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স্ন্চা & 

বিবির । ন্‌ ] শিষয় ্‌ পৃষ্ঠা 
১1 অঙ্গগাচরণ ১. ৯। 'গালচ্চন্ক তই 
২। পিভ-নারায়ণ্র ঘি ২1 ১*। উপায়ের কথা ৩৩ 
গ| সা্তা সম্মলল ২.:১১। সংসার মক ৩. 
৪1 অপর্না নদ লংঠিত| ৯; ১২। অ'যু.দিন ৩৭ 
৫1 সনোপিজ্ঞান-বনণমসনী শীকি ১২1১০ বিধন। ৩৮. 
৬1 বদ " ১৯ | ১৪ ঝাল্সনীভি ৩৯ 
৭। ভ্রীঃডুগনদগীতা। ২১ | ১৫1 সনদ ও সন্ব্য 9 ও 
৮1 তে তাস? ১৮ 

বসন "মার লেখকগাণর লাষ। 


মী হপালতী শলক্ার, 0 এ সী হি [িনংখাপানাদ, দা ঙগদারনাণ | স্ারন্তী,, 
শ্লিতগীচরণ দাপ্ঞ্পু, রাতে ডি মাওন বহু, ঈকেবচন্ড পাকার উবশননাথ স্বাতিতী পর 
হদর্শন চকু ভী, হবু, হতবদানাথ ৭ কঃ * এতী, আবিপুতৃদণ শাস্ী। সম্পাদক 
স্গদ্প!দক গাড়তি। 

অপুর লায়োগ। 

যাধার। বেদের সাবু ইত ৮ ভন 1 তলত ৮951 পুরু ল্ত কিজ়দিন পা] 
টাভার| পগভাষোগোরবাত” পাঠ রান । ক এ মুল) শ্রী কেবল আংশিক মুংাখ- 
কল্প সামসনাচার্ণা শেদ গাগরের ভহাদশ তহতে বায়না শাক ৪ আট জানা লইয়া থানান 
রত্ব্াজি আন্তরণ করিয়! থে, এক রত ৃ করিন বেদ হিন্দুর, ৬ শ্তারাং 
ধাণরূন করিয়াদ্িলেন, হাহ ই এই খগতাযো- | কোনও হিন্দু বোধ হয় এই ুবর্ণ-নুযেো!গ 
পোদযাতশ। মুল্যাধিকারশতত এ পার্টি বাহার | পরিতা।প করিবেন না 
এই রত্ছ!শ লা করিতে পাতরন নাই. ₹1 


হন্দু-পত্রিকা-সম্পাদক-গ্রণীতা-( রা ্স্থ ) 
প্রিত্রা [জকসুৃক্তমালা ॥ 


এ গ্রান্থে সাগ্কত পরিবার ক-হজমালার ব্লানুনাদ ও বিশদ বঙ্গদ্যাধ্যায় সমাসেশ। । 
, শ্ক্সমালার 'এক একটা সন্ত জানের উতৎম, কর্মের অন্্ ও জিব অমুতুদ। হায়! 
'এই হুতুমীলা পাঠ কফরিপেন, তাঠার। পপিরাজক্ের অমুতধারা-সহোদর স্ভাষিত সম্থু- 
হের আন্মাদনে ইনজীবনে অমরত্বলাভের ধোগ্যচা প্রাপ্র হইবেন । জননশক্, আশা" 
তি পুথনুক্ত গ্রাতৃতিতে শাস্তের সারসর্প সঙ্গেছে সঙ্কলিত দেখিয়া বিশ্রিত ভইবেন:। 
ছিন্দুলমাজ এখন পরিব্রাজকের প্রতি শ্রন্ধাসম্পন্ত। তাই আমরা স্পর্ধা সহকারে সলিটে 
পারি, এপ গ্রন্থ অমুলা। দির ছিন্দুসাদারণের সুবিদার্থে ইহার মুলা ॥* আট আন 
মা নিগ্জারিত ১০ 
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ও হব্রিত ! 


€ ১৮৪৫ সালের ২৯ নান নঙ্ে রোব্দট্টীকুত ) 


হিন্ছ-প। 


ক 


২২ বর্ষ, ২২ শ খণ্ড ? ১৩২২ সাল? 
বশাখ। | 
১ম সংখ্য।। ১৮৩৭ শাক কাত । 
অগ্রগ্রাহক্ক লেখক উপেদেশক মই, 
মঞ্গলাচরণ । 


ও নমঃ পরমাতনে? 

গু শ্বন্তি মিত্রনরুণ! স্বস্তি পথো রে'ভি, 
স্বস্তি ন টন্দ্রশ্চ(গ্রিশ্চ শ্বশ্থিনে। অদিতে কৃ্ধি। 

হে মিত্রদেব, হে বরুণদেব, আপনা এ 
আমাদের মল করুন। হে পথাদপিরেবতি! 
আপনি আমাদের মন্রল করুন. ইন্দ্র এনং 
অগ্ি আমাদের মঙ্গল করুন । হে অদিতি 
দেবি! আপর্নে আমাদের ম্ঙগগল করুন। 
শুন নবনর্ষের প্রারত্তে আমরা সমভ্িতে 
সর্বদেবময় পরাৎ্পর পরমাআানন নিকট ও 
বাটিভাবে তাহার বিচিত্র বিকাশশরূপ দেব. 
শক্তির নিকট আঅবনতমস্তক কপাদিক্ষা 
করিতেছে । সেই বিভুতিময় বিভুর কাছে 


হেন্দুপরিকার কল্যাপকল্পে কার়মনোবাকো 
প্রার্থনা জানাইতেছি। জানি, তিনি অরূপ 
হইন্নাও বিশ্বরূপ ; আবার সক্ষল রূপের তিনিই 
উৎস। তাই তাহার জীবর্পাবকাশ গ্রাহক 


পঠপোযক শ্রভৃতির কুগ।৪ পুর্নিনৎ ক।মন। 
করঠিতেছি। হিন্দপত্রিকা ধর্ধশাস্্-সেবাকে ই 
মখপক্ষারূণে গ্রহণ করিরাছে। কর্তখ্য 
কঠোর, শ্চাতির শঙ্কা এটুর, তবে ভগ" 
হার আমশ্বাসও অশীম! কারণ, আমর! 
জানি, প্যদগাঙ্গং কৃতং বাপি জানতাবাপ্য- 


সাং ভবতি তৎসন্সং শ্ীহরের্ণা- 


লানতা। 
মানুক্টীর্নাৎ,৮ ভগব!নেনর নামানকার্তন 
জ্ঞানে অজ্ঞানে সর্বাবস্থায় অপৃণাঙ্গুৰণপে 


আঃঠিত সকল কর্মের ক্রি বিচাতি দূর 
করিতে মমর্থ। শান্তর এই আশ্বাসে দৃঢ় 
বিশ্বাম করি, তাই আমরা ভগবংস্মরণরর্প 
মঙগলাচরণ করিয়াই কর্মক্ষেত্রে গ্রবেশ 
করিতেছি। জানি, কর্ম্দেই 'সামাদের অধি" 


কার, কর্দেই আমাদের পরিনিষ্ঠ।। কর্ধ- 
ক্ষেত্রে ভগবত্-কপাই আমাদে অবলন্বন। 
তাহাহইত্ে যেন দূববর্থী নাহই। গু শান্তিঃ 


হই হিম্দু-পত্রিক৷ 


পিত-নারায়ণের প্রতি । 
ভে আর্য! 

[4ধাতার*কোন আশীষ বলে পেগ্জেছি তোম। 
হনে 
দেবতার পিচাছ আদসে। উদয় ললাটে 
যেন 
কাসেস্ড -শোয়েখা। ওঠে আজি অনন্ত 
অন্বয়ে 
তোসাক় কর্তিগাথ!। শুনালে ভুমি দেখ" 
মন্দ স্বরে 


ঘর্শ উদাত্ত বামী-সঞ্জীবনী “উত্িষ্ঠত জগ্রত 
এ্াংপা সরান মিবোধত ।” শুনিয়। তোমার 
ভমৃত- 
রানী, জাগের। উঠিণ করত এ জাতির ম্পত 
তাপ 
তব.ঞকোম!গিংত পুশ ও চন্দনে করিতে জীঘন" 
দান। 
আপিল চুটির! ত্যাগী দন্লাসী-গাহিল তোম 
সাথে 
প্রাপমন্ী কর্দ গাখ।। 
| উঠিল জগতে 
সুমন্ুল মন, কুটিল হাদয়ে যুনীবরত), 
লেখা নারানপ-রূপে ফুটে আছে তব স্বর, 
পচ! 
ভুপ্বল বিশ্ব ডুবিল গ্রপঞ্, খাফিল সার্থকত। 
সক মৌন ন্শ-বিহীন চিরন্কিতি চির পূর্ণত1। 
তব ধ্বীন। কন্তা__ 


শ্রীমতী লীলাবতী। 


(তব) বহজতৃমে 


জাগর করেন। 


[২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


মাহিত্য-সম্মিলন। 

সছিতোক্স "প্রতি যে বজবাসীর অন্গয়।গ 
ক্রমশঃ ধর্দিন্ত হইতেছে, তাহাতে বিশ্দুমা্র 
সন্দেহ নাই। সংবাদপত্র, মাণিক-পত্রিক!, 
স্বানে স্বানে সাহ্ত্যিপরিষৎ ও সাহিত্য" 
সশ্মিলন সকলেই লমস্বরে বাঙালীর সা 
ভাগুরাগ ঘোষণা করিতেছে। কাবা, 
'ইতিগস, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন,?শিল্প, কষ 
ইত্যানি সকল বিষদেই বজপাহিত্োর 
রুতিত্ব দুষ্ট হইতেছে। আরও আনন্দের 
বিধয় এই, বঙ্গসাহিত্য প15$ কর! দুরের 
কথা--ধাঞগ্ার। বাঙ্গাল ভাষার কথ! 
বঞ্িতেন্ত সন্কোচ বোধ করিতেন, তাঙারাও 
আ['জ কাল ংলনাস্থিতে)ঃর অন্রাগী হইক্স- 
ছেন। এদেশের সংস্কুতজ ব্রাঙ্গণ-পঞ্ডিতের। 
সাধারণতঃ বাঙ্গাপাতাবাকে অবজ্ঞ। করি 
তেন। তাহাদের তৃট্টি ছিল সগ্কৃতভাবায় 
শ্রুতিশ্থতি পুরাণ দর্শন কাব্য প্রভৃতির দিকে। 
পণ়তে হইলে সংস্কৃত পড়িতেন, লিধিতে 
হইলে সংস্কৃত লিখিত্েনণ কোনও মতা. 
সামতিতে উপস্থিত হইলে সংস্কৃত কবিতা: 
প্রণয়ন তারাই তাহার! পাণ্ডিতোর পরিচয় 
প্রদ'ন করিতেন। এখনও বিবাহ শ্রাক্কা, 
দিতে নিমস্ত্রণপত্রে পংস্ত বিভা গাঁচঃনই 
রহিয়াছে । এ 

এদেশে সুগলমান্গণের আগষনের পুর্ষে 
বঙ্গসাহিচ্যের চর্চা! একরূপ ছিল ন! বলি- 
লেই হুয়। যে কেক খানি গ্রন্থ বদভাবার 
ছিল, তাহ! অর্দশিক্ষিত বা শ্রীলোকের 
জভ | টৈ্চব মহাজনেরাই বঙগনহিতোর, 
যুদ্ধদেষ এবং তাহার, 


শুথম সংখ্য। ] 


শিষ্যের। যেমন ধর্ম প্রচারের জন্তু সংস্কৃত 
পরিত্যাগ করিয়! শ্রাকৃতের বা পালির 
আশ্রহ প্রাহছগ কয়েন, বৈষ্ণব মহাজনেয়াও 
ভজপ বঙ্গভাষার জশ্রঘ্র গ্রহণ করেন। 

হখন মুসলম!নের। দেশ ধিপত্তি হুউলেন, 
কখন পারশ্ত ভাষার চর্চা আরব ছইল। 
মধাশ্রেশীর লোকের! পারহভাব। 
রিয়। রাপন্থারে ও সাঁধারণ্যে 
লাভ করিতেন। তখনও বহগাধার আদর 
আরস্ত হুপননাই। এখন যেমন লঙগ্কক্চা- 
নভিজ্ঞ ব্ক্তিগণ ইংরেজী না জানিলে, 
কেবল বাঙ্গাল জানিলে, কতকট মুর্খ বলির! 
গণ। হন, ভদ্রপ তৎকালে সংস্কৃতানভিজা 
ছা[ক্তৎর্ণ পারশ্ঠ ভাষা না জানিলে গনে- 
কংশে মুর্খ বলিগ্পা গণ। হইতেন। 
এদেশে ইংরাঙগ-রাজন্ের গুতিষ্ঠার পর 
বঙ্গভাষার সমণ্ধক চর্চা আরব হয়। 
ইংরেগ্রের] পারশ্ুভাফাকে আল্প আলে 
যাঙস্কৃভ করিয়। দেল এবং বান্গকার্দেে 
পার ভাষায় পরিবর্তে ইংত্জী ও বাজাল। 
ভাষার বাবার প্রচলন করেন। মুল প- 
মানের! ম্বীগপর্ম প্রচারের জন্তু বগভাধান 
৫স্থাদি প্রপ্ন করেন নাই, কিন্ত খুষ্ীর- 
ধশ্ময! জকগণ স্বীর ধর্দঘচায়ের জন বঙ্গ- 
ভাবার আশ গর করেন। 

€সই হইতেই ব্জপাছিত্যের উক্তির 
শপাত হয়। ইংরাজলাহ্িত্যিক দিগের 
লংস্পর্পে আসি ইংরাজীশিক্ষিত বঙগ- 
সন্তান বুঝংত পাঠিলেন যে, বৈদেশিক 
লাহতো কখনও গ্রভিত প্রদর্শনের সন্ভা- 
হ্ন। লাই। মধুহ্ধন ব্ডিগচক্্র গ্াতৃণত, 
 ইংয়েছীলাহিত্যি ক দিগের উপদেপেই 


শিক্ষা 
প্রতিপ'ক্ত. 


সাঁহিত্য-সম্মিলন। 


] সনি ত বঙ্গণ!ফ্িভোর প্রণর- 


চ৬ 


ব্দসাছতোর প্রতি আকৃষ্ট ধফেন। তথাপি. 
কতিপর বর্ষ পূর্বেও ইংরেজীশিক্ষিত যু 
কেরা বগ্কসাছ্িতোর গতি বিশে অন্র:গ 
প্রদর্শন করেন নাই ত্রাঙ্গণ পগুতেযা ও 
বঙ্গনাহিতোর গতি লম ভাতে গদাসীপ্ত- 
প্রদর্শন গরিভ্যাগ করেন নাই। এখন 
[কস্ত স্থুর অনেকট। ফিরয়'ছে, কি ত্রাক্ষণ- 
পগুত, কি ইংরেজী বিশ্ববিস্ভালয়ের উপাৎ 
ধিধারী, কি রানা সহারাজ] গভূতি গণা- 
মান্ত ভূত্বামীগণ, কেহই বল দিতো গঠিষ্ঠ।- 
লাভে উদাসীন নহেন। কিছুণ্দন পৃর্ব্বঃ 
বগলাহ্থতা মধ।মশ্রেণীর বাঙালার: হ্ৃম্তেই, 
জিল। সংস্কচজ পণ্ডিত ব। ধনশ্!লী ভূন 
দিকারীর। কখন কখন করুণ-নেত্রে বঙগ- 
সাহিতোর এত দৃষ্টিপতি করিতেন বটে, 
কিন্তু মধামশ্রেণীর ব্যন্তিবর্গের সঞ্চিত 
সমবেত ভাবে বঙলদাহ্িতার কণাপ-কল 
কখনও অগ্রাপর হুননাই। বর্তমান কান, 
শত্তিও ব্নাহিত্যের পক্ষে অন্তকৃল লঞ্চে 
বরঞ্চ অনুকূল, বে জাশাজুযাী লগাগুভূভ- 
গ্রাদর্শন এখনও সময়সাপেক্ষ। 

দেশে ব্স্গুনাছুতো য় পাঠিগ ক্রষশ$ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসাধারণের মধ 
শিক্ষাবিত্ারের লঞত ক্রমে বসশারিতোর, 
অতার্থন! অবশ্স্তাবী। বর্ধনে বাঙ্গাম্ধ, 
স্্রীপোকেরা একরপ আশাক্% বলিপেও. 
অতুঃক্তি হন না। শ্্রীশিক্গাহ্ বিস্তর. 
অনিবার্।। 
জন.লংখ্য। গণনা করিপে, বঙ্গ স্বা-পুগষ 
প্রায় সমান; আতা আগোনের মো 
শিক্ষেবিদ্তার বৃদ্ধি পাইলে বগিতে 
আঙগ পুতি করিতেই হইবে । 


১ হিন্দু-পত্রিকা 


আ/জকা,ল মাহিতি)ক বর্গের মধে। দুটা 
দল হইয়ছে। একদল বলেন বে, বঙ্গ- 
ভা! সংস্কৃত্ের অনুগামিনী হছটবে। আশর 
দল সংস্কৃতের সছিত বঙগভাষার সংশ্রনন 
রাখিতে চাছেন ৮1 আমরা বলি যে, 
ব্লাভাষাকে সংসকৃতের গণীর মো আখদ্ 
রাখাও সঙ্গত নয়) আবার সংদ্কুুতর সহিত 
বঙ্গভাষার সংশ্রব-চ্ছৰনঞ সম্পূর্ণ অসস্ভব। 
আমাদের যখনই কোনও নূতন ভাব বাক্ত 
হয়, তখনই আমর! 
5ংন্কৃত ধাতুর আশ্রয় গ্রঙ্থণ করিতে ব'ধা 
হই। সংন্কঙভাব। এতই পুর্ণহ] 
কণ্রয়াছে ধে, উহার নিকট আমাদের 
গার্থনা কথনও দিচ্ষপ হয় না| কিন্ত 
তাই বলিয়] যে গমুদয় নৈদেশিক শব 
বঙগতাগান বহুকাল হইতে গৃহীত ও গচ- 


করবার 'গ্রয়োজন 


লাভ 


নিত আছে, সে সমুদাদ বঙ্গভাষা হইতে 
বাহদ্ুত করা মঙলত ও মস্ত নহে । সংস্কগ- 
| ভানায়ও নুক্তন শব্দ গ্রহণের কোনও বাণ] 
নাঁই। 
নৈদেশিক *বা গৃহীত হইছিল, ভাহারও 


গ্রাশীণকালে মংস্কৃত ভাষায় ষে বু 


গগাণ পাওয়। যায় । তবে শৈদেশিক 
ভাষ। হইঠে যখন -শব্-ংগ্রহ করিতে 
টবে, তখন তাহা স্বীয় ভাষানুদ!মী 


করিয়। লাভে হইতে । সংস্কজভাযা হতে 


বজ ভাষাকে একেবারে বিচ্ছন কারস, 
বঙগচাযার সাত গুপর!টী, হিন্দী, মগারাট্রায় 
গুনমুশী পর্র্দঠীয়া পতৃণ্তি প্রাদেশি্ ভাযার 
সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইলে । বর্তমানে 
এক্গপন বলভাষারিজ বঙগ।লী, অণ্ত গছ- 
জে ভারতের বঙেচর এদেশের সহিত 


খাতে গারেন, ইহার গ্রধান কারণ এই 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


যে, আ'ধকাংশ গ্রাদেশিক ভাষাই লংস্কৃতের 
অন্ুগত1। 

বঙ্গভাষায় যে সমস্ত কথ! আমর! 
বাশার কনি, তাহ! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রাকারে লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
উচ্চারিত হুয়। মনে করুন, আমি লিখিল1ম, 
“বাম দগুকারপ্যে গমন করিয়াছিলেন।” 
এ স্থানে ভাষা স'্কৃতাহ্যামী হইল, কিন্তু 
ইহাতে কোনও দোষ পরিলক্ষিত হয় ন। 
'গমন করিয়! ছিলেন এর পরিবর্তে *গয়।- 
ছংলন” বাবহৃত হইতে পারে। আবার 
স্ববন ও অবশ্থা-বিশেষে 'গমন করিয়া ছি 
লেন, এবং শগিয়াছিলেন” উভয়বিধ গ্রয়ে- 
গই শিষ্ট বলিয়। গণ হইতে পারে। বিস্ত 
'গিগীছিলেন” এর স্থানে কেহ লিখিলেন 
'গিছিলেন” কেহ লিখিলেন 'গেছিলেন' কেহ 
নিখিলেন 'গেছলেন' ইছা ভাগ নয়। এক 
'গিযছিলেন' যদি এইরূপ বিভিন্ন আকার 
গ্রহণ করে, তাহা হইলে পাঠক লেখক 
এসং শিক্ষা সকলের পক্ষেই অন্থবিধ1- 
জনক হুইয়। উঠে। ইংরেছের একই শব 
স্থান'ভেদে বহুবিধ ভাবে উচ্চারণ করেন, 
কিন্ত গিখিবার সময় সকলেই একরপ 
কেখেন। বঙভাষায়ও মেইরপ হওয়া 
উঠি | টট্রগ্রাম, শ্রীঃট, ঢাক, ময়মনসিংহ 
বরঃশাল, গ্ভৃত এত্যেক জেলায় বিভিন্ন- 
রূপে একই শব উচ্চারিত হয়। তাহাতে 
বধ! দিবার আবশ্ঠক নাই। কিন্তু লিখি' 
বার সময় সকল জেলার লোকেরই এক" 
রূপ লেখ! উচিত। তাহ নাহ্ইলে বজ. 
ভালায় শিশঙ্খলত| বৃদ্ধি পাইবে। ধর্ণ- 
বিশ্তান ম্বদ্ধে বঙ্গভাষার উচ্চ্ঙ্খলতা দৃ্ট 


গ্রথম সংখ্য।] 


হয়। যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইনপ 
বণবিন্তান করিতেছেন । সতা, বঙগভাবায় 
মুর্দণা পণ ও দস্তা ন এর উচ্চারণের গ্রাভেদ 
নাই | অস্তস্থাব ও বর্গীয় ব উভয়ের মধ্ো 
আকারগত ও উচ্চারগগত পার্থক্য নাই। 
তালব্য শ মুদ্ধণাষয ও দস্ত্য স ইছাদের 
এঞায়শঃ উচ্চারণের পার্থক্য নাই । কিন্তু 
এই গ্রাতেদ নাই বলিয়াও আমরা 
শ-য-স-কে এক করিতে পারি না, দুটা বকে 
এবং ন-ণপ-কেও এক করিতে পারিনা 
কারণ তাহা হইলে শব্দের মুল ধাতুগুপির 
পরিচয় পাওয়া যায় না। আঙ্গকাল 
বালাল। লিখিতে কেন কেহ 'বাংল। কেহ 
“বাড লা” ইতা দি লেখেন । বিত্ত 'বাঙগালা, 
কথাটা বঙ্গ হইতে উতৎপন | ম্বঙরাং 
'বতালাতচ বাংল” বা বাঙলা লিখিলে 
আসর] ক্রমে মুল “বঙ্গ” শব্দের সত 
ইহার সম্বন্ধ তুলিয়! বাইব। 

বঙ্গতাষার এখন একটী স্বতন্ত্র রচনা- 
এাগালী গ্রাতিটিত হুইয়ছে। জোর করিয়া 
ইহার পরিন্ভন করা কর্তধা নয়। সর্বজ্রই 
ভ।ষাদ ক্রমবিক'শ হয় । বগচাষান্ন 
ক্রমবিকশের বিদ্ব কর। কাহারও উচিত 
নছে। আকাল অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত 
বাক্তি, বাঙ্গাল! বণিবার সময বছুতর ইংরেঙগী 
শবের ব্যবহার করেন? ইংরংজীতে ক্সন- 
ভিদ্ঞ ব্যক্তিবর্গের তাহা বুঝাও কঠিন 
হ্ল-বিশেষ যে ইংরাজী শব বশ্রভাখায় 
আনিতে হইবেন এমন নহে, কিন্তু এরূপ 
বহলব্যবার বলভাষার উন্নতির পক্ষে 
আন্রায়। 


পাহিতোর সম্পদ্‌ বুদ্ধ করিতে হইলে 


সাহিত্য-সম্মিলন। 


অগ্রবাদ-কার্ধয বিছু তই গপরিতাগ কর! 
যাইতে পারেনা। €কাঁনও €মীপিক গ্রন্থ 
কা€ারও হছুকু'ম হয় না। জাপান দেশে 
এই অনুবাদ কার্মা ত্বারা জাপনখী ভাব, 
অগ্পকাঁলেই বিশেষ সম্পৎশালিনী হুইয়। 
উঠিগাছে। 

সাহিত্য সর্বতোমুধ হওয়া চাই। 
ইতিহাল গ্রত্বতত্ব ও করিত। লইয়। থাক্ি- 
লেই সাহিতোর উয্মতি হয়না । একক্সন 
ইংরেকীভাষাযর় ক্ভিজ্ত হইলে [তান এ 
ভ।যষার সাঙ্গযো মানবের প্রা সমত্ত জাতব্য 
[বিষয়ক গ্রস্থাদি পাঠ করিতে পারেন। বঙ্গ* 
ভাষাকে ও ক্রমে ক্রমে প্রদীপ সর্বতোমুখধ 
কর) কর্তবা। তাহ হইলে কেবল এক 
ব্গভান! শিক্ষা করিলে শাঙ্গালী, স্বদেশের 
সর্ববধিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করিতে 
পারিবেন। স্কল কলেজেও ক্রমে বঙ- 
ভাষার গ্রন্থর অদায়ন অধাপন। গ্রচলিত 
হওয়। রাজ! যথন ইংরাজ, 
তখন ইংরাজীস।ছহিতের সহিত আমাদের. 
সংশ্ব৭ রাখিতে হইবে, (রাখাও শ্রেদস্কর, 
কারণ ইংরাজীভাষার সাহাষ্যেই আমরা 
পৃথবীর অন্তান্ত ভাষার উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ 
করিয। থাকি ) কিন্তু দর্শন বিজ্ঞান ও 
বাবহ।রশ-্ত্রারদদির আঅধ্টাপল৷ বঙ্গভাযাতেই 
হওয়া কর্তব্য। তা! না| হইলে 
বস্তুনাছিত্োর ষদার্থ উন্নতি হইতে পারে ন|। 
বর্তমানে পাঠাপুস্তকের অভাব আছে সত্য, 
কিন্তু এই অভাব পুরণকরা কি একেবারে 
ভাসাধ্য ? বি, এ এম, এ, বি এস্‌ পি, এস্‌ 
এস দিতে যে সকল পাঠ্যগ্রনথ আছে, 
তাহার অন্বাদ কি বঙগভাধায় হইতে পারে, 


আশ? । 


ঙ৬ 


না? জধা[পনার দে সমস্ত কূচী বগনন্তার্স 
নিযুক আছেন, তাহায়াই এ সমুদয় গ্রন্থের 
আগুনাদ কারতে পারেন। কন্তু অগুবাদ 
কযা কারবার জন্ত তাহাণিগকে সাহাধ্ 
প্রদান আবন্টক। লেই লাঙাধা কোথা 
হইতে আ.লিবে! পূর্বেই বলিয়ছি, বর 
মান ব্দুলাহতাক্গে তে সুবর্ণনৃষে।গ উপস্থিত। 
আাতবংসর সাছিতাসনম্মপনের অধিবেশনে 
উপাস্থত হইলেই এট বেশ প্রতীয়মান হয় 
যে, দেশের রাঞ্জশক্তি, ধনশ্তি, বৃদ্ধিশক্ত 
ও (ব্দাশাক্ত বলনাতোর উবৃদ্ধিসাধনে 
কারমনোবাক্যে বছাপরিকর হুইয়াছে। 
কলিকাতার সাছিতাসশ্মিণনে রাজ ধতি- 
নিশি শরং উপগ্থিত হই] ব্গসাঞ্িতোর 
সম্ঘর্ধনা করিয়াছিলেন । দেশের সমস্ত গণ্য" 
মান্য লোকই উপাস্থতছিণেন। এনংরও 
বর্ধমানের অধিলাসি?রের এবং তাচাদের 
সিদ্ধ যুখপাত্র মহার|জাধিরাজের আগ্রহ 
উতদাহ ও বিনয়ে পাংতাসেশীর। অত্যান্ত 
পরতৃ? হুইয়াঘেন। লকলেই একবাকো 
ঝলিতে বাধ্য হুইগ]ছিলেন যে, সা্িতা ও 
সাহিতি)কের গ্রাতি এই যে অগ্গরাগ1তিশধা-- 
ইহ! বু ভাবিগুভনধক। 

গ্রতোক জাতিরই একএকটী নিজস্ব 
সামগ্রী আছে। আমি বলিতে চাইন!| থে 
বালালখ ধনউপ'জ্জনে কিংবা ধনবায়ে, 
শান্ীরিক বলে কিংব! উদারচায় সন্থাবহারে 
ভারতীয় অন্তজাতি হইতে অনুহত। কিস্তি 
ইছা প্পর্থার সহিত বল যাইতে পারেধে, 
সহ্িতাচর্চার বাঙালী ভারতীয় কিংবা 
পৃথবীস্থ কোনও জাতি অপেক্ষা পশ্চাংপগ 
নছেন। লাহিতয বেলন জাভীরশকির 


হিন্দু-গঞ্িকাঁ। 


[ ২২শ বর্ষ বৈশখি, 


বিকাশক, তত্ুপ ইহ! জাতীদশায় খাছ 
বিকাশিত৪, ইহার) পরম্পরাপেক্ষ। 
ধেশক্কি আমাদের নাই, তাহ! সাহ্তা দ্বার 
আমর স্বীঃজাতিয় মধ্যে অনিক পারিব। 
কোনও একটী শক্তি, বাহ! জআভিগত নগে, 
তাহাও তজ্জাতীয় বার্তিবিশেধের আয়ত্া- 
ধীন হইতেঠপারে, এবং তৎশভিসম্পার পুরুষ, 
স্বীয় শকির দ্বারা নমত্ত গ্লাতিকে অনপ্রাণিক 
করিতে চাঙিলে, সাহিত]ই তীহার একমান্ত 
সম্বল। যাহারা পৃশিবীর ইতিঞ!ল ধীর- 
ভাবে পর্যাালো5চন। করিয়া দোখকানেন, 
তাহার! দেখিয়াছেন যে, জাতীর অভ্যুদ্ 
ও অধঃপতন তদ্দেশস্থ সাহিত্যের উপবেই 
নির্ভব করিয়াছে।' 

টপ্ল।গান কি দেশ হইতে একেবারে 
উঠির! যাইবে? না, তাহা! বলিনা। টগ্লা- 
গনেরও স্থান আছে। কিন্ত ধাণপদও 
গেশ হইতে একেবারে উঠি! গেলে, তাহ! 
দেশের পক্ষে মঙ্গলঞ্জনক নকে। দুঃখের 
সাত ব্ণতে হইতেছে যে, বঙ্গদাহিতে। 
আজকাল টরারই প্রোহূর্ভান হইয়াছে? 
ধাখপদ প্রায় লোকে ভুলিতে চলিল। 
এখক চিন্তায় ও তযায় তরলত! জাজল্য' 
মান। প্রত্যেক লেখকেরই একটি মং 
উদ্োশ্ী স্বর করিয়া “কলম” ধরতে 
হুইবে। সাফিতোর উদোশ্তী কি? জগতে 
770১) পাঠক অপ্রান্গিক টার দোষ 
মা্ধন| করিবেন। জাদি অনেকের মুখে 
গুনিযাছি, কলম কথাটি পাশ, কিস্ত উছ! 
সংস্কত এবং উপাছি হজ ৪1৮৪ তেউদ্থ! 
পাওয়| যায় । উহার অর্থ লেখনী। কগতে 


কলয়াত বা! অক্ষরং গ্রকাশমাতি জনয 
ব|! কগনঃ। বল্‌ গম. কলন। | লম্পাদক। 


প্রথম সংখ্যা) 
সর্ববিষয়ক হিতসাধন) ধিনি যেভাবে 
পারেন। কেহ ধার্পার ঠিআছ্থার! ধর্পের 


গ্রাতি জনসাধারণের সনুরাগ বর্ধিত করেন, 
ফেছ অপর্মের চিতখার! অর্থের গ্রৃতি 
শিরাগ বৃদ্ধ করেন? কেছ শৌন্দর্ষে।র চিঞজের 
সার! জনমন আআর্পনিত করেন, কেছব। 
কার্ধযভার চিত্রের দ্বারা কদর্ধ্য তাঁপরিহারের 
উপর করিয়া! গ্েন ইতযাদি। এককথায় 
মনুষ্যের মগুষ্যতথবৃদ্ধি করাই সাছিতোর চরম 
উদ্দেশু। মনুষ্যত্বের চয়ম উদ্দেষ্ট অনন্তের 
অনুতৃতি। উদ! দেশকাল-পাত্রের 
উপযোগী ছুওগয়। আবশ্যক। ফখনও 
কোনও লেখকেরই মুখ্য লক্ষ্য হইত অর 
হওয়! উচিত নহে) 

বর্তমানে সাহিতানশ্মিলন কেবল বঙ্গ, 
তাষ। লইয়াই রছিয়্াছেন। কিন্তু দংস্ক ত- 
তাবাও ত আমাদেরই ভাব! । সংঙ্কততাবার 
জন্তই বাকেন আমরা উদ্যোগী ন! 
হই! অনেকে মনে করেন যে, এখন আর 
সংস্ক.্ত মৌলিকগ্রস্থ হইতে পারেন! । একথ। 
আছি মনিতে শ্রান্তত নহছি। বিগত কি- 
পর খংদর মধ্যেও কষেকখানি উৎকৃষ্ট 
কত প্রস্থ রচিত হইক্াছে। পাঠক বোধহয় 
৬রামনাথ কৃত প্বান্ুদেবধি জয়” পাঠ করি- 
যাছেন। মহামহোপাধার ৬চশ্ত্রকান্তের 
কাবা, নাটক, স্বতি ও দর্শনা দি-বিষ়ক 
উত্রুষ্ট গ্রথ বোধহয় অনেকেই দেখিয়াছেন। 
এই বহশোহ্ষের আঠারখাদা নিবাসী মূর্শি- 
দাবাদগরীবালী প্রথিতযশাঃ টৈষাকুলগৌরব 
৬গদ।ধর কবিরাজের লং গ্রন্থাদি 
বহার। দেবিক়্াছেন, তাহাদের অবশ্য 
শ্বীকার করতে হইথে যে, বাঁদালীয 


সাঁহিত্য-সম্মিগল। ণ 


পপ 


গ্রাতভার দীপ এখনও নির্ববাপিত হয় নাই। 
সাহিত্যসেবী ও সাহ্িতাসেবি-প্রতিপালক 
মহারাজাধিয়াজ বর্ধমান, মহাগাজস কাশীম- 
বাজার, মহারাজ নাটোর, মহারাজ সব, 
এবং বঙ্গের অস্থান্ত ধনী কৃতী সন্তান, বাহার! 
প্রাচীন গ্রন্থ দি-সংগাছে এবং সাহিতাসেবি" 
গণের উৎনাহদনার্থ খুজহন্তে অথদ।ন 
করিতেছেন, তাহাদের অধ্যবসায় স্থির 
থাকিলে অতি অল্পদিনের মধ্)েই বঙ্গতৃষগি, 
কেবল ভারতের মধো কেন, সমগ্র পৃথিবীর 
মধ্যে “সহ্তাভূমি" বলিয়। পরিচিত হইতে 
পারিবে। 

গঠিশেষ আমাদের প্রার্থন! এই যে, 
বাছার। বঙগসাণহছতোর উন্নতিকলে বদ্ধপরি- 
কর হইনাছেন, তীঁগার! নিয়লিখিতত কয়েকটা 
বিষয়ের গতি দৃষ্টিপাত করিবেন। 

১। বর্তখানে বিশব্দালগ়ের পাঠো- 
পযোগী বৈজ্।নিক গ্রতিহ্থাসিক দার্শনিক 
গ্র্থাদির অনুবান্দের ব্যবস্থা। ((ম্যাটি- 
কুলেশন হইতে এম্‌ এ, এম্‌ এস পি, এম্‌ ভি 
বিই পর্যান্ত ) একার এক্াদনে বা! এক 
বংসরে হইবার নকে। তবে একার্যা 
কোন নাকফোন সময়ে আর্ত করিতে 
হইবে | আস্ত করিলেই জাশ! করাযায় 
যে, ৮1১৪ বর্ষ মধো রসারন,"প্রকতিবিজ্ঞান, 
উদ্ভতদবিদ্য।। খনিবিদা, শারীরবি জান, 
মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, গ্রাণিবিজ্ঞান। 
তৃতত্ববদা, অস্থবিদযা, অস্থিবিদ্তা, চিকিৎস!- 
বিস্ভা, বাবহ1রতত্ববিদ]।, শ্বপতিবিদয, পূর্ত- 
বিদ্যা ইত্যাদি শিষয়ক গ্রন্থ সমুদদের 
গনুবাদ হদাধয হইলেও জঅসাধা হইবে না! 
জাপানে এই সমূদ্বা গ্রহ, জাপানী ভাবা 


হিম্দু-পপ্রিক। 


অনুদিত হইয়াছে ও হইতেছে সুতরাং 
ঘশ্্ুচাষান্ন নাহইবার কারণ নাই পাঠাগ্রন্থ 
পচিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ও নিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিকট আবেদন অগ্রাহা হইবার কারণ 
নাই। বিদেশীল্প ভাষায় বিজ্ঞানাদি শিক্ষ। 
কর! যে কি কষ্টণাধা, গাত্যেক বাঙ্গালী 
বিজ্ঞানাধাপকই তাহার সাক্ষ্য গরাদান 
করিতে পাঞ্জেন। এই সবগ্স্থের অনুবাদের 
জন্য অর্থবায় আবশাক, কিন্ত সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতি যদি এই অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারে, 
তবে সে অত্যন্ত আশ্চর্যের নিষয় হইবে | 
যাহার! অনুবাদকার্ষেয নিযুক্ত হইবেন, 
তাহাদিগকে উপধুক্ত পারিশ্রমিক এবং 
গ্র্থ-মুদ্র।্ষণের ব্যয় ন|! দিলে ইহ! সুসিদ্ধ 
হইবে না। 

২। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বাবস্থ। | যে 
সমুদর গ্রন্থের উপযুন্ত অনুবাদ আছে, হাঁহ। 
বাদ দিয। অপর গুলির এবং অনুদিত গ্রহথর 
তাঙুনাদ করিতে হইবে | শিকা কল্প ব্যাকরণ 
নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ পিত্রঃ রাশি, দ্বৈ, 
নিধি, বাকোবাকা, একায়ন, বঙ্গবি।, 
ভূতবিদা।, ক্ষতবিদযা, সর্পনিদ্য।, গারুড়- 
বিদা। উত্যাদ্ি বিষরক মৌলিক গ্রস্থর 
অনুবাদের দরকার । বিভিন্ন পরিষত স্থাপন 
করন কার্যরস্ত করিলে কালে সমস্ত গ্রস্থই 
বাঙ্গালী গাঠকের আয়ত্ত।ধীন হুঈকে। 
ব্গব।সী গ্রভৃতি সংবাদ-প্থের বর্তৃপক্ষগণ, 
নেক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়। 
বঙ্গভাবাসন গাড়ৃত উপকার সাধন করিতে" 
ছেন। কন্ত বলের লমবেত চেষ্ট। হইলে 
ধে লমধিক ফললাত্ত হইবে, তাহাতে সন্েছ 
লাই । ৃ 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


৩। ব্দোদিশাস্ত্ের সমন্ধে ইউরোপ 
এবং আমেরিকা! ৪ অন্তান্ত দেশের পণ্ডিত" 
বর্গ যে সমালোচন! করিয়।ছেন, সেই 
গকল সমালোচন-গ্রন্থেরে অনুবাদের 
বাবস্থ। | 

৪। ভারতব্া অন্যান্ত প্রাদেশিক 
ভাষার উপােয় গ্রস্থলমুহের বঙ্গ|নুবাদ- 
ব্যবস্থ। | 

€। পাপিগ্রঙ্থাদির অন্বাদ-ব্যবস্থ।। 

৬। চীন, জাপান, তিববত, আরব, 
পররশ্ঠী গ্রভৃত্ত ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থের 
অনুবাদ ব্যবস্থা। 

৭।| গ্রীক লাটিন্‌ গ্রভৃতি গ্রাচণীন গু 
ফর।শী জার্্মন্‌ ইংরাজী প্রভৃতি নবা ইউ- 
রে।পীরর ভাষার এ্রাধান গ্রাধান গ্রন্থের 
অন্্বাদ বাবস্থ!। 

৮। সর্ববিষয়ক মৌলিক সংস্কৃত ও 
বাঙ্গাল গ্রন্থরচয়িতাদিগের পুরফার ব্যবস্থ! | 

অনেকে মনে করিবেন যে, হুকুম 
গ্রচুর হুইল, কিন্তু আগ্তাম কারবষে কে? 
কথাটা! খাটী। আমর! বলি এই যে, অসীম 
শক্তিসম্পল্ন বাঙগ!লী জাতির নিকট ইহা 
আদৌ কঠিন নছে। বাঙ্গলী না| পারে 
এমন কার্য অল্পই আছে। লক্ষা স্থির 
করি স্ুশৃঙ্খলার মতি সমবেত জাতীক্ন 
চেষ্ট1] হইলে আগামী €* বৎপরের পরে 
বঙ্গনাহিতা স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিলে 
সমগ্র পৃ্থবার দর্শনীয় হইবে। 


ধম সংখ্যা ] 


অথর্থবেদ-সংহিতা | 
( গ্রথমকাগু দ্বিতীয় অনুনাক [স্বীয় হুক) 
ইদং হবিধাতুধানান্‌ নদীকনমিনাবহৎ। 
ঘ ইদংস্ত্রীপুমানকরিহ সপ্তবতাং জনঃ॥ ১ 

পদবোধিনীবাখ্া!। ইদং (দীরমানং) 
হুবিঃ যাতুপান।ন্‌ আব্নৎ ( আগমন্তাদগসয়তূ, 
অন্মাৎ স্থানাৎ গ্রচাবযতু ইতার্থ২) তর- 
দৃষ্টান্তমাহ, নদী ফেনমিপ, (নদীযণ| শ্ীবা- 
হেপ ফেনং দেশাস্থরং 'প্রাপয়তি তদ্বৎ ) ইদং 
(কর্ম) ধঃ (লন£) স্ত্রী পুমান্‌ ধা অকঃ 
(অকার্ধী,) স জনঃ ইহ (অন্দিন দেশে 
মৎসমীপে স্থিত্ব। ) স্তবতাম্‌ (স্ততিং করোতু) 
(অভিঢার-কর্মণোনিক্ষপত্েন অনাপ্তকামঃ 
স মামেব শরণং গ্রাপা লেবত।ম্‌ ইতার্থঃ। 
অথব! যঃ. আ্ত্রীপুমান লা জনঃ হদং হুবিঃ 
পরকৃতোপদ্রব-নিবৃত্বক্বে অকাষাৎ স জনঃ 
নিবৃত্তোপ্জবং সন্‌ শ্বতাং ত্ব।ং স্তত্যাধিনা 
পরিচরতু ইভার্থঃ) 

বঙ্গানুবাদ । নদী যেমন ফেনকে স্থানা- 
রি করে, সেইরূপ এই হবিও রাক্ষসগণকে 
অপলারিত করুক । যে'পুরুষ ব যেশ্ত্রী 
(গরকত উপঞ্জব-নিবারণার্থে) এই কর্দ 
(হবি প্রধান) করিয়াছেন, তিনি (নিরুপদ্রব 
হয়া) (আতীষ্ট দেবতার) স্তুতি করুন্‌। 
€ অথব। যেস্ত্রী বা পুরুষ আভিচ।র কর্মঘার! 
অমাদিগেক্' উপদ্রবের জি করিয়াছে, 
এই হবি সামর্থ্যে উপদ্রব দুরীতৃত হও. 
না সে নিফল-মনোরথ হইয়! আমাদিগের 
শরপাগত হটক্‌ এবং আস(দিগের স্বতি 
৪ 

॥ এম উপর্রধনাশক গুবির 


জধর্ব্বেদ-সংহিতা | ৯ 


কথা বল! হইতেছে । এই উপদ্রধনাশক 
হুবির এমনই মাহাত্ম্য যে, ইহা তার! অনিষ্ট" 
কারক যাতুধ।নগণ নদীআ্রোতে বাহিত 
ফেনের ন্যায় দুরে চালিত হয়। যেব্যত্ি এই 
উপদ্রবনাশক হুবিযি'জ্ঞ সম্পাদন করেন, তিনি 
নিরপর্রৰ হই! দেবতার স্বতি করেন। এই 
মন্ত্রের তাৎপর্যা আলোচনা করিলে মলে 
হয় যেহবি ইন্জাদে দেবতার এীতিকর, 
সেই হবিঃ-ধীদানই এখানকার কর্া। হবি- 
গ্রতণার্থে আগত উত্।দি কর্তৃক্কই র!ক্ষগগণ 
তাড়িত হয়। বজ্ঞকারী ঘারা রাক্ষমতাড়না, 
কারী উন্্াদিই গত হন। উত্জ।দির 
রাক্ষসবিতাড়নই হবির ঘ।র| রাক্ষসবিত।ড়ন। 
পক্ষান্তরে আঅভিচারাতুঙ্ষ কর্মন।র ষে 
রাঙ্ষমাদিরূপ নিখতির আবির্ভাব হয়, তাহ 
গ্রতীকারার্থে প্রতাতিচারদপ হবি্ষজের 
অন্ন্ঠান৪ গ্রাচীনকালে গাচলিত ছিল॥ 
খভিচারের গ্রন্তযভিঢায়ই হটক্‌, আর 
নৈসর্গিক রাঙ্ষমগণের বিনাশার্থ দেবহজী 
হবি--দানই হউক্‌--ইহার ফল রাক্ষম- 
বিভাড়ন। যজ্জকারী দেবতার স্ততি করুন 
বা! অভিচারকা রী গ্রত।ভিচারকারীর স্ত্তি 
করুন, উপগ্রধের নিধন উভয়ন্্র সমান । 
অয়ং স্বন আগমদিমং শ্রম পাত হর্ধত। 
বৃহম্পতে বশে লক্কাীযোম।! বি বিধাতম্‌ ২ 
পদবোধিনী ব্যাখা | য়ং (রাক্ষল- 
পীিতজনঃ) স্তন: (স্ততিং কর্ষাণঃ ) 
আঅ(গমৎ / আগতবান্‌) ৫ সতোহেতোঃ ) 
মং (যুত্বংসমীপং প্রা্থং স্তাবকং নং ) 
বশে (কতা) তির ইতাধাফতেন স্ব্ধঃ | 
হে'অযিগোষ। ( অরিসো মো (যুধাম্‌) বিধি 
ধাতম (তান উদিত বিবিধ 


-১৪ 


ভাড়রতম মারয়তম্) ( আখব| অন্পং হাতুধালঃ 
সুত্বতঃ আতার্থ, তীতঃ সন্ ম্ববানঃ স্ববন্‌ 
অ।গমতৎ যৃষ্মংসমীপং প্রাপ্তবান্। ইমম্‌ 
ব্সাগতং যছং গাঠিহ্ত স্ম অন্ম।কং গ্রাতি 
সকুলমবগন্ছন, হে বৃহম্পতে! ইমং বশেলন,। 
' ভিষ্ঠ, হে অগ্নিষেমৌ ইমং বিবিধাতস্‌ 
ইডার্থঃ।) 

বঙ্গানুবাদ | এই য়াঞ্ষসপীড়িত জন স্বতি 
শ্করিতে ২ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে 
“মেধগণ! কপনার। ইহাকে স্বকীয়রূপে গ্রন্থণ 
ককষন। হে বৃহম্পতে! আপনি এইবাজির 
গতি উপদ্রবকারিগণকে বশীস্ৃত করি। 
জনন্থন করুন। হে অগ্নিষোম! আপনার। 
উপদ্রনকফারিগণকে বিব্ধিগ্রকারে তাড়ন! 
'করুন। ( অথব! হে দেবগণ! এইরাক্ষদ, 
ভয়ে আশনাদিগের স্বতি করিতে ২ আপনা: 
গ্েয় নিকট আসিকাছে। আপনার! ইঞ্চাকে 
আমাদের 'হাতিকূল” বলি! অবগত হুউন্‌। 
ভ্েবুহম্পতে ! আপনি ইহাকে বশীতৃ্ত 
করুন, হে অগ্নিষোম! আপনার! ইথাকে 
বিনষ্ট কফরুন।) 

'টিপ্লনী। এই মন্ত্রের ছিবিধ অর্থ সংস্কৃত, 
বাখায় গু ব্লাজুনাদে প্রকাশিত হইয়াছে। 
অংচার্ধ্য সারনের শৈপী অন্থসরণ করিয়াই 
হিবিধ অর্থ প্রকাশ কর। হইগান্থে। "আন এবং 
পীতিছ্য* প্দহয়ের ছ্িবিধ অর্থ হইতেই 
খিবিধ ব্যাখ্যার উত্তা। “অয়ং' পদে রাক্ষদ 
কর্তৃক নিপীড়িত লোক, অন্তপক্ষে রকম 
এলিহিহ্ব্' পরে একগঙ্গে “সাগপন বলিয়। 
ঝ্হণ ফক়্ম” আন্তপক্ষে ."এতিকুণ বলিয়া 
জাবগ্ত হউন*।.. 'অন্গং শের রকম 
জর্ঘই সমাধক সত 'জ্যাং ও 'ইমং 


হিন্দু-পশ্ভিকা 


1 ২২শ বর্ধ বৈশাখ, 


ভবন একব)ক্তিকে লক্ষা করিয়।ই গুযুক্ত 1 
পূ্বা্ধর এই পদহদের ঘার! বদ রাক্ষলক্ষে 
না বুঝ! হয়, তবে পরাধ্ধের সহিত ইহার 
হুলার সন্বন্ব-ঘটে না| পরা বশীভূত করা, 
ও বিবিধগ্রকারে তাড়না! করার কথ! 
খ।ক।য়, সেই সেই ক্রিপ়্ার কর্দা অবনত 
রাক্ষদই হৃওয়! সঙ্গত। পূর্বার্ের “অয়ং 
'ইমং যদি রাক্ষমপীড়িত হয়, তবে'রাক্ষদান্‌, 
পদের অধাাহার ফলনাপ্রাবপ্য হইতে উদ্ভৃনত 
বিয়।ই মনে হয়। 'অন্নং ইমং রাক্ষদ হইলে 
অধ্যাহ।র নিপ্রয়োজন। এ পক্ষ আমর! 
্থতর।ংই শ্রেগান মনে করি। 

যাতুধানদ্য সোমপ জহি প্রজাং নয়দ্ব ৮ 


নিত্ববানদা পাতয় পরমক্ষাতাবরম্‌ ॥৩ 


পদবেধিনী ব্াাথা।। হে সোমপ! 
(লোমরসপাতঃ |! আগে) বাতৃধানদ্য 
(রাক্ষনসা) প্রঙগ।ং (সম্ততিং জনি. 
( নাশন্প) ( অন্মৎগ্রজাং) নয়স্ব ( অভিমতফলং 
গ্রাঁপযশ্থ ) চ (ঝআআপিচ) স্তবানস্য (ভীত! 
স্ববচ£ রাক্ষলদ্য) পরং (দক্গিণং) বরং 
(বাম) অক্ষি উত (অপি) শিম্পাতজ 
[শ্বঙ্থানাৎ গ্রচা।বয় বিনাঁশয় ইতার্থঃ।] 

ব্স।চুদাদ। হে লোমপ! বরাকণের 
পন্থতি বিনাশ করুন। [আমাদিগের 
সম্ভতিকে ] অভিমত ফল প্রদান করুন। 
যে রাক্ষম [আপনার ভয়ে ভীত হুইপ] 
জাপনার স্ততি করিতেছে, তাহা দক্ষিণ ও 
বামচক্ষ উৎপাটিত করুন। 

টিপ্নী| সায়ন. আচারের বাথ্া। 
অনুলাতেই সংস্কত বা।খা। ও. বাছবাদ কযা 
হইয়াছে। চিস্তাকরিলে পগ্রতীত হয়, 'নরশ্ব* 
পদের সহিত অন্থর করিবার জ্ঙ 'জন্ত্প্রগ |) 


গ্রথম সংখ্যা 


অধ্যাহার করিতে হইয়াছে, কিন্তু নিকটে 
্ভবানসা” পদটা বিদ!মান, তাঁহার সন্থিত 
অর্থ করিলেই অর্থনঙ্গতি হুয়। রাক্ষসগণ 
দেবতার শত্ঞ। দেষতারা পাক্ষমগণের 
লম্তপ্তিবর্গের বিনাশ করিবেন, আর 'স্তবাধ! 
ব। স্তোত্রকারী ধাঞ্িজ্গপণের লম্ভতিবর্গের 
আতিমতফল সাধন করিবেন, ইহাই লঙ্গত 
ব্যাখ্যা । শেষাংশে 'স্বে দেব! অক্ষী শোতন- 
নেজঃ ত্বং অবযরং নিরুষ্টং পরং শক্রং নিপাতয়” 
জর্থৎ হে পোভননয়ন পে'মপানফারী দেব! 


আপনি নিকৃষ্ট শত্রগণকে নিপাঠিত করুন| 


করিলে ফোনই অপঙ্গতি 
থাকে না। কাজেই আচার্ষ্ের ব্যাখ্যার 
ধোগাত| চিন্তনীয় মনে হয়| «সোমপ' 
লকোধনে দেবতার পরচয় নাই, ফেল 
যোগার্থে দোমপানকারী বুঝ|যায়। লাননের 
মনে দোমপ এখানে অনি । নোধন্য়, চতুর্থ 
মন্ত্রে লক্ষ কারয়াই তিনি ব্যাখা! করিয়াছেন | 
বঁৈষ।মগ্সে জনিমানি বেখ ৪ সতামভ্রিশাং 
জাতবেদ? ! 


এইন্নুপ অর্থ 


তাং খ্বং ব্রঙ্গণ। বাধুধানে| জহেদা' শতত্হ মলে ॥৪ 


পদবোধিনী ব্যাখা! । হ্থে জাতবেদ:! 
গুহ্াসতভাম্‌ (গুহায়াং নিবলতাম্‌) অন্রিণম্‌ 
(অদনশীলানাং ) এবধাং ( রক্ষলাস্‌) ঘর 
( ধন্মিন্‌ স্থানবিশেষে) ( বিভ্ুমানানি ( জণি- 
সানি) জন্মান (বেখ) জানাস | অভ্ঃ) 
হেআঅগ! বং ব্রন্মণ। ( বেদমজজণ ) বাবুধানঃ 
(বর্ধন।নঃ) তান্‌ (শ্বস্থানস্থিত।ন্‌ রাগ্মলান্‌) 
অথ (নাশয়) তথ! এবাং (রাক্ষলান।ং) 
শত (শত্গ্রকারং হহবিধম্‌ ছিংসনং) 
নিবর্ষয় | ( বছ। ব্রঙ্ষণ। পরিবৃণ অস্মাভি- 
বন্বেদ হবিবা ব্র্ধনানঃ ত্বং ভান্‌ আজগঃ 


অধর্বধববেদ-সংহিভা। ১) 


এবাং রাক্ষসান।ং তব! জ।তানি পুঅপৌাদি. 
রূপাধি জন্মনিচ শততর্ছং বশে! হিংলনং 
তবতি বথ| তথ ছি ইতণ্থ: 1), 
বঙ্গান্থবাদ,। ছে জাতদ্বদঃ! গুছাব।লী 
সর্বগক্ষক রাক্গনগণের যেস্থানে জন্ম ত্যাঙ 
আপ'্ন জানিতেছেন; অতএব ছে কাপে! 
অ'পান বেদমন্ত্র বার বা মন্ত্রপুত হবিং খায়] 
বর্ধমান হইয়া! তৎস্থানস্থিত ( জ্মাভূমিহ ) 
রাক্গপগণকে বিনাশ করুন এবং রাক্ষপগণের 
(কুচ) শতপ্রকার ছিংপন নিবারণ করুন ।, 
টিপ্লণী। সংন্কচবাখাযর় আমর! থে 
রীতির অন্ুমরণ করিয়াছি, তদনুলারে “ছে 
জনে আপনি রাক্ষলগণ:ক এবং তাহাদের 
পু্র.পৌঞআ্াদিকে নভুবধহিংসনপূর্ব ক বিনাশ 
করুন” এরাপ বঙ্গার্থ হনে পারে। 
“অমি রাক্ষমগণের জন্বন্থান অবগন আছেন, 
অতএব অগ্র তাছার্দগকে বিনাশ করিবেন”! 
বলিলে, মনে হু, রাক্গণগণের জন্যতূম 
আক্রমণ করিতে বলা হইতেছে। 'জনিমানি 
ভর্থ “পুর্পৌত্রাদিরূপাশি জঙ্ম(নি” গইলে 
রাক্ষসগণের এনং তাহাদের পুজপৌনাদির 
বিষয় অবগত থাক। ৪ তাহাদের 'বিনাশের' 
কথাই বলান্য়। জনিমানি অর্শ কি গু£ণ' 
হয়। অগ্ম রাক্ষদ্গণের গৃ€ অথ।ৎ বালস্থান 
অবগ আছেন, মুতরাং অগ্নি তাঞাদিগকে 
বিনাশ করুন, এবং তাহাদের কৃত হিংলন 
নিবারণ ককন--এ ব্যাখাদও দোষ নাই । 
রক্ষলগণ এখানে গুহাষৎ' বলিয়া কথিত, 
গুষাসং অথ বাছার। পর্বচগছযরে অবস্থান 
করে| এ়াক্ষলগণের দ্বাবপরাজায লঙ্কা”. 
পুরীর মত উদ্নভপ্রপালীর় পুজাদি ছিলদা:।. 
ইহায়। পরম গহ্ঘরে। হলে। বৃত্ত কায অভ্যস্থ 


১২ 


বস করেত| এখানে ইন্থাদের সভা মনে. 
করার অনগকুল বর্ণন। প1ওয়। যাইতেছেন]। 
গাপমকাও্ড দ্বিতীয় অন্ধবা দ্বিতীয়হক সমু. 


2 


মনোবিজ্ঞান-বিষয়িনী 
নীতি । 


৮... (পূর্ববাগবৃত্তি) 

(৬) সমকালীন গবৃত্তি-নিচয়ের এই 
একফাধিকত্বকে সমকালীন সম্ভাবনার একখ- 
ধিকববাপ তানুভব করিতে না পারলে 
&নতিক বিচারের সুযোগ হয় না। আমি 
এই ছুষ্টটা শব্দের শ্বান্তোকটাই সিশদরূপে 


বাথা। করিব। (ক) পরুত্তি গুলি “আ[প- 
নার মধ্যে" সমকালীন হওয়! আনশ্ক) 


এবং €(খ) প্আমাদের নিকট” তাঙ্কাদের 
গ্রাতোকটারই সম্ভাবনা রূপে প্রকট হওর়| 
প্য়োেজন। 

(ক) সেখানে (মনে) যদি উহার 
(এ্রবৃকিতর়) একত্র হইয়। উদ্দিতন] হুর, 
তবে যেটার গ্রাথমে . উদয় হইবে, সেষ্টটা 
বেশ মুক্ত অনস্থা পাইবে) সেটা অচির।ৎ 
ফলোপধাপক হইয়। উঠিবে। এফটী দেশ-. 
বাই হইতে অগ্লাৎপত্তি বন্ধ হটল) 


কেননা, অন্ত একজন দ্বাবিদ।র দেশজাইটা. 
হম্তগত করিবার চেষ্ট। করিহেছে। যতন. 
গণ আন্ত এক ব্যন্তি আমিয়! ছুইটী দেশ. 


লাইকের মধো, কোন্টাতে ভাল ভাবে, 


আয় জল! যাইবে .এ মীমাংল! লা! করিস 


হিম্ু-পন্জিক|। 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


দেন, ততক্ষণ অগ্নঃ,ংপত্ত হয় নল । ফে. 
বস্ত্বহর়ের মধ্য, তুলন। কর! হয়, সেই বস্ত, 
যদ. এক সময়ে মনের মধ্যে উদ্দিত স1. 
হয়, তবে তুলনা .আনম্তব হইয়উঠে। যে 
বস্তা আমদের, মনের মধো অনপরশ্থিত- 
থ'কে, আমর! লে বস্তটীরে নির্বাচন ব. 
গ্রত্যাধ্যান করিতে পারি ন/; কেননা 
যখন অমর নির্বাচন করি, তখন, সেই. 
জিনিষটার কথাই আমর! ভবিয়। থাকি. 
এ কথ।চী সহজ হুউলেও। অধুন! গ্রাচলিত, 
মনস্তব ইহার মধো একটু সন্দেহ. করিয়! 
বসে। নির্বাচন-গণ।লীর ব্যাখ।1-কালে 
এক্ষণকার মনস্তত্ব, পদার্থগুলকে সম" 
কালীন রীতির পরিবর্থে ক্রমিক. রীতিতে. 
বিহ্যস্ত করিয়। থাকে । ইস্ব! আমাদিগকে 
জ্ঞাপন করে যে, মংশর-স্থলে একটী. 
ত্বতীয় গ্রাবৃত্তি আসিয়।, উপস্থিষ্ভ. হয়, উহ! 
এথমটার ওপক্রমক ধারণাকে রোধ কয়ে 
এবং আধিকারচুত করিতে চাছে। এই. 
ছুইটা শ্রাবৃত্বির মধ্যে কখন এইটীর ; কখন 
অপর্টীর সহকারী ভাবের দল আসিয়! 
উপস্থিত হুয়্। পরে গ্রাবল দল, ছুর্গ আক্রু- 
মণ করে এবং ছুর্ণ বশীতৃত হইয়। পড়ে। 
ষর্দ এই সংগৃহীত দল প্রান সমান সমান 
হয়, তবে জয়-পরাজয় অনেকক্ষণ আনা!" 
শিত হুটতে থাকে । তখন দর্শক ( জয়" 
পরাজয় সম্বন্ধে) সঙ্দেহ-জলিত উৎকষ্ঠা্ব, 
কাল যাপন করে। কিন্তু এ টুকু খাঁ! 
রই (দর্শকের) অন্থত!) . বান্যরিক কোন 
জনিশ্চয়ত| নহে! ঘিনি. ভুক্মদরশী, বিলি, 
ঘটনার, যাবতীক বাবহ্ারিক উপাদান. 
গালর পর্যালোচদ| কিন দেখিতে সঙ্গ. 


প্রত সংখ্যা 


[তিনি আবগ্াক্ষীর ঘটনার রৈণিক শৃঙ্খগ 


গ্রাম, ছইতে শেধ পর্থান্ত)তু বাত পায়েন |: 
এটরূপে, আমর] যাঁহাকে “সমকালস্ডুত 
গ্রাবৃত্তি নিচয়ের তুলন।” বলিয়। বুঝা, ভাঁহ।, 


শেষে প্ক্রুমিক বুস্তিয় বিকম্পন” বলিক্না 
প্রাতিগন্প হল. উচ্চতর শ্কলেই বৃত্তিগুপি 
গ্বতই কার্যকরী হইত: কিন্ত, হইতে 
পায়ে নাঠ কেননা, একটির বন্ধিষুঃ গতি" 
গানক পরিবর্তন, অন্টার এ প্রকার: পরি- 
বর্থীনে সদ্লে বাধা দিয় থাকে ।” 


( মিঃ ছার্বার্ট স্পেন্সাবের মনভ্তখ. ৪র্ঘ" 
থর ৯ম অঃ দ্রষ্টুন্য)। ছুষটটী বিরোধী 
( গারুক্ক. 


মাংস-পেশীর ভ্যান উহারাও 
আবৃত্তি) একত্র 'কার্ধা করিতে: পারে 
না). ইহায় ফলে “একটী. অচরস্থাযী 
সামাবন্থ।” দেখা দেয়। এই 


অনুকূল ভাবাদি সমবেত হইতে থ।কে। 


পর়ে, দুইটী দলের একটাতে সসবেত শক্তির 
আ।ধিকা হওয়ায়, এ সামাবস্থার বিলোপ: 
ঘটে এবং তখনই কার্মা আরব হয়। এই. 


বিশ্লেষণ্টা ব্যাস সম্বন্ধে বেশে উপধোগী। 
একটী বাজ; যখন একখানি মাংসগ্র্থি 


উপভোগ করতে থাকে, তখন - তাহার. 


নিধট হইতে উহ্থ। বলপূর্বক লইতে 
চাঁঞিলে, ক্ষুগার: স্থানে ধাঁ, করিয়া তাছার 


ক্রোধ আদিয়। দেখা দেয় । তখন মুহুর্তের . 
জন্ধা সে খাদা তুলিয়া! শত্রন্ন চিস্ত।করে।' 


কিন্ত :মাংন পানি. অণহাত হইবার আশঙ্কা! 


কিঞিৎ, হাস পাউলেই,কিন্থ। অ।র একবার - 


উ!র আয্মাগ পাঁইলেই পে.গুনরায় আ।হারে 


সময়ে: 
উপরোক্: প্রবৃত্তি: গ্রাতোকটার: পক্ষের - 


মমোবিজ্ঞান-বিষ্সিনী নীতি । ১৩ 


আবার ক্রোধোশাত হুইয়! উঠে। ইতত্স+ 
জীবের যাবতীয় আব্ম-বিরুদ্ধ স্বতঃ--সপ্চাত 
গবৃত্তিনিচ্জের প্কুরণে এবন্ট্রক্ার পর্ব 
দৃষ্ট, হই) পাকে । এই পর্যায় উতাঁদের 
উত্তেজনার সান্সিধায-এ্াপ্তি ও গত্যাবর্তনের 
পরক্ষণেই ঘটে। উহার সংঘটন বেশ 
শাভ।বিক ভাবেই হইয়। থাকে) উহার 
মূলে কোন প্রকার অভিসন্ধি বিস্তমান থাকে 
ন।!। তাক্তারা *্অচিরস্থাদী সাম্যাবন্থার* 
একট বিপর্যযাস অনুনব একরে মাত এবং 
(সঙ্গে সঙ্গে) চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু 
আ্মজ্ঞানী মানবীর রীতির পক্ষে এবং 
স্তায়বিচার ও. গ্রলোতনের তুমুল স'থাতে 
প্র (ইতরজীন-নুলত ) প্রকৃতি থাটে না। 
যদি খাটিত, তাহ্বাঁ হুইল তুলনা, স' ধাধা 
রণা, নির্বাচন, মনন গরুভৃতি শবাগুলি 
নিরর্থক হুইয়! উঠিত। সংক্ষেপতঃ, এত- 
ঘিষয়ে' আমদিগের বেশ নুম্থ,  শ্বাধীন 
মনম্তত্বের শৃঙ্খলযুক্ত- নিয়মাদি নাই। এ 
সম্বন্ধে আমর] যেমনস্তত্ব দেখিতে পাই, 
তাঁহ। শারীর-স্থান-বিগ্ভ। বিষয়ক অনুমানের 
উ্রীতাাস। এই দাস অর্ধ বিশীর্ণ ভইয়া, 
উহ্থারই কবলে (17170731017) ব্তুমান 
আছে এবং গ্রতৃর আবশ্তাকীয় কার্ধা 
সম্পাদন করিতেছে । অতএব, ঠনতিফ-. 
বিচার-পক্ষে গবৃত্তিনিচয়ের একা ধিকত।, 
ও সসকালীনত। একাস্ত আবশহক |. 
[খা]. উধাদের (গ্রবৃত্তিহপ্সের ) 
গ্রুতোকটীরই আঙগাদের নিকট সম্ভব হ্ওয়! 
চাই) অর্থাৎ উহাদের কোন্টী আমতা! 


অনুসরণ করিয়া চলিষ। তাহা উহদেখা 
গুভুহ. হয 'জাহায় নকঙিতে কারনে 


উপর নিক. ল| করিয়া! বমাদের উপরই. 


১৪ ছিল্পু-পত্তিক। 


নির্ভর করিবে । কথিত হল্ম *হ।, উহা 
আমাদিগের উপর নির্ভঙ করে"; কিন্তু 
প্আমার* শবটাততে আমি কি বুঝির। 
থাকি? [উদাতে ]মাত্র জমার বর্তমান 
ভবিআ বুঝি । এই চক্র উত্তরাধিকার, 
ক্বভাব, তৃয়োদর্শন, গঠিত আভ্যাস এবং 
আত্ম-সংবমে গ্রস্তত। জমাদিগের গ্রতোক 
মীমাংসাই অতীতের এই সমট্টির ফল। 
এই সমষ্টি সহিত বর্তণানারিক্ বহির্খীন 
উদ্দে১চয়ও সংশ্লিষ্ট থাকে । দ্বিতীরটাফে 
হি আমর] খ্াদত বিষয় রূপে মনে করি, 
বে শ্রাথমটার হস্তে কর্তৃত্ব যাই়। পড় 
এবধং এট এরাথম্টীং নামই পচ” অথাৎ 
“খ্যাত”, ইহ।ই মীমাংলা করির! থাকে । 
আমাদিগের “আবুন্*ই নির্বাচন করি 
থ।কে। আমি একণ| অস্বীকার করিনা 
থে, আত্মন্‌ বলিতে অনেকগুলিকে বুঝার 
এবং নির্বাচন-কার্ষো উতাদের প্রতোকটারই 
গ্রাতাব দই হুইয়! থাকে | উদ্থীতে অন্থ" 
জনিত প্রবৃত্তি বুঝায়, _পশ্ডগণ ইহাহার! 
পরিচালিত হন) ইঞ্াতে আচরণের দৃড়ত। 
বুধায়, লঙগমেচ্ছায় ইন গ্রাকাশ পালন? 
ইহ!তে পূর্বগঠি 5 ত্বজাব ৪ চিন্তা-ধারণাও 
বুঝায় । আমার এ বিষয়েও লংশর নাই 
যে, এগুতিযর় এফটী আুনিপুপণ নিরূপণ 
সবার! আমর! বেশ পুর্ব হইতে বুঝিতে পারি 
যে, কিররপে আমাদের তরিত্র-গ্রতিজার 
সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু আমি 
একথা স্বীকার করিতে পারি না যে, আত্মন্‌ 
বলিতে মাত্র এগুণলকে বুঝাক্স এবং এ 
খুলিতেই আত্মমের যাবতীয় প্রত ও লগ 
কার্য গ্রাধ।শত হয়! আন এসকল 


[ ২২শ বর্ষ যৈশাখ, 


ফলের সমি। উহ্থা বাতীতও আমাতে 
আরঃগ্রকটী বসত আছে) সেঈী আধাত্মক 
সম্ত! (061501781 হখন 
আমাদিগের ইান্তরয়-গ্রাহ ঘটনাগুলি আমাদি- 
গকে তাহাদের পরিচ় দেয়, তখনই আমর! 
উহার (আধাত্মিক সততার ) অন্গতব করিয়। 
থাকি 1 এই নি্দ্যমানত! স্বীকার করিলে 
হাবর্ট প্পেন্সারের মতে আমাদিগের 
ধারণ। ভ্রমপূর্ণ বলিয়! অভিযুক্ত হুইবে। 
ধঙ্তার! বলেন বে, বাস্তব ও জায়মান, ক্ষণিকক 
হৃদ্গত বিকার ও ধারণার ;সমষ্ি ব্যতীন্ত 
আত্মন্‌ শবে জাতও কিছু বুঝিতে হইসে--. 
তিনি তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলয়। খ[কেন।”-- 
(০19. 06 0. %, ০180, 1%) বখন তিনি 
আমাকে বলেন-- "তুমিই তোমার ইঞ্জিন 
গ্রাহ আকর (01560017757091)* অমি উত্তর 
করি-_-প্না, (উহ! আমি নই) উহাই 
আমার। এবং কার্যত আমিই উহা কৃষ্টি 
করি. উত। আমাকে শৃষ্টি করে না।” এপ 
ক্ষেত্রে তিনি কি কারয়। আমার জম 
প্রদর্শন করিবেন? আমি পরিবর্তনশীল 
হদগত বিচারনিচয়ের মধো সনাতন পুরুষ 
এবং আমি যাবতীপ্ন কার্ধোর একমাত্র কর্তা, 
আমি তিল্ল-কার্ধোর ক্ষণিক ফল নহি) তিলি 
কিরপে আমার এসন্বির আত্ম-জ্ঞানের অপ- 
লাপ করিবেন? (মনোবুন্তির ) শক্তিগুণলয় 
মধো তুগনা করিবার নিমিত্ব নিয়ম উদ্ধত 
কর] বৃথা | মনে করিতে হইবে যেন এ 
কার্ধ)গয।ী যুক্ির সামঞজসাগ বিভমাধ 
আছে। এপ তুপন। করিতে গেলে, একট 
বিচার্ধয বিষয়কে আপথারূপে স্বীকার কছিকা 
লওয় হন! সেবিচার্য বিষগ-বল-বিজাগ 


০80581115 )। 


'গ্থস সংখা! ] 


খ নীতিবিতানের স্বরপত্ব। আমি এফ! 
স্বীকার করিতে পারিন! বে, বাঙ্বাতে মানব- 
মনের একট বিকল্প স্থিরীকৃত হয়, তাহাতেই 
এফন্ী গতিঙীণ পদার্থের পন্থা! নির্দিষ্ট গ্ইর] 
থাকে । বখন আমি আমার নিজের কার্যের 
বিচার করি, তখন আমি নিশ্চয় করিধে 
“উদ্ব। আমার ।” এপ নিশ্চ হইবার সময় 
ইহ্থ। মনে করিন! যে, উদ্তার আবগ্ুকীয় পূর্ব 
বর্তা ভাব আমার চরিত্রগতই ছিল এবং 
কালে কাজেই উদ্ধার উপায়াস্তর ছিলন1। 
কিন্তু তখন (নিশ্চপ্র করিবার সময়) মনে 
করি যে, উভয়দিকের বাদ-পতিবাদ হইয়| 
গেলে বখন মাআ [বিবেকের ] প্রায় গ্ক।শ” 
ইতে বাকী, তখনও লেই গুরুতর মৃহ্'্ 
আমি ভিল্প প্রকার কার্য আবলম্বন করিয়া 
বপিতে পারি। আমাদের সর্বশ্রেঠ, জীবিত 
মনম্তত্ববিদি (510 1015 )1০011005 ০1 
00165) 01380, ৬, 510 3.0. 64, 21 
€, 5০৩ ৪150 ৬/91015 [55:910010980101 01 
05501501050. 081 1৬. 
0. ০) বলিয়াছেন বে,--* সমুদয় কার্ধেই 
নানাপ্রকার বিকল্প আছে এবং সম্পূর্ণরূপে 
আতল।রে এ বিকয়ের মধ্য ছইতে কফোন- 
ঈীকে বধার্থ ও যুকিযুক্ত বলগ্ন। নির্বাচন 
করিয়। লই। এরপস্থলে আমি নিশ্চই 
ধারণ। করিতে পারি যে, আমার গত জীবনে 
অন্পায়পথে চলিবার ইচ্ছ। প্াকিলেও এবং 
সে ইচ্ছা! তখন খুব ফলবতী হইলেও এখন 
আমি বথাখপথে চলিব। অন্তএব নৈতিক 
বিচারাছলারে ছুইঈী সস্ভাবনার মধ নির্বাচন 
হরিধার অধকার-আতনেরই. প্রাপা। এই 
বানালে লহিত্বই নৈতিক বিচায় লংটি্। 


৪[৩1)0013 


বনোধিজ্ঞান-বিষদ্ষিলী নীতি । ১৫ 


যদি আমর! মনে করি বে, জামর। 
ঘেন মন্ত-ভূমি, এই ভৃমিয় উপ্র এ্রীসকল 
বিসদৃশ ভাব (900265601) 'গ্রকটিত 
হুইপ! আপন আপন শক্তি পনীক্ষা করে 
এবং পরিশেষে একটী অন্তটাকে পরাতৃত 
করিয়! জয়-চিহ স্থাপন করিয়! বলে। ঘি 
আমর] এরূপ মনে করি, তে এ সংঘর্ষের 
ফলাফলের অন্য আমর! কখনট আমারি 
গকে শ্রশংলা বা নিন্দার ভাঁজন মনে 
করি না| এই সংঘর্ষের পরিণাম দেখিবার 
নিমিত্ত আমর! আগুয়াগ-পন্তকণরে সম্ভবতঃ 
গ্রাতীক্ষ! করিঘ| থাকিতে পারি। আমন 
এ প্রচুদিগের (ভাব গুপির) মধো কোন 
একজনেল্স সহগানী তইবার ইচ্ছাও করিতে 
পরি । সন্থগমী হইলে, হয়তো দেখিজে 
পট বে, উহার অধীনেও আমাদিগকে 
নানাধিক ইতর-কার্ধ।ই করিতে হইবে ( 
কিন্ত মেটীও-_-গে।লামী (১০1%1600৩ ) 1 
তখনও আমর আপদ্গ্রন্ত। তখন আমন 
আমাদিগের উপর সহানুভূতি করয়। থাঁফি, 
কিন্ত ভতনন! ব। অগ্যান্ত ঘ্বণ। করি ন। 
যেলকল প্রবৃত্তি দ্বার আমর! গ্রাবুহধ হই! 
উঠি, তাছাদের লিত আমাদিগের থে 
সম্বন্ধ-তাঁছার বিপর্যারই উপরোক্ত সলে 
অপরিহার্য) । আমাদিগকে মনে করিতে 
হইবে যে, আমর! এ সকল প্রবৃত্তির এত, 
আমর! উহাদের দাস নহি তাহাদিগকে 
আঅমারদিগের স্থানে আনিতে হইবে, আদর! 
তাহাদিগের নিকটে যাইব না) আমাদিগের 
জয় একটা বিষয় তখন অপরিহার্ঘ) হয়, 
অর্থাৎ তখন আমাদিগকে মনে করিতে হইছে 
ঘে, উায়। (গযৃত্ি নিচা.) আদাদিগের 


১৩ হিন্দু-পত্রিক। 


উপর উহাদের বল-বিজ্ঞানানুযা্ী 
ফানহার করিতে পার্সিসে না, বরং আমরাই 
উহাদের উপর গ্রাভূহ ক্ষরিব এবং উহ্থা- 
দ্িগের যথার্থ আরবীকরণ দ্বার! আমাদিগের 
ইচ্ছার অন্র্বণ ও মুরুমিকত| প্রকশ 
করিব। গ্রভূত্ব করিবার মুপীতৃত কারণত্ব 
টুকু উহ।দিগকে না দিয়। আমরাই গ্রণ 
করিব । যখন গবার্দি পণুগুলিকে 
বিক্রয়ার্থ ছাটে তাড়াইছ! লইর| যাওয়! 
ছয়, তখন ছুই পার্খে ছুই বাকি লাঠি 
ঘুধাইতে ঘুরাইতে বার। উহাতে পণ্ুগুলি 
ঠিক পণে যাইতে বাঁধা হয়। আমাদিগের 
উপরেও বিপরীত গ্রবৃতি, দক্ষিণ ও বাম 
দিক হইতে [অর্থ।ৎ বিপরীত ভাবে] 
মাত্র স্ষুরিত হই! আমাদিগকে বাধ্য 
করিছ। ফেপলেই বুঝিতে হইবে না ঘে, 
বাধ/ত-জ্ঞান এ প্দুরণের অন্তর্ত,ত। এই 
স্করণ-আ্ম-বিচারের সহিতও সঙ্গত নছে। 
যে সকল প্রবৃত্তির আকর্ষণনিচয় আমা- 


দিগের উপর আলিয়। পড়ে, আমর! স্পষ্টতঃ 


উত!দিগকে মাজ ঘটনাবলী ( 91)5001778) 
ফলিঘাই অগুভব করি । আর বেশ বুঝিতে 
পারি যে, উহার! যেন একট! বাক্তিত্বের 
ঈঙুধে নীত হন্ন। এই বাক্িত্ব একটা 
হটন। ব। খইনাশ্রেগীর অতিরিক্ত বন্ত। 
ইহ! একটা শাধীন ও ব্ঢার-ক্ষম আত্ম!। 
আমাদিগের কাছারিতে যেসকল দ।বিদার 
উপস্থিত হু, এই আত্ম, তাহাদের মধ্যে 
নিশপন্তি করি! দিতে এবং উপন্তস্ত' কোন 
কঠিন বিষয়ের, বারহার করিতে সক্ষম! 

এই গ্রম্পণহীন ধারণ।টী, আদৌ সঙ্গা 
কিন$ কিছ! অ(হকর( বন যোগ্য গুদ।ণে 


[ ২২শ.বর্ধ বৈশাখ, 


ইার বাতিল হইতে পায়ে কিনা, এক্ষণে 
আমর! তাহার মীমাংস। করিব ন!। উহার 
রহম্তমলল পেচেম মধা দিক শ্বাধী- 
নত! ও নির্ববন্ধ (1106100 8110 17506951- 
€) এতছভয়ের বিচার অনুসরণ কলি 
বার আঅরভগ্রায়েও আমরা অপেক্ষা ফবিছ্ে 
পরি ন।। আমর] এক্ষণে যে অধস্থার 
অব্ষ্কিত, তাঙ্গাতে এই বিষল্িত বেষগটার 
অলোচল। কষ্িব যে, হয় প্থ্যাধীন ইচ্ছ।” 
একটা গ্ররুত গপ্য, নয় পনৈতিক বিচার" 
একটা ভ্রান্তি । কর্দ-কর্ত।র (850) 
গ্রভৃত। অগ্ভের উপর আছে-এনম্বিব বিশাস 
যদি আমর! নাকরিতেপারি, তবে জামর। 
কোন কার্য; ব চিন্তার ভাবকে কখন 
নিণ্দ]! করিতে পারি না। কর্ম-কর্তার 
স্বভাব, শিক্ষা বা অবস্থা আমর! বে পরি- 
মাণে ৰশেষ ভাবের তারাধিক্য অনুভব 
কর্রব এবং যে পরিমাণে আতান্তর নির্ব্ব- 
দ্ধের নিকটে আদনন উপদসর্পণ বৃর্ঝিত্ে 
পারিব। আমর! তদম্ুরূপে তাহ!কে (কর্ম 
কর্তাকে) দায়ী জীব অপেক্ষ। বরং পা 
তিক পদার্থ বপিয়। দিজ্ধাত্ত করিব এধং 
তাঙার উদ্ন্রান্ঠিনিচগর্কে *গাপ” মনে না! 
করিয়। “পীড়।” বিবেচন। করতঃ তদনুরূপ 
বাবছার করিব। কোন অপরাধের শাস্তি 
ব্যবস্থ। করিধার সময়ে গ্রাবল লোভের 
বিগুমানত! ব| আর্বস্ভমানত। বিবেচম! কযা! 
হয়, ইহাই পাধারণ বিধি। এই খিখিষ্বে 
বেশ গ্ুতিপন্ন হইতেছে দে, প্রভোকেরই 
দমন-শরকি আছে): এ শক্তি" সম্পূর্পর়ণপে 
বিনষ্ট গরপ্রনা। কিন্ত কখন কখন: অঙও]* 
কষ্ট: হইব থাকে:। আদ॥, ঘাহা। বিশ্ব 


গথম সংখ্যা ] 


হইন্লাছি, তাহ! স্মরণ করিবার চেষ্টায় কিন্ব! 
একটী করনাকে নিথত করিবার সঙ্বল্ে, 
অমর যেরূপ সমবায়ধিধির অধীন হইয়! 
ঘাকি। আমাদিগের নৈতিক সমস্যায় 
আমরা যদি উহার প্ররূপ অধীন থাকি- 
তাম, তবে আমর! অবসন্ন স্থৃতি বা নু 
র্বর। করনার প্রতি যেপ ওগাসীন্ত 
গ্রাদর্শন করিয়। থাকি, অন্যায় ইচ্ছার 
গাতিও নিশ্চয়ই সেইরূপ করিভাম। যাহার! 
মনুষ্যকে মাত্র গ্রাকৃতিক নিয়মের কর্তৃত্বা- 
ধীনে আনিতে চাছে, তাহাদিটগর কর্তৃক 
ইহ! সাধারপতঃ ম্বীকৃত হইয়! থাকে। 
তাহারা বলে, হর্ষে]পদয়ে হর্ষ প্রকাশ কর! 
ফিন্ব। বৃষ্টিপাতে ক্রোধান্বিত হুওয়! যেমন 
লিশ্রপ্নেেজন, লিল্দাস্ততিতগ্রযজোগও তদ্রপণ 
অসঙলগত। তাহার। বলে, গ্রাভেদ মাত্র এই 
টৃকু যে, মানুষ ভাবীকালের পক্ষে ব্যব- 
হার়োপযেগী এবং উহাদিগের সম্বন্ধে আমর! 
ঘে মত গ্রকাশ করি তাহার প্রভাব 
উদ্ধার! গ্রহণ করিতে মক্ষম॥ অপর পক্ষে, 
[প্রাকৃতিক ] মূলতব্ব পেরপ নহে। 'ত- 
এব যাহ! 
গ্রশংস। করিয়া! কিছ! যাহ! নিদাহ নহে 
তাহার নি! করিয়, একট! অসঙ্গতি 
ঘটান আমাদিগের পক্ষে স্াাঁয়-সঙ্গত হইলেও 
হইতে পারে; কেলন। উচু হার উত্তরকালে 
উপকার হইবার সম্ভাবন!। নৈতিক মত- 
গুলি আমাদিগের গত জীবনের উপর 
শাসনবাকা-স্ববূপ। এরূপ ধারণার পরিবর্ধে 
নৈতিক মতকে বদি ভবিষ্যতের পূর্বববিধান- 
কারী কার্ধয-কৌশলে পরিণত কর যায়, 
তবে তদ্দার। নৈতিক মতকে স্প্টরূপে 


প্রপংসাষোগ্য নহে তাহার, 


মনোবিজ্ঞান-বিষয়িনী নীতি ১৭ 


পরিত্যাগ করাই হয়| এবং উহাতে এই 


কথাই শ্বীকার কর হয় ধে, অতিপ্রয়োলনীয় 
কার্ধয.কার়ণ-ভাব*বাদদ ও নৈতিক মত---এ 
হুইটার যুগপৎ বি্দামানত্তা অনস্তব। 
অধ্যাপক পদিজ.উইক্‌ বে লকল বাদ 
প্রতিবাদ:জনক গ্রশ্থের আনুশীলন করিস্না* 
ছেন) তাহাতে তিনি অভ্যাপ-নিদ্ধ সাম, 
পরত এবং সম্পূর্ণরূপে পক্ষাশ্রয়ী সিদ্ধান্তের 
অনধানত! দেখাইয়াছেন। যদিও (জামি 
তার ত্র সকল গুণের ভূয়সী প্রশংস। 
খ্রি, তথাশি আমার ধারণা এই ধে, তিনি 
এই গুণটীকে আসত উদার অবস্থান 
চালিত করিয়াছেন; কেননা, স্বাধীন 
ইচ্ছার অনিবার্ধাতা জ্ঞান সত্বেও তিনি কার্য, 
কারণাতক (15166101015) সমন্যার মধো 
বিচার্য্য বিষয়টীর উল্লেখ করিয়াছেন। এ 
সমন্ত।, নীতিশান্্র মতের গক্ষে উদাসীন এবং 
এই শান্ত্ানুষ্ঠানে উদ্ধার গ্তাব কিছু মাত্র 
গরিলক্ষিত হয় না। বাধ্য-কায়ণ-ভাবটী 
যাবতীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে এাভৃত! 
করিতেছে । যে সঝল তলদেশদশর্খ কার্য 
কারণ-ভাববাদী পূর্ণমাত্ায় এতষ্া বগা 
আমি..তাহাদিগের মত হাদয়ঙগম করিজ। 
থাকি এবং মনে মনে ীহাদিগকে শ্রদ্ধাও 
করি। আমার বিন্দুমাজ সলোছ নাই থে; 
গ্লার্ববংভৌম ম্বীকার্যয বিষয়” স্বরূপ উহ। 
মানবীয় জ্ঞানের, অদম্য খটনাবলীর মধ্য 
পূর্ণবিক্রমে প্রকট হইয়া খাকে। চিন্তাশীল 
নীতিবিৎ, বিশলবিহীন বিধি হইতে তাহার 
অধিকন্টুকু যুক্ত করছে চান) আমি 
ইহার এই বলযৎ দাবী অন্গতব করি! 
থাকি । কিদ্ক উহাদের পার্থক্য. গৃহবরটীকে 


৮৮ 


এমন অবস্থা পরিবর্তিত কর যাদ যে, 
উহ! অতিক্রম কর|ব| পুর্ণ করিয়! ফেল! 
কত; আর ফলোপধায়ক হয় না; উহা" 
দেয় যে মধ্যবত্ী ভাষে এবিধ কলসন। 
প্রদুত হইয়! থাকে, আমি গাছ বুধিয়| 
উঠিতে পারি ন।। আমি এই কথা স্বীকার 
করি বটেষে, কার্যে নিষেধ ও বিধির 
বাবসা একট! বাহ্সংহিতা প্রপয়ন 
করিতে বলিলে ছইটী মনের ফলানৈকা 
বড় অধিক দেখায় ন1.১ কেননা, এ কার্মে 
আমর়। “সমাজের বাহা সন্বন্ধ ও মঙগগল- 
নিচয়ই দেখিয়া থাকি, আন্তাস্তর জীবনের 
ধাতি দৃষ্টি করিনা। (সমাঙ্গের)বাজজিক 
রচনার পন্জিবর্তে বখন তুমি এই বস্তের 
বাধ্যবয়ী সজীব শক্তির বিষন্ন ভাবির] 
থাক, ইহাকে অন্ুপ্র!ণিত করিতে হইলে 
হে খ্রারর্তক হদয়-তাব ও বিশ্বাস গুলির 
আব বা.ঘখন তুমি পেই গুলির তিস্তা 
কর, তখন দারিত্ব, বাধ্যত|, সদসং 'গুপ!- 
গুণ' 'ভারপরত।', বথোচিত এগ্রাতিফল 
জানংন! ও নিনাস্ইহা দের ভাবগুলিকে 
দূরীভূত করিয়া] গেওয়! ব। আগাদিগের 
জন জগ্থাতাবিক ( 1০0-0509121 ) অর্থধুক্ত 
করিয়া রাখ! কার্ধাটী কি গুকতর নছে? 
অধাপক সিজউইক্ও গুফুতর বলিয়। 
স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ পরিবর্তন 
বশতঃ নৈতিক জীবনের বল-বিজানে 
কোন পার্থক্য খটে না, এমত ধাক়ণ! হর! 
হাইতে পায়ে কি? আমর মনে হর, এ 
রূপ ভূখণ্ডে তুদি তোমার লীদাজিক 
নীতিশান্বন্ূপ বঙ্জ স্থাপন করলেও করিতে 
পরত উহার জনত পরিফায় পারচ্ছ 


হিচ্দু-গন্িকা। 


[ ২২শ বর্ধ বৈশাখ, 


গৃছাদি নির্পাণ করিতে পার। নিম্ধাণ 
করয়। হয়তে! আশ! করিতেছ যে, এক্ষণে 
এই বস্ত্র বিপুল চক্র খুরিত্তে আরম 
ফরিবে | কিন্ত যে আতোবেগে তোমায় 
বস্ত্র পরিচালিত হইবে, তাহ! তুমি অন্ত 
দিকে কিরাইস। দিয়াছ$ বারিয়াশি অন্তজ 
চলিয়। গিয়াছে এবং তোমার বঙ্টী তীর, 
ভূমিতে অকর্ণাগ্য হইয়া! নীরবে দঙ্ডামান 
আছে! 

অতএব, টৈতিকবিচায়ে নৈতিক 
স্বাধীনত1 স্বীকৃত হইয়া থাকে | ইহাতে 
বাহা--সংরোধাতাধ বুঝিতে হইবে না। 
আন্যন্তয় সন্কেত ও কার্ষেযাৎলগুলি দাবীদার 
হইয়। দীড়াইলে তাহাদিগের মধ্যে নির্বাচন 
করিধার আবসক হয়। উচ্ছাতে এ নির্ঝা 
চন-ক্ষম ব্যক্তিগত শক্কির বর্তমানভাই, 
বুঝিতে হইবে। . 

অ।ম[দিগের নৈতিক বিচারের বিষ 
ভূত্ত পদার্থ সম্বন্ধে আমার খাছ! £বজব্য 
ছিল, তাহা! এতদ্বিবরণে সম্পূর্ণরূপে বল! 
হইল। এই পদার্থনিচয় মূলতঃ, আমাদিগের 
আত্মজ।ন-বি শিষ্ট কার্ষের জাভ্যন্তর বিধি। 
আমাদিগের শ্যেচ্ছ, ইহাদিগের নির্বাচন 
ব! নিবারণ করিম়। থাকে । 


(ক্রমশঃ ) 
শীহরিদ।স বিভ্ভাবিনো। 


ভ্রাথম সংখ্যা ] 


বধদও | 


শাগমের উদেও শোধন। সংঘসের-_ 
নীতির-ধর্রের তুয়ারোহ মার হইতে ফর্পা- 
দে1যে যাহায় পদস্থলন হয়, যথেচিত শাসন- 
কারের থার! তাহাকে সেখানে পুনঃ" 
স্বাপন করাই হিটৈষী শাসফের অভ্িগেত। 
শালকের বাহার আপাতদৃষ্টিতেই ফড়ই 
কঠের, বড়ই অগ্লীতিকর, কিন্ত ুঙগাদৃষ্িতে 
লক্ষা কয়াধায়, উহার গু!ণের ভিতর গেছে 
, ফল্তধায়া--গ্রেমের মঙ্গল উৎস বিয়াজমান | 
শাসফ বিশবমঙগলের উপাপক। গলিত 
'লিত দুষিত অংশের বখাপাধ্য সংশোধন 
পাযধর্তন সাধন খায়! আরোগা-িধানই 
শাদকেয় গরম কর্তবা। শাপক স্বার্থের 
দাল নহেন। শাসক কর্তবোর একনি 
সাধক। তাই শাসনে কর্তবাপালনের সঙ্গে 
বিশ্বমঙগলেচ্ছা ওতগ্রেছি ভাবে বিজড়িত-_ 
তাই শাপনের অর্থ গোষলংশোধন-পুর্ব্বক 
সমুন্নন-সাধন। 

শাসনের জন্ত দতের বিধান স্বদেশে ও 
সর্বানমাজে আবহমানক!ল গচলিত। আবন্থ।- 
বিশেষে গ্রয়োগঞক্ষেজের পার্থকা অনুমারে 
দণ্ড নানারপে আবর্তিত হইতে পায়ে। ধন- 
নও, কারাদণ্ড, বধদও গ্রভৃতি বহু দওই 
অবস্থাবিপেষে বান্ত ব! নমভ্ততাবে অপরাধীর 
উপর আগতিত হয়। ধর্মক্ষেহে যেমন 
খায়শ্চিত,। ব্যবহারক্ষেত্রে জপ দও। 
উভয়েক়ই উপযেগ একরূপ। প্রা়শ্চিত্বের 
হয়| পাপলাশ হুদ, পাপীয় মনেক় ময়ল 
টির যায, পাপ ছইতে দিদতি উপস্থিত হা। 


বধদণ্ ১৯ 


০ সাপ 


দও দ্বারাও তঙপ দোষ দুরীতৃত্ত হুর, মনো- 
গতির দুপথে পরিবর্তন ঘটে, কুকর্ম হইতে 
বিশ্নতি অঃলিয়। ভুটে। কাব সকল 
স্থানেই সর্বপ্রকার প্রায়শ্চিতের এমন গুল 
সম্ভব নয়। কিংবা! সর্ব সর্ববিধ দতদানগ 
সফল হগ্নন1, কিন্ত গ্রায়শ্চিন্ত-বাবস্থা! ৪ দণ্ড- 
বিধানের সুললক্ষা এ্রধ।নেই। অনেক বাণ 
লক্ষাত্রই ভয়, কিন্তু বাপধায়োগের উদ্গেসট 
যে লঙ্গ্যতেদ, এবখার় আপতি কয়। চলেন।। 
গ্রাঃশ্চিন্তবাবন্থপক, পাপীকে অপাপ ব| শুদ্ধ 
দেখিতে চাঞেন, দওদাত। শানকও অপ. 
রাধীকে নিরপরাধ ব1 নিঙগগোষ দেখিতে 
চহেন। প্রাশ্চিত ও দণ্ডের প্রয়োগ সেই 
জন্ভই তাঁছার।ধীরন্থিরভাবে করিয়া! থ।ফেন। 
পাপের ও দোষের নাশই তাঁহাদের অতি" 
প্রেত) পাঁপীর বাদোধীর রক্ষাকেই তাহা 
সুখাকর্তধা মনে করেন। দোষীর বিনাশ 
তাহাদের মনোগত নয়। এইজন্তই সঞ্তা 
মনীদী উপনা বধ দিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। 

আচার্য উন! বলিয়াছ্েন--নীচকর্ম- 
করং কুর্ধযাদ্‌ বন্ধরিত্ব। তু পাগিণং। মাপ- 
মাত ব্রিমাসং বাষগসং বাপি বৎসরং। 
যাঁবজসীবন্ত বা কশ্চিং ন কশ্চিদ্বধমহতি । 
ননিহন্তচ্চ ভূতানি ত্বিতি জাগর্তি বৈ শ্রুত্তিং। 
ভশ্মাৎ সর্বগ্রবন্ধেন বধদণ্ডং তাজেকপঃ 
অথাৎ রাজা, বিঢায়ে যেদোবী স্থির হইবে 
তাহাকে অপরাধের তারতম্য অনুলাযে 
একমান, তিনমাণ। ছগমাপ। একবংদর 
অথব! বাংজ্জীবন ফারারদ্ধ করি! নিকট 
কর্ম ফয়াইযেন, কিন্তু কাছার়৪ প্রাণও 
করিবেন না । শ্রুতি ঘোষণ। করিগাছেন 





২ ০ হিম্বু-পত্রিকা 


ষে, প্রণিহ্ত্য| অকর্তব্য, সুতরাং সর্ব গরযত্তে 
গ্রাথদ$ পরিত্যাগ কর! কর্তধা। উশন৷ 
ভন্যন্থটনে তিরস্কারদণ্ড,। ধনদণ্ড এাভৃতির 


কথ। বলিযাছেন। এনম্বলে কারাবরোধের 
কথাও বলিতেছেন। কিন্তু সর্বথ। বধদণ্ডের 
গ্রাতিকুলে মত একশ করিতেছেণ। 


যবজ্জীবন কারাবাসে রাখ, কিন্ত গ্রাণনাশ 
করিওন।, ইহাই তাহার শেষকথ!) 
জ|চার্ষেঃর অভিপ্রায় আলোচন! করিলে 
মক) দেখিতে পাইব যে, উহার মধ্যে 
সুগভীর রঙ্ৃসা নিহিত আছে। ছুর্জনকে 
যদ শাসন গ্রক্রিয়।র হ্বারা সুক্ন করা যায়, 
তবে তাঁছান্থার। জগতের নানাবিধ কল্যাণ" 
কর ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, পক্ষান্তরে 
গ্রাণনাশ করা কঠোরতার পরাকাঠ|। 
মানব, মানবস্থভাবস্থলভ কোমলহদন্ন লইয়! 
মানবের সুগচ্ছেদন করিতে গারেন।। ষে 
যখন নরহত্য। করে, তখন সে নিশ্চই 
ঘ!নবভাবে অন্ুঞাশিত হয় | মানব-হদজ়ের 
কোমল ও সুন্দর সদ্বদত্তগুলির পোঁধণ বর্ধন 
ও সংরক্ষণের বাসনা- এককথায় নৈতিক 
ও আধ্য'ম্মিক উন্নতির কামনা থাকিলে 
কখনই এরূপ কর্মে ব্রতী হওয়! যার়ন|। 


অনেকাংশে একথার সতত! গ্রতাক্ষ 
দ্বারাই গ্রাতিপাদিত হয়। আর 
মূলকথ! এই যে, যদি দোষীর ভবরশ্ু 


মঞ্চের অভিনয়ই শেষ করিস দেওয়| হইল, 
তবে সংশোধন হইবে কাঁঙার? যদি 
ংপোধন অভিঠেত নল! হয়, মাত্র দেধীর 
হন্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করাই লক্ষ্য, 
তবে যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা দ্বারা 
সে উদ্দে সুনায়রূপেই দিদ্ধ হইতে পারে / 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরেই যাহার বর্ম, 
জীবনের পরিধি পরিসমাণ্ড, সে সমাজেল্স 
কি অনিষ্ট করিবে? বরংচ সে কুকর্দেগ 
বিরুদ্ধে জীবস্ক যন্ত্রণাময় দৃষ্টান্ুত্বরূপ হুইয়! 
থ।কিবে। তাহার ক্লেশময় জীবন যেরূপ 
কুকর্ম্মের গ্তাক্ষ গ্রতিবাদ, তাহার শাস্ত- 
ময় মরণ কখনই তদ্রপ নহে । আবশ্ত এই 
তর্কের বিরুদ্ধে কাহারও অঙ্গ লীটত্তোলনের 
শক্ত নাই-- ইহা বলিতে চাইন।, কিন্ত সভা- 
তার সমতৃলাদণ্ডে পরিমাপিত হইলে বধ্দণের 
বিপরীত" দিকেই ভ্তায়ের দিক ঝু'কিয়! 
পড়িবে, ইহ। মনে হয়) এইজন্ত আচাধে/র 
বখদ$লিষেধব্যবস্থীকে আমর] ভারতীয় 
সভ্যতার উতৎকর্ষ-ধোধক রূগে বলিতে চাই। 

আচ।ধয উশনা বধদণ্ডের বিরুদ্ধে অভ" 
খিত হইয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু মনু এভূন্তি 
আচার্ম)গণ বধদগ্ডের বাবস্থ। দিয্াগিয়াছেন। 
ভারত্বীয় ব্যবহারাচার্ষযগণ গ্রায় ঘকলেই বধ- 
দণ্ডের সমাদর করিয়া গিপাছেন। এক্ষেত্রে 
আমরা দেখিতেছি, তাহারাও সমাজের 
গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিধান প্রণয়ন 
করিয়াছেন। যে সময়ে দোষী একমাত্র 
দৃষ্টান্তও নষ্ট কর! গ্রয়োজন মনে করিয়াছেন, 
দেই সময়েই তাহার। বধদগ্ডকে উপেক্ষা 
করিতে পারেন নাই। মনে হয়, এই বধদও 
উচ্ছজ্ঘল নর্ধ্বরসমজের উপর-_গ্রধানতঃ 
শুদ্রনামক অনার্ধা সম্পদ।য়ের উপরই বিশেষ- 
ভাবে গ্রধুক্ত, হইত। ব্রাঙ্গণের বদদগ্ড 
বিছিত নয় | ক্গত্রিস রাজশক্তির অবত।র-- 
তাঁহার উপর বধদগড নিধেদ্ধ ন! হৃইগেও 
কার্ম্যতঃ গ্রাযুক্ত হইত ন।। উশন! বলিয়া- 
ছেন, রাজজ্গা ভীয়ের। যে প্রচুর দুবিধা ভো? 


প্রথম সংখ্য। ] 


করে, আন্তঙাতীয় লোকের নিকট তাহ 
ছুলচ। আুতরাঁং বলামায়, হয়ত ক্ষরিক্গের 
কার্ধাতঃ এ বিধানের অধীনে বাস করিতে 
বাঁধা ছিলেননা। বৈশ্ঠের। ধনবলের উৎস, 
রা ভাতাদের গাতিও হয়ত ইহার অবাধ 
গয়োগ চলিত না। কেবল শ্র জাতীয়েতাই 
এই দণ্ডের গ্রাহোগন্থটল চিলেন। এখানে 
আমর! দেখিতেছি, সত্য পৈবর্ণিক সমাজের 
জন্য বপদণ্ড নহে। আুতরাং উহাতে ব্যবন্থায়- 
শস্ের নৈতিক তথা অনুসন্ধান কর! পওশ্রম 
মাত্র। কারণ, সভামনুষ্োরাঁট হয়ত তৎ 
কালে নৈতিক সত্যের গ্রায়োগস্থল বিবেচিত 
হইতেন। 

বাসাই ভটক্‌, বপদণ্ডের সমর্থন সঙ্গত 
বাক্সসঙ্গত সে বিচার নিশ্রয়ে।লন। কেবল 
এইমাত্র বণিলেই পর্যাপ্ত হইবে মে, মনীষী 
উশন। যে বধদগ্ডেয় বিরুদ্ধে অভিমন্য গ্াকাশ 
করিয়াছেন, তাচাদারা দগ্ুবিধানশাজোের 
মূললক্ষা সম্মানিত হইয়াছে, মনুষ্যত্বের মর্গাদ। 
রক্ষিত হইয়াছে, এবং বিশ্বমঙল-সাধন ও 
ধর্মরাজাবিস্যারের যত্কিঞ্চিৎ সাভাষা কর! 
হইয়াছে, সন্দেছে নাই। প্গ্রাণদণ্ড বর্বর" 
রোচিত” এরূপ কথ! বর্তমানজগতের 
সভাসমাজে আালোচিতস্বইতেছে। মনে হয়, 
উশনর চিস্ত!র প্রতিচিত্র, বর্তমান জগতের 
মনীষী মানবগণের মনের সম্মথে অল 
অল্পে অ।তআগকাশ কনিয়!। বধদণ্ডের বিরুদ্ধে 
শক্ষিসঞ্চয় করিতেছে। হয়ত জুদুরবর্তী 
সময়ে লগত দেখিবে, উশনার বধদও-বিষয়ক 
মহামুলা সপ্ন, সমগ্র সংসায়ের শ্বীকত সতো 
গরিগত হইয়াছে। 

শ্রীকেদারনাথ স।রতী। 


শ্রীমন্তগবদগীতা । 
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জমন্তগবদৃঙ্গীতা। 
চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | 
[ পূর্ন নুবৃত্তি] 

বীতরাগভয়ক্রো ধা মন্মুয়া মামুপশ্রিতাঃ! 
বহনে জ্ঞান-তপসপৃত1 মভ্ভান মাগত।£ ১০ 

অন্য়। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ € বীতাঃ 
রাগশ্চ ভয়শ্চ ক্রোধশ্চ যেভাঃ তে) মন্ায়াঃ 
(মদেফচিত্তাঃ ) (ভূত) মাম্‌ উপাশ্রিভাঃ 
(সস্তঃ ) জ্ঞানতপস। (আত্মন্ৰানং তপশ্চ 
তেন) পভ: (পবিভাঃ) বভ্বঃ মন্তাবং 
( মত.সাধাং ) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ )।১* 

বঙ্গানুবাদ। আসক্কিহ্বীন ভয়ক্রোধশূন্ত 
এবং মদেকচিন্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় 
করিয়। জ্ঞানতপন্য। ভ্বার। পবিত্র হইয়া 
অনেকে আমাতেই যুক্ত হইয়াছেন।১* 

আলোচনা । শ্রীভগবান্‌ পূর্বশ্লোকে 
বালয়।ছেন যে, আমার অলৌকিক দেহ- 
ধারণাঁদির তন জাঁনিলেই মুক্তিলাত হয়। 
তাহ! কিরূপে জানিতে পারাযায় তাতাই 
বলিতেছেন। ধিনি বিষয়বাঁপন। শৃন্ত, ভয়- 
ক্রোধ-বন্ধিন্ত এবং আমাতেই মন সমর্পণ 
করিয়া আমারই শরগাগত হইয়। আত্মজ্ঞান- 
রূপ তপদ্য। দ্বার! পবিত্রতা লাত করিয়!ছেনঃ 


তিনি আমার ভাবগ্রাপ হইয়াছেন অর্থাৎ 
মোক্ষলাভ করিয়াছেন। ১০ | 


যে বথা মাং গপদাস্তে তাং শুখৈৰ তজাখাহ্‌। 
মম বক্ঝাহুবর্তস্তে মঙুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ 1১৯ 

ভনবর়। হে পার্থ! যেষথা €ধেন পরফা: 
রেণ সকামতয়! নিফামতয়! ব1) মাং প্ীপদান্তে 
(তকস্তে) তান অং তৈব [ তত.ফল- 
দনেন ] তজাঁনে [ অঙ্গগৃকামি) মন্ুষ্যাঃ 


২২ 


লর্বশঃ [ সর্বহীকাটরঃ] মম বত্ম [তজন- 
মার্গং ] অনুবর্থত্ে। [ইজাদি দেব-রূপেশ 
সদৈব লেবাত্বাত.11১১ 

বন্তাচবাদ । হে পার্থ, ধাহার! যেতাঁষে 
জামাফে উপাসন! করে, আমি তাহাদিগকে 
দেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়। থাফি। মন্ুষা- 
গণ সর্বপ্রকায়ে আমারই পুজার অন্গবর্তন 
করিয়। থাফে-_অর্থাৎ মন্গুধা নানা দেবতার 
পূজ! ফরিলেও আমারই পৃ! করিয়] 
থাকে 1১১ 

আঅ[লোঁচন(। এবাবৎ উরতগবান্‌ ফেষল 
লি্ষ।ম কর্ণের শ্রেঠতাই বলিঘ!ছেন। নিকষ ম- 
কর্্ঘ_নিফফাম উপালনা-__ নিম ভক্কিই যে 
শর, তাহার সঙ্গে নাই। তাই বলিয়! 
সকম কর্মমার গতি যে ভগবান্‌ সদন নন্‌ 
ভাঁহ!দছে | তজ্জন্ত শ্ীতগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, যাহার! যে তাবে আমার উপাদন!| করে, 
জামি তাহাদিগকে দেই ভাবেই অগন্ুগ্রহ 
করি! খাকি--অর্থাৎ সকাম কি নিফাম 
কাহাকেও অমি ফলদানে বঞ্চিত করিনা। 
অতঃপর ৭ম অধ্যাপ়ে মোড়শ গ্লোকে 
ভগবান বলিবেন বে ০আর্ত, জিজ্ঞান্, 
অর্থার্থী ও আনী এইচাদ্সিপ্রকার লোকে 
আমাকে তজন!| করে”। ইহার মধো গাথম 
তিন প্রকার লোক মকাম। এক গ্রকার 
নিষ্ছাম। শ্রীতগব!ন্‌ ভক-বত.সল তক্তাশ্রপ্ন 
তক্কানুগন্ত, যে তক তাগাকে যে তাধে 


ডকে, তিনি তাহাকে দেই তাবে অকন্গগ্রন্থ 


কয়েন। তবে প্ডাকার মত ডাকা” চাই। 
শ্ীরামকঞ্দেষ বলিয়ছেন ণ্ডাকার মত 
ওক দেখি মন ফেমন হাম! রইতে পায়ে” 
এধকায় প্রবাদ আছে খে, দন্ছান্ডক্ষয়ের। 


ছিন্দু-পশ্িক 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


আতীষ্টর্ণলন্ধির় জন্ত কালীপৃজ| করি! চুরি: 
ডাকাতি করিল! খাঁকে, তাহার! তাহাতেই 
অতীষ্ট ফললাত করে। এস্বলে অনেকে 
মনে করিতে পারেন বে, তবে কি ভগবান্‌ 
উপাসন। পাইয়। দন্া-তঙ্থরের প্রশ্ন দেন? 
তাহ!নগ্ে! তাহার! কালীপৃজার ফলে 
চুরি ডাকাতিতে কুতকার্ধা হয় এবং চুরি- 
ড।কাতি সপ্ত গ্রত্যবার নিমিত্ত ইহ বা পর" 
কলে রাজধার়ে বানরকে দগুভোগ করে। 
এই পুক্হ্ধর ও দঙ উত্তয়ের দাতা 
শীভগবান্॥ 
পৃথ্থিবীন্তে বহুবিধ উপাসনা পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে। কেহ নির়াকারের, ফেছু 
সাকারের উপাসনা করিয়। খাবেন। যাহার! 
বছদেবতার উপাপনা করেন, তাহারা 
তত্তত. দেবতাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে উপাসন। 
করিয়া! খাকেন। ইহার একজনের উপাসন। 
ঈশ্বরের গ্রাহা, অপরেয় উপান। গ্রাহ নছে, 
তাহ! নহে। ভগবানকে যেযেনামেষে 
তাবে ডাকে, তাহার উদ্দেশে ডাক! হইলেই 
তিনি গুনেন। গুপ্ কবি গাইছেন 
প্লকলের পিত। তুমি তুমি সর্বময় 
স্বদেশে পৃজ্য তুমি সফল সমন ! 
জ্ঞানী ধ৷ অজ্ঞ/নী কিবা সাধু মহাশয় 
কেছব! বিছোব! জোব বেহ গ্রভুকয়* 
কৰি ঈত্খরচস্ত্র ও 
যেমন বাড়ীর বর্ত। একজন, তাহায় 
সঙ্ধিত সংদায়ের নান! ব্যক্তির নান পন্বন্ধ। 
তিনিকাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহায়ও 
খুড়া, কাছার 9 জেঠা, কাহারও মামা, কাছা- 
রও পিস, কাহারও স্বামী কাহারও মুলিব। 
সংসায়ের এগগুলি লোক বর্তাকে বিবিধ 


প্রথম সংখ্যা] 


সর্োধনে আহ্বান করে, তিনিও তাছাদের 
সহিত সম্পর্বানুধাযে উত্তর দেন এবং 
সম্পর্ব[ন্থযাক্ী বাবহার কয়েন। বাহার যে 
স্তাষা পাঁওন!, তাহার পূরণ করেন। শ্ীতগ- 
বান্ও এই জগৎ সংসারের কর্ত!, গাঁকাকে 
ধে যেভাবে ভজন! করে, তিনি (তাহাকে 
ভদন্ুরপ অনুগ্রহ করেন। একমাত্র 
গাছাফেই মন্গষা, ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন তি 
রূপে ছিপ “ভিন্ন উপচারে পুজা! করিয়। 
থাকে। ভিনি সকলের পৃ!ই তুল্যতাবে 
গ্রন্থ কয়েন।১১ 
কাজ্ন্তঃ বর্দণাং সিদ্ধিং বজস্ত ই দেবতীঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মান্গধে লোকে সিদ্ধিবতি কর্ণজ। 
৪১২ 

অব | বর্পণাং সিদ্ধিং (ফল-নি্পতিং] 
কজন্তঃ [প্রাথযন্তঃ ] ইহমানষে লোকে 
দেবতা; [ইঞ্াদীন. ] বঙ্গস্তে [ নতুসাক্ষাৎ 
নামের] হি [যারাত.] কর্ণাজ! সিদ্ধিঃ 
[কর্ণাকলং ] ক্ষিপ্রং ভবতি1১২ 

বলগানুবাদ। এই মন্যুলোকে কর্মফল- 
ওার্থীগণ সাঙ্গাতভাবে আমার পুজা! ন। 
করিয়! যে অন্ত দেবতার পুঁজ] করে, তাহার 
কারণ কাম্যকর্পের ফল শীত ফলে। নিফাম 
জানফগ শীত ফলেন11১২ 

আলোচন]। বদি শীতগবান্ই সর্বফল- 
দাত| হন, তাহাহুইলে মনুষ্য কেবল তীহা- 
কেই গজন|! না করিয়। অন্ত দেবতার 
পুজা করে ফেনা? তহ্ত্তয়ে প্রীতগযান্‌ 
বলিয়াছেন যে, দিক্কাম বর্পধার় চিত্বগুদ্ধি 
ন হইলে জাত্ম-জ্ঞান লাভ হন! ব! আম!ঢুক 
শ্াপ্ত হও হান ন1!। আত্মজান.ফললাত 
অনাগাসে হান|| ধন-পুবাদি ফ্ল.ফাদমা 


ঞীমগ্তগবদ্গীতা। 


১১১0 


রর 





বেদ-বিছিত যজ্াদি কাম্যকর্ধের বারা শী 
ফল পাওয়! যায় এইজন্ত ইহলোকে সকাম 
পুরুষের! যক্ত।দি ঘারা সাক্ষাত, তাবে আমায় 
পুজা! না করিয়। অন্তদেবতার পুজ| করে! 
তাহাতেও পরোক্ষে আমারই পুজা! কর! 
হয় ।১২ 
চাতুর্বর্াং ময়! সং গুণকর্ধ-বিভাগশঃ। 
তভ কর্তার়মপি মাং বিদ্ধাকর্তার মবাস্1১৩ 

অন্বপ্ন। ময়! গুপকর্্মবিভাগশঃ (গুণানাং 
কর্ণ! বিভাগৈ১] চাতুর্বর্ণং ক্ছষ্টং 
[ইতি বত্যং তথাপি] তস্য বর্তারমপি মাং 
[কলতঃ] অবাযং় [ জালভিরাহিত্যেন 
বিকাররাছিত্যেনব।] অধর্তীরং [(নিক্রিনং] 
বিদ্ধি। ১৩ 

খলানুবাদ। আমি গুণকর্দ-বিভাগথার! 
চাতুর্বর৭7 শ্ষ্টি করিয়াছি, কিন্ত আমি তাহার 
কর্তা! হইলেও আযাকে অনা অবিকানী 
অকর্ত। বলিয়! জানিবে। 

আলোচন!। ঢাতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শু । শুপ--সস্ব রজং তষঃ। 
ব্রাহ্মণের সত্ব গুপ। ক্ষত্রিয়ের সন্ব-য়জঃ, 
বৈশ্ের রজঃ তম্‌, শুদ্রেযর তমং খপ 
গ্রাধান। বর্ণ-্পশম (যনঃসংষম) দদ 
[ থাহেশ্্রিয়'সংযম ] তগঃ [ তপনা! ] শৌচ 
[ অন্তরবাহ্িরগুদ্ধি ] ক্ষাস্তি ক্ষমা] আজব 
[খন্ধুত] জান [শাঞ্জাথবোধ] বিজ্ঞান 
[ শান্্ার্ঘ--ততবনিশ্য় ] আস্তিক [ ঈগন 
এবং কর্ণাফলে বিশ্বান ] এই নরটা ব্রাহ্মণের 
কর্ণা। - 

গরম, বীর্ধা, ধৈর্ধা, দক্ষতা, যুদ্ধে 
কাপলায়ন, উদ্াতা, শানন-সক্ষমতা এই 
নল গতিয়ের বণা। 


২৪ হিদ্দু-পত্জিক1। 


কৃষি গোরক্ষণ বাণিঞ্জা পশ্ডপালন ইহ! 
বৈশ্দিগের কশ্মা। 
ঘ্বিগ্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়্বৈহথদিগের 
শুআষ। শূদ্রদিগের কর্। 
ইহ1ই হইল চতুর্বর্ণের গুণ ও কর্মম-বিভাগ। 
্ীভগবান্‌ তৃতীয় অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে 
বলিয়াছেন ষে “দর্বঃ প্রষ্কতিনৈঃ গুপৈঃ” 
গ্রকৃতিই সকলকে বশ করিয়া পরিচালিত 
ফরে। হ্য৪ মাত্রেই গ্রকৃতি-পরিচালিত | 
এই চাতুর্বর্ণ্য এবং গুণ-কর্দবিভাগ ইহাও 
গ্রকতিপরিচালিত। বস্ততঃ এতাবৎ 
গ্রক্কতিরই শ্মুরণ মাত্র। এরিক শক্কিই 
গ্র্কতি | শ্রীভগবান্‌ কাহাকেও ব্রাঙ্ষণ, 
কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্ব, কাহাকে 
শৃদ্র করিয়া নাম লিখিম! বা সত্ব রজঃ 
তমং গুণে ভূষিত করি! পাঠান ন|। 
এ্রাকৃতির গুণেই হইয়। আমিতেছে | এই 
প্রকৃতি অনাদি অনস্ত কাল হইতে চলিয়! 
আলিতেছে। এই বর্ণ--গুপ-কর্ম স্্টি- 
প্রক্রিয়ায় নিয়ম বিশেষ । আধুনাতন কালের 
জাতি ও বাবসার-গত পার্থক্য ও গীদ্বোক্ক 
বর্ণ-গুপ-কর্মবিভাগ এক নগ্থে। শ্রীভগ- 
বান এই বর্ণ-গুণ-কর্দ-বিতাগের শ্র্। 
কইয়াও তিনি আগন।কে অবার ও অক 
বলিয়াছেন । 
তিনি অনাসক্ত অরিকারী বলিয়! অবায় ও 
নিপিপ্ত বলিস! অকর্ড। বল হইয়াছে ।১৩ 
নমাং কর্মাণি নিম্পস্তি ন মে কর্্মফলে ম্পৃ্থা। 
ইতি মাং মে২ভিজানাতি কর্শভির্ণ স 
. বধ্যাতে 0১৪ 
জন্বন্ধ। কর্্দাণি (কৃষ্ট্যাদীনি) নং ন 
লিম্পতি ( আসস্তং বুর্ধন্ত ) কর্মকলে দে 


তাহার তাতপর্য্য এই যে, 


| ২২শ বর্ধ বৈশাখ, 


স্পৃগ! ন(অস্তি) ইতি যঃ মাং অভিজানাতি 
নম কর্মতিঃ ন বধাতে (নিরহঙ্কারত-নিপ্পৃ- 
হত্বাদিকং জানতস্তন্ত।পি অহ্ঙ্কার1(দপৈধি- 
হ্যাং )।১৪ 
বঙ্গানুবাদ। প্আমি কর্ধে লিপ্ত হই 
ন| এবং কর্্-ফলে আমার স্পৃহ। নাই, 
আমাকে যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কর্শে 
আবদ্ধ হন ন|। কারণ, আমার নিনিগ্তত! 
নিম্পৃহ্ত৷ জানায় তাহারও কর্তৃত্াতিমান 
জন্যেন। 1১৪ 
আলোটন। জগৎকর্ত! জগদীশ্বর 
কর্ধে লিও নন, কর্মাফলে তার ম্পৃহ! 
নাই, ইহ। জান! থাকিলে জ্ঞানবান্‌ 
পুরুষ কখন কর্মফলাকাজ্ষী হন না। 
কর্মফলাকজ্কী ন। হইলে তাহাকে কর্ে 
বন্ধ হইয়। সংলরে পুনরাগমন করিতে 
সয় ন1।১৪ 
এবং জ্ঞাত্ব। কতং কর্ম পুর্বরঝপি মুমুক্ষুতিঃ। 
কুরু কর্ৈব তন্ম।ৎ স্বং পুর্ববঃ পুর্বতরং 
ক্বতম্‌ ॥১৫ 
অন্বয়। (অহঙ্কাররাছিত্োেন কৃতং 
কৃর্মা বন্ধকং ন ভবতি ) এবং জ্ঞাত্ব পুর্বৈ্বঃ 
(জনকাদিতিঃ) সুমুক্ষুতিঃ অপি কর্ম কতং 
তন্মাৎ স্বং পূর্ব; [ পূর্ববর্তিতিঃ সাধুতিঃ ] 
পূর্বতরং [ পুরাকালে ] ক্কৃতং কর্দ এব 
কুক ।১৫ 
বস্থানুবাদ। হঙ্কারাদিশুস্তা হইব 
কর্ণ করিলে কর্মবন্ধ হয়ন1--এইরপ গানিয়! 
পুর্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষুগণ্ কর্ণ 
করিয়াছেন অতএব: তুমিও গুরাকালের 
পূর্বতন, লাধুগুণের হার কর্ঘ কর 1১৫. 
আলোচন|। জনকাদি রাজর্ধিগণ বংলারে 


গ্রথম সংখ্য! ] 


থাকিয়।ও মংসারের ব্য।গারে নিথিগ হইয়। 
অ।তজান-গাভার্থ কশ্মানুঠান করিয়াছেন, 
অতএব তুমিও ত।হাদিগকে আদর্শ স্থানীর 
কারন! কফগ।ফল-কামন! না করিগ। করা" 


নুষঠ।ন কর।১৫ 

কিং কর্দ কিমবর্মেভি কবয়োহপ্যর 
মোক্বিতাঃ। 

তত কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্াত! মোক্ষপে* 
ইগুতাৎ ॥১৩ 


অন্বর়। কিং কর্ম কিং অকর্দ ইতি 
আতর [ অন্নিন্‌ অর্থে] কৰক [বিবেকিনঃ ] 
আপি মোহিতাঃ [মৃড়ভাবং গতাঃ] 
[ অতঃ] যৎ জ্ঞাত! অগুভাৎ [ সংসার" 
পাশাৎ] মোক্ষাপে [মুক্তে। ভবিষ্যলি ] 
তৎকর্শা তে [তুভ্যং] এ্রবক্ষযামি।১৬ 

বঙ্গানুবাদ । কি কর্ম কর্তব্য, আর কি 
কর্ম অকর্তন্বা, ইঞ্। নির্ণয় করিতে বুদ্ধিমন্‌- 
গ্পণও মোছিত হন। অতএব যাহ! জানিলে 
তুমি সংসাররূপ অগ্তভ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবে, আমি সেই কর্দই 
তোমাকে বণিব1 ১৩ 

অ!লোচন | কর্তব্যা কর্তব্য-নির্ণর় অতি 
ছুনগ্থ। বহুদর্শী বিবেকিগণের৪ যথাযথ 
নির্ণগবে ত্র হন়্। তাই শ্রীতগবান্‌ অর্জুনকে 
ধালিতেছেন যে, কোন্টা কর্তবা কর্ম, আর 
কোন্টী অকরণীয়, তাহ! বুদ্ধিমানের! ও 
দির্ণর করিতে অসমর্থ হন স্থতরাং তাহ! নির্ণয় 
কর। তোমার পক্ষে কঠিন, অতএব আমি 
তে।মাকে কর্তবযাকর্তবা-কর্ম তত বলিব।১৬ 
কর্মণোহাপি বোদ্ধব্যং ঝেদ্ধব্যঞ্চ বিকর্্মণঃ। 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন কর্মণে। গতিঃ ॥১৭ 

ভয। কর্দণঃ [ বিছিতব্যাপা৪স] ] 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৫ 


অপ বোদ্ধব্যং [তত্বমন্তি] বিকর্ণঃ 
[ নিষিদ্ধ বাপারস্যাপি] তবোদ্ধব্যং [ তত্ব 
মজজি] অক্র্মপঃ [তুষীন্ত।ৰসা চ) বোভ্বাং 
[ তত্বমস্তি ] ছিযতঃ কর্দাণোগতিঃ গহন! 
[দ্রত্েজ1 ] ১৭ 

বঙ্গানুবাদ | শাস্মবিহিত কর্ম, পাস্' 
নিষিদ্ধ কর্ম এবং অকর্্ম অর্থাত কর্দত্যাগ 
এই ভ্রিবিধ কর্ধের তত্ব জ্ঞাত হওয়া! আব্‌- 
হ্বক, কারণ কর্মের গতি দুজ্েয় 1১৭ 

আলোচন।| সাধারণত ইন্দ্রিহা্ি ব্যাপা" 
রের নাম কর্ম) তত্তাবৎ অক্করণের নস 
অকন্ম। এস্লে তাহ। নয় | বেদ-ম্বতি-বিহিত 
কর্মমই কর্ম। বেদস্বভি-নিবিদ্ধ কর্ধ্দ বিকর্ধ 
এবং সমস্ত কর্মতাগের নাম অকর্্ম। এই 
ত্রিবিধ ধাপারের তত্ব অবগত হওয়। আব 
হুক। ইহার বিশেষ বিবরণ ন। জানিলে 
যাথার্থা নিরপণ হয়ন1।১৭ 
কর্ণ কর্ম ঘঃ পশেদকর্মণি চ কর্ম বঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুষোষু সযুক্ত2 কত্ম কম্মকং 

॥ ১৮ 

আন্বয়। যঃ ফল্দমণি [ ভগবদ।রাধনা- 
বিষয়ে] [রন্ধকত্ব(ঠ1বাৎ] অকর্ম | কর্দেদং 
ন তবতি ইতি] পণ্েং অকর্মাণিচ £ বিহিত!- 
করণে, কর্মভাবে বা] [বন্ধকহাৎ] কর্দ 
পশোৎ মন্ুযোষু স বুদ্ধিমান (প:ওতঃ ) 
স যুকঃ যোগী কতকরক ( বর্ধকর্ম, 
দ্বচচ)। 

বঙগানুবাদ। যিনি কর্দেতে অর্থাৎ বেদ 
শ্তিবিছিত কর্মে অকর্দা ও অকর্ণে কর্ম 


দর্শন করেন, তিনি মহুযযগণ মধ্যে পণ্ডিত, 


তিনি যোগ যুক ও সর্বকর্ণোর অনুষ্ঠাত11১৮ 
আলোচনা । পূর্বঞ্োকে বর্ম, বিকর্মণ ও 


ত্ঙ 


অকর্প এই জ্িবিধ কর্ম কাছাফে বলে 
তাহ! কথিত হইয়াছে। এখানে জনী যে 


কর্মের মধ্য অকর্পা ও অকর্ম মধ্যে বর 
দেখিয়! থাকেন, তাহাই বলা হইতেছে। 
ঘূর্বশ্লেষকে বলা হইয়াছে, বেদ-স্বতি-বিছিত 
অর্থাৎ শান্তোক্ত কর্ধকে কর্ম বলে। দেই 
শাক্োক্ত কর্ম ও যদি কেবল জ্ঞান অর্থাৎ 
ঈখরহবন্ষির মাত্র হয়, যাহাতে ইহ ব। 
গরজম্মের কোন ফলকামন| নাই-বাহ| 
দ্বায়া কর্বন্ধ হয়ন। এইরূপ হয়, জ্ঞানী 
পুরুষ সেই কর্মকে অকর্মা বলিয়! মনে 
আর কর্ম অর্থাৎ কর্ম্মরাহ্িতাও 


করেন। 
যদি গ্রাত্্যবায়নক অর্থাৎ বন্ধের 
কারণ স্য়। তাহা! হইলে সেই অকর্্দও 
কর্ম বলিয়া! মনে করেন। যখ।--সন্ধ্যো- 


পাসনাদি কর্মের শান্ত্রো্ত বৈধতা-গযুক 
উহাতে বদ্ধনভয় নাই, বরং তত্বাবতের 
অফরণে গ্রত্যবায় আছে। সন্ধোপাসনাদি 
প্কর্ম* হইলেও বন্ধের কারণ নাই বলিয়! উহা 
অকর্দা এবং সন্ধ্যোপাসনাদি-ত্যাগরূপ অকর্ধে 
গ্রতাবায় জন্য বন্ধের কারণ থাকাপ্ন উহ! 
কর্মা। এইগ্রকাঁর কর্ম মধ্যে অকর্মা ও 
তাকর্পু মধ্যে বর্দ ঘিনি দর্শন করেন, তিনি 
বুদ্ধিমান্‌ কর্মকর্ত।। অহং জ্ঞান অর্থাৎ "আষি 
কর্তা" এই জ্ঞান ও ফলকামনাই জীবের 
বন্ধের হেতু । দেহেন্দ্িয়-ব্যাপারে যিনি 
আত্মাকে নিলিপ্ড বলিয়া পানেন, দেফে্িয়' 
কেই তত্তৎ কার্ধের কর্ত। মনে করেন, তিনি 


হুক শী বুদ্ধিমান্‌, তিনিই বর্ধে অকর্ম্, অকর্ণে 

কর্ম দর্শন করেন।১৮ 

যস্য সর্ধবে সমারস্তাঃ কামসংকল্প বর্জিতাঃ। 

জানা নিদগ্ধকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধ 
॥১৯ 


হিন্মু-পত্রিক। 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


জন্বর । যসা সর্বে [যাবস্তঃ] সমা- 
রস্তাঃ [ সম্যগারভ্াস্তে সমারস্তাঃ ] কাম" 
সঙ্কর-বর্জতাঃ [ ফল-কামনাহীনাঃ] বুধাঃ 
[ পণ্ডিতাঃ ] জানাগিদদ্ধকর্্মাণৎ তং পণ্ডিতং 
আঅহঃ1১৯ 
বঙ্গাহবাদ। যাহার সমুদায় কর্ণ 
কামন।শৃন্ত ও সন্কল্প-বর্জিত, জ্ঞানরূপ অনিতে 
বাহার সমুদয় কর্ম দ্ধ হইয়াছে, বুধগণ 
তাছাকে পর্ডিত বলেন।১৯ 
আলোচনা । সন্ধযম ও ধফলকামনাই 
মচছ্গুযোর জন্ম-অগ্মাস্তর-ভোগরূপ কর্ধাবন্ধনের 
বীপন্বরূপ। প্জগত, ব্রহ্ধময়* এই জ্ঞান- 
রূপ অগ্রিত্বরা.ধিনি শুভাশুভ কর্দের ফল 
দগ্ধ করিতে পারেন, যিনি শ্বর্থাদি ফল- 
কামন! এবং কর্তৃত্বাভিমানমূলক পসন্বল্ন 
পরিত্যাগ পৃর্ধবক কর্দানুঠান করেন, তিনিই 
প্ডিত।১৯ 
তাকজ। কর্্মফলাসন্ত্ং নিতাতৃত্ে। নিরাশ্রঃ:। 
কর্মণ্যভিগ্রযৃত্তোংপি নৈব কিঞিৎ করোতি 
সঃ ২০ 
অপ্র। সঃ কর্মাফলাসঙগং [ কর্ণি 
তত, ফলেচ আনক্কিং ] ত্যক্তধ। !নিতাতৃপ্তঃ 
| নিত্যেন নিজজানন্দেন তৃপ্তঃ] [ অতএব ] 
নিরাশ্রক়ং-[ যোগ ক্ষেমার্থ আশ্রয়নীয় রহিতঃ] 
[সন] বর্মণি [স্বাভাবিকে বিছিতে ব| 
বর্দণি] অতিঞ্বৃত্তঃ অপি" কিঞ্চিত. এব 
ন করেোতি [তমাকর্্ম অকর্ণতামাপদাতে 
ইত্যর্থঃ ] ২৯ | 
বঙ্গান্থবাদ। দুতিনি কর্ম-ফলে. আসত 
ত্যাগ; করিয়। নিত্য [নজানন্দে পরিতৃপ্ত 
জুতরাং তাঁহার কোন আশ্রয় অনাবশ্ক;ঃ 
তিন কৃর্ণে লম্যক্‌ প্রবৃত্ত খাকিলেও তছার 


প্রথম সংখা1] 


ফর্মপকল অকর্মত। গ্রাপ্ত হয়--আথাত, 
অকামতা হেতু অনৃষ্ঠ ফলদ হন্নন1(২ৎ 
আলোচন।| কার্ধানুঠ।ন কালে যে 
হর্তৃবাভিমান তাহার নাম কর্দাসদগ এবং 
তচ্জন্ত ফল-কামনার নান ফলাদঙল। 
ধিনি এতহুভয় ত্যাগ করিয়া আত্মাকে 
তকর্ত। অতোক্ত1! অদঙ্দ জানিয়। সর্ব? 
পরিতৃপ্ত ও আনন্দধুক, 'থ্য়োজ নাভাবে তিনি 
নিরাশ্র্। দৃই্টতঃ ভিনি কোন কার্য করি- 
লেও লে কার্ষে তাহার ক্কোন অদৃষ্ট বা 
কর্মাকল অন্মেন!, কারণ তিনি ফগ চানন|। 
সুতরাং তিনি কর্ম ফরিয়াও করেননা 
অর্থাত, তাহায় পক্ষে কর্ম করা না! কযা 
তুল্য ২, 
নিরাশীর্বতচিতাত্মা তাজসর্ধ্ষপন্িগ্রহঃ । 
শানীরং ফেবলং কর্ম কুর্বনাপ্রেরতি কিতিধঙ্‌ 
২১ 
তর নিপ়্াশ্ীঃ [ নিষ্কামঃ] যকত 
চিহাত্বা (ঘতং ল'ঘতং ?চিন্তং অস্তঃকর়ণস্‌ 
আস্মঘা হাহাকার্ধযাকরণনংঘাতঃ, ঘন্য নঃ) 
তাজনর্বপরিগ্রহঃ (তাক; লর্কে পরিগ্রন্থাঃ 
যেন লঃ) ৫কবলং শানীরং ( শরীরন্িতি- 
গ্রদ্নোঞজনং) কর্ণ কুর্ধন্‌ মপি কিত্িষং (পাপং 
বস্ধনং) ন আপ্রোতি (প্রাপ্তি )। ২১ 
ব্নাদুযাদ। ধিনি নিফ।ম হইয়! দে 
ও চিতকে নংধত খারিয়! লর্ব প্রকার গরি- 
গ্রহ পরিতা।গ করেন, তিনি ফেবল দেু- 
ধাআ-নির্ব(হোপযোগী কর্ম ফারলেও পাপ 
গাণ্ত হম না 1২১ | 
আগোচনা। হিনি দেহ ও মমকে 
হগীতৃত করিস! বর্তৃব!ভিমান পরিত্যাগ- 
পূর্বক সর্বত্যাগী হইয়। ফোন বস্তরই 


৭ 


গ্রহণের আকাজ1 করেন না, ভিনি দেহ" 
ধারণের জন্, ন্বাভাবিক ভিক্ষা্দি কমিলেঃ 
বিহিত ফণ্মের অকর়ণস্জন পাপতাগী 
হন ন। | ২১ 
ঘদৃচ্ছালাত-সন্ুষ্ঠো হম্দাতীতে | চুবিমৎস্রঃ। 
সম; সিদ্ধাবসিত্বৌচ কৃহাপি ননিবধাতে ॥২২ 
অন্বম। যৃচ্ছালাভ-সন্কইঃ (অগ্র।র্থি- 
ভোপস্থিতোলাভঃ বদৃচ্ছ।লাতঃ তেন সন্থষ্টঃ ) 
ছন্দতীতঃ (শীতোঞ্াদ্যতীতঃ ) বিমৎ- 
সরঃ (বিগতমতসরে!। নিবৈরবুদ্ধিঃ ) 
সিদ্ধ (ছর্ষে) অপিদ্ধে। (বিষ'দে) সমঃ 
(তুল্যঃ) ঘঃ এবভুতঃ সঃ বিছিতং স্বাভা* 
বিকং ব! কর্মকহাপিন নিবধ)তে (বন্ধনং 
ন গ্রাপ্লেতি ) ২২ 
ধঙ্গানুবাদ! যিনি প্রার্থন] বাতীত 
অলা়।সলক বস্তরতে সন্থষ্ট) শীতোষ!দি- 
লহুনশীল, নর্বপ্র/ণীতে নমদাঁ, লাভ অগাভে 
হর্ষ-বিষাদ-রছিত, এতাদশ ঘান্তি কর্ছ 
ফরিয়।ও বন্ধন প্রাপ্ত হননা। ২২ 
গতদণন্ত মুঝন্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
ধল্ঞাদাচরতঃ কর্ম সমগ্রং গ্রবিলীয়তে 7 ২৩ 
অম্বঘ। গতসঙ্গস্য ( নিফামসা) মুক্তসা 
(রোগাধিভিমুক্তসা ) জ্ঞানাবন্থিঠচেতসঃ 
(জ্ঞানে অবস্থিতং চেতো বলা তলা) ঘত্তান 
(পরমেখরারাধনার্থৎ) কর্দ আচরতঃ 
সমগ্র কর্ণ (ফলেন স্গ) প্রবিলীযতে 
( বিনস্টতি অকর্মভাবমাপত্ততে )। ২৩ 
হ্গাছুমদ। [নফাম, য়াগাদ হইতে 
যুদ্ধ, জানে অধস্থিতচিত এবং তগবদা- 
রাধনার্থ তর্মাছষ্টানকারী বাক্তির লমুদর 
ঘর্দা ততঘাল-নহ্িত লয় গ্রাপ্ত হয়। ২৩ 
জালোচন1। [যিনি বিনাচেষ্টয় লব্ধ 


২৮ 


বস্ততে সন্ত্। শীতে।ষ্ দিতে যাছার সখ" 
ছঃখবোধ নাই, যিনি সর্বভৃতে মমদর্শী, 
লাভালাভে হর্যবিষাদ হীন, নিফ্ষাম আদন্তি- 
রহ্থিত এবং জ্ঞান, তিনি ঈশ্বরাবাধনার্থ ঝ| 
লোকানুগ্রছার্থ ব! যজ্জ-ক্রিয়ারক্ষার্থে যে 
যজ্ঞ করেন, তাঙ্ক| ফলদ হইলেও তাহার 
পক্ষে ফলশৃন্ত হুয়--অর্থাৎ কামনা! এ। 
থাকার তাহার পক্ষে বন্ধন-ম্বরূপ হয় না| । 
২ ২৩ 
(ক্রমপঃ) 
শ্রীদুর্গাচরণ দাম গুপ্ত । 


শিস ১০৮ 


কে 


তৎ তম অপি__-সেই তৃমি এই হও। 
শৃণস্ত বিশ্বে আমৃতত্ত পুত্র! আঁষে ধামানি 
দিবনি তস্ুঃ। 

পুরুযং মন্ত্রান্তং আদিতাবর্ণং 
তমমঃ পরস্তৎ ॥ 

তমেব বিদ্িত্বাতিমৃত্ামেতি' নান্তঃ গ্থ। 
, বিদ্যতে হয়নায়। 

হে মর্তাধমবাণী আগ্মবিস্বৃত ভতৃগণ! 
ভোমর। আপন শ্বন্ধপ জান, আর ন। জান, 
আমি জানি, ভোমরা ভগবানের সন্তন। 
রাঙ্গার রাজা--মহারাজার তোমরাই উত্তরা 
পিকারী। একোইহং বহুসাাম--”"আমি এক 
স্ধা।ছি বহু হইব” ভগবান এই সঙ্কল্-পুর্ব্বক 
পরিদৃপ্ঠমান বিচিত্র বিশ্ব রচন| করিয়াছেন। 
শিব-স্বূপ তোমর] জীব সজিয়। শিক্ষার 
পান্ত জগতে আলিহাছ। গরমধল্যাণমমী 


বেদাহছমেতং 


হিন্দু-পত্রিক 


[২২শ বর্ষ বৈশাখ। 


ধা গ্রাকতি, তোমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন | তিনি নানাবিপ শরীরের মধা 
দিয়। জগতের যাবতীর বস্তু তোগ করাইয়! 
ও দর্শনীয় পদার্থ দেখাইয়1, তোমাদিগকে 
ক্রমশঃ উচ্ট হইতে উচ্চতর সুরে লইয়! 
যাইতেছেন। বিশ্বনিয়ন্ত।র এই বিশ্ববিদা- 
লয়ে গুণ জার কর্মের [বিভাগানুযাযী 
শ্রেণী বিভাগ করিয়া ধর্দের বর্ণপরিচর 
অথাৎ মুত্তিক। কাষ্ঠ ও গ্রস্তর--নির্মিত 
মুত্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুরা: করা হইতে 
তত্বজ্ঞ।ন পর্যন্ত শিক্ষা! দেওয়। হয়। ১ম 
শতরের অধিকারিগণ সব্গুণ-গ্রধান ; শম 
দম তপঃ শোৌচ ক্ষমা সরলতা জান বিজ্ঞান 
ও আন্তিকা ইহাদের শ্বাভাঁবক কর্দ 
এবং সর্বভূতের হিতদাধন একমাত্র ধঙ্দ। 
২য়-ক্তরের অধিকারিগণ সবরজঃ-গ্রধান) 
শৌর্ধা তেল তি দক্ষতা যুদ্ধে অপর্ুবত! 
দান গ্রাহু-ভাব ও ভোগাসক্তির পরি- 
বজ্ঞন ইহাদের একতিজাত কর্ম এবং 
রাণ্যশাসন, গ্রলাপালন ও সমাঅরক্গা 
একমাত্র ধর্ম। ৩য় শ্বরের আধিকারিগণ 
রজন্তমঃ-গ্রাধান) কৃষি গোরক্ষা বাণিজা ও 
দান ইহাদের স্বভাব কর্ম, এবং অর্থে 
পাজ্জন ধর্দ। ৪র্থ স্তরের অধিকারিগণ 
তমঃ-প্রধান) অগ্রঙ্গগণের পরিচর্যা! অর্থাৎ 
দেবাই ইহাদের ধর্ম এবং কর্ম। আ্রাতৃগ৭, 
তোমর! যেয়ে শ্রেণীর উপযুক্ঞ অর্থাৎ যে 
যেরূপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে উন্নতি লাত 
করতে পরিবে, সে সেরূপ লোকের ঘরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হ্বাতাবিক নিয়মের 
সহিত সামঞ্রসা রাখিয়। জীবনযাত্র| নির্বঞ্ন 
কর। আত্মশক্িতে বিশ্বস-সম্পর্ন হও এবং 


প্রথম সংখ্যা ] 


শুর গ্রকৃতিপ্রাত কর্ধে নিরত থাক। 
সহলে ও সত্বরে উন্নতি লা করিতে 
পারিবে । শ্রের়ান্‌ খধর্মো বিগুণঃ পর- 
ধর্মাৎ স্বসুঠিতাৎ স্বধর্ে নিধনং শ্রেক্গঃ 
পলো পন্য ভঙ্গাবন্ধঃ | ভ্রাতৃগণ, তোমাদের 
আত্মা অনন্জ্ঞন অন্তকনিহিত আছে, 
তোমর। স্বধন্দ পালন করিয়া ক্রমশঃ 
উচ্চতম সোপানে আরোহণ কর। ব্রঙ্গজ্ঞান- 
প্রাণ্িতে সংসারচক্র--পরিভ্রগের পরি" 
সমাপ্তি ব। জীবের শিবত্ব-লাভ। 
জীবের শিবত্ব-লীভের উপায়। 

১।| ক্লৈনাং মান্ম গমঃ পার্থ_ভাই 
নিজেকে অদহায় ভাবিও ন|। তুমি আত্ম- 
বিস্বৃত ! কে তুমি? একবার চিজ্বাকর। 
তত ত্বম্‌ অনি--সেই তুমি এই হৃও। তোমার 
'আত্মায় অনন্ত শক্তির বাজ নিহত আছে। 
তুমি শিব-দ্বরূপ! ম্মইচ্ছায় জীব সাজিয়া 
জগতে 'ভিনয় করিতে আনিয়াছ। তোমার 
জগৎ তুমি লিজকর্ তার! নিজেই রচনা 
করিয়ছ ও করিতেছ। তোমার খেলাঘর 
তুমি নিপ্রে নষ্ট না! করিলে অপর কে 
তাহ। নষ্ট করিতে পারে না । তুমি গুটা 
পোকার ভ।য়* স্বকর্-গঠিত জালে অ।বন্ধ 
রহিয়াছ এবং জ্ঞানান্ধ বলিয়। মুক্তির জনা 
অপরের সাহায্য প্রার্থী হইয়। ক্রন্দন করিতেছ। 
ত।ই, তুমি নিজে মুক্ত না হইলে অপর 
ফাভারও তোমাকে মুক্ত করিবার ক্ষমত! 
'নাই। তুমি ভগবানের সস্কান, আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসবান হও এবং কর্মজাল 
ছিয় ভিন্ন করিয়া! প্রজাপতি হুইয়। বাহির 
হও এবং শিবত্ব লাভ কর। 


২: মাগৃধঃ কম্য্বিদ্ধনম। কাহানও 


কে তুমি? ২৯ 


ধনে লোভ কারও না। শ্বীর় অবস্থার 
সস্ৃষ্ট থাক। তুমি তগনানের:সস্তান, যাহ! 


কামনা করিবে তাহাই হইবে। এজন 
পূর্বঞনোর বাদনার অনুরূপ শরীর পাই- 
যাছ) পরজন্মে এজন্মের কাদনানযায়ী 
দেহ ধারণ কনিনে। তুমি নিজেই নিজের 
অবৃষ্টের নির্দাত। | তোমার ভ্ুথ-দুঃখের 
লন্থ তুমি নিজেই দায়ী। সকলকেই 
কন্দানুযার ফলতোগ করিতে হয়। কর্মপা- 


শৃথমনরন্তি হুঃখমশ্রন্তি কর্দণ। | জারত্তে 
চ গ্রলীয়ন্তে বর্তস্তে বর্দণো বশাৎ। 


৩। কথনও খপ-গ্রঙ্ণ করিওন|। 
শুচীনাং ভরীমতাং গেছে যোগত্রষ্টোহতি- 
জায়তে | 'অপরিগ্রহ-ব্রত অবলম্বন কর। 
তুমি তগধানের সম্ভান, তোমার কিসের 
অভাব? তোমার কি এ্রায়োজন, সে বিষয় 
[ক প্রেমময় পিতা অবগত নন্1? শিশু" 
গস্তানকে শ্তিন্থতুগ্ধ দিবার কথ। কি মাকে 
বলিয়! দিতে হয়? প্রেমময় পিতার আদেশে 
পরমহিতৈষি্ণী ধাত্রী গ্রকৃতি অহনিশ 
তোমার অভ্াবমোচনের জন্ত নিযুক্ত! 
আছেন। যাহ ব্যতীত তুমি বাচিতেই 
পারনা, তাহাই তোমার গ্রাকৃত আঅভাব। 
বিলামিতার লন্ত কাল্পনিক অভাব শ্যষ্টি 
করিয়। অবথ| খণগ্রস্ত হইওনা। আমি 
ভগবানের আদেশ শুনিতে পাইগাছি, তিনি 
আমার খণগ্রস্ত ভ্াতুগণের শিক্ষার জন্য 
দৃষটাস্ত স্বরূপ আমাকে খধণমুত না হওয়। 
পর্যন্ত: জুতা পার ও পিরাণ গার দিতে 


নিষেধ এবং একতরকারী দিয়! ভাত 
খাইতে আদেশ করিয়াছেন। পরম পিতার 
'আনীর্বদ-প্রার্থী পিতৃভক্ত ভ্রাতৃগণ, আমাকে 
অন্গুদরণ করিয়। খণসুক্ত হও। 


ঠ৫ 


৪। দ্বিতীমবার দার়-পরিগ্র কারও 
লা! নগ্রজয়। ধনেন ন নচেজায়। তাগে- 
নৈকেন অমুতত্বমানণডঃ | অমৃতত্ব-লাতের 
উপায় পুত্র নয়, বিত্ত নয়, যজ্ঞ নয়, 
একমাজ ত্যাগের ঘ্ার।ই আমর হওয়া হাল়। 
পিত্রালর়ে অবস্থিত পতিরভ রমণীর চায় 
সংলারে অবস্থান কর ও ব্রহ্মচর্গা বত পালন 
কর। লদাচার ও সদালাপ তোমার অজের 
ভূষণ হুউক্‌। সতীনারী পতির সছিত্ত 
মিলনের, জন্ত যেরূপ ভাবে পিগ্রালয় পরি- 
ত)গ করে, তুমিও গ্রেমমন্ন ভগবানের 
সঙ্গে মিলনের £জন্ত দেইরূপ ভাবে সংসার 
তাগ করিতে গ্রস্তত তও| 
যদহয়ন বিরজেতৎ তরদদহয়েব গ্রাররজেৎ। 

৫। ভিক্ষুক জ্ঞানে গুঅবহেলার সহিত 
ফাহাকেও ভিক্ষা দিও না? বে তিক্ষ] 
গ্রহণ করে, তাঙ্কার মগ্ুযাত্ব সম্পুচিতত হয়। 
অ।তীয়-জ্ঞানে এ্রাকৃত অভ।বগ্রান্তের অভাব. 
নোচনের জন্য প্রতাছ যণাসাধা দান কর। 
গুধার্তকে অন্ন দেও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় 
দেও, পীড়িতকে ওষপ দেও, শোকার্কে 
সাত্বন1। দেও, এবং অজ্ঞ।নীকে জ্ঞান দেও | 
ভগদান্‌ তোমার মন্ুষ্যত্ব-বিকাঁশের দ্ুযোগ 
গু পরীক্ষার জগ্ভই নানা বেশে দর্শন দিয়! 
ধাকেন। মানবকে সাছাধা কর! রূপ 
জীশ্ববোপামন1 করিতে পাওয়। কি তোমার 
মহাসৌভাগ্োর বিষয় নয়? পিত। মাতার 
সেবা গুশ্রয। করিয়া সম্ভতান যেমন মনে 
কয়ে না প্লাম্গি পিতা-মাতার উপকার 
করিলাম” সেইরূপ নয়রগী নারার়ণের 
সেবা করিয়া, “তুমি তাছাদের উপকার 
করিলে* হনে এইনপ ধরণ। ফাখিও না। 


হিন্দু-পত্তিকা। 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


অপরের সেব করিলে নিজেরই উপকার. 
সাধন কর! হুয়। যে মাং গশ্ঠতি সর্ব 
সর্বঞ্চমগ্ি পণ্ততি। তস্যাহং ন গ্রণশ্তা মি 
সচমেন প্রণশ্ততি” ॥ 

শ৬। উপবাস বাঁ বনবাপ দ্বার তগ- 
বান্কে লাভ কর! যায় ন।। “যুক্তাছার- 
বিহারসা বুক্ুচে্টদ্য কর্ণান্থ। যুক্তন্থপ্লাৰ- 
বে!ধসা যোগে। ভবতি ছুঃখ-হ।”। সন্তালের 
উপনাসে বা ব্নবাসে পিতার পরিতোষ জন্মে 
ন।। প্রসোবৈসঃ।” পিতামাতা, পুজক্ সা, 
ভাই বন্ধু অথবা ্বামী যে ভাবে ইচ্ছা__ 
ভগবানের পন্থিত সম্বন্ধ শ্াপন করিয়া 
গাহাকে তালনাল ও অকপটে প্রাণের 
ফপ। নিবেদন কর। জনার্দান ভাবগ্রাগী। 
ধা'র যেমন ভাব তা'র তেমন লাভ। ইষ্ঠ, 
মান উচ্চারণে হৃদয়ে ধদি ভাবন। খেলে, 
তবে শুধু তোতার গ্ায় মন্ত্রপে (ক ফল 
ফলিবে? ভগবান প্রেসাধীন। তাহার 
উপর তোমার জীবনের সব তার অর্পণ 
ফর ও তোমার অত্তমিহ্িত প্রেমশভির 
বিকাশের জন্ত গ্রতাহ পঞ্চমছাযজ কর। 
গঅধ্যাপনং ব্রদ্গাযজ্ঞঃ পিতৃষক্ঞস্ত তর্পণং। 
হোমো দৈবে! বরির্ভৌতে | নুবজ্ঞঃ অতিথি 
পুজনং 0” 

৭। ভাই! তুমি তোমার প্রেমম 
পিতার অর্চনার তার অপয়ের উপদ্থ অর্পণ 
করিয়! নিশ্চিন্ত থাকি ও না। বিশ্বনাথের 
সেবা পুর্ন! ও ভর্তি করিবার লকলেরই 
আধিকার আছে। “মাং হি পাথ বাপাশ্রুত। 
ঘেপিন্াঃ পাপযোনয়ঃ। স্রিয়োটবস্ত। সখ! 
পুদ্রা শ্তেইপি যাত্তি গপরাং গতিম্‌॥* 
সমোধহং নর্ধভূঙততঘু ন মে দেয্যোংন্তি ল 


শ্যামলা 


প্রথম সংখ্যা ] 


গ্রিরঃ। যে ভতজাত্ততু মাং তক্তয। মর়িতে 
তেষু চাপাংম্ 8” তুমি বিশ্বনাথের? 
পুজার মন্দির নির্দাণ করিয়া তোমার 
গ্রক্কৃতিগত অভিরূচি অন্গদারে পত্রপুষ্প 
ফল জল দ্বার! প্রত্যহ ভাঙার পৃজ। কর। 
প্পয়ং পুর্পং ফলং তোদ্ং যোমে ভক্তা! 
জরা | তং ভা, পছাম্র।মি” 
গ্রযতাত্মনঃ ॥* 

৮। তীব্র ধাকুলত| ও ভালবাসা 
তি ঈশ্বর-লাত্ত হয় না। প্ব্রন্ষে সন 
বঙ্গ অপ্যেতি” ব্রগ্ধ ছুইলে তবে: বঙ্গকে 
জানা ঘায়। তুমিধতদিন মানুষ থাকিবে, 
ততদিন মনুষ্যকূপেই তোমক্ষে ভগবানের 
উপাসন। করিতে হইবে (| প্রচ্ধবেদ 
ব্রদ্দিব ভবতি ।” জীব ব্রহ্মকে জানিলে 
অন্ধ হন । ভাই, ঈশ্বর়োপলন্ধি হার! শ্বয়ং 
তোমাকে ঈশ্বরত্ব লাত করিতে হইবে। 
"্র্বং খঘিদং ব্রঙ্ধা। যাহার প্রতি 
তোমাক ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মে, তাহাকেই 
তোমার জীবনের আদর্শও বিশেষ উপাসা- 
ক্বরূপে গ্রহণ করিয়। ঈশ্বর-খতীকজ্ঞানে 
পুজা ও ভক্তি কর। 

এই জগ্মেই ভগবান্কে লাত করিব__ 
এইনূপ আঁশ! ও দৃঢ় সন্ক্পনের সহিত সাধ- 
মায় প্রবৃত্ত হও। 

৯15“ত্বমান্তে জগতাং মাতা পিত। বঙ্গ" 
গয়াৎপয়ম্। যুবয়ে!ঃ শ্রীগনং যণ্মাৎ তল্মাৎ 
কিং গৃহ্িণাং তপঃ।” জনক-জননীকে 
ঈশ্বর-এ্রতীকজ্ঞনে গ্রতাহ পু্। কর ও 
বিশ্ববাসীকে জাতৃ-তাবে দর্শন কর। সর্ব্- 
ভুতের অভান্তয়ে এক অস্তরাত়। রহিয়াছেন। 
কাহায়ও প্রীতিয় জন্ভ কেছ কাহারও ধিয় 


কে তুমি? 


৩১ 


হয় না, কেবল আপনর প্রয়োদন অথাৎ 
আত্মার প্রীতির জন্জই পরম্পর পরস্পরের 
খিয় হইয়া থাকে। স্ষত্রযত্র মনে।যাতি 
তঞতপ্র পরং পদং।” ভালবাসার পান্কে 
অথ[ৎ সন্তান, জনলীকে ও স্ত্রী, স্বামীকে 
ঈশ্বরপ্রস্তীকজ্ঞানে সেবা! পুজা] ও ভক্তি 
ফরিলে অতি সহজে ভগবদ্ধর্শন হটির়া 
থাকে। পসর্কাধন্মান পরিতাজ্য মামেকং 
শরণং জজ । আহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্যে 
মোক্ষফিযামি ম1 শুচঃ।৮” তগবত-রপার 
উপর নির্ভর কের। প্রাণ ভরিয়! ম| 
দয়াময়ী ৭ ম| গ্রেমময়ী বলিয়! ডাকতে 
থাক, কাদিতে থাক! প্কর্মপোবাধিধ।- 
রন্তে মা ফলেষু কদাচন।” অজ্ঞ সন্তান 
*ম1* “মা” বলিয়। ক।দিয়]-উঠিলে সন্তানকে 
সাত্বন! দিতে ও কোলে নিতে প্রেমমগী 
জননী আপন! হইতেই চুটিয়া আসেন। 
ধাহাকে হৃুর্ধা চত্ত্র তারক! বিহ্যুৎ ও অঙ্গি 
গ্রাকাশ করিতে পারে ন।, সেই শ্বপ্নকাশ 
ভগবানকে তাহার করুণ। ভির অগ্ঠ উপায়ে 
বিস্তা-বুদ্ধি যোগযাগ তত্র ছানা লাত 
করিবার আশ! বিড়ম্বনা মাত্র। 
"নায়মাত্ব। প্রথচনেন লতোো1 ন মেধ! ন 
বহন! শ্রুতেন। 
ধমেবৈষ বৃগুতে তেন লত্যন্তসৈঃষ আত্মা 
বৃথুতে তনুং স্বাম্‌।+, 
শ্রীমোহিনীমোহন বনু। 


১০০ ০ 


৩২ হিন্দু-পত্রিক। |. 


ভগবচ্চিন্তা। 


ফি বে মহীরপী শক্তি আছে বিশখ্ব-মুলে, 
নরাধম-সম আনি সেকথাটা তৃলে। 
জাগে চিতে যদি মম কথন কখন, 
লাগে ধাধা! জুটে নান। বাধ! বিড়তঘন। 
সমন্। কঠিন বড় করিতে বিচার, 
চিন্তার সণ্ছতে হেরি ঘোঁর অন্ধকার! 
কি শক্তি আমার তত্ব করি নিরূপণ? 
যেখানে পরাস্ত মানে, ষড় দরশন। 
“আছে কোন মহাশক্তি* কথাটা নিশ্চয়, 
নতুব! বিরাট বিশ্ব কি প্রকারে রয়? 
কোথ। সে শক্তির মূল--কিন্ব! মুল[ধারঃ 
ফেমনে সিদ্ধাস্ত করি, করিয়া বিচার? 
জান-গবেষণা যত কোথ| উড়ে যায়, 
মরুক্ষেত&রে মরীচিকাত্রাস্ত পান্থ প্রায়! 
মংসারের আবজভ্বন! রেখেছে ঘেরিয়। 
নাপাই সন্ধান, যাই কেমনে লজ্বি্।। 
হ'তেছি ব্যথিত শত ছুঃখের ভাড়নে, 
বিষদ্ব-বাসন। কত, তবু জাগে মনে! 
আশার কুহছকে--ভাবি ভুলিবন! আর, 
কোথা সে পরম-নিধি খুঁজি একবার। 
ভাগা আুপ্রসযর় যার সেপায় সন্ধান, 
রাভিবে ফেমনে নিধি মার্শ অজান? 
গ্রাথমেই চেয়ে দেখি বিরাট আধার, 
গর্ভ যার কেটি কোটি কাণ্ড চমতক|র! 
গ্রহ উপগ্রহ কত সে মহামণ্ডলে, 
করে আবর্তন, কিব। বিচিত্র কৌশলে। 
'লিত কি কঙ্ষচাত কখন কি হয়? 
অধুত নিধুত আছে জীবের আংশ্রয়। 


জ্যোতিফ অসংখা তাঁয় নৈশ গগনে, 
কতই বৈচিত আহ! নিরখি নয়নে! 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


দিবসে তাদের কিন্তু দেখ নাই আর, 
রবি-রশ্ি-জালে দীন্তি বিলুপ্ত সবার । 
এমতি পদার্থ কত নিরবি নয়নে, 
স্থ& নয় কোন বসত বিনা-প্য়োজনে। 
সকলের আদিতৃত অনস্ত আকাশ, 
যেখানে অশেষলিধ বস্তর বিকাশ। 
সশিল অনিল আদ যত কিছু আছে, 
নহে শব্কিশালী কিছু মার্তগ্ের কাছে; 
ভা।কাশের কেন্ত্রস্থলে যার অবস্থান, 
সর্বন্ত আলোক তাপ করিতে গ্রদান।, 
দৃষ্টি-শক্তি জীবের বাস্তব কিছু নয়, 
ভানু-কর বিন। বিশ্ব অন্ধকারময়! 
সিন্ধু শুধষি করে সেই বারিদ-সঞচার, 
বরঘি উর্বর শক্ত দেয় বসুধার। 
সলিল-সিঞ্চনে ধরা জ্ুত্িগ্ধ যেমন, 
তাপে করে উদ্ভিজ্জের খার্দা আয়োজন । 
ফলে ফল-শদ্য তাই প্রভূত ধরায়, 
যাতে পরিপু্ট হয়ে প্রাণী বৃদ্ধি পার। 
কত শুভকরশক্তি নিছিত তপনে! 
গায়ত্রী গভীরে যার মহিমা বর্ণনে । 
কার-শক্তি বলে রবি ছেন শক্তিমান? 
বেদে তার মহিমার রয়েছে প্রমাণ; 
বাক্ত তায় প্অদ্বিতীর নিতা-নিরাকার* 
ভাবির] শুর্তিত নর নিরখে আধার! 
গুদ্র-ঘটে ঘটে কিসে রূপের ধারণ! 
তবে কি সাধন ভবে বৃথ! বিড়ম্বন।? 
স্থপ্টির চরমফল মানব-সস্তান, 

বিকাশ অন্তরে যে জাতির দিব্যজ্ান। 
শরষ্টার চক্ষুতে তা/র। হেয় কতু নব্ব, 
আসেন তাদের মাঝে ভবেশ নিশ্চয়। 
ভক্তের উপর বে ঘটে উপদ্রব, 


পাষণ্ড প্রবল হয়ে ঘটাপন বিপ্র্ন। 


প্রথষ সংখ্যা ] 


জানিয়া আসমমৃত্যু হ+য়ে নিরুপায়, 
ডাকে ভক্ত তগবানে, প্রহছিলে কোথায়* ? 
নারেন ভিঠিতে আর নীরবে তখন, 
পুরাতে ভক্তের আশ! দেন দরশন। 
ফব গ্রহলাদের দেই প্রাচীন আধ্যান, 
ধরাধ।মে একথার জলস্ত গ্রমাণ। 
রক্ষিতে ভকতে অবতরি মর্ত্য তলে, 
এচারেন বুগধর্দ সুনীতি-কৌশলে। 
বিপর়ের বন্ধু তিনি বুঝিলাম ভাবে, 
পেয়েছি সন্ধান গ্রতু, আর কোথ। যাবে? 
ঘতই কঠের হ্বোকু তোমার সাধন, 
বিপত্তি নিষম আসি দি'কু দরশন; 
যুটি-ভিক্ষ। মাগি লব লীবিকার £তরে, 
তরুতল আশ্রণ? করিব অকাতরে! 
সংসার-নুখের আশ! করিবন! আর, 
লমর্পিব মন প্রাণ উদ্দেশে তোমার | 
অবশেষে যেন দেব, তব দেখা পাই, 
ধন তন মুসার সম্পদ্‌ নাহি চই। 
চাই গেই দিবাতক্ষু, দেব নিএন, 
যে চক্ষে তোমারে নয় করে দরশন। 
আখি দাও, জ্ঞান দাও, শাস্তি দাও মনে, 
স্থান দান কর দেব রাজীব-চরণে। 
চিরদস হ'য়ে রব সেখিব চরণ, 
বিমোচন কর নাথ সংসার-বন্ধন। 
ভ্রীষাদব্চন্জর সয়কায়। 


০০০০ সত ০ ০-পপসসপিস পপি 


উপায়ের কথা । 


শ।জবাকা “চা: শতাবু তি-পাঠ।ৎ সূর্ধ(ঃ 
সিদ্ধযত্তি সিঘয়ঃ।” 
পতীবৃদ্ধি চতীপাঁঠ করিলে সমস্ত কার্যের 


উপায়ের কথা ৩৩ 


সিদ্ধি হয়। ধজমানের অর্থে পরিপুই হুইয়( 
চণ্ডীপাঠ করি, কিন্ত তাপ ফল 'গাত্যক্ষ 
হয় ন। কেন? ফল হুওয়। দূরে থাকুক, ঘটন(- 
চক্রে বিরুদ্ধ ফললক্ষিত হয় কেন? তবে 
কি শাস্ত্র মিথ্যা, ন! আমর] যথাবিধি পা& 
করিতে জানি না! এত গেল পুরাণের 
কথ । আমর! প্রত্যহ বৈদিকমন্ত্রে স্বস্তি 
বাচন করিয়। থাকি__“স্বস্তি ন ইন্জে| চুবৃদধ- 
শ্রবাঃ”--অর্থাত আমরা যুদ্ধপরম্পরার 
শুনির! আদসিতেছি-বন্্র জলের অধিঠাতী 
দেবত।; তাই ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা! করি-_. 
আমাদের স্বস্তি হুউক্‌। €েননা, কালে 
হৃবৃষ্টি হইলে শসা হয়, শসা হইলে আঁমা- 
দের স্বস্তি হয়) কিন্তু সে স্বস্তি হয় ন! 
কেন? তবেকি বেদ মিথ্যা1?1'বৃষ্ট ব্রাহ্মণের 
ত্বার্থসাধনামূলক শ্ববপোল-কলিত? আবার 
বলি__“ম্বন্তি নঃ পুষ! বিশ্ববেদাঃ*। অর্থাৎ 
বিশখ্বসংস।রের প্রকাশক হুর্যা আমাদের স্বস্তি 
করুন। তাতপর্যা, নীরোগাবস্থায় যেন স্বস্তিতে 
থাকি। হুর্ষ্যর কিরণ স্থানীয় মৃত্তিকার 
বিপাকে রোগ উৎপাদন করে। একই 
জল ভিন্ন ২ জলাশয়ে পতিত হইয়। ভিন্ন ২ 
গুণধারণ করে, সেইবপ একই হৃর্ধযকিরণ 
মৃত্তিকাবিশেষের সহযেগে স্বাস্থ্যকর ও 
অস্বাস্থাকর হয়। এতন্লকই "্পরদ্য়ৌদ্রং 
ন গৃহীয়াৎ গৃহীয়াৎ মার্থপৌবয়োঃ।* 
বচন। হুর্ধ্যের একটী নাম আরোগ।, 
ককষ্ঃবতূর্বেদে আছে, 
“আরোগে! আজঃ পটরঃ পতঙ্গ; 
গবর্থয়ে! জ্যোতিষীমান্‌ বিভাগঃ 
তে অশ্মৈ সর্ষে দিবমাতপন্তি 
উত্্ং ছুহান। অনপশ্ফুরস্ত ইতি 


৬৪ 


উহার অর্থ-_-হর্ণোর সাতটি নাম” 
আংরোগ, আজ, পটর, পতঙ্গ, ম্বর্ণর, 
গেযোতিবীমান্‌ ও বিজাসা গুণডেদে নাম' 
দেদ হইযান্ে এই আরোশ শর্ধা আকাশে 
প্রকাশ পাইয়া কি কেন? ঘি নতিকুল, 
স্বরূপে গ্রাকাশ নাপান, 215 5ঠলে বল" 
কটি সঙ্পানন করেন । তন্যাপা শালা রোগের 
ধীলীক্ত-“ম্পনন এছেন 
হরে হট অথগা হ্ছর্াকে দ্বার করিয়া 
গণ(লে। নিকট প্রাথন। করিতেছি, তথাপি 
স্বত্তি 5:51 কন? কেন মালেরিয়া গ্রভৃতি 
রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্ামুখে 
পতিত *শ! তবে কি দিক ফলপার- 
লোক? ঈ*পটসানেকি উহা গ্াত্যক্ষ হয় 
মা? কিন্ত বেদের একটি নীম গতাক্ষ--- 
তি 'গতাক্ষমৈত্হিমন্থমানং চতুষ্মং |» 
এটিতশার্ণিত্যমণ্তলং অর্ব্বৈরেব বিধাস্ত তে ॥ 
স্থৃতি, গ্রঙাক্ষ অর্থাৎ বেদ প্রাতহা ও 
ও অনুমান 'এই প্রগাণ-চ5ষ্টগ়ের দ্বার! 
হুর্ধযমগ্ডলের অনুমান ক” । সেই গ্রত্য- 
কের কথ। অগ্রতাক্ষ হয কেন? কর্দের 
ফল গ্রাতাক্ষ ন। হওয়ায় নানা কুটতর্কের 
উদয় হয় । বাস্তবিক বেদও মিথ্যা নয়, 
কর্মকাণ্ডও [মথা! নন্গ। ফলও অঞতাক্ষ 
ময়। ফণ কথা, আমর! মন্ত্রের উচ্চারণ 
করিতে জানি না। আমাদের নিকট শ-ষ-স 
লবই সকার, জ-ঘ ছুইই জকার, ছটী 
খ-নই নইতাদি। কাজেই গ্রাথনাও ঠিক 
হয় না, ফলও ফলেন। বরং বিপরীত ফল 
হয়| খগভায্যোপোদঘাতে আছে 
*হু্টং শব; স্বরতে| বর্ণতে। ব! মিথা। গ্রাহুক্তো 
| নঙমর্থমহ। 


স্ৎপাঙদন করেন। 


হিন্দু-গন্তিকা। 


[২২শবর্ষ বৈশাখ, 


যঙ্জমানং ছিনত্তি। ষথেম্দ্- 
শত্রঃ স্বরতে|ইপরাধাৎ | 
আবার উচ্চারণ ঠিক হইলেও আর্থ,বোধ 
না হইলে ফল হয় না। 
পগ্ংপুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ 
'ধীত্য €বদং ন জানাতি যোহর্থং| 
যোহর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভর্রমশ্্রতে 
নকমেতি জ্ঞান-বিধুত গাপ]। ॥ 
ভালপাল।হীন শুষ্ক বৃক্ষের নাম স্থাণু 
অর্থ।ৎ মুড়গাছ। মুড়গাছ যেমন আপনার 
ভার আপান বহন করে মাত্র, বুক্ষের 
গ্রধান উদ্দেপ্ত ফুফুপ মম্পাদন করিতে 
পারে না) কেবল আ।লানি কাঠের অন্ত 
দরকার হয়, পলেইনধূপ অর্থ-বোধ না করিয়। 
উচ্চারণ €শখিয়া বেদের অভ্যাস করিলে 
ভার হইতে হয়) 'গকুত ফগলাভ হল 
না। তবে ব্রাতাত্ব নামক একদাতীষ্ন 
পাগনাশ হয় মাত্র। আরও বলয়াছেন-- 
প্যদ্‌ গৃগীতমবিজ্ঞাতং লিগদেনৈব শব্বাতে। 
অন্গ্রাবিব শুফৈধে! নতভভ্বগতি কঠিচিৎ॥” 
যাহ।( অবিজ্ঞাত) অর্থবোধ না করির] 
গুরুর নিকট পঠিত হ্যা যগাষথ উচ্চারিত 
হয়) তাহা আিশূগ্ঠ অল।রে প্রক্ষিণ্ত শুষ্ক 
কাটের গায় জলে ন--অর্থৎ দেরপ 
বেদ মন্ত্রপাঠে ফুল হয়ন।। তাদৃশস্থলে বেদের 
মুখাবেদত্ব থাকেন।। কেন! জানার্থ বিদ্‌ 
ধাতু হইতে বেদশব 'নম্পন্ন হইমাছে। বেত্তি 
নেন ইতি বেদশব্ব-পর্বাচনম। তথা 
পপ্রত্যক্ষেণানুমিত)। ব1 যস্ত,প'য়োন বুধ্যতে। 
এন! বিদন্তি বেদেন তন্মানেদস্য বেত |” 
প্রত্যক্ষ ও খনুমান দ্বার যেন বোঝ! 
যায়না, তাঞাই বেদে বিদাত হুওয়। খান 


নল বাগ.বতে। 


গ্রথম সংখ্যা! ] 


বলিয়। 'বেদ' বেদ নামে অভিছিত হুইরাছে। 
সুতরাং আমাদের নিকট বেদ আব্দে হই- 
পাছে। কাজেই ফল হুষন) 

পশান্‌ ন দদর্শ বাঁচং 


শুন ন্‌ শালানানাহ। 


উপ 
উত্তত্বঃ 
উচ্চে| কট 'ন্বং বিদাত 
জয়ের পভ টউনতী আুদাসাঃ | 
আর্ত কেহ দেখিয়া ও “ব্দশাকাকে দেল্থ 
না, কেচ শুনিষ়াও শোনেনা। জী যেমন 
হুবেশ ধনিয়া কাময়মান পতির নিকট 
আংতাগকাশ কার, 'দেইবপ যে বেদরঙ্সা 
শর।,নবার চে! করে, বেদে তাহার নিট 
আ(তগ্রকাশ করেন। 
বিনা অর্থবোধে ফলম্বীকার করিতে 
হইলে, শু*পক্ষীর অহরহং কৃষ্ণনা মে[চ্চারণে 
হ্বর্গগাঁভ স্বীকার করিতে হয়। যদি বছ। 
যায়, “ভাব্গ্রাহী জনার্দিন* | কিন্ত ভাল 
ক? আমাদের ভাব থাকিলে ছে 
ভগবান্‌ ভাঁবগ্রাহণ কারধেন? আমাদের বে 
ভাবেরই অভাধ। অর্থনোধ এবং যথাপ্নার 
উঠোরণ নহইলে ভাব আদিবে তেল? 
রসবোধ থ।কিলে তো রসের সঞ্চার 5৮7? 
একে উচ্চারণ কতিবার শক্তি নাই, 
দ্বিতী্তং অর্থ,াধ করিবার ক্মত। নাই। 
তৃতীকতঃ আমাদের মুখা অধিক্ষার ৪ ন!ই | 
তৈতিল ॥১টপনিষকে লিখিত হইয়।ছে-- 
যডকের শ্াান্তিক্যবুদ্ধ চাই এবং সংযম ও 
তম্ময়ত। প্রভৃতি গুণ ন। থাকিলে কার্ধো ফল 
হয় না। বঙ্গে ব্রাঙ্ষণ-মল্কাসশ্মিলনের আবি- 
াষ হইঘাছে, কিন্তু তাকাদারা ক্রিসাদন্ষ 
লোক গ্রস্ত হন! কেন? বেদবিদ্যাণয় 
স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত তাহার ফল চিরভাবী। 


উপাঁয়ের কথা। 


ঙ৫ 


অচিরফলতাবী পুরোিত"ব্দি।ালয় স্থাপন 
একান্ক কর্তবা| কার্যাফল গতাক্ষ। 
দেখান”র চেষ্টা করুন। বথাষণ ক্রিগাবান্‌ 
পুরুষ গস হইলে আর বাহোপকরণের 
বেশী আন্ভ্ীকত| থাকিলেল]। বাচা এখন 
যাল্গ ভয়: দেকালে তাঙ্কা মন্ত্র ভইত । আমর! 
এখন সেই মনহ্‌কে মাহাৎসার করিখ] মন্ত্রে 


দ্বারে বন্্রদান ৮১ উপসংভাে বক্ষ বা. 


“সক্কব্যো নঙ্গু মারবন্তরুরয়ং পাথাদ 
পাণোলটৈর। 
বরং গরিষিঞ্জ কিং চিবয়াশ কাক? 


পরিজ্ঞামত। 

মুলে মুক্তরসে গলে বিগতিতে 
হী নণা বলে 

নসাদনা গরিস্থিতেই গড়তে 
ধরপি বারাং তব॥ 


অর্থাৎ “হে মেঘ! এখনও 'রতগসিল্জে 
বৃক্ষ সীন আছে।| ক্মতগন ৮1 
তালকণ। দ্বারা ইার সেচন কব। পেস 


সময় কিন্তুগ। ম্খনীরস ভুইশ,। +++] 


রত, মরন ০ 
ঝা “য়! ৪] 1. ঙ ঞ্টেগ ন্দলে। মুন: ধারা 


রগ কাত “৮ তব না। অজএর 
হিল মনো 5৯০1 ঈ কষছে চেগ! 
করুনা ৬. 2 পিকাগ পঞঙ্জেক বাপি 
বর্ণাশ্রামাটিহ আ াজনপূর্বক কার 
মনেবকো চেষ্টা কৰন বাটিচেষ্ট সমর 


চেষ্টায় ফলঞ্সব কারনে । 

আজকাল পায় সমস্ত জাতিট উৎকর্ষ" 
স।ধনের [ষ্টার ধাবিত &টমা/চ। 
কেব' অথণলালসার ০.» বধিঝা হত 
পাছেন। সঞ্চারণনীল উপববিইকে ধর়ি।ন, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাই ব্রাঙ্ছ? 
আর অন্ত জাতিতে তেদ উপল হয়ম। 


ওল 


৩৬. হিন্দু-পপ্ট্িকা | 


আকুতি, প্রকৃতি ও কার্যে সব সমান 
হইয়| ঈড়াইতেছে। ভাব উচিত-. 
'ব্রাঙ্গণসাযচ দেহোহয়ং ক্ষুত্র-কা মায় নেষাতে। 
কুচ্ছ্ায় তপলেচেহ পরত্রচৈব শর্্াণে ॥ 
ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র বিষয়ভোগের জন্ত দেহ" 
ধারণা অভিমত নম । ইহুকালে কেবল 
কুচ্ছ-চান্দ্রার়ণদি ব্রত এবং পরকালে শাস্তি" 
জুথের জন্ত ব্রাহ্মণের শরীর-ধারণ। ভগবান্‌ 
বাক্গণগণকে আবার ক্রিয়ারত মন্ত্রপরায়ণ 
করুন্। যথাবিধি অনুঠিত ধর্মকর্ম সুর্ষল 


প্রসব করুক। দেশের উপদ্রব উপসর্গ 
দুরীতৃত হউকৃ। জনগণ চরিতার্থ হউকু। 


জ্ীবজেন্্রনাথ শ্ৃতিতীর্ঘ। 


সংসার-মরু | 


সংমার-মরু মাঝারে বুঝি গ্রাপ হায়! 
আছে নাকি মরগান? 
খুজিয়াছি বহু স্থান 
ন। পেয়ে তার সন্ধান, 
ভূলিয়াছি ব্ুবার মুগতৃষ্কার় 


ভঁ(কি চারু চিত্র তা'র মত্ত কল্পন!য় 
সাছসে করিয়। ভর 
হুইডেছি অগ্রসর 
সীমাহীন এ প্রান্তর, 
£খ-শে!কন্সৌর-তাপে দছিতেছে কায়। 


প্বীনেছি উদ্ভান নাকি ুচার শোত্তায় 
শে!ভে সদ! মনোহর, 
নির্মেখ নীল অঙ্থর 
ঢালে দিনে সৌরকর 

যে কর মৃছলস্পর্শে গ্রহনে কোটায়। 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


ধীরি ধীরি মমীরপ বন্ধিছে তথায়; 
নাহি ঝরে ফোট। ফুল, 
সৌরতে প্রাণ আকুল, 
মধু লোভী অলিকুল 

মধুর গুনে সদা পরাণ মাতায়। 


রজনীতে স্থধাকর ভাসাপ্ ধরায় 
তরল রজত করে, 
গ্রাতিনিশি বোমপরে 
পূর্ণকল শোতা ধরে 

দিক্‌ হ'তে দিগন্তরে ভামিয়। বেড়ায়। 


মঞ্ু কুঞ্জবনে তথা গাখী সদ! গায়, 
সুমধুর কল-তামে 
সুধাধ।র ঢালে গ্রাণে, 
ভক্ত যথা মত্ত প্রাণে-- 
বিভুগুগ-গানে সদ! শ্রবণ জুড়ায়। 


সফল থতুর ফুল ফুটিছে তথাগ্, 
সকল খতুর ফল 
প্রসবিছে দ্রুমদল, 
তাহে পুনঃ জুশীতল 
ছমদানে সদ! তার! গথিকে ভুড়ার়। 


কুলুকুলু গান করি শোতম্বতী-ধায়, 
আছে যার সেই কাণ 
শোনে সে মধুর গান 
মুগ্ধ য|হে মনঃ প্রাণ, 

ফিব। তালে বীচিভঙ্গে নেচে নেচে যায়। 


চলি ভব-মর়-মাবে ফ্লাস্ত মম কায়? 
সে উদ্তান লক্ষ্য করে 
চলেছি মাহন-ভরে, 
দ্ধ দ্নেহ সৌর-কয়ে 

হয়েছে পাথেয় খাত নিঃশেবিত গ্রায়। 


প্রথম সংখ্যা | 





মাতা পিত। বনদ্ধুঙ্ন ছেড়েছে আমায় 
কেছু আগে ফেছ পাছে 
ক্লান্ত হয়ে পড়িয়াছে। 
ঈ্ীণকণ্ঠে জল যাচে 
সন্দুখে বনিতা মম বালুকা-শধ্যার। 
ভীম্দর্শন চক্রব্তা। 


আয়ুর্ষেদ | 
আহার-_ওষধ। 
জাঁনিন1!, কেন আমার ভিষক্‌ বন্ধুগণ 
সময়ে আমাকে জরব্যগুপ পিখান নাই | দ্রবা- 
গুণ যৌবনে জানা থ।কিলে, আমি আজ 
আকর্দণা হইব কেন? কত দীর্ঘনীবন 
পাইতাম। জ্রবাগুণে অধিকার থাকিলে 
সমাজ হইতে কতশত যোগ দুরে থাকিত। 
কতরোগ অস্কুয়ে বিলুপু হইত। কত 
অকাল-মরণ নিবারিত ভ্বইত | 
বুঝিন| বাঙ্গ।লীর মন্জাগত আলম গুণে 
ভিষকৃকুল সনাতন আরুর্বেদ-গরচারে 
বিসুধ। (১) নতুন মহর্ষি চরক ও সুরত 
যাহাকে অপথ্য বলিদ্নাছেন, হিন্দুর গৃহে গৃহে 
তাহ! নিত্য ব্যবহৃত হইবে কেন? 


খতৃবিশেষে খাদারস বাবগ্থা করিতে 


সবি 


(১) আরব্বেদের দ্রব্য গুপ চিকিতৎলক- 
গগ লু$্ইর। রাখেন নাই। ভ্রবাগুণ 
সন্বদ্ধীয় বহু পুস্তক তাহারা বলভাবায় গ্রক।শ 
করিয়াছেন। কবিরাজ শ্রীবুক্ত নগেন্ত্রনাথ 
ও দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির। যেরূপ অল্মু/ল্য 
প্রবাগুণ বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন, 
তাহ! জানা থাকিলে একমুঘে!গ 'আঅকারণ' 
মনে হইবে। হিঃপঃ লং 


আয়ুব 


তন 


হয়। শ্রীঘ্মে যেরসম্ুপথা, শীতে সেরস 
কুপখ্য এবং গ্রীঘে যেরস কুপথখা, শীতে 
তাহা স্ুপথা। এসকল খাভবিচার হিশুর 
গৃন্কে কিজইয়। থাকে? 

আবার কতকগুল দ্রবা কুপথ্য বলয়! 
আমুর্বেদে বর্জিত হইরাছে, কিন্ত হিন্দুর 
রহ্ধনশালায় বর্জিত খাগ্তগুাল সাদরে 


নি গৃহীত হইতেছে। 

ৃপথ্য-নির্বাচনল করিতে হইলে ধাতু- 
বিশেষে ধাতুর বল-_অবল জান! শাবহক। 
যথাঃ 
ধাতু গ্রীষ্ম গ্রারটু বর্ষ। শয়ৎ হেমন্ত বসন্ত 
বারু সঞ্চয় বাাধি উপশম ০0 ৯ ৬ 
পিত্ত * * সঞ্চয় ব্যাশি উপশম » 
কফ উপশম ০ সঞ্চয় বাধি। 


হুতরাং গ্রীষ্ম ও গ্রাবুটুকালে (২)বারূ- 
নাশক রস গ্রহণ করিতে হইবে, বর্ষা ও 
শরৎকালে পিত্ব-নাশক রস গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং হেমন্ত ও বসস্তকালে কফন!শক 
রস গ্রহণ করিতে হইবে। 

আযুর্বেদ.মতে স্বাহৃ-অন্ন ও লধণ রস $--. 

বারুনাশক ও কফবদ্ধক 

কটু তিক্ত কবায় রস £-_ 

বাঁধুরর্ধক ও কফ-নাশক 

সত তিক্ত এবং কযাক্গরস £-_ 

পিত্ত নাশক ও অপরত্রয় পিত্তবর্দছক। 

স্থির সিদ্ধাত্ত এই ষেঃ__ 
বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্যান্ত শাহ জয় 
লবণরস তোজন করিবে এবং কটু তিক 
কযষায়-রম তাগ করিবে। ভাডু হইতে 
অগ্রথায়ণ পর্যন্ত শ্বাছু তিক্ত কষাররস 
ভোজন করিবে এবং ক্ম্ন লবণ কটু বর্জন 
করিবে । এএবং পৌষ হইতে চৈত্র পর্যযস্ত 

৫২) প্রারট গুবর্ধা এক। লেখক 
শীতের উল্লেখ করেন নাই। গোল হুইয়াছে। 

ছিঃ পঃ সং। 


ত৮ ছিন্দু-পঞ্জিকা । 


কটু তিক্ত কষান-রন ভো৭৭ করিবে 
এবং শ।ছু অম্ল লবণ রস বর্জন করিবে। 
যে হিন্দুর আমূর্বেদের বলে হিন্দু 
গ্রাচীন সভাত।, জগতে অপাগে শীর্ষস্থান 
অধিকার কিস! রহিয়াছে, মেই 'গাচিন 
সভাতার নিগ্নুম গুলি যথার্থ পরতিপালিত 
হ্ুইতেছে ন।। তাই চিনুঙ সদ্যতা বচনগত। 
মানুষ মাবিধার কল আবিকারে পাশ্চাত্য 
সভাত। আন্বতীয়। মানবের দীর্থ'জীবন- 
ল।ভের উপানন আনিদ্কারে গীচা প্রাচীন 
ভাতা আন্বতীয় । 
খতু-বিশেষে দোকন-রল নির্বাচন কর্তধা 
কিন।-+এ প্রশ্ন পাশ্চাতায-মস্তিষ্ষে অদ্াপি 
উদিত ভয় নাই। 
খঢ়ুবিশমে ডে(জন-রদ-নির্বা(চন- 
বিধির নেক গিগ্রমন আছে। 
সর্বাপতৃতে ভ্রিদোষস দ্রবা গুলি গ্রহ" 
ণের কোন বাঁধ! লাই বরং উদ্ধার! গুণ- 
কারক। 
তিদোষপ দ্রবা। 
১। বশালি তুল 
২. য্ুক তুল 
৬1 সৈহ্ধৰ কবণ 
৪1 হ্ৃদিণ (নামন্্ণ মুগ) মাংস 
৫1 এগ ' কঙ্ঃপর্ণ মুগ) মাংন 
৬। ছাগ মাস 
৭। লানপক্ষীর মাংস 
৮1 তিভ্ভিনি পক্ষীর মাংন 
৯। ছাগদধি 
১৪। নারীচঞ্ধ 
১১। ছাগদখি 
১২। ভিদোষপ ভ্রব্যসহ পকে খত 
১৩। পুরাণ মধু 
১৪। প্রাণ ইক্ষুগুড় 
১৫ মধুর দাড়িন 


[২১শ বর্ষ বৈশাখ, 


রা” ০ হজ ০ সারি 


১৫। গ্রাটীন আম্লক 


১৬। শুক কুল 
১৭) পাকা কু 
১৮। পটে.ল 


১৯। তাতবাল মুগাক্ 
২৭ লি কাণ্থ 


২১। হ্ররিত"পী 

২২। বুট্টিধ জনা 

২৩। শিলজল 
(ক্রমশঃ) 
শীবৃদ্ধ-__ 


বিধবা। 


শুত্রবপনগংবৃত কান 

শ্বেত'সবোজ চিত্ত। 
হিন্দুর ঘরে দেব-ছুলভ 

পুত গরম বিল্ত। 
হৃদগ্ুঠন মাখ| চন্দন 

নন্দনতর-মুলে। 
পুর্ণ লো ডি বিকা!শি বিশ্ব 

নিয়েছ আপন কোলে 
চিরবর্চিত করি নিঞ্তি 

পালীয়-স্রে। স্েছ। 
জাশান্তিঘের1 সংসারমর্ 

শাপ্তি ভগিয়া দেছ। 
মুর্খ মানৰ বোঝে না তাই 

ভোমান্ “বিধবা? কছে। 
ওগে। তবতরে সংলার ঘোরে 

প্রীতির মলয়। বছে। 
কিসের খিধবা, তুমি যে সধব! 

পুর্ণত।-হর! প্রাণ ১ 


স্বামীর পুণ্য-গ্রেম-চিত্ত1-- 
ভক্ত হয় খান ॥ - 


প্রথম সংখ্য। ] 


(২ 0 

ঘন্ষন-হছীন বন্দলে তব 
* জ(ত্বন। নব গ্রাণে, 

গৃহগ্রাঙগণে মেহনদিঞ্নে 

অমরত। টনি আনে। 
ব্রঙ্গচাঁক্িণী ব্রহ্গচর্ধো 

নূতন পলোক ওনি”-- 
পুরিত নবীন গেম-পল ছু 

বাঙ্গার গৃহখানি। 
খ।কুক তুচ্ছ সমান্স-কার্ধো 

সতত জোমার মানা 17 
বাজালীর গৃহে গো টির তারে 

করিও গৃছিনী-পণ|। 
মুক্তি মঙ্গল সম্বল তন-- 

দেব মন্দির খানি! 
ভব আবাহন গোলোক হাঙগিয়। 

হরিকে আনিবে টানি! 
কিনের বিধবা, তুমি যে সপবা 

পুর্থত1-র! এপ ৫ 
ত্ব।মীর পুণা-গ্রেম-চিন্1-- 

ভারতও হৃদ% খাল ॥ 

€॥ ৩ ) 
একের চিন্ত। ব্দায় নিয়ে 

তোমার হৃদয় ত্যতে। 
শচঙেক চিস্ত। উদিত ভ/য়ে 

শতেক এাকারে রাজে। 
বিশ্বৃতি পুনঃ লগত “ভালে 

স্বর 'অ লেশে পুর। 
মহতী প্রক্ততি মত হাদর 

বিবাঁট মঞ্তে ভরা। 
গ্বিধবা-শিবাত ন।।৬ 'দশেব্সার 

জা'।-গ.ন1 কতু দেশ।” 
বলে হারা, তাঁর। চাহে ভুবাইতে '.. 

ঘতীত গারমাবেশ। 


রাজনীতি 


ভ. 


ধর্মের তরে জহর ব্রত 

আদর্শ মভ| উচ্চ )-- 
গ্রার্থন! কতু তাদের নহে 

স'সার-ুখ তুচ্ছ। 
কিসের ব্ধিন) তৃ্ম যে মু 

পূর্ণ ত।'ভর। প্রাণ 3- 
ন্ব!মীর পুণাপম-চিন্তাত 

ভরিত হদয় গান: 

শ্রীনৈষ্ঘনাণ কাখাতীথ গানতী। 


রাজনীতি । 


(পৃর্দাজবত্তি) 
উথ্থানহীনোরাজাতি বাছমানপি লিশাশঃ। 
গ্রধর্ষণীয়ঃ শক্রুণাং ভঙ্গ ইপ নিবষঃ 0১ 

রাজ] বুদ্ধিমান উর ও নিয়ত উদ্হাগু, 
বিচীন হঈলে নি'র্ষি সপের ম্তার শক্রু- 
গণের ধরণীর জইয়। থাকেন 1১৬ 
নচ শক্রববাচ্ায়া ঢু দলোহপি বলীয়ল! | 
লাহপি তি দহহাগ্িবিধমন্লং হিনন্তি চ॥১৭ 
শত্রু দু'বিপ হইলেও তাহাকে অবজ্ঞ। 
কর! খলবানের হর্ছশা নহে, কারণ অগ্লি 
অল্প ২হইগেও দগ্ধ করিতে এ"ং ব্ষি জল, 
মাত্র হইলেও জাবন ন।শ করিতে পারে 1১৭ 
এক।সেনাপি সম্ভৃতঃ শদ্রর্দ গঁমুপাশ্রিতঃ। 
সর্ববং তাপরতে দেশমপিরাজ্ঞঃ সমৃদ্ধিনঃ 0১৮ 
*ক্রে, হস্তাও ক্ষশ্ব পভৃতি অঙ্গ সকহেোর 
একাঙগ মাত্র লইয়। ছর্গে আশ্রন্ব গ্রহণ 
করিগে, সমৃদ্ধিমান্‌ নৃপতির সমস্ত দেশকেই 
গস্ভাপিক কাদতে পায়ে ।১৮ 
যাজ্ো রহসাত, তদ্বাকাং বথাথং- লোক" 
সংগ্রহ্ঃ॥ 
হৃদি যচচাসা জিসং ল্যাৎখানগগন ত" বস্তবেৎ 
১১, 


উস 
8৪ 


হচচাসা কার্।ং বৃজিন মার্জবেশেহ নির্ঘয়েৎ। 
দস্তনার্থক লোকল্য ধর্দিষ্ঠ।মাচরেত ক্রিয়াম্‌ 

॥২৪ 
রাজাং হি ম্ুমহওতক্ত্রং ধার্যাতে নাকতাব্মতিঃ। 
ন শক)ংমুছন! বোঢুমায়াসস্থান মুন্তমম্‌ 1২১ 
রাজাং সর্ধ।মিঘং নিত্য মাজ্ঞুবেনেহ ধার্ধযতে। 
তশ্মান্সিশ্রেণ সততং বর্তিতব)ং যুখিঠির ৫২২ 


রাজ| নিজ গোপনীপ বাক্য সকল, 
শন্তেবিজদের নিমিত লোকসংগ্রহ এৰং 
শ।রীরিক বাঁ মানসিক কৌটিল্যাদি এবং 
ঘে সকল হাীনকার্যা করিয়। থ।কেন, সকঙ্গের 
নিকট সারলা গ্রাকাশ করিয়া তৎসমস্তই 
গোপন করিবেন। লোক সকলকে সংগ্রহ 
করিবার নিমিত্ত ধর্মিষ্ঠ কর্ম সকলের আচরণ 
করিবেন; কারণ অকভাতা বাক্তিগণ 
স্থমছতৎ রাজাতন্ত্র রক্ষা! করিতে সমর্থ হয় 
না। যুধিঠিএ! অতাস্ত মু ব্যক্তি এন্সপ 
আয়াদগ্কান রক্ষ! করিতে সমর্থ হ্ুয়ন। 
এবং নিতান্ত সরল-পকৃতি হইলেও এতাদুশ 
সর্ধ-লোক-লোতজনক রাঙ্গা রক্ষা হয় না; 
সুতরাং সারল্য ও ক্রোর্যা এই উভরমিশ 
বৃত্তি অবলম্বন কর কর্তব্য । ১৯-স২২ 
যদ্যপ্যস্য বিপতিঃ য্াজ্রক্ষামাণদা নৈশ্লজাঠ। 
লোইপ)ম্ত বিপুলোধর্দ এবং-বৃত্ত। হি তৃমিপাঃ 
1২৩ 
যদি এই নিয়মে গ্রজা সকলকে রক্ষা 
করিতে রাঞ্ার বিপত্তিও উপস্থিত হয়, 
তথাপি উহ! ই তাহার বিপুল ধর্ম) কারণ 
এইরূপ বৃত্ত অবলম্বন করাই নৃপতিয় 
কর্তব্য । ২৩ 
€ ক্রমশঃ ) 
্ীবিধুতৃষণ শান্ত্ী। 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


অপরাধের কথ! । ধর্মজানের 
শোহখিলো দেশে অপরাধের প্রাবল্য ঘটিতেছে। 


হিন্দু-পশ্তিকা। 


[ ২২শ বর্ষ বৈশাখ, 


গ্রকাশ-+১৯১৩-১৪ থৃষ্টান্বে ৩৫২৩৮৭ টা 
ফৌজদারী বাপার সংঘটিত হুইয়াছে। 

১৯১১-১২ খৃষ্টাবের অপেক্ষা! এই বর্ষে১৯৩১৮টা 
অধিক অপরাধন্ধনক ব্যাপার ঘটিয়াছে। অপ. 
রাধের এরুপ গ্রসরবৃদ্ধি বস্ততই আশক্ষ(জনক | 


পরীক্ষানংবাদ। আগামী (জ্যে্ট- 
মাসের ৩.শেহুইতে ফরিদপুর আুহৎসভার 
নানাধিভাগের পরীক্ষা! আরব হুইবে। 
ফরিদপুরের যেসকল ব্যক্তি পরীঙ্গ। দিতে 
ইচ্ছুক, তাহার! অচিরে ২৯০1৪ কর্ণ গয়ালিশ 
স্বীটে আবেদন করুন। 


সম্পাদনে রাজ্জী। তাওনগরের 
মহার।ণী সাছেব! গজরাটী ভাষার একখানি 
সংবাদপত্র পরিচালন করিয়! থাকেন। 
অপর সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়াও 
থাকেন। সম্প্রতি মস্থ!রাণী সাহ্বা, বিলাতের 
ংবাদপত্রপম্প।দিকাদের সমিতির ভাইস্‌ 
গ্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। বেশত! 


নৃতন কলেজ । কলিকাত! গবানী- 
পুরের নুহাপি্ধ লাউথ. নুবার্বন স্কুল 
কলেজে পরিণত হুইল । আপাততঃ ইণ্টার- 
মিডিরেটু আর্ট কোন” পর্যন্ত অধ্যাপনার 
ব্যবস্থ(। কর্তৃপক্ষের বত্চেষ্ট। অক্ষুণ্ন থাকিলে 
কলে আরও উন্নতি হুইবে। 


গ্রীকৃ ফ।য়ার. | গ্রীক ফায়ার এক- 
গ্রকার ভীবণ প্ধার্থ। ইহার অনল 
এমন তীব্র যে, তাহ। জলেও নির্নাপিত 
হয়ন! | কিয়দিনপূর্বে মিরাটে একজন 
মহ্ারাধ্্রীয় যুবক, কতকগুলি বোমা ও কয়েক 
বোতল শ্রীকৃফায়ার্‌ সহ ধৃত হুটয়াছে। 
এই যুবক আমেরিকা--প্রত্যাগত। এই 
শ্রেনীর লোকের পক্ষে সমুদ্রযাজার বাব! 
না করাই ভাল ছ্িল। কারণ এই শ্রেণীর 
লোকের] পরিণামে সমুদ্রমধ্যে ত্বীপেই বান 
করিতে বাধা হয়। 


জ্ীহরিঃ। 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজিগ্রীকত ) 
হিন্ছ্‌-পত্রিকা 


শশ্শটি 


২২ বর্দ ২২ শখণ্চ ৰ + 7১৩২২ সাল। 
জ্যন্ঠ। 1 


২ম সংখা । ১৮৩৭ শকাব্দ | 


পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ। * 


জন্মান্তরবাদ বিষয়ে আঁ্যশান্্রকারগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই । জন্মান্তর- 
বাদ অপরদেশের মনীষিগণ কর্তৃক পুর্বেনে সমর্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু অধুনা! 
সকলের স্রীকুত। জীবগণের ম্বহ্রাই জীবনের শেব নহে, বরং ছার বলা যাইতে 
পারে। জীবের দেহ বখন জীর্ণ ও অকম্মণ্য হইয়া আইসে, তখনই মৃত্যুকে 
অবলম্বন করিয়া পুনরায় নুতন দেহ গ্রহণ করিতে হয়। 

পুর্বজন্মের ধশ্মাধশ্্ ও বাসনাসমন্বিত পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের জীব- সংজ্ঞা । 
অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত জীবচৈতন্্য, অখণ্ড পরম চৈতন্তের অংশ । ম্ৃৃতার পর 
যে জীব আপনার বাসনার সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারিয়াছে, সেই জীবই মুক্ত । 
জন্মজন্মীস্তরের পাঁপপুণ্যোপচিত দৃঢ়বদ্ধ বাসনার সমূলে উচ্ছেদ, তন্বজ্ঞান ব্যতীত 
সম্ভব নহে। এ বাসনাদারা জীব সম্পূর্ণ পরবশ হইয়া থাকে ; এ বাসনাবশেই 
পরলোকে হুখহুখ, মত্ত্যে পুনরায় দেহ-ধারণ | 

এই যুক্তপুরুষেরই কেবল পাঁরলৌকিক স্বর্গনরক বাঁ পুনর্জন্ম নাই। এত- 
দ্যতীত সকল জীবেরই পুনর্জন্ম অপরিহার্য । কেহবা মৃত্যুর অব্যবহিত 
পরে, কেহবা কিয়দ্দিন পরে, কেহবা বহুকাল পরে পুনর্জন্ম গ্রহণ করি- 
বেই। বাঁয়ুতে যেমন স্থুগন্ধ থাকে, বাসনা তত্রপ জীবে নিরন্তরই বিছ্যমান 
রহে। বাসনার অনুরূপই জন্ম । সতবাঁসনার ফলে শুতজন্ম, অসণ্ বাসনার 

রি 





২ হিন্দু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ষ জোষ্ঠ, 


ফলে অশুভ জন্ম। পুণ্যাত্িকা বাসনা সণ, পাঁপাত্মিকা বাসনা অসৎ ।' 
পুর্ববজম্মের পাপপুণ্য পুর্ববজন্মের পুরুষকার। উহাই মৃত্যুর অন্তে বাসনারূপে 
জীবের অনুবর্তন করে। যৌবনে অত্যাচারের ফলে বার্দকোে রোগ-ভোগ 
হয়। পিতা মাতা বা পূর্বপুরুষের অন্ধন্ব-বধিরস্বাদি সন্তানে সংক্রমিত হইয়। 
থাকে। তবে পুর্বজগ্মোচিত পাপপুণ্যময়ী বাসন! জীবে অনুবন্তিত হইবেন! কেন? 
বাসনার অবশ্য প্রকারভেদ আছে। কাহারও বাসন! সাধারণী। কাহারও বাসন! 
পাঁপপুণ্যোপচিত। অসাধারণী, কাহারও বা বাসনা উত্কটপাপপুণ্যোপচিতা অনন্য- 
সাধারণী। সাধাঁরণ-বাসনা-সমন্িত জীব মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জন্মিয়া থাকে ; 
কাঁরণ, তাহাদের বাসনা পাপপুণ্যোপচিতা না হওয়ায় অনুরূপ পারলৌকিক স্বখ- 
হুঃখ ভোগ করিতে হয় না, বা স্বান্নুবূপ দেহ-ধারণের জন্য অপেক্ষাও করিতে 
হয় না। যাহাদের পাঁপপুণ্যোপচিত্তা বাঁসনা, তাহাদিগকে কিছুদিন আকাশে 
মেঘ-ঘটার মত আতিবাহিক লিজদেহে অবশ্থিতি করার পর পুনরায় জন্ম লইতে 
হয়। আর যাহারা উৎকটপাঁপপুণ্যোপচিন্ত-বাসনা-সমস্থিত, তাহারা বাসনার 
প্রাখর্যে লিঙ্গতদহে মানস-সংকল্প স্থখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া অনুরূপ জন্ম-গ্রহপ 
করে। 

প্রত্যেক জীবকেই শ্থাবরসংশ্লেষধ লাভ করিয়া! তণ্পরে জীবরূপে জন্ম লইতে 
হয়। স্থাবরের সহিত লক্ষ লক্ষ বাসনাময় চেত্তনাসমন্বিত জীব সংক্সিষ্ট থাকে । 
শশ্য-ভক্ষণের সহিত সংশ্রিষ্ট জীব, রক্তের ভিতর দিয়া প্রথম শুক্রবূপে পশ্চাৎ 
রমণীগর্ভে গর্ভস্থ শিশুরূপে পরিবর্তিত হয়। শহ্যের ভিতর জীব জন্মে না, 
রক্তের মধ্যে উৎপন্ন হয় না। সুন্মম বীজভূত জীব, শশ্যে সংশ্লিষ্ট না থাকিলে 
চৈতন্যকে দেহের ধশ্ম মানিতে হয়, চার্বাকমতই আসিয়া পড়ে। 

দেহ পাঞ্চভৌতিক সংঘাত পদার্থ । চৈতন্য ইহা! হইতে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র 
কোঁন চেতন না থাকিলে, সংহত রূপরসাদ্দি বিষয় কখনও চেতন-সমন্বিত হইত 
না, এবং চেতনের অপেক্ষা ব্যতীত জড় পদার্থ, কখনই পরস্পর মিলিত হইতেও 
পারিত না । জড় বস্তু আর চৈতন্য, পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের মত 
বিরুদ্ন্বভাব। স্ৃত্যু হইলে ম্বৃতদেহই পড়িয়া থাকে, তাহা! হইতে এমন একটি 
বস্ত্র চলিয়া যায়, যাহা ম্তদেহ' হইতে ব্বতন্থ । 

“শরীরেধু ন চৈতন্যং মৃতেষু ব!£ভিচারতঃ৮ চৈতন্য দেহের ধর্ম হইলে দেহের 
সঙ্গেই লোপ পাইত। আর তাহা হইলে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য-লোপ দেখিতে 
পাওয়। যাইত ন|। স্মৃতি, অনুভূতি, উপলব্ধি প্রভৃতি দার চৈতন্যের সত্তা 
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উপলব্ধি করিতে হয়। একের স্মৃতি কখন অপরে স্মরণ করে না, একের 
ভানুভব অস্তটে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শ্মৃতি ও অনুভব-_যাঁহ! আমি 
উপলব্ধি করি, অপরে যখন শাহ! উপলব্ধি করে না, তখন স্মৃতি ও অনুভবাদি, 
প্রত্যেক চেতনতেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌। কিন্তু ্ূপরসাদি বিষয় আমার নিকট 
এবং প্রতোকের নিকট একই রূপ । আবহুমান কাল ধরিয়া জড়ের দর্শন একই 
প্রকার । আমি যাহার যে রূপ, আকার ও পরিমাণ দেখি, সকলে তাহাই 
দেখে। ইহাই জডের প্রকৃতি । তাই বিষয় জড়, বিষরী চৈতন্য । 

প্রত্যেক মানব মৃভ্য-অন্তে মানবই হইবে এমভ নহে। কেহ উওকুস্ট- 
যোনি, কেহ নিজ্শ্রেণী নর, কফেছ পণ পক্ষী, কেহ কীটপভঙ্গ, কেহ বুক্ষলতা, 
কেহ বা লোস্টরপাঁধাণ রূপে জদ্ম গ্রহণ করে। 

শরীয়জৈঃ কর্ত্মদোধৈর্যাতি শ্থাবরভাঁ নর: । 

কৃতকর্শের ভোগ শেষ হইলে পর ক্রমে হউক, একবারে হউক, পুনবায় 
মানব-জম্মলাত ঘটে । একজন্মের পাঁপেই বহুকাল নরক-ভোগ হইয়া থাকে, 
বা! বন্তজন্ স্থাবর পণ্ড পক্ষী বানরাদি জম্ম লাভ করিয়া ক্রমে * মানব-পদবীতে 
উন্নীত হইন্ডে ছয়। পাশ্চাত্যের ক্রামোম্সভিবাদ কু্তকর্ট্ের ফলভোগের ক্রমিক 
স্তর মাত্র । এই ক্রুমোল্পতিবাদ আর্ধ্যগপের পুনর্জন্ম বা জন্মাস্তরবাদের ভাসম্পূর্ণ 
একাংশ মাত্র। এইরূপ একাংশ দৃষ্টে আপনার মত্ত প্রচার করিয়া ডারুইন্‌ 
জগদ্যাগপী হশোয়াশির ছায়া অলঙ্কত। কৃত্তকর্প্ের কলতো।গাজ্ডে কাহারও ২ ক্রেমো- 
ন্নক্তি বস্তই এই গ্রকার হুইয়! থাকে । ক্রমোন্নতি শত্তভত্কৃত পাঁপপুণোরই ফল । 

জন্মান্তরবাদদ মানিলেই জগতের বাবভীয় বৈষম্যের মীমাংসা হইতে পারে। 
বৈষম্য স্ষ্টির শ্মসভাব ইহার অর্থকি1 একজন হাইকোর্টের বিচারক, অপরে 
কুলী কেন? আপাতদৃষ্টিতে ইহা বর্তমান অন্যের পুরুবকারেরই ফল। কিন্তু এক- 
জন রাজপুত্র হুইয়া জদ্মিল, অপারে অসঙ্য-গৃছে জন্মিল--ইহা ত তাহার ডৎ- 
জন্মের পুরুষকার নহে । আধ বিচারক ও ফুলীর বেলায় পুরুষকার, জন্মগত 
দারুপ বৈষম্যের বেলায় এ পুরুষকার হইবে না ফেন? পুর্ববজন্মের পুরুষ- 
কারের ফলেই কেহ উৎকৃষ্ট জন্ম, কেছ অপক্ৃষ্ট জন্ম লাত করে। পূর্ববজম্মের 
পুরুষকারের নামই দৈব বা অন । একজনেন্ন বুদ্ধি কুশাগ্রতীক্ষ, অপর জনের 
বুদ্ধি ম্ৃত্তিকা-স্থুল; একজনের প্রতিভা জগন্মান্য, অপরে তাহাতে বঞ্চিত; এক-. 
জনের মেধা অনন্যসাধারণ, পরের বজতিশ্মুল- এইরূপ লাঁঙ্ঘান্তিক বৈষম্যের 
কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তত্তজ্জান্ের পুরুষকার অর্থাৎ 


88 হিন্্-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ম জ্যেষ্ঠ, 


আদৃষ্টই কারণ। জন্মীস্তর ব্যতীত অনৃষ্টসত্তা নাই। পুনর্জন্ম না মানিলে এই 
ঘোরতর পার্থক্যের কোন সন্তোষপ্রদ কারণ দৃষ্ট হয় না। “পিতা মাতার গুণে” 
ইহা মানিলে শিশুর প্রতি অবিচার করা হয়। পিতা-মাতার কৃত কর্মের 
ফল সন্তান পাইবে কেন? একের কনম্মফল অপরে ভোগ করিবে কেন? 
পিত। মাতা ও পূর্বপুরুষের দোষগুণ সন্তানে সংক্রামিত হয় সত্য, কিন্তু সে 
দোৌষগুণ শিশুরই পুর্ববকৃতকন্মানুযায়িক হইয়া থাকে। 

গোবস জন্মিয়াই মাতার স্তন খুঁজিয়া লয়, বানর-শিশু জন্মিবা মাত্র বৃক্ষ- 
«খা ধরে, পক্মীশাবক ডিন্ব ফাটিয়া বাহির হয়। এ অণ্ষেণ, এ শাখা-গ্র্ণ, 
এ বহির্গমন কে তাহাকে শিখাইল ? পুর্ববজন্মের অনুস্থত শিক্ষা, বা জন্মাস্তরোচিত 
সংস্কার ব্যতীত এ সকলের অন্য কোন কারণ বুঝ। যায় না। রামকৃষেঃর কথা- 
মুতে পড়িয়াছি যে, (অনেকেই পড়িয়াছেন ) এক প্রকার পক্গী আছে, তাহারা 
হঁকাশেই ডিন্ব প্রসব করে; ডিম্ব শুন্যেই ফাটিরা গিরা তাহা হইজে শাবক 
ধহ্গত হয়ঃ পৃথিবীতে পড়িবার পুর্বেধেই শাবকের চক্ষু ফুটে, তৎক্ষণাৎ 
উন্ভিন্নচক্ষু শাবক, হাতার দিকে আকাশে উড়িয়া যায়। ইহার কারণ পুন্ড ন্ম- 
স.ক্গার বিনা আর কি হইতে পারে? জন্ম, প্রবৃত্তি, রুচি, শিক্ষা বৃদ্ধি, মেধা 
প্রভৃতির ঘোরতর পার্থক্যের মীমাংসা পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত কোন রূপেই করা 
বার নাঁ। অন্ধকার লক্ষ্যে লোগ্রক্ষেপের মত প্রকৃতি বা ন্দভাব-স্বীকারের'কোন 
সার্থকতা নাই। প্রকৃতি বা স্বভান-বৈষম্যের হেতু কি? পুর্ণনজন্য-কন্মানুযায়ী 
গকৃতি বা স্বভাব গঠিত হইয়া থাকে । প্রকৃতি বা স্বভাব আকাশ হইতে 
নামে না, ভূগর্ভ হইতে উখিত হয় না। প্রস্তর, লো প্রভৃতির প্রকৃতি বা 
স্বভাব, স্থির আদি হইতেই প্রত্যেকের একরূপ। একজাতীয় জড়ের প্রকৃ- 
তির পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক মানবের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। 
ইহার কারণ প্রত্যেকের কৃতকন্্ন। তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন কর্মের পার্থক্য-হেতু 
গুকৃতিও ভিন্ন ২। আকস্মিক বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইলে একই প্রকারের হওয়াই 
স্বাভাবিক ছিল। আকস্মিক বা যদুচ্ছালন্ধ বলিলে, স্থষ্টি-কর্তীকে খামখেয়াল, 
পক্ষপাতী, অথবা নিষ্ঠর বলিতে হয়। স্থগ্রির শৃঙ্খলা ও সামগ্রন্ত দেখিলে 
আকস্মিক বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বলা কোন ক্ষেত্রেই চলে না। 

পুনর্জন্ম গ্রহণ, ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নহে। : পুনর্জজন্মযায়ী জীব সংকল্লের মত, 
'্বপ্পের মত স্বর্কেত কর্ম্মানুরূপ বুঁসনার স্মরণ করে। তথগুপর এ বাসনার 
অনুরূপ সংস্কারবশে ম্বকন্ান্দবিত' শরীর গ্রহণ করে। 
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ন্বকামনন্বিরপাণি হুঃখানি নরকে পুনঃ । 
অন্ুুভূয়াথ যোনীষু জায়ন্তে ভূতলে চিরাৎ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। 
মুক্ত বাতীত সকলকেই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। পুন- 
জম্ম হইতে মুক্ত বিনা কাহারও অব্যাহতি নাই । 
অতি শৈশবকালের কথ লোকে স্মরণ করিতে পারে না, জসম্মান্তর-কথা 
্সরণ করিবে কিরূপে ? স্মৃতিশক্তির চরম উকর্ম সাধিত হইলে পুনর্জম্মপ্ৃতি 
কচি কোন ব্যক্তিতে সম্ভব হয়। ইহার উদাহরণ ১ বৎসর পুর্সেন একটি 
বালকায় দেখ! গিয়াছিল। সে আশ্চর্য পুনগ্জন্মস্থৃতির কাহিনী, সসস্ত সংবাদ- 
পরেই প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের শান বলে, উদ্বোধের কারণ উপস্থিত 
হইলে, জন্মান্তরদৃষ্ট বস্ত দর্শন করিলে পুনর্জন্মস্মৃতি অস্পষ্ট ভাবে উদ্দিত 
হইয়া থাকে । “যেন এই স্থান কখন দেখিয়াছি, ইহাকে বিশেষ পরিচিত বলিয়া 
বোর্ধ হইতেছে” ইত্য।ক।র স্মরণই জন্মাস্তর-স্থৃতি ৷ 
তবে সাধারণতঃ পুর্ববজন্মে মানব ছিল কিন| নিশ্চযন নাই--একই দেশে 
জন্মিয়াছিল কিন। স্থির নাই-_জন্মান্তর্দুট কোন বস্তুর দর্শন মিলিবে কিনা 
ভাহার ঠিক নাই, কাজেই জন্সান্তরস্মৃতি কিরূপে উদিত হইবে ? আর একই 
গঙ্ছে পুনরায় জন্মিলে জন্মান্তরস্মৃতি অস্পষ্টও ফুটে না, কারণ শৈশব অবস্থা 
হইতে একই গৃহ, একই আন্ীয় পরিজন দেখিয়া “আমার ইহা! জন্মান্তর- 
দৃষ্ট” এক্প অস্পষ্ট স্মৃতির অবকাশ-লাভ ঘটে না। পুর্ববজন্মে অত্যন্থ ঘনিষ্ঠ, 
বিশেষ পরিচিত, বারবারদুষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে যদি বর্তমান জন্মে জ্ঞানসঞ্চারের 
পর দেখা যায়, তবেই অস্ফুট জন্মাস্তরস্মতি অস্পহ্টতাবে ফুটিয়া উঠে। 
কদাচিশ প্রস্ুট হইলে সংসারবিতৃষ্ণ স্বতই আসিতে থাকে, অবিষ্ভাখ্রন্থি শিথিল 
হইয়া আইসে। বাসনার উচ্ছেদ হয় না বলিয়া মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না, 
কিন্ত বাসনার মোহকারিতা৷ সম্পূর্ণ নাশ প্রাপ্ত হয়। “আমি জানিতেছি, গত জন্মে, 
আঁমি উহার পতি বা স্ত্রী ছিলাম, উহাদের সন্তান ছিলাম,” এরূপ বিশ্বাস 
জন্মিলে বর্তমান জদম্মের উপরও তেমন বিশ্বাস থাকে না, সেরূপ আদর হয় না। 
সারমায়া সেরূপ থাকে না, থারিলেও 'ভাহা মিষ্ট বোধ হয়না । কাজেই. 
্রন্ফুট জস্মাস্তরশ্থৃতির উদ্রেক বিধাতার অভিপ্রেত নহে, শৃষ্টিরক্ষৌপকারী 
নিয়ম নহে তবে অস্ফুট জন্মাম্তরস্মৃতির উদ্নয়ে' কৌন ক্ষতি নাই; উহ! 
কিছুক্ষাণের জগ্য একটু উতলা ও ব্যাকুল করে মাত্র । .অভিজ্ঞানশকুস্তীন মাটিকে 
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পরমকবি কালিদাস অস্ফুট 'জন্মস্তরস্থতি একটি শ্লোকে হ্থন্দর রি 
দিয়াছেন। 
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাঁংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
পর্ণযৎস্থকো ভবতি যশ স্থখিতোহপি জন্কঃ। 
তচ্চেতসা ল্মরতি নুনমবোধপুর্ববমূ্‌ 
ভাবস্থিরানি জননাম্তরসৌহৃদানি ॥ 
শ্রম্য কোন বস্ত্র দেখিলে, মধুর কোন শব্দ শুনিলে, স্তৃখী ব্যক্তিও কখন 
কখন পর্ণশসুকমনা হইয়া থাকেন। নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির অবোধপুর্বব জম্মা- 
স্তর স্মৃতিই মানসপটে সমুদিত হয়। জগম্মান্তর সৌহার্দ জন্মান্তরেও স্থির থাকে। 
মৃত্যুকালে জীব যে ভাবনা করিবে, যাহার স্মরণ করিবে, সেই ভাবনা__ সেই . 
স্মরণ মৃভ্য-অন্তেও জীবে অনুবপ্তিত হইয়া থাকে। পাপী মৃত্যকালে স্থীয় 
দুষ্ধবশে বিভীষিকাই দেখে, কৃতকর্মের ফল স্বরূপ ভাবনাই ভাবে । পাখীর 
পাপাক্সিকা বাসনা সমুদিত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রণ্যাত্মার পুণ্যফলন্বরূপ ভাবন। 
ও প্মরণ হ্য়। মৃত্যুকালে জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নাম করে, তজ্জন্য আত্মীয় 
স্বজন “গঙ্গা নারায়ণ ব্রচ্ষ” বলিয়া! মরণাডুরের কর্ণের নিকটে চীতকার করেন। আসম্স- 
মৃত্যু ব্যক্তি যাহাতে ইষ্উদেবতার স্মরণ করিতে পারে, তজ্জন্য আত্মীয়বর্গ যথেষ্ট 
চেষ্টাও করিয়া থাকেন। গসা--শক্তি। নারায়ণ সগুণ সাকার পরমেশর। 
বরঙ্ষা__নিুণ নিরাকার পরম চৈতন্য । 
জম্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, শাহ 
পাঠকবর্গকে শুনাইতে ইচ্ছা! করি। তাহা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় 
নাই, কিন্কু তাহার সভ্যতা জন্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। 
একদিন আমার মাভামহ তাহার পঞ্চম্বর্ধীয় একমাত্র পুত্রকে লইয়া গোন্দল- 
পাঁড়ায় যান। কারণ সন্তানকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। গোন্দলপাড়ায় কুকুরে 
কামড়ানর ভাল গুধধ আছে, ইহা সকলেই জানেন। মাতামহ সন্তানকে লইয়া 
যখন নৌকাযোগে ফিরিতেছিলেন, তখন পুত্র কহিল “বাবা, যে বাড়ীতে আমর! 
যাই, তাহার পাশের বাড়ীতে আমি ছোটবেলায় কত আসিয়াছি, কত খেলা 
করিয়াছি, বাড়ীতে একটি পেয়ারা গাছ আছে, এ গাছ হইতে আমি কত পেয়ার 
খাইয়াছি। এমন কি বোধ হইতেছে যে, এ ঘরে শুইতাম। এ বাড়ীতে এক- 
জনকে আমি “মা” বলিতাম। তাহার পর রোগ হইল, আর জানি না। আমি 
এ ৰাভ্ভীতে ষাইলে পর সেই “মা” কত আদর করিল, একালে করিয়া ঘরে লইয়! 
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গেল, খাবার দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কৰে আবার আসিবে বাবা” ? 
আমি বলিয়া আসিলাম, “শীস্রই আবার তোমার কাছে আসিব |” বাবা, বল না, 
আবার আমাকে এইখানে আনিবে ? 

বালক জন্মান্তর-ব্যাপারটিকে তাহারই বাল্যকালের ঘটনা বলিয়া মনে 
করিয়াছিল। মাতামহ বিস্মিত স্তন্তিত হইয়া গেলেন। পুত্রকে তিরস্কার করিয়া 
একথা কাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিলেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যে এ 
পুত্র, আমার একমাত্র মাতুল মারা গেলেন। বালক সেই কথাটি আমার দিদিম 
প্রভৃতিকে প্রায়ই গল্প করিত। বারণ শুনে নাই। 

কিছুকাল পরে মাতামহকে আবার কি কাঁধ্যে গোন্দলপাঁড়ায় যাইতে হুয়। 
গিয়! দেখেন যে, সেই বাড়ীর পাঁর্থের পেয়ারা গাঁছে উঠিয়া একটি পাঁচ ছয় 
বৎসরের বালক পেয়ারা পাঁড়িতেছে। তীহাঁরই পুত্রেরই মত আকৃতি, কথার 
আওয়াজও সেই রূপই। অবশ্য আকৃতিগত কিঞ্ৎ বৈলক্ষণ্য -থাকিলেও বেশ 
বুঝিতে পারিলেন, তাহার পুত্রই জন্মিয়াছে। মাতামহ আর সেই বালকটীকে 
দেখ দিলেন না। আবার তাহার পিতামাতার নয়নের আনন্দ সন্তানটিকে 
তাহাদের ক্রোড়চ্যুত করিবার ইচ্ছ! করিলেন না । অশ্রচ্ছলছল চক্ষু লইয়! 
মাতামহ তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমার মাতুল মরিবার 
সময়ে “মা আমি যাঁইতেছি” বলিয়াই প্রীণত্যাগ করেন। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে 
এরূপ সত্য কাহিনী অনেক শোন! গিয়াছে । অনেকে সে সকল পড়িয়া 
থারিবেন। কিন্তু এটি যে সত্য, আমাদের ইহা স্থির ধারণা । 

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্ঘ। 


উল্ীমভ্ভগবদ্গীতা । 
( পূর্বানূবৃত্তি |) 
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্গহবিঃ-ব্রক্মাগৌ ব্রঙ্ষণা হুতম্‌। 
ব্রদ্মেৰ তেন গন্তব্য ব্রহ্মকপ্্মসমাধিনা ॥২৪ 
অন্বয়। অর্পণং (অপ্যতে অনেন ইতি অপ্পণং অ্বাদি ) ব্রহ্মা, হবি (অপ্যমাণ- 
স্বৃতাদিকং) বর্ন, ব্রহ্মা (ব্রক্মেব অগ্নিঃ তশ্মিন্‌ ) ব্রহ্ষণ- (কর্র কর্তীপি ব্রদ্মেবেতি 
যজমানঃ স্বয়ং ব্রহ্মবিত ) হুতং (হোমঃ) ব্রহ্ম, তেন ব্ষকর্ম্মসমাধিন। (ব্রহ্ম 
এব কর্্দ তশ্মিন্‌ সমাধিঃ চিত্ৈকাগ্র্য, তেন) ব্রহ্ম এব গন্তব্যং।২৪ 
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বঙ্গানুবাদ । যদ্ারা যজ্জে ঘ্বৃতাদি অর্পিত হয় সেই শ্রুবাদি ব্রহ্ম; যঙ্ঞার্থ 
ঘ্বত ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রদ্ধ এবং হোমকর্তা যজমানও ব্রহ্ম, ততকর্তৃক হোমও ব্রঙ্গা; 
ঈদৃশ কর্্মাত্বক ব্রন্গে, টিন্তের একাগ্রতা-বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্রহ্ম লাভ করিয়! থাকেন। 

আলোচন| । যিনি জগতের যাবতীয় বস্তুতে এবং সমস্ত কার্যেই ব্রহ্ম 
দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্গকেই প্রাপ্ত হন। যঙ্ছ-কার্ম্যে, ষিনি যক্ঞার্থ দ্রব্য শ্রুব 
ঘৃত অগ্সিকে ব্রক্গরূপে দর্শন করেন এবং সেই ছোমকর্তা যজমানকে এবং 
হোমকাধ্যকে ব্রহ্গরূপে দর্শন করেন, শিনি বঙ্গ প্রাপ্ত হন। 

সর্ববস্থানে সর্ববকার্যে ঈশ্বর-জ্ঞাঁন সম্বন্ধে সাধক কবি রামপ্রসাঁদের একটি 


গান এই-_ 
শয়নে প্রণাম-জ্ঞান, নিদ্রায় কর মা'কে ধ্যান 


ওরে নগর ফিরে মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যাম! মা'রে। 


যত শোন কর্ণ-পুটে সবই মায়ের মন্ বটে 
কালী পঞ্চাশতবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 


কৌতুকে রামপ্রমাদ রটে ব্র্মময়ী জর্বনঘটে 
ওরে আহার কর, মনে কর, আন্মতি দেই শ্মামা মারে ॥২৪ 
দৈবমেবাপরে যঙ্গ্ং যোগিনঃ পর্ধমপাসতে । 
ব্রঙ্গাগ্ীবপরে যজ্জং যজ্জেনেবোপজুহবতি ॥২৫ 
অন্বয়। অপরে ( অন্যে) যোগিনঃ ( কশ্ম-যোগিনঃ ) দৈৰং (দেবা ইল্দ্রা- 
দয় ইজ্যন্তে যম্মিন তং) এব (€ এবকারেণ ইন্দ্রাদিষু ব্র্াবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্‌) 
যজ্ঞং পর্ধ[পাসতে (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি) অপরে (জ্ঞান-যোগিনঃ ) ক্রঙ্গাগ্ো 
(ব্রঙ্গরূপে অগ্লৌ ) যজ্ঞেন এব ( উপায়েন, ত্রহ্গার্পণমিত্যাত্যুক্তপ্রকারেণ ) যক্ঞকং 
উপজুহবতি € যজ্ভাদি সর্ববকন্মীণি প্রবিলাপয়ন্তি ) (সোহয়ং জ্ঞান-যজ্ঞ্ঃ)। ২৫ 
বঙ্গানুবাদ । ভন্যযোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগীরা দৈব-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। অপরযোগী অর্থীঙ জ্ঞানযোগীরা ব্রহ্গরূপ অগ্নিতে যক্জরূপ উপায় 
দ্বারা যজ্জাদি কম্মের বিলাপন-সাধন করিয়া থাকেন-__অর্থাথ যজ্ছাদি সমস্ত 
কর্্মই ব্রহ্ষে অর্পণ করেন। ইহাই জ্ভান-যজ্ঞ ।২৫ 
আলোচনা । কর্ম্মযোগিগণ ইন্দরাদি-দেবোদেরশে যে যঙ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাতে 
উপাশ্ঠ দেবতায় ব্রঙ্গবুদ্ধি থাকে না, দেবত্ব অর্থাৎ দৈবশক্তি-সম্পন্নত্ববোধে ততৃপ্ত্যর্থ 
হন্রানুষ্ঠান থাকে৷, আর. 'জ্ঞানযোগিগণ ব্রক্মারপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় 


দ্বারা যজ্ঞার্দি ক্র বিলাপন-সাধন করিয়! থার্কেন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই বরঙ্গা- 
জ্ঞানে ব্রন্গে অর্পণ করয়। থাকেন। ইহার নামই. জ্ঞানযজ্ঞ ।২৫ 


দ্বিতীয় সংখ্য। ] জীমস্তগবদ্গীতা ।- ৪৯ 


শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্রিযু জুহবতি। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইক্ড্রিয়াগ্নিযু জুহবতি ॥২৬ 
অন্বয়। অন্যে (নৈষ্ঠিকা ব্রহ্ষচারিণঃ ) সংযমাগ্িযু  (ইন্ড্রিয়সংযমরূপেষু 
তাগ্নিধু) শ্রোত্রাদীনি ইন্ড্রিয়াণি জুহ্বতি (প্রবিলাপয়ন্তি ; ইন্দিয়ানি নিরুধ্য 
সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ) অন্যে (গৃহস্থাঃ) ইন্দড্রিয়ামিষু (ইন্ড্রিয়ান্যেৰ 
অগ্রয়স্তেযু ) শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ জুহ্বতি ( বিষয়ভোগসময়েইপি অনাসক্তাঃ সন্তঃ 
অগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্ড্রিয়েচু হবিষ্টেন ভাবিতান্‌ শব্দাদীন্‌ প্রক্ষিপস্তি 
ইত্যর্থট )। ২৬ 
বঙ্গানুবাদ । অন্তে অর্থাত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা, ইন্ড্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে 
শোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন। অন্য কেহ অর্থাৎ গৃহস্থগণ, ইন্ডিয়- 
রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল নিক্ষেপ করেন ।২৬ 
আলোচনা । পুর্ববশ্লোকে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্রোকে 
ইন্ডিয়-বিষয়-সংযম ও ইন্ড্রিয়সংযম যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে । নিষ্ঠাবান্‌ 
ব্রহ্মচারীরা অর্থাৎ অনন্যচিত্ত ব্রহ্গচিন্তাপরায়ণ ব্রহ্দচারীরা, ইন্ড্রিয়সংযমরূপ 
অশ্সিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে 
অন্তমুখ করিয়া বাহ ব্যাপারে অনাসক্ত থাকিয়া! সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থিতি 
করেন। অন্য কেহ অর্থাৎ গৃহস্থগণ, ইন্ড্রিয়রূপ অগ্রিতে দ্বৃতরূপ শব্দাদি বিষয় 
সকল নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদির ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া তত্তৎ 
বিষয় ভোগ করিয়। সংসারে বাস করেন ।২৬ 
সর্ববাণীক্দ্রিয়কন্মীণি প্রাণকম্মাণি চাঁপরে। 
আত্মসংষমযোগাগ ভুহবত্তি জ্ঞান-দীপিতে ॥২৭ 
অন্বয়। অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন ধ্যেযবিষয়েণ 
দীপিতে প্রজ্ঘলিতে ) আত্মসংযমষোগাগ্পৌো (আত্মনি সংষমঃ ধ্যানৈকাগ্র্যং 
সএব যোগঃ স এব অগ্নি তশ্মিন) জর্ববাণি ইন্দ্িয়কম্মীণি (বুদ্ধীক্পিয়াণি 
শ্োত্রাদীনি তেষাং কর্ন্দাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ন্দিয়াণি বাক পাণ্যাদীনি তেষাং 
বচনাদীনি কর্্াণি ) প্রাণকণ্ম্ানিচ € প্রাণানাং দশানাং কন্্াণি ) জুক্বতি [ ধ্যেয়ং 
সম্যক ভাতা তগ্মিন মনঃ সংযম সর্ববাণি কর্ন্দাণি উপরময়স্তি ইত্যর্থঃ] 1২৭ 
আলোচনা! ৷ ধীহারা উশ্বর-লীভের জন্য ধ্যানযোগনিক্ট, তাহারা আত্ম" 
সংযমরূপ যোগামিতে সমস্ত ইন্দ্িয়কর্মা ও প্রাণকর্মীশহোম করেব-_অর্থাৎ 
মাত্মসংযমপুর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া সমস্ত ইন্জিয়-কর্দম অর্থাৎ 
নদ 


৫০ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ 


"৮. (মক্দ্িয় চক্ষুঃকর্ণাদির কর্্দ দর্শন-শ্রবণাদি, কর্দেজ্দ্িয় বাক্পাপ্যাদির কর্ম 
২ ন-শ্রহণাদি এবং দশবিধ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান 
উদান, নাগ কৃর্্ম কৃকর দেবদত্ত ধনগ্রয়__এই দশবিধ প্রাণের কল্প যথাক্রমে 
রহিগমন, অধোনয়ন, আকুষ্চন-প্রসারণ, সমুক্লয়ন, উদ্ধোন্নয়ন, উদ্গার, উন্মীলন 
শ্ুৎকার, বিজ্তম্তন, সর্ববাঙ্গব্যাপিস্বাদি হইতে উপরত হইয়া একমাত্র ধোয় বর্ষে 
মনোনিয়োগ করিয়া যাবতীয় বাহ বিষয় হইতে সুস্ত থাকেন। ইহার নাম 
ধ্যান-যোৌগ | খ্যাবযোৌগী ধ্যানে পরমতব্রক্ষ-ছর্শনে আত্মানন্দ লাভ করেন ।২৭ 
দ্রব্যযজ্ঞীস্তপোযজ্ছা যোগবযজ্জাস্তথা পরে 
হ্বাধ্যায়-জ্ঞান-যত্কাম্ড যতয়ঃ লংশিতব্রতাঃ 1 ২৮ 
অহ্বয়। তথা পরে দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানমেব যজ্ঞে। যেষাং তে ) তপোৌষজ্ঞাঃ 
€ রচ্ছুচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞে। যেষাং তে ) € কেচিৎ ) যোগবজ্জাঃ ( যোগশ্চিত্ত- 
বৃত্তিনিরোধঃ স্‌ এব যজ্ঞো যেষাং তে) স্থাধ্যায়যজ্ঞাঃ ( যথাবিধি বেদাভ্যাসো 
ধজ্ো যেষাং তে) জ্ানযজ্ঞাঃ (জ্ঞানং শাস্তার্থ-বিত্ানং যজ্ঞে। যেষাং তে ) যতয়ঃ 
( বত্বশীলাঃ ) সংশ্িতব্রভাঃ চ ( সম্যক্শিতং ততীক্্ীকৃতং ব্রতং যেঘাং তে ) ২৮ 
বঙ্কানুবাদ । কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্জের অন্ুষ্ঠানকারী, কেহ ব! কৃচ্ছুচাক্দ্রয়ণাদি- 
গুপোকপূ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, কেহ বা. চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোখষজে্র অম্ু- 
্টানকারী, “কেহ বেদের অধ্যয়ন-শ্রুবণাদি রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কেহ শান্ত্ার্থ- 
বিজ্ঞানরূপ যজ্জের অনুষ্ঠাতা; অপর কেহ যত্রশীল দৃঢ়ব্রত। ২৮ 
আলোচনা । শ্রীতগবান্‌ বহুপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ করিতেছেন। দীঘিকা- 
পুফ্ষরিণী-খনন, দেব-মন্দির ধন্মশালাদি নিগ্মাণ, ক্ষুধার্তকে অনদান, নিরাশ্রয়কে 
আশ্রয়দান__প্রতিপালন ইত্যাদি বিহিত দানের, নাম দ্রব্যযজ্ঞ। সংযমন-সাধ্য 
কচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের নাম তপোঁষজ্ঞ। চিত্তরত্তিনিরোধপূর্ববক যম নিয়ম 
আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান যারা সমাধি এই অস্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম 
যোগযজ্ঞ। ক্রন্মচরধ্য অবলম্বন করিয়৷ গুরু-শুশ্রাষাপূর্ববক শ্রদ্ধার সহিত বেদা- 
ভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়ষ্ঞ বা বেদযজ্ঞ। যুক্তিপুর্ববক বেদের গুঢার্থ-নিচয়ের অব- 
ধারণের নাম জ্ঞান-ষজ্। কোন নিয়মের কিয়দংশেও ক্রুটী না হয় এরূপ সাবধানে 
অনুষ্ঠিত নিয়মপালনের নাম দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগী ভিন্ন: 
তিন্ন প্রকারে যন্ত করিয়া থাকেন। ২৮ 
অপানে: জুহ্বতি প্রাণং প্রণেহপাঁনং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ! প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ ॥ ২৯ 





প্রিতীয় সংখ্যা ] শরীমন্তগবদ্রীতী। ৫ 


'অন্বয়। তথা অপরে তাপানে ( অধোবৃত্তো। ) প্রাথং ( উদ্ধবৃত্তিং ) € পূরকেণ ) 
জুহবতি (প্রক্ষিপন্তি ) (পৃরককালে প্রাণান্‌ অপানেনৈকীকৃর্ববন্তি ) তথ ( কুস্ত- 
কেন) প্রাণাপানগতী (প্রীণাপানয়োরদ্ধীধো গতী ) রুদ্ধ (নিরুধ্য ) প্রাণায়াম+ 
এগ ( প্রীণায়াম-তত্পরাঃ ) রেচককালে অপানং প্রাণে জুহবতি। [ এবং 

রক-রেচক-কুস্তকৈঃ উপরমন্তি ইত্যর্থঃ ]। ২৯ 

৪৪৬৮ অপর প্রাণায়ামপরায়ণ, ধোগঁট প্রীণাপানগতি রোধ করিয়া 

প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু আহুতি প্রদাদ করেন। অপানবায়ুতে প্রাণ বায়ু আন্ুতি 


দান করেন । ২৯ | 
আলোচনা । আগ্রা, নিশ্বাস ত্বারা যে বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়! 


থাকি তাহার নাম প্রাশ-বায়ু। এবং প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ত্যাগ করি, তাহার 
নাম অপান বায়ু। এই বায়ুর গমনাগমনই আমাদের শারীর ক্রিয়ার মূল । 
প্রণালীপৃর্র্বক এই বাঘুর গ্রহণ ধারণ ও ত্যাগের নাম প্রীণায়াম। এই প্রাণা- 
য়াম অস্টাঙ্গযোগের প্রধান অঙ্গ । প্রাণবায়ু-গ্রহণের নাম পুরক, অপান-বায়ু- 
ত্যাগের মাম রেচক এবং প্রীণ বায়ু গ্রহণ করিয়া উভয়বায়রোঁধের নাম কুস্তক । 
প্রাণ বায়ু গ্রহণ করিয়া পুরক, উতয় বায়ু রোধ করিয়া কুস্তক” পরে অপান 
বায়ু ত্যাগ করিয়া রেচক-_ পুনরায় বিপরীতডাবে পূরক কুস্তক রেচক করার 
নাম প্রাণায়াম। ইছাই অপাঁনবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি ও প্রাণবাঁমুতে অপান- 
বায়ুর হোম ও কুস্তক ছার! প্রাণাপান-বাযুর একীকরণ রূপ প্রাণায়াম ২৯ 

অপয়ে নিয়তাহারা£ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি । 

সর্বেছ প্যোভে যজ্ভ্বিগো যজ্ক্ষয়িতকল্মযাঃ ॥ ৩০ 

যজ্ঞশিষ্টামৃতডুজোধান্তি ব্রর্ঘ-সনাতনম্‌। 

মায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞন্ত কুতোহম্যঃ কুরু-পত্তম ॥ ৩১ 

অন্থয়। অপরে মিয়তাহীরাঃ [ নিয়তঃ সংযতঃ আহার যেষাংতে ] [ প্রাণা- 
যাম-পরায়ণাঃ সন্তঃ ] প্রাণান্‌ [বায়ু ভেদান্‌] প্রাণেষু [ প্রাণভেদেষু ] জুহবতি। 
[ কুস্তকেন হি পর্বেধপ্রাণাঃ একীভবস্তি তত্রৈব লীয়মানেফু ইন্দিয়েযু হোমং ভাব- 
যস্তীত্যর্থঃ ] এতে সর্বর্ধেপি ফজজ্ঞ-বিদঃ [ যজ্জভ্ঞাঃ ] যজ্ক্ষধিতকল্াধাঃ। [ যজ্ঞ- 
ক্ষরিতপাপাঃ [ ভধস্তি ]। ৩০ 
যজ্ঞাশিহ্টামৃতভুজঃ [ যজ্ঞাবশিষম্‌ অমৃতরূপং অন্নং ভুঞ্জতে যে তথোক্তাঃ ] 

[ তে] সনাতনং [ নিত্যং | ব্রহ্মা জ্ঞান ঘ্ারেণ ] যাস্তি [ প্রাপ,বন্তি ] হে কুযু 
সন্ত, অয়ং [ অল্প-স্থখঃ অপি ] লোকঃ [ মনুস্থ-লোকঃ ] অব্য [ বজঞানুষ্ান- 
হিতদ্ত ] ন অত্তি কুতঃ তা; [ বহতথখঃ পরলোক ৩১ 


৫২ হিন্দু-পত্রিকা । [ হ২শ বর্ষ জোষ্ঠ, 





বঙ্গানুবাদ। অপর কেহ আহার-সংযম পূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া কুস্তক 
দ্বারা সকল প্রাণের (বায়ুভেদ ) একীকরণ দ্বারা হোম ভাবনা করেন। এব- 
স্প্রকারে যজ্জ দ্বারা উক্ত দ্বাদশ প্রকার যন্ভকারীর পাপক্ষয় হয়। ৩০ 

যজ্ভকাঁরীরা যজ্জাবশিষ্ট অম্বতরূপ অন্ন ভোঁজন করিয়া সনাতন ব্রঙ্গ লাত 
করেন। হে কুরু-শ্রেঠ, যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, তাহারা ইহলোকে সামান্য 
স্খও প্রাপ্ত হয় না, শ্রেষ্ঠ স্বখের কথা কি! ৩১ 

আলোচনা! । প্রীভগবান্‌ পুর্ধ্বোক্ত ২৫শ হইতে ৩০শ শ্লোক দ্বারা দ্বাদশ 
প্রকার যজ্ডের কথা বলিয়াছেন। এখানে যজ্জ শবের অর্থ ক্রিয়া । ব্লগ বা 
ঈশ্বর-লাভের জন্য দ্বাদশ প্রকার ক্রিয়ার নাম দ্বাদশ যঙ্ত। ১। ততক্জ্ভান-যত্, 
হ। ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়সংযম-যন্্, ৩। ইন্দ্িয়সংঘমধভত, ৪1 ধ্যানযেোগযজ্ভ, 
৫। দ্রব্যযজ্ঞ, ৬ । তপোষজ্ঞ, ৭1 যোগযজ্ঞ, ৮। স্বাধ্যায়য্ভ্, ৯। জ্ঞান- 
যজ্ঞ, ১০। দৃটব্রতযজ্, ১১। প্রাণায়ামযজ্ঞ, ১২। নিয়তাহারযভ্ঞ্ত | 

১। যজ্ঞাদি সমস্ত কর্্মই ব্রঙ্গে অর্পণ করার নাম তন্বজ্ঞান-যন্ত । ইহা 
২৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে । 

২। চক্ষুঃ কর্ণদি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় দর্শন-শ্রবণাদিতে অনাসক্ত হইয়া 
তন্তত্‌ বিষয় ভোগ করার নাম ইক্িয়বিষয়-সংযম-যজ্ঞ। 

৩। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তমুখ করিয়া অর্থাৎ বাহা জগতে 
অনাসক্ত থাকিয়। সংযমী হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়সংঘমষজ্ঞ। ২৬শ শ্লোকে এই 
২য় ৩য় যজ্জের কথা দুবল! হইয়াছে। 

৪। আত্মসংযমপুর্র্বক ধ্যানপরায়ণ হইয়া! দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়কল্্ন গু প্রীণ- 
কন্ম হইতে উপরত হইয়া একমাত্র ব্রল্দে মনোনিয়োগ করার নাম ধ্যানযোৌগ- 
যঙ্ঞ। এই ধ্যানযোগযজ্ঞক ২৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। 

৫। দীর্থিকা-পুক্রিণী-খনন, দেবমন্দির-ধর্্মশালা-নির্্মাণ, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, 
নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান--প্রতিপালন ইত্যাদি বিহিত দানের নাম দ্রব্য-যজ্ঞ | 

৬7 সংযমপুর্বক সাধিত রুচ্ছুচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের নাম তপোষজ্ঞঞ। 

৭। চিত্তবৃত্তিনিরোধপূর্ববক যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, 
ধারণা, সমাধি এই অস্টাযোগসাধনের নাম যোগ-যুজ্ঞ। | 

৮। ব্রহ্ষচর্য অবন্থলন করিয়া গুরুশু শ্রীধী পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত বেদা- 
ধায়নের নাম স্বাধ্যায় বা বেদযজ্্। ক 

৯। যুক্তিপূর্ববক বেদের গুঁীর্ঘনিচয়ের অবধারণের 'নাম জ্ঞানযজ্ঞ | 


দ্িচীয় সংখ্য! ] জীমন্তগবদূগীতা | ৫৩. 


সপ সি 


১০। কোন নিয়মের কোন অংশে কুটা না হয় এইভাবে অতি সাবধানে 
ষ্ঠ রূপে দৃঢ়ভাবে নিয়মপালনকরার নাম দৃটত্রত বা সংশিতব্রতযজ্ঞ । 

পঞ্চম হইতে ১০ম পর্য্যন্ত যক্ভঞগুলি ২৮শ শ্লোকে বলা হইয়াছে । 

১১। পুরক--কুস্তক-রেচক- ক্রিয়ার দ্বারা প্রীণায়াম করার নার্স 
প্রাণায়ামযোৌগধজ্ন্ত। ইহা ২৯শ প্লেকে বলা হইয়াছে। 

১২। নিয়মী হইয়া যোগশান্ত্রের উপদেশ অনুসারে উদ্বরের চতুর্থ ভাগ 
শুন্য রাখিয়া! -আহারসংযমপুর্ববক ইন্দ্িয়-বৃত্তি সংযমের নাম নিয়তাহার যন্ক । এই 
যজ্ঞ ৩০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। 0. 

এই দ্বাদশ প্রকার যত, যিনি শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিষ্পাপ 
হইয়। যজ্জাবশিষ্ট অমৃতান্ন ভোজন করেন। কিন্তু যাহারা এই সকল যজ্জত্বত 
করেন না, তীহাদিগের পক্ষে মুক্তি বা ন্বর্গাদিসম্পত্‌ দূরের কথা, সামান্থ সখ- 
লাভও হয়না । ৩০ । ৩১ | 

এবং বনুবিধা যজ্ঞা বিতত। ব্রঙ্গণে! মুখে । 
কর্ম্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববানেবং জ্জাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ 

অন্বয়। ব্রহ্গণো। ( বেদস্য ) মুখে এবং বনুবিধাঃ যজ্ভাঃ বিততাঃ € বিস্তীর্ণাঃ ) 
( তথাপি ) তান্‌ সবর্ধান্‌ কম্মজান্‌ (বাগ্ঘনঃকায়-কর্ম্মজনিতান্‌ আত্মস্বরূপ-সংস্পর্শ- 
রহিতান্‌) বিদ্ধি এবং জ্জাত্ব। (জ্ঞাননিষ্ঠঃসন্‌ ) বিমোক্ষ্যসে (সংসারাত্‌ বিমুক্তো 
ভবিষ্যসি ) ৩২ 

বঙ্গানুবাদ । বেদে এই প্রকার বহুবিধ য্ঞ বিহিত আছে। সে সকলই কর্মজ 
জানিও। এইরূপ জানিয়৷ (জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে ) সংসার হইতে মুক্ত হইবে । ৩২ 

আলোচনা ৷ পুবর্ষ পুর্ব শ্লোকে যে সকল যজ্ের কথ! বলা হইরাছে, বেদে 
এইরূপ বহ্যজ্জের বিধি আছে। এই সকল যজ্ঞ কায়িক বাচিক ও 
মানসিক ক্রিয়া হইতে উত্পন্ন, ইহাতে আত্মস্বরূপের সংশআ্রব নাই। এই 
প্রকার স্থির জানিয়া তুমি জ্ঞননিষঠ হইয়! মুক্ত হও । ৩২ 

॥ শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়া্দ যজ্জাজ জ্ভীনযভ্ঞঃ পরস্তপ। 
 সুব্বং কর্ম্মীখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ 

অন্বয়। হে পরন্তপ, দ্রব্যময়াত যজ্ঞা ( দেবাদি যজ্ভাত, ) জ্ঞানযত্ঞঃ শ্রেয়ান্‌ 
টনরারে রর রানির ডা 
পরিসমাপ্যতে ৷ € অন্তর্ভুবতি ) ৩৩ 

বঙ্গানুবাদ । হৈ পরস্তপ, ভ্রব্যসা্ষিত "বত হ্যপেক্ষা জঞাল-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যে 





চির হিন্ন-পত্রিকা। [২২শ বর্ধ জ্যৈষ্ঠ 


হেতু হে: পার্থ বেদোক্ত ন্বত্যুক্ত বা লৌকিক সকল কর্ণ্মই জ্ঞানে অনুর্ভ সত 
হয়। ৩৩ | 

আলোচনা । বেদ-প্মৃতি-বিহিত বা লৌকিক যত প্রকার কর্্দ আছে, সকলই 
জ্ঞানের অনুগামী! কর্মের দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি-লাভ হয়। ৩৩ 

তদ্বিদ্ধি প্রপণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তবদর্শিনঃ ॥ ৩৪ 

অন্বয়। প্রণিপাতেন € প্রণামেন ) পরিপ্রশম্নেন (কুতোহয়ং মম সংসারঃ কথং 
বা নিবর্ভতে ইতি জিজ্ঞাসয়৷ ) সেবয়া ( গুরু-শুশ্সীষয়া ) তত.জ্ঞানং বিদ্ধি € প্রা্হি) 
ভুযনিনঃ (শান্্রত্তাঃ) তবদর্শিনঃ তে (তুভ্যং ) জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি। ৩৪ 

বঙ্গাচুবাদ । প্রণিপাত দ্বারা এবং “আমি কে, কিরূপে আমার সংসার-তোগ 
নিবৃত্ত হয়” ইত্যাদি জিজ্কাসা ও গুরু-শুশ্রাষ! দ্বারা তত্বজ্জান লীভ কর । শান্ত 
তন্বদর্শীগণ তৌমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। ৩৪ 

আলোচনা । “আমি কে”? এবং “কি উপায়ে আমার সংসারযাতনার নিবৃ্তি 
হইবে $” ইহাই জিত্ভাসার বিষয়। সদ্‌ৃগুর ব্যতীত এ প্রশ্নের উত্তর অন্তে 
দিতে পারেনা । সেই উপদেষ্টা গুরুতে অচল! ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া 
সেবা শুশ্বঘা ছারা তাহাকে সম্গুট করিলে, তিনি জ্ঞানোপদেশ প্রদান 
কছেন। গুরতে ভক্তি-বিশ্বাস ও তাহার যতুশুশ্রষা ব্যতীত ততব্বজ্ঞান-লাভ 
হয়না । | 

(ক্রমশঃ ) 
শ্্রীচূর্গাচরণ দাস গ্প্ত। 





আচার্য শঙ্কর । 


কোন্‌ তীব্রসাধনার সঞ্চিত পুণ্যরাশি-ফলে লভেছিল 

ভারত তোমা” হুদয়াকাশে হে আচাধ্য শঙ্কর! প্রকাশিল 
দীপ্তিমান্‌ অংশুমালী অজ্ঞান-অন্ধকার বিদুরিত করি-_ 
প্রচারিলে ধন্ম সনাতন, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করি 
ভারতের প্রীণঃ শিখাইলে প্রসন্নগন্তীর ভাসতে অমর- 
অদ্বৈতকথা, বিচায়ি “তৎত্বমসি'-বাক্য মহান্‌ উদার 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রেস। ৫৫ 


তোমার প্রসাদে নিমেষে মিলাইল যত তাপ-ছুঃখ-ব্যথা ; 
শিখিল নর “জীব নহি” ব্রহ্ম আমি” ; ডুবিল বিশ্বজড়তা 
ফুটিয়াু উঠিল আনন্দের মহ্থোদ্বেলতা। দাঁড়াও আসিয়া 
বিশ্ব-কেন্দ্রমাঝে, শুনাও পুনঃ বহুত্বের দ্বার উদ্ঘাঁটিয়া 
পূর্ণতা-লাভ হবে নহে বহর কিন্তু একের আস্বাদনে__ 
--নহে ভোগের জগ্জালে, কন্মের বন্ধনে, কিন্তু ত্যাগে ও প্রেমে। 
জেগে উঠুক আজি আবার বিশ্বের স্ুুপ্ত স্তব্ধ পরাণ, 

লুক শবাস্ত ধ্যানে নিবিশেষ-সমাধির সঞ্চার মহান্‌। 

দূর হোক কোলাহল বৃথা মর্ধ্যাদা-গর্র্ব আত্ম-অবমান 

থাক্‌ সুধু নিত্য মৌন “স্বে মহিঙ্সি” স্থিত প্রকাশ গরীয়ান্‌। 


জ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম্‌ এ । 





স্ঞশ্ম £ 


এই পরিরৃশ্টমান জগতের সবে প্রেমের বিজয়বৈজয়ন্ত্রী উড্ডীয়মীনা। 
প্রেমের রাজত্ব, এ জগতে শ্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে সবর্ধত্র বিরাজিত। প্রেমের 
বলেই এই জগতের স্ষ্টি ও শ্থিতি। জীব, প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়৷ ভাসিয়াই 
সেই জীবনের চরমলক্ষ্য অনন্ত, অপার, অসীম মহাপ্রেমার্ণবে পৌবছিতে পারে। 

“সর্ববভূতে প্রেম-প্রদর্শনই” জর্ববধর্ের মূলকখা । জীব যে পধ্যন্ত অন্য জীবের 
প্রতি প্রেম না দেখায়, সে পর্য্যন্ত সে সেই সর্ববপ্রেম-ময়কে পায়না । যেহেতু 
কষুত্র-বৃহৎ সমস্ত জীবই সেই বিশ্ব-প্রেমিকের প্রেমের পাত্র। সসীমে প্রেম 
প্রদর্শন করিলে, তবে ত অসীমের প্রতি প্রেম দেখাইবার অধিকার জন্মে। 

প্রেমে কিন! করিতে পারে ? ' সর্ধব-প্রেমময়ের একবিন্দু প্রেমের প্রভাবে 
এই সমগ্র বিশ্ব এত মধুময় হইয়াছে । তাহার . কণামাত্র প্রেমের বলে 
আজ জীবের ঘর-বাড়ী এত প্রেমময় । জানিনা, সেই সর্বপ্রেমের আধার, 
বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক কত স্বন্দর--কত মধুর । 

ভ্রান্ত মানব, কেন তুমি বৃখা বাহিরে প্রেমের অনুসন্ধান করিতেছ ? এক- 
বার তোমার আপন ঘরের দিকে দৃষ্টি, কর. দেখিবে, সেথায় প্রেমের কি 


৫৬ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ 


অপূর্ব লীলাই হইতেছে । একই গৃহে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্মী, দৌহিত্র, পৌ্র 
মিলিয়৷ একে অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইয়৷ নিত্য কি অপরূপ প্রেমের খেলাই 
খেলিতেছে ! হিন্দু-পরিবারে নিত্য যখন এইরূপ প্রেমের খেল৷ হইয়৷ থাকে, 
তখন আবার প্রেমের অনুসন্ধানে বাহিরে ফিরিবার প্রয়োজন কি ? 

হিন্দু-পরিৰার একের স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে সমর্থ পুরুষ 
কায়িক ও মানসিক শ্রম করিয়া উপাজ্ভিত অর্থ আনিয়। পরিবারের প্রধান 
ব্যক্তিক্ন নিকট প্রদান করেন, তিনি তদ্দারা সংসারের যাৰতীয় ব্যয় নির্ববাহ 
করেন। সংসারের মধ্যে বদি কেহ অক্ষম হয়, বা অন্য কেহ অধিক উপার্জন 
করে, তাহা হইলেও কেহ সে বিষয়ে দৃক্পাত করেনা । সকলেই অক্ষম সক্ষম 
নিষিবশেষে সমান যত্বে, সমন্সেহে লালিত পালিত্ত হয়। ইহা কি প্রেমের 
অতুযুজ্্ল নিদর্শন নহে £ 

অনেকে আছেন, যাহারা হিন্দু পরিবারের এইরূপ একান্নবর্তিতার দোষ 
কীর্তন করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যাহারা একান্নবর্তিতার মহদ্‌্গুণ জানেন, 
তীহাঁরা ইহার নিন্দাবাদ করেন না। হিন্দু-পরিবার একটি বিদ্ভালয়; একজনকে 
অপর জনের প্রতি তাহার কর্তব্য শিক্ষা দেয়। এবিছ্যালয় পুক্রকে মাতৃ-পিতৃ-ভন্ভি, 
ভ্রাতাকে ভ্রাতৃন্সেহ এবং মাতাপিতাকে পুক্রবাৎসল্য শিক্ষা দেয়। এ 
বিদ্যালয় “স্বার্থত্যাগ”রূপ মহামন্ত্র শিক্ষা দেয়। হিন্দুসন্তান সেই মহামন্ত 
শিখিয়। অন্যের স্ুখ-সুবিধার জন্য আপন স্বার্থ বলিদান করে। স্থার্থত্যাগ 
ব্যতিরেকে প্রেমের অস্তিত্ব সম্ভবপর কি ? 

হিন্দু-পরিবারের ললনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি মনোহর 
দৃশ! দেখিতে পাই ! এখানে মাতা ও ভগ্মী প্রভৃতি রমণীগণ স্বামী বা. ভ্রাতা 
প্রভৃতি পুরুষগণের জন্য নিজের স্বখস্থাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দেন। ্‌ 

প্রেম কখনও একাকী থাকিতে পারে নাঁ। অন্যের প্রতি প্রেম দেখাও, 
সেও নিশ্চয় তোমার প্রতি দেখাইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রেম, কাহারও প্রেমের 
প্রতীক্ষা! করেনা । “ভুমি আমাকে ভালবাস বা না বাস, আমি তোমাকে ভাল 
বাসিব”__ ইহাই প্রকৃত প্রেমের নিদর্শন । 

হিন্দু-স্ত্রী, পাঁশ্চাত্যখণ্ডের তথাকথিত সভ্য রমণীবৃন্দের অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন- 
প্রকৃতির । স্বামীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া জীবন অতিবাহিত করাই 
হিন্দু-নারীর জীবনের চরম উদ্দেশ্ঠ নহে।  হিন্দুস্ত্রী গৃহ-কার্যে শ্বশ্রাকে সাহায্য 
করেন এবং কায়মনৌবাক্যে পাঁতি-স্নেবা করেন। তীহা দ্ারা যদি শ্বশুরগৃহে 


দ্বিতীয় সংখ্য। ] প্রেম। ূ ৫৭ 


কন্যার যশঃ প্রতিভাত হয়, তাহাহইলে কণগ্ঠার পিতার আনন্দের আর সীম! 
থাকে না। অন্দেশে স্ত্রী, স্বামীর বিলাসিতাঁর সহায় ও ছুর্দমনীয় ইন্ড্রিয়-তৃপ্তির 
আধার-বিশেষ বলিয়া পরিগণিত; কিন্ত ধর্ক্ষেত্র ভারতবর্ষে হিন্দু-স্ত্রীর নাম 
“সহধশ্মিণী” | এদেশে হিন্দ্রুত্ত্রী শুধু ভর্তার ভোগবিলাসের ইন্ধন নহেন, 
তিনি স্বামীর সহিত ধন্্/চরণের সহায়তাকারিণীও ধশন্মাধিকারিণী। এখানেই প্রকৃত 
প্রেম- সত্য-ভাঁলবাঁসা । এ ভালবাসার স্থান পাথিব জগতে নাই ; ইহা স্বর্গরাজ্যের | 

অধুনা এদেশীয় যুবকগণ, অভিভাবকেরা তাহাদের জন্য যে পাত্রী স্থির করেন 
তাহ! প্রত্যাখ্যান করেন। ইহা! আদ কর্তব্য নহে । ইহাতে নির্দোষ বালিকা- 
হৃদয়ের পবিত্র প্রেমের শ্োত প্রতিহত হয়। পাঁঠকগণ অবশ্য সন্রেটীসের 
নাম শুনিয় থাকিবেন। সক্রেটাসের স্ত্রী বড় কোপনা ছিলেন। সক্রেটীস 
তাহা! শুনিয়াঁও তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তাহার কোন বন্ধু তাহাকে 
জিত্াঁস! করিতেন, “আপনি জানিয়া শুনিয়াও কেন এই কোপনা ও মুখরা স্ত্রী 
লোককে বিবাহ করিলেন ?” তখন তিনি বলিতেন, “ইহার মুখে সর্ববদা ক্রোধ- 
পূর্ণবাক্য শুনিয়া এবং তাহা সম্ করিয়া আমি অন্যের ক্রোধপুর্ণ বাক্য সহ 
করিতে পারিৰ বলিয়াই ইহাকে বিবাহ করিয়াছি |” 

পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বামী-ত্যাগের (701৮০:০০ ) বিষয় অনেকে জানেন । 
পাশ্চাত্য দেশের আদালতে এই শ্রেণীর মোঁকদদম| যত অধিক হয়, অন্য কোন 
শ্রেণীর মোকর্দমা তত অধিক নহে । এই ঘটন! দ্বারা বুঝা যায়, পাশ্চাত্য দেশীয় 
স্বামী-স্ত্রী, প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম কাহাকে বলে, তাহ! আদৌ জানে না। সংসার 
করিতে হইলে মধো মধ্যে স্বামীন্ট্রীতে অল্পবিস্তর বাগ্বিতণ্ডা হইয়!৷ থাকে । 
এরূপ বাগ্বিতণ্ডা উভয়কেই ধৈর্য্যের সহিত সহা করিতে হয়। স্বামী যদি 
দেখেন, স্ত্রী আপন কর্তব্যকার্য্যে পরাম্মুখী, বা স্ত্রী যদি দেখেন যে তাঁহার স্বামী 
ব্বীয় কর্তব্যে উদাসীন, তবে উভয়ের উচিত, উভয়কে আপন আপন কর্তব্য স্মরণ 
করাইয়া স্থুপথে আনিবাঁর চেষ্টা করা । এইরূপ সামান্য কারণে চির জীবনের জন্য 
একে অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক নহে। বলা 
বাহুল্য, এরূপ দাম্পত্য-প্রেম পাশ্চাত্যখণ্ডে দেখ যায়। ০৩৪ এখনও এতটা 
আধঃপতিত হয় নাই। ৃ 

হিন্দ-পরিবারে আর একটি ষে স্বর্গীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা জগতের 
আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরিবারস্থ কোন লোক যদি ব্যাধিগ্রস্ত-_-এমন কি 
ঘোর সংক্রামক ' ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়, গবে পুকুষ-দত্রী সকলেই তাহার 


৮ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ জ্যেষ্ঠ, 





সেবা-শুশ্ধায় প্রীণপণ প্রযত্ব করেন। রোগীর শধ্যা-ধৌতকরণ হইতে যাবতীয় 
সেবা-শুশ্রীধা আপন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াও করেন। এরূপ প্রেম ষে 
স্বর্গীয়, দেবছুল্লত প্রেম, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
হিন্দু-পরিবাঁর ছাড়িয়। প্রতিবেশীগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা 
'প্রেমের কি অত্যুন্জল নিদর্শন দেখিতে পাই। যখন কোন প্রতিবেশীর বাটীতে 
নিতা নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকলে যাইয়! 
'কর্মমস্তীর বাটীতে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে। এটিও প্রেমের কম নিদর্শন 
নহে? | 
_ পুর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম সঙ্ীর্ণ সীমায় আবন্ধ নহে । প্রেমের রাজত্ব অসীম- 
অনন্ত-_অপার। প্রেম শত্রুকে মিত্র করে। প্রেমের মর্ম বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই 
শ্রীচৈতন্য বিধর্মী মুসলমানকেও “ভাই” বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ৷ প্রকৃত 
প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন বলিয়াই নিত্যানন্দ মাধইকে আলিঙ্গন করিয়া 
সলিয়াছিলেন-_ 
“মার্লি মার্লি কর্লি ভাল 
একবার হরিনাম বল্রে।” 
এই প্রেমের বলেই যীশুখষ্ট ভ্রুশে প্রাণত্য।গ-কালে ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন-_“পিতঃ ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না যে ইহারা কি 
করিতেছে ৮. 
হিন্দুপরিবারে নিয়ত প্রেমের যে কিরূপ অত্যুজ্ফল উদাহরণ প্রদগিত 
হইতেছে, তাহা এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা কর! ছুঃসাধ্য । প্রত্যেক হিন্দুঃ দরিদ্র 
হউক্‌, ধনী হউক্‌ দ্বারস্থ ভিক্ষার্থীকে কখনও একমুষ্তি ভিক্ষা না! দিয় ফিরায় না। 
অতিথি হিদ্দজাতির নিকট দেবতাবশ পুজ্য। হিন্দু জানে “সর্ববত্রাভ্যা- 
'্রতোগুরুঃ” | প্রত্যেক হিন্দ, বিশ্বাস করে__ 
“অতিথিরধস্ তগ্নীশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ততে 
স তন্মৈ ছুষ্কৃতিং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি 1” 
হিন্দ, অধ্যাপক, বিনা বেতনে, আহারাদি প্রদান করিয়! সধত্বে সমাগত বিদ্যা- 
কে শিক্ষা দান করেন। হিন্দ, পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ তীর্থক্ষেত্রসমূহে তীর্থ- 
যাত্রীদের স্থখস্বীচ্ছন্দ্যের জন্য পন্রশীলা” নিপ্মাণ করেন-_দরিদ্রেদিগের গ্রাসা- 
চছনের নিমিত্ত জত্রদির প্রতিষ্ঠা করেন এবং পথিমধ্যে পাস্থদিগের বিশ্রাম ও 
তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য, বৃক্ষরোপণ, জলাশয়-খনন করিতে কার্পণ্য প্রকাঁ করেননা। 


দ্িতীয় সংখ্যা] . প্রেম । ৫৯ 


পাঠক, একবার অবহিত চিন্তে ভাবুন, হিন্দজীবনে প্রেমের বিকাশ কতটা! 
পুর্ঘতা লাভ করিয়াছে ॥ 

পাশ্চাত্য জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রেমের আরও, 
বিকাশ দেখিতে পাই । সেখানে ভিক্ষুক বা নিরাশ্রুয় প্রতি গৃহস্থের দ্বারে ২ 
যাইয়। ভিক্ষ। করে না। খ্রীক্ানগণ সকলেই স্বন্ব অবস্থানুযায়ী অর্থ “সাহাধ্য- 
সভায়” দান করেন। পাশ্চাত্য দেশের যে সমস্ত ধনশালী ব্যক্তির উত্তরা- 
ধিকারী নাই; তাহার! যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি এই “সাহায্য সভায়” প্রদান 
করেন। এইরূপে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, সেই অর্থের স্থদে সাহাধ্য-সভার কর্্ম- 
নির্ববহক মহাশয় প্রতিদিন শত শত দরিদ্রের অন্নাভাব দূর করেন। পীড়িত, 
নিরাশ্রয়দিগের জন্য ইউরোপ খণ্ডে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই হাস 
পাতালে চিকিসক, ভৃত্য ও শুশ্সীবাকারী থাকেন তাহারা কোনও রূপ 
পারিশ্রমিক ন| লইয়! রোগীর যথাযোগ্য তন্বাবধারণ করেন। উন্মান্তব্যক্তির 
জন্যও পাশ্চাত্যখণ্ডে আশ্রয়ের অভাঁব নাই। নিরাশ্রয়,। মাতৃ-পিতৃহীন 
বালক বালিকাগণের জন্যও আশ্রয় স্থান প্রতিষ্ঠ। করিতে পাশ্চাত্য মানব পরাহ্মুখ 
হন নাই। সেই সমস্ত আশ্রয়ে বালক-বালিকাঁগণকে ষে কেবলমাত্র আহার ও 
বাসস্থানাদিই দেওয়া হয়, তাহ নহে; যাহাতে তাহারা রীতিমত স্তুশিক্ষিত 
হইতে পারে, ততকল্লে বিশেষ যত্ত করা হয়। মুক বা বধিরগণও ইউরোপবাসীর 
কৃপাদৃপ্তিতে বঞ্চিত হয় নাই। এমন কি, যদি কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যবসায়, 
ব। চাকুরীতে অকৃতকার্ধ্যত-নিবন্ধন পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিতে 
অক্ষম হন, তবে এই “সাহায্য-সভ।” যতদিন ন। তীহার। পরিবারের ব্যয়-নির্ববাহে 
সমর্য হন, ততদিন তীহ।দিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। ইউরোপবাসী 
কেবল নিজের দেশের লোকের স্থবিধা অন্থবিধার প্রতি আপনাপন দৃষ্টি আবদ্ধ 
রাখেন নাই_-কোন বৈদেশিক দেশভ্রমণাভিলাষে ইউরোপে গেলেও তাহাকে 
আশ্রয় প্রদান ও যথাযোগ্য যত করেন। 

প্রেম কেবল আপন! লইয়াই ব্যস্ত খাঁকেনা। প্রেমিক লোক অপরের: 
জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। ইহার উদাহরণ পাশ্চাত্য 
খণ্ডে কিছু বিরল নহে। জন হার্ডওয়ার্ডের ম্যায় লোক সমগ্র জীবন কেবল 
রোগীর সেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ফাদার দামিয়েন্‌ জনৈক সংক্রামক- 
ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সেবা! করায় স্বয়ং সেই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বর্গা- 
রোহণ করিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার, যোসেফাইন্‌ বাট্লার, _ কুমারী 


রঃ হিন্টু-পত্রিকা । [২২শ বর্ধ জ্যান্ত, 


ফ্লোরেন্স নাইটেল্‌ প্রন্ৃতি পাশ্চাত্য .রমণীগণ সারা জীবন কেবল দীন্দরিত্র, 
আতুর, রোগী, ও রণাহতদিগের সেবায় কাটাইয়াছিলেন ৷ 
ভারতবর্ষ দীন, দরিদ্র আতুর, অনাথ, রোগী বা রণাহতের সেবায় পাশ্চাত্য 
দেশ অপেক্ষা কতকটা পশ্চাৎপদ, তাহা দেখাইবার জন্য আমি পাশ্চাত্যখণ্ডের 
বিষয় উপরে লিখিলাম। একথা মুক্তকণ্টে বলিব যে, হিন্দগণ অধুনা কেবল 
আত্ম-স্থখেই নিমভ্জিত, দীন-দুঃখীর করুণ ক্রন্দন এখন আর পুর্ববব্ তাহাদের 
অবণ-বিবরে প্রবেশ করে না । হায়! যে দেশের শান বলেন-_ 
মাতরং পিতরং পুজ্রং দারাননিখিসোদরান্‌ 
হিন্থা গৃহী ন ভুপ্তভীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্টগতৈরপি ॥ 
সং পৃ সরে 
বঞ্চয়িহ্া গুরুন্‌ বন্ধুন যোভুড্ক্তে ম্বোদরস্তরঃ 
ইহৈবলোকে গঞ্োহসৌপরত্র নারকী ভবেৎ ॥ 
রা 
জ্ভাতিঃ বন্ধুজনঃ বহ্্িস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ 
অন্যোহপ্যধনযুক্তশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥ 
সেই দেশের হিন্দ,গণের আজ কি অধঃপতন ! হিঃ আজ তাহার জীবনের 
লক্ষ্য ভূলিরা গিয়াছে, তাঁই দেশের মধ্যে এরূপ দ]রিদ্র্য ও ছুঃখ দৃৰ্ট হইতেছে। 
যে একান্নবন্তিপরিবারপ্রথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, অধুনা কেবল 
নব্যশিক্ষিতই সেই একান্বপ্তিপরিরারপ্রথার দোঁষ-কীর্তন করেন। গ্াশ্চাত্য 
শিক্ষিতগণের পারিবারিক জীবন অনুকরণ করিতে যাইয়া অস্মদ্দেশীয় নব্য" 
শিক্ষিতেরা একান্নবস্তিপরিবারপ্রথার মূলে. কুঠারাঘাত করিতেছেন । 
কেহ কেহ বলেন যে, খাগ্াদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার মধ্যবিস্তশ্রেণীর লোকেরা 
এখন আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা জ্ঞাতি-কুটুন্ধকে পালন করিতে পারেন 
না। কিন্ত তাহাদের একবার বিবেচনা করা! উচিত যে, বর্তমানে তীহাদের 
আয়ের পরিমাণ তীহাদের পূর্ববপুরুষগণের আয়ের পরিমাণের তুলনায় অনেক 
পরিমাণে বদ্ধিত হইরাছে। আমার বোধ হয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভাবের এক- 
মাত্র কারণ বিলাসিতা । ইহারা এখন আর পিতৃ-পিতামহের ন্যায় সরল ভাবে 
জীবন যাঁপন করিতে পারেন না। একবার যদি তাহারা বিলাসিতার মাত্রা একটু 
হ্রাস করেন, তবে দেখিবেন, অচিরে তীহারা হিট দাাতী ০০০ 
পালন ও সাহাধ্যাদি করিতে সক্ষম হইষেন। 


দ্বিতীয় সংখ্যা | প্রেম । ওঃ 


আমাদের দেশে দারিদ্রা-বৃদ্ধি হইবার আর একটি কারণ আঁছে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প1ঠ-সনাপলান্তে কণ্মীবনে প্রবেশ করিতে যাইয়া আমাদের শিক্ষিত 
যুবকগণ কোন কার্য পান না। প্রতি বওসর সহত্সর সহ যুবক পরীক্ষায় 
কৃতকারধ্যতা লাভ করেন। কিন্তু তন্মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই কন্মী লাত্ত 
করেন। অবস্থা এইরূপ শোঢনীয় হইয়। দাড়াইয়াছে যে, কোন কোন আপীষে 
মীসিক কুড়ী, পঁচিশ টাকা বেতনে অনেক “বি এ? “এম এ” উপাধিধারী 
যুবককে শিক্ষানবিশী করিতে দেখা যায়। দেশের অবস্থা যখন এতদূর শোচনীয় 
হইয়। দ্রীড়ীইয়াছে, তখন 1201১101071 বিদ্যালয়াদির গ্রতিষ্) অবিলম্বে প্রয়ো- 
জনীয়। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেশের প্রতি ও দেশবাসীর 
প্রতি যাহার বিন্দমার প্রেম আছে, দেশের ধনসম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা 
করা তাহার পক্ষে সর্ব ভুম কন্ম। [110011011)00190119] 25590150101) অবশ্য 
' এ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা সাধন করিয়াছে; কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায়ের 
দান-প্রবৃন্তি এই মহৎ কার্টার প্রতি প্রধাবিত না হওয়ায় এই 855০0180101, 
দেশের ততটা কলাণ-সাধন করিতে পারে নাই । 
এইবার 'মনুষ্যেতর প্রাণীদিগের বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক। অতি 
প্রাচীন কাল হইতে এ কাল পধ্যন্ত মনুষ্য, ছাগ, গে, মহিষাদি জন্তুর উপর 
বড়ই নিষ্ঠরতা-প্রদর্শন করিয়। অসিতেছে। লোকে মনে করে, এই সমস্ত 
জীব ভগবান্‌ কর্তৃক কেবল মনুষ্যের স্ববিধা ও রসনার তৃপ্তির জন্য স্থহট হই- 
য়াছে, কিন্তু এরূপ ধারণা কি ন্যায়সঙ্গত % আপন শিশুসন্তানকে যেমন 
 মাতৃ-স্তন্ের অস্ুতধারা হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার মনে অব্যক্ত ছুঃখ উপস্থিত 
প্র,» গোঁবৎসকেও তাহার মাতৃস্তনের দুপ্ধ-হইতে বঞ্চিত করিলে তাহারও 
মনে সেইরূপ কষ্ট হয়। কিন্তু নিষ্ঠুর মানব তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। ভগবান্‌ 
মেষাদি জন্তরকে শীত-নিবাণের জন্য পশম প্রদান করিয়াছেন, আমরা আপনাদের 
শীতবস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদিগকে সেই ভগবদদত্ত পদার্থ 
হইতে বঞ্চিত করি। আমাদিগের শকটাদি টাঁনিবার জন্য নিরীহ অশ্ব বা 
গোজাতিকে কি ভীষণ কষ্টই না দেই। ধন্য বুদ্ধদেব! ধগ্ তাহার অমৃতময়ী 
বাণী! আজ বৈষ্ণব ও জৈন সম্প্রদায় তীহারই আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া জীব- 
হিংসা হইতে আপনাকে বিরত রাখিয়াছে। জানিনা, নৃশংস মানব কবে.এই- 
রূপ নিষ্ঠর জীবহত্যা ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদ্ভোজী হইয়া মনুষ্যেতর জীবের প্রতি 
প্রেম-প্রদর্শন করিবে? 


৬২ হিন্দু-পত্রিক। [ ২২শ বর্ষ জ্যেষ্ঠ, 


সবিপ্রাণীর উপর সমভাবে প্রেম-প্রদর্শন করিয়' তবে সেই সর্বব-প্রেমময়ের 

প্রেমরাজ্যে পৌছিবার অধিকারী হইতে হইবে। প্রেম আমাদিগকে এ জগতে 
আনয়ন করিয়াছে-_-প্রেমের ছারা তাহাকে লাভ করিতে হইবে । সমস্ত প্রাকৃতিক 
বস্ততে প্রেম বিলাইতে হইবে-_শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা 
হইতে হইবে, তবেই ভ আমরা ঠিক সত্যের অধিকারী হইব__তখনই আমাদের 
মুখ দিয় স্বতঃই-_-এই বাণী বহির্গত হইবে__ 

“এই বিশবমাঝে, যেখানে যা” সাঁজে 

তাই দিয়ে তুমি সাঁজায়ে রেখেছ । 

পত্র-পুস্পফলে দেখি যে সব রেখা, 

রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা 

স্বন্দর নাম বিহঙ-অঙে লেখা, 

(প্রমানন্দ নাম নয়নে লিখেছে ।৮ 


শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ॥ 





আধাতা বামায়ণান্তর্গত-_ 
ওঞঝরাম গীত|। 


ঞীমহাদেব উবাচ । 
ততৌজগন্মঙ্গল মঙ্গলাতনা 
বিধায় রামায়ণকীপ্ভিমুত্তমাম্‌। 
চচার পুর্ববাচরিতং রঘৃত্তমো 
রাজধিবর্ষ্যেরভিসেবিতং যথা ॥১। 
শ্রীমহাদেব বলিলেন__- 
যাহা পাঠ করিলে জীবগণের ব্রক্মজ্ঞানজন্য অনির্র্চনীয় আনন্দ-লাঁত হয়, 
যাহা শ্রবণেন্দিয়ের ও মনের অশেষ তৃপ্তিকর, এবং যাহা মুক্তির একমাত্র সোপান, 
সেই রামায়ণ গ্রন্থের বর্ণনীয় রাবণ-বধাদি লীলা-নিমিস্ত উত্তমকীত্তি-লাভ করিয়া 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র, পুর্বর্ব-পুরুষেরা ও অন্যান্য রাজধিবৃন্দ যেরূপ ভাবে প্রজা- 
পালনাদি করিয়া জনগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজারঞ্জন কার্ষ্যে 
তশ্পর হইয়াছিলেন ॥১। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] শ্রীরাম-গীর্তা । ৬ 


সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা 
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ। 
রাজ প্রমন্তষ্ঠ নৃগস্য শাপতো 
সির লট রাঘবঃ ॥২। 
উদারচিত্ত লক্ষনণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! ভগবান্‌ 8 সপ্রসঙ্গাধীন 
প্রাচীন ইতিহাস দ্বারা তব্বজ্ঞানের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়াছিলেন। রাজা নৃগ পুণ্য- 
বান্‌ ও দানশীল ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণদ্িগকে সহজ ধেনু দান করিতেন। 
একদা! কতকগুলি গাভী এক ব্রাহ্ধণকে দাঁন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী গাভী 
ব্রাহ্মণের শৃহ হইতে পলাইয়া যায়, রাঁজানুচরগণ পথ হইতে সেই গাভী আন- 
য়ন করিয়াছিল। রাজ! না জানিতে পারিয়৷ সেই গাভীটা পুনরায় অন্য ব্রাঙ্মণকে 
দান করেন। দ্বিতীয় ব্রাক্মণ যখন গো সমূহ লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় 
পূর্ববদানগ্রাহী ব্রাঙ্গণ পথিমধ্যে এ গো সমূহের অন্তর্গত নিজ গাভী দেখিয়া 
পরস্বাপহারী বলিয়া উহার সহিত বিবাদ করেন। অবশেষে উভয়ে মীমাংসার 
নিমিত্ত রাজ-সমীপে সমাগত হইলেন। রাজা তখন অন্তঃপুরে ছিলেন। ব্রার্মণ, প্রদত্ত 
গাভী অন্যকে অর্পণ করা হেতু রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতে রাজ নৃগ 
ককলাস-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুষ্য যেমন কর্ম্মই করুক না-__অনবধানতা- 
প্রযুক্ত তাহাতে অশুভাশঙ্কা থাকেই । রাজা নৃগের অজ্জঞানকৃত পাপ-ভোগের ন্যায় 
শুভাশুভ কন্ম-জন্য সুখ-দুঃখ অবশ্থই ভোগ করিতে হয় ॥২ 
কদাচিদেকীন্ত উপস্থিতং প্রভুং 
রামং রমালালিত-পাঁদ-পক্কজম্‌। 
সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধতাবনঃ 
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্িতোইব্রবীত্‌ ॥৩। 
তত্বজ্ঞানের এইরূপ মহিমা শ্রবণ করিয়! লোকোপদেশের জন্য একদা পবিত্র- 
চেতাঃ লক্ষণ, লক্গনী ধাহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন সেই নির্জনপ্রদেশ- 
স্থিত ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে প্রণামকরতঃ ভক্তিসহকারে বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন ॥৩। 
ত্বং শুদ্ধবোঁধোঁইসিহি সর্ববদেহিনা- 
মাত্মাস্যধীশোহসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ং । 
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে ! 
পাদাজ-ভূঙ্গাহিতসজসঙ্গিনাম্‌ ॥8। 
হে ভগবন্। তুমি বিশুদ্ধ বোধ-স্বরূপ এবং সর্বপ্রকার জীবগণের আত্মা 
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ও অধীশ্বর, অর্থাৎ অন্তর্ধামিতা হেতু তুমি সকলের নিয়ন্তা অথচ তুমি আকাররহিত |. 
তবে দে সকল ভক্ত, ভূন্গের ন্যায় তোমার পাদ-পক্কজ-পযুষপানে একান্ত পিপাস্থ্‌, 
সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্সগণের নিকটেই তুমি স্বয়ং প্রকাশিত হও, অন্যে 
তাহা দেখিতে পায়না ॥8। 
অহং প্রপন্নোহস্মি পদান্ুজং প্রভো ! 
ভবাপবর্গং তব যোগি-ভাবিতম্‌। 
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং 
স্থখং তরিষ্যামি তথানুশাধিমাম্‌ ॥৫। 
হে প্রভো ! আমি অনন্যগতি হইয়া আপনার যোগিগণবান্দত সংসার- 
মোক্ষপ্রদ চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইলাম, যাহাতে আমি এই অন্ভানরূপ অপার 
ভবপারাবার পার হইতে পারি, আপনি তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করুন ॥৫। 
শুত্বাথ সৌমিত্রিবচোহখিলং তদ| 
প্রাহ প্রপমান্ত্িহরঃ প্রনম্নধীঃ 
বিচ্ঞানমজ্ভানতমোপশান্তয়ে 
শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণঃ ॥৬। 
অনুরন্ত ভক্তগণের অশেষরেশমোচনক(রী, জনকাদি রাজর্ধিগণের ভূষণ- 
স্বরূপ ভগবান্‌ জীীরামচন্দ্র, অনুজ লক্মমণের বাক্যপরম্পর আবণ করিয়া সকল অন- 
থেঁর সুল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য তন্বজ্ঞান-বিষয়ক কথা কহিলেন ॥৬। 
শ্রীরাম উবাচ। 
আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবনিতীঃ ক্রিয়াঃ 
কৃত্া সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ | 
সমাপ্য ততপুর্বব মুপাস্তসাধনঃ 
সমাশ্রয়েত সদ্গুরুমাতলন্ধয়ে ॥৭। 
শ্রীরাম বলিলেন__ : 
হে লক্ষ্মণ ! প্রথমতঃ নিজবর্ণাশ্রমবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাস- 
নাদিরূপ কর্ম্ানুষ্ঠান করতঃ তাহাকে সর্ববনিয়ন্ত। জানিয়। নিষ্কামচিত্তে সমস্তফল 
ভগবান্কে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং আত্মজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত সদপগ্ুরুর আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইবে ॥ 
ইহাদ্বারা স্পব্টই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, যে বর্ণের ও যে আশ্রমের 
যে ধন্ধ্ন বিহিত, তীহাদ্বার! চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করে, এবং ক্রমে তত্বজ্ঞান উৎপন্ন 
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হয়, বর্তমান সময়ে ষাহারা বর্ণাশ্রমধন্দ্ন মানেন ন। এবং সেই ধর্মে ষাহার! 
অনধিকারী, তাহাদের আত্মজ্ঞান হইতে পারেনা, সুতরাং মুক্তি তীহাদের বহুদূরে 
বিদ্যমান; অতএব বর্ণাশ্রমধন্্মন অবশ্য অনুষ্ঠেয় ॥৭। 
ক্রিয়া শরীরোদ্তবহেতুরাদূতা 
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তে ভবতঃ সুরাগিণঃ | 
ধর্্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং 
পুনঃ ক্রিয়া! চক্রবদীর্্যতে ভবঃ ॥৮ 
যাহাঁরা “আমি কর্তা” ইত্যাদি অভিমান বশতঃ ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ না 
করে, সেই সকাঁম পুরুষবর্গের আদর-সহকারে অনুষ্ঠিত পূর্ববজন্মকৃত সৃখছুঃখের 
হেতৃভূত শুভাশুভ কন্ধসমূহ বর্তমান-শরীরোত্পত্তির কারণন্বরূপ হয় । আর 
ইহজন্মে শুভাশুভ কাম্যকর্ম্-জনিত শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট পুনরায় দেহোতপত্তির 
কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং এই সংসার কুলালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে । 
নিষ্কাম হইয়। কর্ম করিলে কর্ম্ম-ফল সঞ্চিত হয়না, স্ৃতরাং তাহা ভোগ করিবার 
জন্য আর দেহধারণেরও প্রয়োজন থাকেন।। দেহ কম্মফলের ভোগাঁয়তনমাত্র | 
যিনি বাসনাবিমুক্ত না হইয়৷ কর্ম করিবেন, তাঁহার পুনজন্মে বিশ্বাস না থাকিলেও 
০৪ দেহ-ধারণ করিতেই হইবে ॥৬। 
অজ্ঞানমেবাস্যহি মুলকাঁরণং 
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে 
বিদ্যেব তন্নাশবিধো পটায়সী 
ন কম্ধ তজ্জং সবিরোধমীরিতম্‌ ॥৯। 
অজ্ঞীনই সংসারের সমবায়িকারণ ; কর্ম্ম অর্থাৎ তজ্জ্য অদৃষ্ট নিমিত্তকারণ। 
কর্্মদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারেনা, কেনন! কর্ম্ম সকল অজ্ভান হইতে উৎপন্ন, 
্তরাঁং পরস্পর অবিরোধী, কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞান এতছুভয়ের পরস্পর বিরোধ 
থাকায় একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানপাশ-চ্ছেদনে সম্পূর্ন সমর্থ ॥৯। 
নাজ্ঞানহানির্চ রাগসংক্ষয়ে। 
ভবেত্ততঃ কর্ম সদোষমুস্তবেত্‌ ৷ 
. ততঃ পুনঃ সংস্থতিরপ্যবারিত৷ 
তম্মা [খোল্ঞানবিচারবান্‌ ভবেৎ॥১০। 
হে লক্ষণ! কণ্্ম ও অজ্ঞান উভয়ে সম্পুর্ণ. অবিরোধী, এ কারণ কাম্যকর্্দের 
অনুষ্ঠান করিলে অজ্ঞানের কিছুমাত্র হাঁনি হয় না, এবং বিষয়ানুরাগ-বিলোপ-জনিত 
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চিত্ত-শুদ্ধিও জন্মে না, বরং তাহাহইতে ক্ষণোত প্রত্তিশীল ও ,ক্ষণভঙগ,র সৃখ- 
দুঃখ-ন্বরূপ দোষবশভঃ কর্দমজালের উদ্ভব হয় এবং তাহ! সংসার বৃদ্ধি করে। 
অতএব বিবেকী ব্যক্তিগণ তত্বজ্ঞান-লাভার্থ বেদীস্ত-বাক্য দ্বারা জ্ঞান-বিচারে 
তগুপর হইবেন ॥১০। ক্রমশ£_ 

| শ্রীইন্দীররকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ। 


পঞ্চ ম*-কার 

ব্রঙ্গ-রন্ধে, ঝরে সোমধারা, 

সে অমৃত পানে যেবা মাতোয়ারা, 
মদ্য-সাধন! তার; 

“মা'-রূপা রসনা,-তাহারি অংশ 

শশনে তৃপ্ত পরমহংস, 
মাংস-সাঁধন! যা'র। 

বহিছে নিয়ত নির্মল-নীর৷ 

গঙ্গ! যমুনা--পিঙ্গলা ইড়া-- 
উচ্ছসি?'জীব-দেহ নু 

শ্বাস প্রশ্বাস” তাহে ছুটা মীন, 

যেকরে ভোজন হ'য়ে যোগাসীন, 
মত্হ্-সাধক সেহ। 

কোটি রৰি জিনি'অতি উজ্জ্বল, 

কোটি শশী জিনি' অতি স্থুশীতল, 
স্বচ্ছ পারদাকার; 

আত্ম বিরাজে যে মহাঁপস্মে 

কুগুলিনীরে আনে সে সন্ে, 
মুদ্রা-সাধন যা'র। 

শজন-পাঁলন-প্রলয়-কারণ 
মৈথুনরস-সাঁর়, 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] রাজশাঁসন ৷ ৬৭ 


সে রসে মজিয়া যেই যোগীজনা 
আপনারি মাঝে ডুবায় আপনা 
মৈথুন-যোগ তার ॥ 
শ্রীভূজঙগধর রায় চৌধুরী ॥ 


রাজশাসন। 


প্রাচীন ভারতের নৃপতিবর্গ প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য দেশে শান্তি, নীতিও 
সন্ধপ্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য “শাসন” প্রচার করিতেন । রাজ-শাসনবাণী ডিপ্ডিমধ্বনি- 
সহযোগে সর্বত্র ঘোষিত হইত। শাসন-বাক্য লিপীবদ্ধ হইয়! চতুষ্পথ প্রভৃতি 
প্রকাশাস্থানে শসন-ফলকে শোভা পাইত। দেশের জনসাধারণ, শাসনঘোষকের 
মুখে রাজশাসন-বাঁণী শুনিতে পইত-_চতুস্পথাদি স্থানে স্থাপিত লিখিত শাঁসনবাক্য 
পাঠ করিত। প্রজাগণ “শাসন” প্রতিপালন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত । তাই 
তাহারা শান্তির স্থখময় ক্রোড়ে নিরাতঙ্কে কালযাপন করিত। সে রামও নাই, 
সে অযোধ্যাও নাই। আঁছে কেবল-_অনুস্ৃতি। প্রাচীন ভারতের ব্যবহারাচার্ধ্য 
মহামুনি উশনা, রাজশীসনের যে পরিচয় দিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের নিকট 
তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইক। 
উশনা বলিয়াছেন__ 
| “দাসে ভৃত্যেথ ভাধ্যায়াং পুত্রে শিষ্যেপিবা রুচি । 

বাগদগুপরুষং নৈব কাধ্যং মদ্দেশসংস্থিতৈঃ ॥ 

তুলা-শাঁসন-মানানাং নাণকস্যাপি.বা কচিও । 

নির্য্যাসানাঞ্চ ধাতুনাং সজাতীনাং দ্বৃতস্য চ ॥ 

মধুছৃগ্ধ-বসাদীনাং পিষ্টাদীনাথ সর্ববদ| । 

কূটং নৈব তু কার্ধযং স্যাদ্ধলাচ্চ লিখিতং জনৈঃ | 

উৎকোচগ্রহণং নৈব স্বীমিকার্্যবিলোপনম্‌। 

দুর্বত্তকারিণং চোরং জারং মদৃদ্বেষিণং দ্বিষম্‌ ॥ 

ন রক্ষস্তৃপ্রকাশং হি তথান্যানপকারকান্‌। 

মাতৃণাং পিতৃণাঞ্চেৰ পুজ্যানাং বিদ্ষামপি ॥ 


৬৮ . হিন্দুপত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ টে 


নাবমানং নোপহাসং কুষ্য,ঃ সদ্ধুত্তশালিনাম্‌.। 
ন ভেদং জনয়েয়ুর্বে নৃনার্ষ্যোঃ স্বা মিভৃত্যয়োঃ ॥ 
জাতুনাং গুরুশিষ্যানাং ন কৃর্ধযঃ পিতৃপুত্রয়োঃ | 
বাপী-কুপারাম-সীমাধর্মমশালাস্থুরালয়ান্‌ ॥ 
মার্গানৈব প্রবাধেয়ুঃ হীনাঙগবিকলাজকান্‌। 
দু,$তঞ্ মদ্যাপণঞ্চ মৃগয়াং_ শল্্রধারণম্‌.॥ 
গোগজাস্োোস্্রমহিষীনৃণাং বে স্থাঁবরস্ত চ। 
রজত-ন্বর্ণরত্বানাং মাদকস্য বিষস্য চ ॥ 
ক্রুয়ে। বা বিক্রয়োবাপি মদাসন্ধীনমেৰ চ। 
ক্রয়পত্রং দানপত্রং খণনির্ণয়পত্রকম্‌ ॥ 
রাজাজ্ঞয়া বিনা নৈৰ জনৈঃ কাধ্যং চিকিৎসিতম্‌। 
মহাঁপাপাভিশপনং নিধিগ্রহণমেব চ ॥ 
নবসমাজনিয়মে নির্ণয়ং জাতি-দূষণং । 
অস্বামিন।ট্টিকধনসংগ্রহং মন্ত্রভেদনং ॥ 
নৃপদুগ্ত ণালাপন্ত নৈব কু্য,$ কদাচন। 
স্বধন্মহানিরনৃতং পরদ।রাভিমর্ষণম্‌ ॥ 
কুটসাক্ষ্যং কুটলেখ্যং অপ্রকাশপ্রতিগ্রহ্ৎ। 
নিদ্ধীরিতকরাধিক্যং স্তেয়ং সাহসমেব চ ॥ 
মনসাপি ন কুর্ববন্ত স্বামিদ্রোহং তখৈব চ। 
ভৃতা! শুক্কেন ভাগেন বৃদ্ধ্য।দর্পাদ্বলাৎ ছলাঁৎ ॥ 
আধর্ষণং ন কুর্বিস্ত বস্য কস্যাপি সর্কদা। 
পরিমাণোন্মানমানং ধার্যং রাজবিমুদ্রিতম্‌ ॥ 
শুণসাধনসংদক্ষা ভবন্ধু নিখিল! জনা । 
সাহসাধিকৃতে দছ্যুর্বিনিগৃহ্াততায়িনম্‌ ॥ 
উৎস্যফ্টা বৃষভাদ্যাধৈস্তৈত্তে ধাধ্যাঃ স্ুযন্ত্িতাঁঃ | 
ইতি মচ্ছাসনং শ্রত্বা যেহন্যথা বর্তয়ন্তিতাঁন্‌ ॥ 
বিনিশিষ্যামি দণ্ডেন মহতা৷ পাপকারকান্‌। 

ইতি প্রবোধয়েন্লিত্যং প্রজা _৮ 

রাজা ঘোষণা করিতেছেন “আমার দেশের কোনও প্রজাই দাস, ভৃত্য, ভার্য্যা, 
পুত্র বা শিষ্য প্রভৃতি কাহারও প্রতি বাক্পারুয্য ও দগুপারুস্য প্রকাশ করিবে না ।৮ 


দ্বিতীয় সংখ্য। ] বাঁজশাসন । ৬ 


দাস অর্থ ক্রীত দাঁস। ভৃত্য অর্থ_ বেতনভোগী কর্্মকর । কেহ কেহ বলেন-_ 
দাঁস অর্থ__কিস্কর, আর ভূত্য অর্থ__ভরণাহ পোষ্াবর্গ । বাক্পাঁরুত্য অর্থ-_নিষ্ঠ,র, 
অশ্লীল ও তীব্রবাক্যপ্রয়োগ, মৌট কগ! “গালিগালাজ করা 1৮ দগুপারুষ্য-_ 
দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত করা' সাধারণ কথা-_-“মারপিট কর1”। আমি বাড়ীর কর্তা, 
পরী, পুত্র, অপর পোঁষ্তজন, দাস সকলেই আমার অধীন ; আমি অধাপক, শিষ্ 
আমার অধীন,__কিন্ত তাই বলিরা ঘে আমি ইহাঁদিগকে নিষ্ঠঠর অশ্লীল বা তীব্র 
ভাষায় গালি দিতে বাঁ প্রহার করিতে অধিকারী, তাহা নয় । আমি যদি উচ্ছজ্খল 
হইয়া ইহাদিগকে গালি দেই, প্রহার করি, তবে রাজা আমাকে দণ্ড দিতে 
পারিবেন । এদেশের অনেকের এবং কোনও ২ পাশ্চাত্যপপ্ডিতেরও ধারণ 
এইরূপ যে “হিন্দুপরিবারের ধিনি কর্তা, তিনি পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবন-মর- 
ণের বিধাতা । প্রাচীন ভারতে এই নিয়ম ছিল।” তীভাঁরা এই বিষয় আলোচনা 
করিলে ভ্রান্তির হস্ত হইতে নিক্কুতি পাইবেন। প্রভু, ক্রীতদাসের প্রতিও অকারণ 
অত্যাচার করিলে রাজদণ্ডের অধীন হইবেন ৷ তবে সদ্ুদ্দেশে তিরস্কীর, সল্লাদপ্ত- 


বিধান ও সহ্পদেশে স্থুপথে আনিবার অধিকার সকল কর্ভারই আঁছে। তাই বলিয়া 
শিক্ষক মহাশয় শিষ্যটীকে বা প্রভু ভূত্যকে “জখম্” করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী নহেন। 


রাজা প্রচার করিতেছেন, “তুলাশাসনমান, নাণক, নির্ধাস, সজাতি ধাতু, ঘ্বুত, 
মধু, দুগ্ধ, বস! ও পিষ্ট প্রভৃতি কেহ কূট করিবে না” তুলাশাসনমান অর্থ-_ 
তুলাদণ্ডে পরিমাঁণনির্ণয়ের জন্য যে “মান” বা বাঁটখারা ব্যবহৃত হয় তাহা। 
অন্যভাবে তুলা অর্থ-_তুলাদণ্ডে ৰাবহ্ৃত বাঁট্ুখারা, শাসন অর্থ-__-তাতশীসন, মান 
অর্ধ--পরিমাণযন্ত্র বেত্র, বংশ বা মৃত্তিকানিশ্মিত পাত্র-_ধাঁন্‌ মাপিবার খুঁচী বা 
কাঠা, তৈলাদি মাপিবার চো! বা ভীড় প্রভৃতি । “নকল' বা “কমি” তুলা, শাসন 
ও মান রাঁখিবে না। নাণক অর্থ মুদ্রা। জাল টাকা রাখিবে না__তাৎপর্যযতঃ 
টাকা “জাল” করিবে না। ধূপ কর্পূর প্রভৃতি নির্ধাস, কৃত্রিম করিবে না,__তাহার 
সহিত অন্য দ্রব্য “ভেজাল” দিবে না । একজাতীয় ধাতুর সহিত অন্যজাতীয় 
ধাতু মিশাইবে না। আঁর “সোণা' বলিয়া পপিতল+ চালাইবে নাঁ। ঘ্বৃত মধু 


দুগ্ধ চর্বিব প্রভৃতি দ্রব্য কৃত্রিম করিবে না অর্থাৎ এক দ্রব্যে অন্যা্রব্য মিশা- 
ইবে না এবং এক দ্রব্য বলিয়া অন্য দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। তখন ঘ্বৃতে 
চর্ব্বি মিশাইলে ঝ হুগ্ধে জল মিশাইলে অপরাধ হইত। এখন “মিশ্রিত ঘ্বত' 
বা “জ'লোছুধ্‌* বলিয়া বিক্রয় করিলে দোষ হয় না; তবে “খাঁটী দ্বৃত” বা “খাটা 
দুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় করিলে অপরাধ হয়। ধর্্মবুদ্ধির বৈপরীত্য । “নকল' 
ও “ভেজাল” জিনিষ উভয়ই প্রাচীনভারতের রাঁজশীসন-বিরুদ্ধ ছিল। 


৫ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ জযোষ্ঠ, 
_ সরাঙ্গার শাসনবাণী-_“বলপূর্ববক দলীল লেখাইয়া লইবে না ।” স্বেচ্ছায় স্থস্থ- 
চিন্তে ষে দলীল লাখয়া দিবে, তাহাই যথার্থ দলীল । বলপূর্ববক, ভয় দেখা- 
ইয়া যে দলীল লওয়া হইবে, তাহা ব্যর্থ, পরম্তব যে এরূপে দলীল লইবে, 
সেরাঁদদণ্ডে দণ্ডিত হইবে । 

রাজার ঘোষণা__“উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কেহ প্রভুর ন্যাযা কাধ্য নষ্ট 
করিবে না” উতুকোচ গ্রহণ--_খঘুঁষ লওয়া। ঘুষ লওয়া দোষাবভ, ইহাতে 
প্রভৃত অনিন্ট হয়। অন্যত্র উশন! বলিরাছেন “উত্কোচ-দাতাও দণ্ডভাগী হই- 
বেন।” রাজশাসনে উৎকোৌচ-গ্রহথণ নিষিদ্ধ, কিন্তু এখানে উৎকোচ-দার্নের দোষ 
কীত্তিত হয় নাই । 

রাজা জানাইতেছেন___“ছুঙ্গার্য্যকারী - চোর, জার ও রাজশক্র এবং অন্যবিধ 
অপকারকগণকে যেন কেহ গোপনে রক্ষা না করে ।” অনেকে স্বার্থবশে চোর ও 
জার এবং দেশের শত্রকে গোপনে স্থান দেয়। ইহার! রাজ-দপ্ডের যোগ্য 

রাজা আদেশ করিতেছেব_- “মানা, পিতাঃ অপর পুজনীয় জন, বিদ্বান্লোক, 
ও সদাচারসম্পন্ন লোকদিগের অবমান করিবে না। কেহ এ সকল লোককে 
উপহাসও করিবে না 1” যে সকল লোক, মাতা, পিতা, গুরুজন, পণ্ডিত বা সদাচার 
জনগণের অবমানন| করে, তাহার! নিতান্ত উচ্ছঙ্ঘল। তাহাদের শাসন-সংযমন 
রাজার অবশ্য কর্তব্য । 

রাজ। ঘোষণা করিতেছেন “পতি-পত্রীর মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিবে না । 
প্রভু ও ভূত্যের, গুরু ও শিষ্যের, পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা 
করিবে না।” যাহারা মিথ্যাবাক্য দ্বার এই সকলের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন 
করে, সেই সব “ঘরভাঙ্গা” লোক, দেশের শান্তি নষ্ট করে, তাহারা দণ্ডাহ”। 
রাজা প্রচার করিতেছেন__“পুক্রিণী, কৃপ, উদ্যান, সীমা, ধর্মমশালা, দেবালয় 
ও পথে বাধা দিবে না। হীনাঙ্গ ও বিকলাঙ্গগণকে পীড়া দিবে না।” পুষক্করিণী 
কৃপ প্রসৃতিকে দুষিত করা দোষাবহ। পুছ্করিণী প্রভৃতি সাধারণের উপকারী, 
স্কৃতরাং উহা প্রস্তুত করিতে বাধা দেওয়! ঠিক নহে, উহা নষ্ট করিয়া জন- 
সাধারণের অপকার করাও সঙ্গত নহে । সীমাচিহ্ন ন্ট করা অকর্তব্য । ধর্্ম- 
শাল! ও দেবালয়-নিম্্মীণে বাধা দেওয়া বা উহা! বিনষ্ট করা সম্পূর্ণ অন্যায়। 
পথ বন্ধ করা গুরুতর কুকর্ম । যাহারা এই সকল অপকন্ম করে এবং কাণা, 
খোঁড়৷ প্রভৃতিকে কষ্ট দেয়, তাহারা দণ্ডিত হইলেই ভাল হয় । 

রাজার ঘোষণা__“দ্যুতস্থান, (জুয়াখেলার আঁডড। ) মদ্যাপণ (মদের দোকান ) 
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সি পপ স্পিন 





- পিসি শা ৩২ ৫০৯০০ ্ঞি 


সৃগয়া, শন্ত্রধারণ, গো গজ অশ্ব উদ্ট মহিষী প্রভৃতি__স্থাবর ভূম্যাদি সম্পন্তি-_ 
অস্থাবর স্বর্ণ রৌপ্য রত্ব প্রভৃতি ও বিষ_-এই-সকল-দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়, মদ্য- 
সন্ধান, ( মছ্যপ্রস্তত কর! ) ক্রয়পত্র, (কোবাঁল1) দানপত্র, খণনির্ণয়পত্রের (খতের ) 
প্রণয়ন এবং চিকিৎসাকাধ্য রাজাজ্ঞ। ব্যতীত কেহই করিতে পারিবে না।” 
জুয়ার আডডায় লোক সর্বস্বান্ত হয়, সুতরাং রাঁজা এ কার্যের প্রসর কমাইতে 
ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই রাজানুমতি ব্যতীত “ভুয়ার আড ডা” খুলিলে দণ্ডিত 
হইতে হইবে । “মদের দোকান” করিতে রাজান্ুমতি চাই,---লাইসেন্ন দরকার । 
মৃগয়ায় বাজানুমতি চাই । মৃগবংশও বাঁচাইতে হইবে । অবস্থাবিশেষে কোনও 
জন্ত্বর সংখ্যাল্পতা ঘটিলে সে জন্তু হত্যা করিতে নিষেধ করা হইত । অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে 
হইলে “পাশ” চাই। গবাদি পশু, ভূমিসম্পন্তি, স্বর্ণরজতাদি, বিষ প্রভৃতি রাঁজান্বু- 
মতি ব্যতীত ক্রীত বা বিক্রীত হইবে না। ক্রয়-বিক্রয় রাজপুরুষের গোচরে হইলে 
“গরু চুরির মামল!” প্রভৃতি কমিয়া যায়ঃ চোর ধরিবার স্থযোগ হর ; বিষ- 
প্রয়োগ বিরল হয়। সকলে মদ্য প্রস্তুত করিলে গোল হয়। মদ্য সহজলভ্য 
হওয়ায় লোক সব মদ্যপায়ী হইয়া পড়ে; সেই জন্য রাজান্ুমতির ব্যবস্থা । 
ক্রয়পত্র দানপত্র প্রভৃতি রাজার বা! রাজপুরুষের জ্ঞাতসারে না হইলে “মিথ্যা 
দলীল” বেশী হয়-_ পাপের সংখা। বৃদ্ধি পায়, সুতরাং “রেজেস্ত্রি ভিন্ন সিদ্ধ হইবে না, 
এই ব্যবস্থা । চিকিৎসক রাজানুমতি লইয়! রাঁজদ্বা?রে যোৌগাতার পরীক্ষা দিয় তবে 
লোকের জীবন লইয়া খেল! করিবেন, ইহার পুর্বে পারিবেন না । ফলতঃ হীতু- 
ডের" সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া আশঙ্কাজনক । চিকিওসা-ব্যপদেশে অনেক দুবৃত্তই বনু 
কুকশ্ম করিতে পারে, স্থতরাং চিকিৎসকের “লাইসেন্স” থাক। উচিত । যাহার! 
এই সকল বিধান অতিক্রম করিবে, তাহারা রাজদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য 
হইবে । 
রাজার শাসনবাক্য-_-“মহাপাপের উল্লেখ করিয়া কাহাকেও অভিশাপ 
দিবে না। অস্বামিক ধন কেহ গ্রহণ করিবে না। রাজানুমতি ব্যতীত কেহ 
নৃতন সমাজ-নিয়ম স্থাপন করিবে না। কোনও জাতির দৌষ কীর্তন করিবে না। 
অপরের যে ধন হারাইয়। গিয়াছে, তাহা পাইলেও কেহ লইবে না। মন্ত্রণা প্রকাশ 
করিবে না। কখন রাজার নিন্দাবাদ করিবে না|” কাহারও উপর মহাপাঁপের 
আরোপ অর্থাৎ কাহাকেও স্ুরাপায়ী, স্থবর্ণহারী, ব্রহ্মহত্]াকারী, গুরু-পত্বীগামী, 
প্রভৃতি বলিবে না। এ সব দোষ আরোপিত হইলে লোকের মাননাশ হয়, সুতরাং 
শান্তির জন্য রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করা দরকার। “অন্বামিক ধন” রাজার 


ণই হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, 





প্রাপ্য, উহা! যেলয় সে রাজার অনিষ্ট করে, কাজেই দণ্ডিত হয়। নুতন 
নিয়ম-স্থাপনে রাজার অনুমতি চাই। রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের হিতাহিত বিবেচনা 
করিয়৷ সভাসদ্গণের পরামর্শ লইয়া দেশের সমাজের মুখ্য ব্যক্তিগণের অভি- 
প্রায় অবগত হইয়া সমাজ-নিয়ম স্থাপন করিতে অনুমতি দিবেন। প্রাচীন 
ভারতের রাজ! একাধারে প্রজার চতুর্বর্গের বিধাতা । জাতিবিশেষের নিন্দা বা 
দোষকীর্তনে জাঁতিবিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তাহাতে সমাজের একতানতা নষ্ট হয়, 
স্ৃতরাং উহ! দোঁষাবহ। “হাঁরণ জিনিষ” পাইলে রাজপুরুষের নিকট উপস্থিত 
করিতে হুইবে। রাজপুরুষ ঘোষণা! দ্বারা দ্রবাস্বামীকে আহ্বান করিবেন । দ্রব্য- 
স্বামী উপস্থিত হইয়া দ্রব্যের অবস্থা ও অপহরণের দেশ-কাল-পাত্রাদির যে 
বিবরণ দিবেন, তাহা প্রকৃত ঘটনার সহিত মিলিলে ( উপযুক্ত প্রমাণ লইয়। ) দ্রব্য- 


স্বামীকে রাজা সেই দ্রব্য দিবেন। ইহাই রীতি । যে রাজদ্বারে উপস্থিত ন! 
করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করে, সে একরূপ চোর; তাহাকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত । 


রাজার আদেশে-_-“কেহ স্বধন্মনাশ করিবে না। মিথ্যা কথা বলিবে না। 
পরদার গমন করিবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে -না। লেখ্য (দলীল) কুট 
(জাল ) করিবে না। গোপনে দান-গ্রহণ করিবে না । কর-সংগ্রাহক কন্মচারি- 
গণ প্রজার নিকট হইতে রাজ-নিদ্ধারিত কর অপেক্ষা অধিক অর্থ গ্রহণ 
করিবে না । কেহ চুরি করিবে ন।। সাহস ( দস্থ্যতা, হত্যা ও সতীবনাশ প্রভৃতি ) 
করিবে না। প্রভুর অনিক্টচিন্ত। কেহ মনেও স্থান দিবে না” ধর্ম্মনাশ অপেক্ষ 
প্রাণনাশও লঘু, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস, সুতরাং ইহা নিষিদ্ধ কর্্মই বটে। 
মিথ্যাকথা বল। দোষ, ইহা! সর্বসম্মত । ( সম্মতিমতে ) পরপত্বীগমনও অধন্ম, 
ইহা! উপেক্ষণীয় নহে। সাক্ষ্ে মিথ্য! বলায় সত্য-নির্ণয়ের গোল হয়; বিচা- 
রক ভ্রমে পতিত হন, স্থতরাং সাক্ষ্যে মিথ্যাবাদীর শোধন আবশ্টক । “জাল 
দলীল” অসত্যকে সত্যে পরিণত করিতে শয়তানের মহান্ত্র; উহার মূলোৎুপাটন 
রাজার কর্তব্য। গোপনে প্রতিগ্রহ করায় প্রতিগ্রহীতার স্বন্লাভ অন্যের অন্ভ্কাত 
থাকে । পরিশেষে দাতা প্রতিগ্রহীতার বা তাহাদের পরবপ্তিদের মধ্যে স্বন্ত 


লইয়া গোল হইতে পারে। "যাহারা গোপনে লয় বা দেয়, তাহার! সরলভাবে 
কাধ্য না করিতেও পারে, স্থৃতরাং এ কার্ধ্য রাজার দৃষ্টিতে ছুরভিসন্থি-মুল্ক ও 
মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। যেসকল কর্মচারী প্রজার নিকট হইতে রাজ- 
করের অতিরিক্ত অর্থ ফীকি দিয়া লয়, তাহারা দেশের কণ্টক, সুতরাং দণ্ডাহ্ণ। 
চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি যাহারা করে, সমাজের হিত করিতে হইলে তাহাদের 
দণ্ডবিধান সর্ববথ| সঙ্গত। 
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_ প্লাজার শাসন-বাক্য--“রাজকর্ম্মচারী বা অন্য কেহ দর্পভরে, বলপুর্ববক বা ছল 
করিয়৷ বেতন, কর, ভাগ, বৃদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা কাহারও পীড়ন করিবে না।” বেতন-_- 
নির্দিষ্ট কম্মমূল্য ; মাসিক বা বার্ষিক অথবা কার্য্যসমাপ্ডির পরক্ষণে দেয় ইত্যাদি 
নানাবিধ | গুহ্ষ-__-ব্যবসায়ীগণের নিকট রাজ প্রাপ্য অংশ । ভাগ- বিভাগ বা বণ্টন । 
বৃদ্ধি-স্দদ । সেকালে বেতনের দ্বারা রাজকন্ম্রচারীরা প্রজাকে উৎ্পীড়িত করিতে 
পারিতেন, কারণ অনেকশ্রেণীর কর্মচারী, প্রজার নিকট হইতে রাজ-নির্দিষ্ট 
বেতন পাইতেন। প্রজার হিতার্থেই এই সকল কর্মচারী ব্যাপৃত থাকিতেন। 
প্রবন্ধীস্তরে সেসব কথা বলিব। শুন্ক বেশী করিয়া লইলে ব্যবসায়ীরা নিপী- 
ডিত হয়। ভাগ করিয়া লইয়া অংশীকে পীড়িত করা যায়, সকলেই পাঁরেন-_ 
মধ্যস্থ রাজকম্ম্রচারী অন্রচিত ভাগ করিয়া অনুগতের উপকার ও অপরের অপ- 
কার করিতে ( বিশেষভাবে ) পারেন । অতিরিক্ত হারে (বাঁষিক চক্রবৃদ্ধি হইতেও 
অধিক হারে ) স্ত্দ লইয়! লোককে পীড়ন কর! দোষাবহ, স্থৃতরাং উহ! নিষিদ্ধ 
এবং দণ্ড যোগ্য | 

রাঁজা প্রচার করিতেছেন-_-প্পরিমাঁণ, উন্মানি ও মান রাঁজ-মুদ্রান্কিত না হইলে 
ব্যবহার করিবে না।” ভূমিপরিমাপের শৃঙ্খল, রজ্জ, ৷ দণ্ড সবই রাজচিহ্া- 
স্কিত এবং রাজানুমোদিত হওয়া চাই ; তুলাদণ্ডের বাঁট্খার৷ রাজ-মুদ্রাঙ্কিত হওয়া 
চাই ; ধান্যাদি ও তৈলাদি মাঁপিবাঁর খুচী ও ভাঁড় প্রভৃতি রাজচিহ্থাঙ্গিত এবং 
রাজান্ুমোদ্দিতি হওয়া দরকার । খাঁটী মাপের বা খাঁটা ওজনের উপার এই সব। 
অন্যথা হইলে বলিতে হইবে, “কম্‌ বাঁট্খ।রা” বা “কমি খুঁচী” চালাইয়! ব্যবসায়ী, 
ক্রেতাকে ঠকাইতেছে। ইহার প্রতীকার অবশ্য কর্তব্য । 

রাজার ঘোষণা--“সমস্ত প্রজা যেন সদ্ঞুণ উপার্জন করিতে যতুবান্‌ হয় । 
শুধু কুকণ্্ন হইতে বিরত হইলেই চলে না, সতকর্ম্ম-পরারণ হওয়াও উচিত। 
রাজার উদ্দেশ্য রাজ্যের কল্যাণ। প্রজা গুণবান্‌ না হইলে তাহার আশা! 
নাই। 

রাজার শাসন-বাক্য--“সকল প্রজাই আঁততায়িগণকে ধরিয়! সাহসাধিপতির 
নিকট সমর্পন করিবে ।” আততারী ছয় প্রকার। যে কেহ গৃহে অগ্নি প্রদান 
করে, যে কেহ বিষ খাওয়ায়, যে কেহ অস্ত্রলইয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, 
যে কেহ ধন অপহরণ করে, যে কেহ ক্ষেত্র (ভূমি ) অপহরণ করে, যে কেহ 
দ্বার অপহরণ করে, ইহারা সকলেই আততায়ী। ইহাদের ধরিয়া, স্থণীয় প্রধান 
শীন্তিরক্ষক বা শাসনবিভাগের উদ্ধতন কম্মনচারীর নিকট প্রদান করিতে হইবে। 


১৩ 


ন্‌ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ জ্যেষ্ঠ, 


নিজে দণ্ডদিলে চলিবে না, অথবা, অর্থলোভে ইহাদের ছাড়িয়া দিলেও 
চলিবে না । রাজ-পুরুষের নিকট সমর্পণ করিতেই হইবে । যাহার! ইহা! করিবে না, 
তাহার! দণ্ডাহ। 

রাজার আদেশ-_“যে ষে বৃষ উতসর্গ করিয়াছে, সে সেই বৃষ বাঁধিয়া রাখিয়। 
পালন করিবে |” উৎস্যষ্ট বুষ “ধর্মের ষাড়,* তাহার কেহ মালিক নাই। তাই 
বলিয়া সে সকলের ফসল নষ্ট করিবে, লোকের ক্ষতি করিবে ইহা সঙ্গত নয় । 
আবার গো-জাতির উন্নতির জন্য স্রস্থ সবল সেচনসমর্থ বুষ চাই। কাজেই 
রাজার বিধান--উৎস্ফ্ট বৃষ, উত্অধ্টাই পালন করিবেন। তদ্দারা লোকের 
অনিষ্ট ন! হয় এজন্য বাঁধিয়া পুধিবেন। সময়দোষে উৎস্ষ্ট বৃষ এখন এয়- 
লার গাড়ীতে” যোজিত হয়, গোখাদক কর্তৃক ভক্ষিত হয়,__-অবস্থা-বিশেষে ব্যক্তি- 
বিশেষের হাতে পড়িয়। কুতক্লীব-€( দাম্ড়া-) রূপে প্রকাশ পায়। দেশে এত 
বৃষোতুসর্গ হয়, কিন্তু বুধ কৈ? যোগ্য বুষের অভাবে রুগ্ন ছুর্ববল ক্ষুদ্রকায় 
গোবৎস জন্মিতেছে, ক্রমে ছুপ্ধাদিও অল্প হইতেছে । গোবংশ নির্ববংশ হইবার 
সুচনা হইতেছে । এই প্রাচীনভারতের রাজশাসন, হিন্দুর দেশে বিশেষ মূল্য- 
বান্‌, বলা বাহুল্য । 

রাজা সর্বশেষে জানাইতেছেন__“আমার এই শাসন-বাক্য শুনিয়া যে তাহার 
অনুরূপ আচরণ না করিবে, অথবা যে কেহ ইহার অন্যথা ব্যাখ্য! করিবে, আমি 
সেই পাঁপকারীকে প্রবল দণ্ডে দণ্ডিত করিব ।» 

সেকালে রাজ! প্রজাগণকে এই সকল উপদেশ দ্বারা প্রবৌোধিত করিতেন। 
আমরা মনে করি, এই শাসন-প্রচার উপকারক ছিল। 


শ্রী ভাঁরতী। 





অথর্থবেদ-মংহিতা । 
(প্রথমকাঁণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক তৃতীয়সুক্ত ) 
অন্রিন্‌ বস্থু বসবে ধারয়ন্তিন্্ঃ পুষা বরুণ মিত্রোঅগ্নিঃ | 
ইমমাদিত্যা উত বিশ্বেচ দেবা উত্তরস্র্িন জ্যোতিষি ধারয়ন্ত্ ॥১. 
পদবোধিনী ব্যাখা । অস্মিন (ফলকামে জনে) বসবঃ বস্ত্র অভিলফিতং ধনং) 
ধারয়ন্ত ( স্থাপয়ন্ত ) ইন্দ্রঃ ( পরমৈশ্বধ্যযুক্তোদেবানামধিপতিঃ ) পুষা € পৌষকঃ 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] অধর্বববেদ-সংহিতা পে 


দেবঃ ) বরুণঃ € বুণোতি সর্ববং জগৎ নিগ্রহীতুং পাশজালেন ব্যাপ্পোতীতি রাত্র্য- 
ভিমানী দেবঃ ) মিত্রঃ ( অহরভিমানী দেবঃ ) অগ্নিঃ (এতষামিন্দাদীনামগ্রণীঃ মুখ্য- 
ভূতো বা দেবঃ) এতেশপি বন্থ ধারয়ন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। উত (অপিচ ) আদিত্যাঃ 
বিশেদেবাশ্চ ইমং (পুরুষং ) উত্তরস্মিন (উৎকুষ্টতরে ) জ্যোতিষি ( তেজসি ) 
ধারয়স্ত (স্থাপয়ন্ত,তেজসা সর্ব্নোতকৃষ্টং কুর্ববন্ত ইতি ভাবঃ।) 

বঙ্গানুবাদ । ইন্দ্র, বন্গণ, পুষা, বরুণ, মিত্র ও অগ্নিদেব এই ফলকামনাশীল 
পুরুষকে ধন প্রদান করুন। অপিচ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ এই ফলকাম 
পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ তেজঃ প্রদান করুন। 

টিপ্নণী। এই মন্ত্রে দেবশক্তির নিকট ধন ও তেজঃসম্পৎ কামনা করা 
হইতেছে। পরমেশ্বরের সংরক্ষিণী-শক্তির নানাবিকাশ নানাদেবমু্তি। দেব- 
শক্তিই বিশ্বযস্ত্রের চালনায় রত । জড়জগতে আমর! যে সমস্ত ক্রিয়া বা পরিণতি 
উপলব্ধি. করি, তাহার মুলে তদভিমানিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ব| পরিচালিকা শক্তি। 
দিন ও রাত্রির অভিমানিনী দেবতার নাম মিত্র ও বরুণ। পোষণশ।ক্তর উৎস 
পুষা। ধন-দেবত| পক্ষান্তরেআবাস-দেবত| বস্থগণ। অগ্নি__বাড়বাঁনল, জাঠরাগ্নি 
ও বৈছ্যতামি প্রভৃতি দহনমুত্তির অধিষ্ঠাতা। চরম ও পরম এশর্ধ্ের বিকাশ- 
কেন্দ্র ইন্দ্রদেবত । অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, পুষা, বন্থুগণ এই সব দেবশক্তি 
যথার্থ অনুকূলভাবে কাধ্য করিলে কামনাশীল পুরুষ, প্রকৃতির অনুগ্রহে ধনসম্পদে' 
শোতমান হন। আর এই সকলের প্রতিকূলতা ঘটিলে প্রকৃতিক্ষোভজনিত ছুর্ভিক্ষ 
* গ্রভৃতির প্রকোপে পতিত হইয়া ধনাভাবের কষাঘাঁত প্রাপ্ত হন। বন্তুগণ “অস্টবন্থু” 
নামে পরিচিত ধর: ধরব প্রভৃতি অফ্টদেব। আদিত্য--প্রকাঁশক জ্যোতি । বিশ্ব- 
দেব” একশ্রেণীর গণদেবতার নাম । পক্ষান্তরে বিশ্বদেব অর্থ সমস্ত দেবতা । 
ইহারা কামনাঁ-সম্পন্ন যজমানের তেজোবৃদ্ধি করিবেন। কারণ, দ্বাদশ আদিত্য 
বিশেষভাবে এবং বিশ্বদেবগণ সাধাঁরণ-ভাবে তেজঃশক্তির আধার । কেবল যন. 
মানকে ধনবান্‌ করিলে চলিবে না, তাহাকে শ্রেষ্ঠজ্যোতিত্মান করিতে হহবে। 
যেন যজমান তেজে সর্বশ্রেষ্ঠ হন, তেজোমূর্তি দেবগণ তাহাই করুন, এইরূপ! 
কামনা করা হইয়াছে। 

অস্য দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতি রস্ত সূর্য্যো অগ্নিরূত বা হিরণ্যম্‌। 
সপত্বা অস্মদধরে ভবস্তুত্তমং নাকমধিরোহয়েমম্‌॥২ 
; পদবোধিনী ব্যাখ্যা । হে £দেবাঃ! অস্য (ফলকামস্য পুরুষস্য ) প্রদিশি 

( প্রদেশনে প্রশাসনে আজ্ঞায়াম্‌) জ্যোতিরস্ত। €কিং তু জ্যোতিঃ 1 ) সূর্ধ্যঃ 


৭৬ হিন্দু-পত্রিকা । [২২শ বর্ষ জযষ্ঠ, ূ 





পিসি? পা পা পি পপি 


অগ্নিঃ ( ও্বজাঠরবৈদ্যতাদিরূপঃ ) উত (অপি) বা (চ) হিরণ্যম্‌ (স্থুবর্ণম্‌) 
(সূর্ধ্যাদিকং জ্যোতিঃ প্রকাশপ্রবর্ষণাদিনা অস্য উপকরোতু, নিখিলসম্পন্ম লতৃতং 
ধনমপি অসহ্য বশে বর্ততামিত্যর্থ ) (যত এবমতঃ ) সপত্বীঃ (শত্রবঃ ) অসম 
(অন্্দীয়-পুরুষাঁৎ ) অধরে ( নিকৃষ্টাঃ ) ভবন । উন্তমং (উৎকৃষ্টতরং ) নাকং 
(্বর্গঘন অকং ছুঃখং যশ্মিন তথাভূতং ) ইমং (পুরুষং ) অধিরোহয় ( অধি- 
রোহয়ত__প্র।পয়ত ইতার্থঃ।-) 

বঙ্গানুবাদ । হে দেবগণ! (আপনাদের কৃপায় ) সূর্য্য, অগ্নি, ও হিরণ্যজ্যোতি, 
এই ফল-বাঁ যজমা:নর আত্ঞাধীন হউকৃ। শক্রগণ আমাদের এই যজমান 
অপেক্ষা! নিকৃব্ট হউক্‌। এই যজমান'যাহাতে শ্রেষ্ঠন্বর্গে আরোহণ করিতে পারে, 
(আপনার! )তাহ। করুন। 

টিপ্লণী। পুরববমন্্রে ফলকাম যজমানের ধনবৃদ্ধি ও তেজেবাদ্ধির 
কাননা করাহইয়াছে। এমন্ত্রে বলা হইতেছে_সূর্না, ও অগ্নি এই যজমানের 
অভিপ্রারের অন্কূলে থাকিয়া স্ববৃপ্তি দ্বারা প্রচুর ফল-শস্ত প্রদান করুন এবং 
জাঠিরাগ্নি, যজমানের অনুকূল হইয়া পরিপাঁককার্ধা স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 'করিয়া 
যজমানের তেজোবৃদ্ধি করুক। আর তৈজস ধাতু স্বর্ণ যজমানের গুহে প্রভূত- 
মাত্রায় বিমান থাকিয়! ধনবুদ্ধি করুক । কেবল এইমাত্র হইলেই চলিবেনা। 
যজমানের শব্রগণ যাহাতে হীনাবস্থ! প্রাপ্ত হয় তাহাদের ধন--জন তেজঃ স্বাস্থ্য 
যাহাতে হ্রাস পাইতে থাকে, দেবগণ তাহাঁও করিবেন । যজমান ইহজীবনে ধনী, 
মানী, স্থাস্থ্যবান্‌ বীধ্যবান্‌ হইয়াও সন্তুষ্ট নহেন। তীহার পারলৌকিক কল্যাণ 
শ্রেষ্টম্বর্গলা 5 চাই। দেবগণ তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। ধাহাঁর! স্র্গকে ভৌম 
স্থখস্থা নবিশেষ মনে করেন, তীহাদের মতে যজমানের স্বরগস্থানে শ্রেঠতা-লাভও - 
প্রানীয়। দেবতারা স্বর্গের অধিকারী প্রধানপুরুষ, স্বতরাং তাহারা যজমানকে 
ধন তেজঃ প্রভৃতি দিয়া যজমাঁনের শক্রগণের ক্ষতি করিয়া, শেষে ন্বর্গ- 
রাজ্যে যজমানের মানমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেও পারেন। আমরা ন্বর্গ অর্থে হুঃখ- 
হীন স্থখ অর্থাৎ মুক্তির ব্রহ্মানন্দ বুঝি । আগে প্রবৃত্তিমার্গের ধনাদিভোগের কথা, 
শেষে ত্যাগফল ব্রহ্মানন্দের কথা বলাই* সমধিক সঙ্গত মনে করি। 

যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্থ্যন্তমেন ব্রহ্গণা জাতবেদঃ। 
তেন ত্বমগ্ন ইহ বদ্ধয়েমং সজাতানাং শ্শৈষ্ঠ্য আধেহোনম্‌ ॥ ৩ 

পদবৌধিনী ব্যাখ্যা । হে জাঁতবেদঃ। যেন উত্তমেন ব্রহ্মণা ( খত্বিজা ) 

€ মন্ত্রে করণভূতেন ) পয়াংসি (ক্ষীরাজ্যাদিরূপাণি হৃবীর্ষ) ইন্দ্রায় সমভরঃ 





দ্বিতীয় সংখ্যা! ] অথর্ববেদ-সংহিতা । ৭৭ 


(সমহরঃ প্রাপিতবানসি ) হে অগ্নে ! ত্বং তেন (ব্রঙ্গণা ) ইমং (ফলকামং জনম্‌) 
ইহ (অস্মিন লোকে ) বদ্ধর, € অপি চ) সঙাতানাং (সমানজন্মনাং পুরুষাণাঁং 
মধ্যে ) শ্রৈষ্ঠ্যে €শ্রেষ্ঠত্বে) এনং ( পুরুষং ) আধেহি ( নিখেহি স্থাপয় | ) 

বঙ্গানুবাদ । হে জাতবেদঃ ! যে শ্রেষ্ট ব্রঙ্গা” নামক খতিকের দ্বারা (মন্ত্র- 
যেগে) ইন্দ্রকে হবিঃ প্রদান করাইরাছেন, সেই “বরঙ্গা” খত্িক্‌ দ্বারাই ( মন্ত্রবলে ) 
এই যজমানকে বদ্ধিত করুন। হে অগ্নে! আপনি এই যজমানকে ইহার সজাত- 
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপন করুন। 

টিপ্নণী। যজ্ছে যে সমস্ত খন্িকের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা! 
অভিভ্ন্ত যত্ত্তবি্ভাবিশেষত্ত খাতিক্‌ ব্রঙ্গা । ব্রা! সমস্তবেদের কম্মকাণ্জে প্রবীণ | 
যন্ডে কোন কার্য অনুচিতরূপে অন্ষ্ঠিত হইলে অথবা কোন কান্যের অনুষ্ঠান 
আদৌ না হইলে, ধিনি সেই সকল ভ্রম-প্রমাদের পরিহার করিতে সমর্থ, তিনিই 
ব্রহ্মা । ব্রহ্গার কার্্যই প্রধানতঃ ক্রটি-বিঠাতির সংশোধন । এই “ত্রঙ্গা” নামক 
খত্বিকের যজ্ঞবিষ্ভাবিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থই বেদের “ত্রাঙ্গণ” নামক অংশ । বন্দ 
যক্ঞকার্ষোর সফলতার'জন্যই প্রধানতঃ প্রশংসাভাজন। প্ঙ্গা "খতিকের কর্তৃত্ব 
ইন্দ্রের উদ্দেশে অগ্নির মধ্যস্থতায় যজমানের হবিঃ প্রদত্ত হয়। এখানে বলা! 
হইতেছে, অগ্নি যে ব্রঙ্গার দ্বারা ইন্দ্রকে হবিঃ দেওয়াইয়াছেন, সেই ব্রল্গার দ্বারা 
যজমানের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন । সায়নাচাধ্যের মতে ব্যাখ্যা এইরূপ আমরা 
মনে করি, ব্রঙ্গণা” বেদমন্ত্রেণ। তরঙ্গ অর্থ বেদমন্ত্র। যে গ্রতাক্ষফল মন্্রদ্ধারা 
ইন্দের উদ্দেশে হবিঃ প্রদত্ত হইয়াছে, হে অগ্নে! সেই বীধ্যবান বেদমন্ত্র ঘারা 
যজমানকে বদ্ধিত করুন। ব্রদ্ধা অভিজ্ঞ্ব খরিক হইলেও তিনি দ্রষ্টা মাত্র। 
অধবর্ষ,ুই যজ্ঞের যথার্থ নেতা । র্রঙ্গা” নামক খত্বিক্‌ কাব্যে ব্যাপৃত থাকেন না; 
স্থতরাং ব্রঙ্গা দ্বারা হবিঃপ্রেরণ কষ্টকল্পনা মাত্র। যজমান বৃদ্ধিলাভ করুন 
এবং জাতিশ্ৈষ্ঠ্য প্রাপ্ত হউন্--এই কামনা যজ্জের দেব-সন্বন্ধ-নির্বাহক অগ্নির 
নিকটই করা হইতেছে। 

এঁষাং যজ্জরমুত বর্চো দদেহং রায়ল্পোষমুত চিত্রান্যাগ্নে। 
সপত্বা অন্মদধরে ভবস্তৃত্তমং নাক মধিরোহয়েমম্‌ ॥৪ 

পদবোধিনী ব্যাখ্যা । হে অগ্নে! এষাং (শব্রণাং ) যজ্ভং ( স্বর্গাদিসাঁধনং ) 
অহং আদদে ( ত্বৎপ্রসাদাঁঙ অপহরামীতার্থঃ) উত (€ অপিচ ) বঙ্চঃ (তেজঃ) 
(তথ!) রায়স্পোষং ( ধনস্থয পুষ্টিং ) চিত্তানি € মনাংসি ) আদদে ইতি সম্বন্ধঃ। 
(ফতএবমতঃ ) সপত্বাঃ ( শত্রবঃ ) অল্ম € অস্মদীয় পুরুযাৎ ) অধরে ( নিকৃষ্টাঃ) 


৮ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ জোর্ঠ, 





ভবন্ত্, ইমং (ফলকামং পুক্লুষং) উত্তম (শ্রেঠং) নাকং (স্বর্গং) অধিরো- 
হয় (প্রাপয় চ ইত্যর্থঃ | ) ্‌ 

বঙ্গানুবাদ । হে অগ্নে! শব্রগণের যজ্ঞাদি ধন্মকম্ম, তেজঃ, ধনবৃদ্ধি এবং 
চিন্ত (আপনার কুপায়) আমি অপহরণ করিতেছি । শক্রগণ আমাদের যজমান 
হইতে অপকৃষ্টত। প্রাপ্ত হউক্‌। এই ফলকাঁম যজমানকে উত্তম স্বর্গে স্থাপন 
করুন। 

টিপ্রণী। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে-_-শক্রগণের স্বর্গাদিসাধক যজ্ঞাদি কন্ম, 
তেজঃ, ধনবুদ্ধি ও চিন আমি অপহরণ করিতেছি অর্থাৎ শক্রগণের স্ব্গ-প্রাপক 
যচ্ছ। দি কন্দ যাহাতে নষ্ট হয় বা যাহ!তে তাহাদের যজ্ছে প্রবৃত্তি ন! হয়-__-তত্রপ 
ব্যবস্থ!। করিতেছি এবং যাহাতে তাহাদের তেজোহানি ঘটে, ধননাশ হয়, তাহা 
করিতেছি ও তাহাদের চি অপহরণ করিতেছি । শক্রগণের ধন্মকম্ম পণ্ড 
হইলে, তাহাদের তেজঃ বিনষ্ট হইলে, ধনবল বিলুপ্ত হইলে এবং তাহাদের 
চিন্ত বিভ্রান্ত হইলে, এককথার তাহাদের ইহকাল পরকাল ছুইই নষ্ট হইলে,, 
তখন তাহারা যজমান অপেনকা প্রকুতই নিকৃষ্ট হইয়া পড়িবে । খত্বিক এখানে 
অগ্নির নিকট বলিতেছেন “আমি মন্ত্রবলে ও আপনার কৃপায় যজমানের শক্র- 
গণের সন্নাশ করিতেছি । এদিকে তাহারা যজমান অপেক্ষা হীনাবস্থ। প্রাপ্ত 
হউক্‌, অপরদিকে আপনি আমার যজমানকে উত্তম শর্গে স্থাপন করুন ।৮ যদি 
খন্ধিক্‌ বা যজ্ডের কথা না হইবা ইহা যুদ্ধবিগ্রহের কথাই হয়, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে, অগ্নির নিকট প্রার্থনাকারী যোদ্ধা, তাহাদের অনুগতজনের ধনসম্পৎ্ 
রুক্ষ/ করিতেছেন এবং শক্রগণের স্থখসাধনের উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থ করিয়া 
দিতেছেন, তাহাদের তেজোবধ করিতেছেন, তাহাদের ধন-বুদ্ধিতে বাঁধ! দিতেছেন, 
আর নানা কৌশলে তাহাদের চিন্তবিভ্রম ঘটাইতেছেন। এদিকে আগ্মি, অন্ু- 
গত ব্যক্তিকে স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করিতেছেন। তবে এ ব্যাখ্যায় “জ্ঞ” কথাটীর 
অপমৃত্যু ঘটে, স্থৃতরাং আধ্যধর্মে বিশ্বাসী জনগণ এ ব্যাখ্যায় উপেক্ষা করুন । 


হ্ীঃ 





দ্বিতীয় সংখ্য। ] দয়াময় গড় ৭৯ 


দয়াময় প্রভূ । 


শ্রীতগবান্‌ শ্রীমুখে ঘোষণা করিয়াছেন__ 
যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং | 
যে, আমাকে যে ভাবে অর্থাৎ প্রভূভাবে, সখাভাবে, পুত্রভাবে, বা পতিভাবে 
ভজনা করিবে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজন! করিব। এমনটি না হইলে 
কি দয়াময় বলা যায় ! 
সুত্রে মণিসমূহের ন্যায় যাহার সহিহ জগতের ওতপ্রোত সম্বন্ধ, যিনি 
অন্তরে বাহিরে, দূরে, সমীপে. পার্খে জীবনে, মরণে বিরাজমান, তাহার ভজ- 
নার রীতি কঠিন ও জটিল হইবে কেন? এমন কোন্‌ ভাব আছে, যাহা 
তাহার নিকট পৌছে না এমন কি ভাষা আছে, যাহা দয়াময়ের নিকট অভ্ভীত ? 
তিনি অন্তর্ধামী, তিনি ভাবগ্রাহী 1! সকল ভাবই তিনি গ্রহণ করেন। 
মুর্খো বদতি “বিষ্ঠায়”, ধীরে! বদতি “বিষ্ুবে” 
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ | 
মুর্খ বলে “বিষয়”, পণ্ডিত বলেন “বিষ্ণবে”, কিন্তু উভয়েরই তুল্য পুণ্য 
হয়, কারণ, ভগবান্‌ ভাব গ্রাহী, তিনি ভাষার শুদ্ধি অশুদ্ধি বাদ দিয়! ভাবটাই গ্রহণ 
ফরেন । 
শাঙ্গা-জলে কিং নবসন্তি মত্হ্যাঃ ? 
দেবালয়ে পক্ষিগণ। বসন্তি। 
ভাবোক্জিতাস্তেইন ফলং লভন্তে । 
তণ্ভাবশুদ্ধিং কুরু চেতসস্তে | 
যে গঙ্গার স্মরণমাত্রে জীৰ পাপমুক্ত হয়, সেই গঙ্গাজলে বাস করিয়া মৎস্যগণ 
কি নিষ্পাপ হইবে ? দেবালয়্ে বাস করে বলিয়া কি পক্ষিগণ পুত হইবে ? কখনই 
নহে। ভাব-শুদ্ধি চাই, ভাব ভিন্ন ভবারাধ্য ধনকে পাওয়া যায় না। যোগ 
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, জ্ঞান, কিছুতেই বাঁধিতে পাঁরে না, এক মাত্র ভাব-রজ্জতে 
তিনি বাঁধ পড়েন। সাধনমার্গ ছুরারোহ, কিন্তু ভাব-€ ভক্তি-) সম্পৎ থাকিলে 
সে পথ সরল সমতল ও কুস্থমাস্তরণশোভিত হইয়া দাঁড়ায় । হৃষীকেশের দয়! 
হইলে, শম, দম, উপরত্তি, তিতিক্ষা কিছুরই আবশ্যক থাকে না । তখন ইক্জরিয়- 
ংযমের প্রয়োজন হয় না, কারণ সে সময় সকল ইন্ড্রিয়ই ভগবদভিমুখ হইয়া 
উঠে। মোট কথা, মন-প্রাণ তাহার চরণ-কমলে ফেলিয়া রাখ! চাই, আর 
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“দয়াময়ের” চরণে সতত শরণাপন্ন হওয়া চাই । ভক্ত-বাঞ্া-কল্পতরু হরি, যুগে ২ 
অবতীর্ণ হইয়! পাষ&-দলন ও ভক্তজন-মনোরঞ্ীন করেন। যদিও সর্ববশক্তিমান্‌ 
হরি, ইচ্ছামাত্রেই স্থ্টি, স্থিতি, লয় নির্ববাহ করিতে সমর্থ, তবুও ভক্ত-বাসন৷ 
চরিতার্থ করিবার জন্যই বিবিধ লাল! প্রকাশ করেন। ভক্তানুগ্রহই তাহার লীলার 
মুখ্য উদ্দেশ্য ভুষ-নিখ্রহ, গৌণ উদ্দেশ্য । 

স্থাবরজন্গমাত্বক জগতে দয়াময় প্রভুর অবিছিন্ন দয়া-ধাঁর। প্রাবাহিত হইতেছে। 
প্রভুর দয়ার সীমা নাই। অন্ভুত কৌশলপুর্ণ জড়জগতে, জলভাগে, স্থলভাগে 
যেদিকে দৃগ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রভুর বিচিত্র করুণা-কৌশল দেখিতে পাই । 
আমরা এ স্বপ্নতুল্য জীবনে অণুক্ষণ দয়াময়ের দয়! অনুভব করি। জাগ্রতে, 
স্বপ্রে, স্থযুপ্তিতে, সর্বদা সর্বত্র ভগবানের দয়া আমাদিগকে অনন্তবাক বিস্তার 
করিয়। রক্ষা করিতেছে । ক্ষণধ্বংসী এ তুচ্ছ জীবনের যদি কিছু মুল্য থাকে, তৰে 
সেও প্রভুর করুণার প্রভাব । ভগবন্‌! তুমি, ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাঁশ-সাধন 
করিয়া এ স্বপ্নময় জীবনে স্থূল, সূঙ্দন কত জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়াছ, 
মনের স্টি করিয়া কত স্থগভীর মননশক্তি করলে গ্রদান করিয়াছ, বিবেক- 
যুদ্ধি দিয়! সপ্ধীর্ণ-চেতন পশুরাজ্য হইতে পুথক্‌ করিয়া দিয়াছ, তোমাকে চিনি- 
বার জানিবার শক্তি দিয়া মানবের দেবন্ব-লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছ। 
কিন্তু, প্রভো ! আমি মূর্খ, পথ ভুলিয়া সেই পশুস্বের পথেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। 
বলিব কি, আমি কর্মাদোষে নরক-বাতনা ভোগ করিতেছি । একটি চগুদহন- 
তাপ প্রাণীর পক্ষে অসহ্, আমি নিরবধি ত্রিতাপ-দাব-দ্রহনে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতেছি। 
নাথ! আমার ছুর্গতির বর্ণনা করিবার যোগ্য ভাষাও নাই। প্রভো! কত 
দিনরজনী একমুগি আন্নের জন্য উদগ্রীব লোলদৃষ্টি সারমেয়ের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া কত যাতনা ভোগ করিয়াছি! সামান্য অর্থের জন্য অবিশ্রান্ত মুখে দাতার 
অসত্য গুণগানে সময়াতিপাত করিয়াছি। অনাদূত অবজ্ঞাত উপেক্ষিত হইয়া 
কত যে ক্রেশ সহা করিয়াছি, তাহা অন্তর্যামিন্, তোমারও কি অজ্ঞাত ? দয়াময় ! 
সে অরুম্তদ যাতনার কথা তুমিও কি ভুলিয়াছ ? নান! প্রভো, তুমি ভূল নাই, 
আমিই তোমাকে ভুলিয়া কষ্ট পাইয়াছি। জর্ববসিদ্ধি যাহার চরণতলে, কমলা 
যাহার গৃহিনী, রতা'ঁকর যাহার শয়ন-মন্দির, তাহাকে যে প্রাণ খুলিয়া ডাঁকিতে 
পারে, তাহার আবার কষ কি? তুমি বিশ্বস্তর, তোমার রাজ্যে, মহীপতি হইতে 
কীট পর্যন্ত কেহই ত অভুক্ত থাকে না। তবে তোমাকে ভুলিয়া! যাই বলিয়াই 
এত কঠোর যাঁতন! পাই । প্রভো ! এ কি পরীক্ষা না শিক্ষা? 
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দয়াময়! আমি অজ্ঞানের ঘোরে অমূল্য জীবন-রত্ব কাল-জলধিতলে নিঃক্ষেপ 
করিয়াছি । কাঁচ-মুল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করিয়াছি । বুথাই জীবনের দিনগুলি 
অতিবাহিত করিয়াছি । আহা ! জীবনের সে দিনগুলি আর কি কখনও ফিরিয়া 
আসিবে ? সে দিনগুলির একটা মুহূর্তও যদি দয়াময়ের নাম-শ্রুবণ-কীর্ভনে অতি- 
বাহিত হইত, তবে সেই এক মুহুর্তও অনন্ত স্থখের কারণ হইঘ। রহিত। বাল্যে 
বা্ধক্যে মানব-জীবনের অদ্ধাংশ গত হয়। অবশিষ্ট অংশ, আহার, নিদ্র। ও 
বিষয়-চিন্তায় অতিবাহিত হইয়! যায় । বুথ! সারাটা জীবন কাটিয়া যায়, কিন্তু 
ভগবত-প্রসঙ্গ জুটে না । বড় দুল জন্ম পাইয়াছিলাম, কিন্তু হায়! ইহার দ্বার| 
কোনই গ্রয়োজনসাধন হইল না। ন্বর্ণভূমি পড়িয়া রহিল, আবাদ করিতে পারিলাম 
না। আহা! কবে আমার মে দিন হইবে, যে দিন ভক্তি-গদ্গদ-চিভ গলদশ্র 
প্রেমোন্মস্ত ভগবন্তক্তের চরণ-রেণু গাঁয়ে মাখিয়া চরিতার্থ হইব ? কবে দয়া- 
ময়ের নাম-কীর্তন-শ্রবণে আমার গারে স্বেদ রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইবে ? কবে 
প্রণয়িনীর প্রণয়-সঙ্গ-লালসার ন্যায়, অনুত্তিন্ন পক্ষ অঙ্জাতচক্ষু বিহঙ্গ-শিশুর 
জননী-লাভাশার ন্যায়, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির জল-পিপাসার ন্যায়, আমার কৃষ্ণলিপ্পা 
দেই দয়ানিধির চরণ-সরোজের উদ্দেশে ধাবিত হইবে? কবে আমার জীবন 
জনন সফল হইবে? কবে আমার মন ব্রজধামে ধাবিত হইবে কবে আমার 
হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইবে? কবে আমার সকল সংশয় দূরীভূত হইবে % 
কবে আমি ধন্য হইব? কবে আমার আঁমিত্ন পর্যন্ত দয়াময়ের চরণ-সরোজ- 
পরাঁগে মিশিয়। যাইবে । ধরার সার, দেহের সার, প্রাণের সার, জ্ভ্বানের সার, 
ধ্যানের সার, তপস্যার সার, যজ্রের সার সেই দয়াময় প্রভু । তাহার চরণে যদি 
মন প্র(ণ সমর্পণ করিতে ন। পারি, তবে জীবন মরণ ভিন্ন অন্য (ক? 

সারাতসার, প্রাণের একমাত্র দেবতা, তোমায় ভুলিয়া হরি হে! আমার 
পাপ মন বিষয়-বিষে আসক্ত হইল কেন? ৪নিবার মনকে বশে আনিবার ক্ষমত। 
নাই। যদি নাথ! তুমি দয়া কর, তবেই সে অবাধ্য মন বশে আসিতে পারে । 
তুমি ইন্দ্রিয-বাজি-রাজির নেতা, তুমি অনুগ্রহ করিলে কি না হইতে পারে £ 
জানি, তোমার অনুগ্রহ সর্বত্র সমভাবে বধিত হয়। তোমাকে যে শক্রভাবে 
দেখে, সেও তোমার দয়ায় বঞ্চিত হয় না, যে মিত্রভাবে ভজনা করে, তাহার 
কথা আর কি বলিব? আমি নিরুপায়, অনন্যগতি, আমার মত পতিত জনকে 
কৃপা না করিলে হরি হে! তোমার দীনবন্ধু নামের গৌরব নষ্ট হইবে। তুমি 
অনন্ত, অনস্তপাদ, অনন্তচন্ষু, অনন্তঞ্ত্র, অন্তর্যামী, আমার এ বিলাপবাণী 
১১ 
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অবশ্যই তোমার শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিবে। অবই এক দিন তুমি দয়! করিবে। 
তুমি কৃপা করিয়া হাঁত ধরিয়া পথ দেখাইয়া না দিলে কোন্‌ পথে যাইব ? আমি 
অজ্ঞানান্ধ তাহাতে দিগ্ভ্রান্ত । তাহারপর খধিগণের নানা মত--নানা পথ । এ 
বিষম সঙ্কটে ভুমি না ত্রাণ করিলে আর কে রক্ষা করিবে? তুমি যুগে যুগে 
কত শ্চ জনকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। যে ডাকিতে জানে, দয়াময়, 
তুমি কি তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া থাকিতে পার? তাই বলি দয়া কর। 
“বিশ্বাসে মিলায় বস্ত্র তর্কে বহু দূর” ভগবদ্ধিষযয়িনী দৃট়মতি কখনই তর্ক 
দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিতে নাই। কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য-পুর্জফলে, তবে বিশ্বাস 
উৎপন্ন হয়, তবে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তৎপর আসক্তি, নিষ্ঠা, রতি, ভাব, প্রেম, 
মহাঁভাব প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তখন জীব, জীবন্মুক্ত দশ! প্রাপ্ত হয়। ভগবন্তক্ত 
অথবা ভক্তের দীসানুদাসের কূপ ব্যতীত শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি, ভাব প্রভৃতির 
উদয় না। সেকুপা পাইতে হইলে সতসঙ্গ চাই। সৎসঙ্গে নাম-শ্রবণ-কীর্তন 
ঘটে। নাম-শ্রবণ-কীর্তন ঘটিলে ভবের ভাবনা ক্রমে দূর হয়। নামই সর্ববন্ম, 
নাম ভিন্ন গতি নাই। 
নানস্ত্র যাদৃশী শক্তিঃ পাপনিহরণে হরেঃ। 
তাবওকণ্ভুং ন শরুোতি পাতকং পাতিকীজনঃ ॥ 
হরি-নাম-গুণ গানে যত পাঁপ হরে, 
জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে। 
জ্ঞাত্বা কৃত্রিমকাননে হরিকথাবীজং ময়া রোপিতং | 
ভক্ত্যন্তঃ পরিষেচনং কুরুত ভোস্তদ্বদ্ধয়ে সাম্প্রতং ॥ 
ত্ক্ষে যদি জায়তেহম্ৃতকলং কালান্তরে সম্তবং | 
তত্তক্ত,র/হি ভূতলে পরভবিতা যামী পুনর্যাতনা ॥ . 
হরিনামের মহিমা জ্ঞাত হইয়াই হুদয়-কাননে হরি-কথা-বীজ রোপণ করি: 
য়াছি, হে ভক্তগণ ! আপনার! সেই বীজ-বৃদ্ধির জন্য সতত ভক্তি-বারি-সেচন 
করুন। যদি কালান্তরে সেই বৃক্ষে মোক্ষফল উৎপন্ন হয়, তবে তদুপভোগীর 
আর কখনই যম-যাতনা হইবে না। 
দয়াময় প্রভূ নানাবেশে আসিয়া নামের উপদেশ দিয়া পাপ-তাঁপ-তাপিত 
জীবের নিস্তার করিতেছেন । আমর! অন্ধ, তাই দেখিতে পাই না। প্রভূ, দয়া. 
দানে কাতর নহেন। আমরাই হতভাগ্য, আমর! তীহার দয়া আকর্ষণ করিতে 
জানি না। তাহার করুণ|-ধারার বিচ্ছেন নাই, আমরাই পে ধারা ধরিয়া লই 
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জানি না। দয়াময়! সব ছাড়িয়া তোমাকে সম্বল করি নাই, সে পাপের প্রায়- 
শ্চিন্ত যথেষ্ট হইয়াছে । ' এখন, দয়া করিয়া এ কাঙ্গাল সন্তানের হাত ধরিয়া 
তুলিয়া লও, আমার এই স্বপ্ন-তুল্য জীবনের সফলতা বিধান কর, আমার অশ্রু 
সিক্ত মুখ মুছাইয়া দাও, আমায় শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া লও, আমার মোহ- 
মদ্দিরার নেশা দূর করিয়। দাঁও। জানিও, সতত আমি তোমার করুণা-ভিখারী । 
মী মাদ্যনাথ. কাব্যনীর্ঘ। 


সংক্ষিপ্ত মমালোচনা । 


মৃড্যুপথ ।--ঞ্ীধুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যা় কর্তৃক প্রণীত ও গ্রকাশিত_ প্রায় 
ছুই শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত--এক টাকা মূল্যের গ্রস্থ। এই গ্রন্থে তিনটা পাদ বা 
বিভাগ আছে। প্রথম পাদের বিষয় পথিক" । দ্বিতীয় পাদের বিষয় “পথ” 
তৃতীয় পাদের বিষয় “পাথেয়” । প্রথম পাদে ৫টা তাধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে ৪টী অধ্যায়, 
তৃতীয় পাদে ৪টী অধ্যায় । প্রথম পাঁদে প্রথম অধ্যায়ে পথিক, জন্মম্ত্যু, নব- 
কলেবর, প্রেতদেহসংঘটন প্রনালী প্রভৃতি, দ্বিতীয়' অধ্যায়ে কারণ-শরীর- 
বিচার, তৃতীয় অধ্যায়ে সুঙ্গমশরীরের আকৃতি প্রকৃতি, গুণ, ধর্ম, উৎপত্তি, 
পঞ্চকোব্বিচার প্রভৃতি, চতুর্থ অধ্যায়ে ভাবিদেহবিচার, পঞ্চম অধ্যায়ে 
আতিবাহিক দেহ-বিচার প্রভৃতি আছে। দ্বিতীয় পাদে প্রথম অধ্যায়ে মার্গ- 
বিচার, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গতিতে রশ্মি ও নাঁড়ী-সন্বন্ধ, তৃতীয়াপ্যায়ে মার্গত্রয়, 
উত্তরায়ণম।গ, দক্ষিণায়ণমার্গ, দেবযানবাসী ও পিতৃষানবাসী প্রাণী, প্রশস্ত অপ্রশস্ত 
গতি প্রভৃতি, চতুর্থ অধ্যায়ে প্রেতপুরীর প্থ, যমরাজ, যমদূত, যম-সভ। 
বিচার, নরক প্রভৃতির কথা আছে। তৃতীয় পাঁদে প্রথম অধ্যায়ে পাথেয় 
কম্মফল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্তরমার্গ ও পিতৃযানমার্গ-প্রাপক কর্ম, গোলক, 
বিফুদলোক, শিবলোক অগ্নিলোক গ্রহলোক বরুণলোক গতির 
পাথেয়ের কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে কর্্মগতি, পাপানুসারে রোগোতপন্তির কথা এবং 
চতুর্থ অধ্যায়ে শরাদ্ধাদির কথা আছে। গ্রন্থকার শাক্দ্রীর প্রমাণ দ্বারাই এই সকল 
তন্বের আলোচনা ও সমাধান করিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ। মৃতু অনিবার্ধা। 
জশ্মান্তর ও যমলোকাদিন্তে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক, মরণের কথা সক- 
লকেই ভাঁবিতে হইবে । এই সকল তব, সাধারণ মানবের বুদ্ধির অতীত হইলেও 


৮৪ হিন্দু-পত্রিক!। [ ২২শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, 


অলৌকিকপ্রজ্ঞ শান্জ্রকারগণের জ্বীনচক্ষুর আয়ত্ত ছিল। আমরা উহা! জানিবার 
জন্য স্বল্প সাধনশ্রাম ন| করিয়াই উহার সম্বন্ধে বিপরীত মত প্রকাশ করিতে 
হ্যায়তঃ অধিকারী নহি । শান্সের এই নিদ্ধারণে অবিশ্বাস করিবার কোনই 
কারণ নাই। সংসারবিরাগী খধিগণ প্রতারক ব৷ মিথ্যাবাদী ছিলেননা । শান্ত- 
সিদ্ধ আর্য পরলোকমার্গের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই 
গ্রন্থ সকলের পাঠ করা কর্তব্য । এই গ্রন্থ ৬০নং মৃজাপুর গ্রীট, কলিকাতা 
মুদ্রিত। গ্রন্থকীরের নিকট উন্তরপাঁড়ায় (হুগলী ) গ্রন্থ পাওয়া যায়। 





শ্রীভূমি ।--( প্রথমবর্ষ প্রথমসংখা। বৈশাখ ১৩২২1 ) শ্রীহট্ের করিমগঞ্জ হইতে 
প্রকাশিত নুতন মাঁসিকপত্র । আকার ডিমাই ৮ পেজা, ৬৮ পৃষ্ট। ৷ বার্ষিক মূল্য 
ছুইটাকা ছয় আনা । এই সংখ]ায় ওটী কবিতা, একটী কীর্তন, ১টী গান, 
তাহার স্বরলিপি ও স্বরলিপিব্যবহৃত সক্ষেতচিহ্বের ব্যাখা, ১খানি ক্রমশঃ প্রকাশ 
উপন্যাসের কিয়দংশ, ও ৯টা প্রবন্ধ আছে । শ্রীভূমি শ্রীহট শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্যের 
পিতৃভূমি ৷ শ্রীভূমির ধাঁছে বজসন্তান অচ্ছেগ্ভ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ । রঘুনাথের তর্ক- 
বিদ্ভা, বঙ্গের গৌরব । আর শ্রীচৈতন্যের প্রেমধন্ম, বঙ্গের কেন, ভারতের-_ 
আরও বেশী জগতের গৌরবের । “ন্্ীভমি” শ্রীভূমির গৌরবগাথা সম্বল লইয়া 
বাহির হইয়া€ছ। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি। ছাপা কাগজ ভাল । 
“শ্রীভূমির পুর্ববকথা” একটা প্রবন্ধ । যাহার শ্রীহট্রের পুরাতন কথ জানিতে চাছেন, 
তাহাদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য । 'সামুত্রিকশাস্ত্র প্রবন্ধে পাশ্টাত্যদেশে সামুদ্রিক- 
শাস্ত্রের উন্নতি ও এ দেশে অবনতির স্থুদীর্থ ভূমিকা করিয়া লেখক শেষে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহ। “বিহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া*-প্রাবচনের দৃষ্টান্তস্থল। “ভারতে বিদ্যা- 
গুপ্তি' প্রবন্ধের লেখক বলিতেছেন, এ দেশে যে বিদ্াগুপ্তি ছিল, তাহা ভালই 
ছিল, অনধিকারীকে বিদ্যাদান অন্যায়। বিছ্ভাপ্ুপ্তির ফল ভাল হওয়া সঙ্গত, 
পুবের্ব হইতও বটে। কিন্তু আমরা নিজদোষে উহার ফল মন্দ করিয়! ফেলি- 
য়াছি। ইউরোপেও বি্াগুপ্তি ছিল। গুগুবিগ্ার গুরু এখনও আছেন, যোগ্য 
শিষ্য মিলিতেছে না ইত্যাঁদি। কথাটা খাঁটা, কিন্তু অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা 
দরকার হয়। অন্ান্থ প্রবন্ধ চলনসই | “মহা'রাণী ইন্দুপ্রভা” উপন্যাস কাচ 
হাতের বিশেষত্ববর্জিজিত রচনা । গানটাতে বিশেষত্ব নাই। কীর্তন শ্রীযুক্ত সুন্দরী- 
মোহন দাস মহাশয় শ্রীগ্ৌরাঙ্জ ও তাঁহার শ্রীহট্টায় অন্তরঙ্গ ভক্ত, গ্রন্থকার, কীর্ত- 
নীয়া গভূতির বন্দন! করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই সি এস্‌ মহাঁশয়ের 
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'শ্রীভূমি” কবিতাটা শ্রীভূমির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই শ্রেণীর ব)ক্তিবর্গকে 
বঙ্জভারতীর সেবাব্রতে দীক্ষিত দেখিয়া বস্তৃতঃই আশা ও আনন্দের উদয় হয়। 
কবিতাটী ছন্দে শব্দসম্পদে ভাবে উত্তম হইয়াছে । কবিতাটা উদ্ভুত হইল-_ 


রম/া-ভারততৃমি বাম-ক্রোড়াশ্রিভ- আন্য-ভূমি-পরিশেষ” 

নীল ভূধরতলে শ্যামল বিস্তৃত স্বাদ্ব-ফলান্থিত কুপ্ত-বিভূষিত 
নাতিগভীর-জল প্রান্তর-শোভিত রাজিছে নিরুপম দেশ । 
দূর নগর বন ভ্রমিয়া আন্/গণ রম)নিকেতন আশে, 


বিবিধ বিবিধ কত দেশ অতিক্রমি উপনীত “আীভ়মিতে শোষে ; 
যেখা_-সন্তাঁন-বুসলা স্িপ্ধা প্রকুতিদেপী মণ্ডিতা ফল-ফুল-ভারে, 

( বর ) বক্র স্বরমারূপা (ক) স্তশ্য-যুগল-পারা ক্ষুধা তৃষ। সতত নিবাঁরে ! 
চির মধুর এই পুণাভৃমিতে আশা পুরিল, মন মোদিল, 
নব-দেশান্তর আকুল তিয়াসা চিত হ'তে ভেগ! ঘুচিল । 
কালে কালে যেথা আধ্য-প্রতিভ।-শিখা  ভাতিল উক্দ্রল-দীপ্সি, 

যেথা-_ ভারত-শিরোমনি. “তাফিক রঘুনাগ”  উপজিল, আক্ষর়-কান্তি ; 
জ্যোতিষী নীলান্ঘর  উদ্িল ;--ধ্বনিল যার,  উপনসন প্রান্তরবীগি | 
মুখরি মধুরতানে বৈষ্ব-কবি-কুল- -ক্-নিনাদিত-গীতি- 
নিঃস্যত যেথা হতে  নিমাই-নিঝর-ধারা-.. --গলিত-ভকতি-রস বন্যা 
প্রেম-হুফানভরে  পুলক-তরঙগিত  প্রাবিল বঙ্গভূমি ধন্যা। 37 
ধরিবে সেবরা ভূমি সতা-পতাকা পুনঃ. উত্ভোলিত করি তু; 
বিকশিত করি পুনঃ. জ্ঞান -প্রদীপ-ভাতি  গরবিয়! উজলিবে বঙ্গে ! 
সেই স্মহণ্ড ব্রত সাধিতে দীপজ্বাল হে জ্যোতিঃ ঢালে আগে চল হে 
মধু-“ভ্রীভূমি”র গুণগরিম। পুনঃ জাগ্রত কর হে! 


তপোবন। (প্রধমবর্ধ দশম সংখ্যা বৈশাখ ১৩২২) €৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 
সচিব মাসিকপত্র। বাধিক মুল্য ২৮০ মাত্র। সম্পাদক শ্রীশ্যামাচরণ সরকার। 
এ সংখ্যায় তাজমহলের রঞ্জিত চিত্র ও বিজ্ঞানাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্থর 
চিত্র আছে। আটটী পঞ্ধ এবং ১০টী গঞ্ধ সন্দর্ভ এবারকার তপোবনে বিষ্মান। 
ইহার মধ্যে “গতবর্ষ” শীর্ঘক ঘটনা-বিবরণী এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত। 





(ক) বর-বক্র-_-€(অপভ্রংশ ) বরাক্‌ নদী! সুরমা_স্ুরমা নদী। 


৮৬ হিন্দু-পত্রিকা। [২২শ বর্ষ জ্যেষ্ঠ, 





৩০ বারাটা সজাগ 


“ব্রাহ্মণ” শীর্নক পছ্ভে একজন ত্রাঙ্গণ-মহিলা, বর্তমান ব্রাঙ্গণের অধঃপতন উল্লেখ 
করিয়া অনাচার অপব্যবহার পরিত্যাগ..করিতে উপদেশ দিতেছেন। কবিতা! 
হিসাবে বার্থ রচনা । “ল্মরণে' আ্রীমতী হেমন্তবালার চলনসই পদ্য ৷ “তপোবন” 
শী্ক পপ্ভ এসংখ্যার উল্লেখযোগ্য কবিতা । অন্ত কবিত৷ গুলি স্থান-পুরণার্থে মুদ্রিত 
ভাবিলে ক্ষতি নাই। পপল্লী'্লামের ছুর্দশ1” পড়িবার যোগ্য, ভাবিবার যোগ্য ॥ 
“বিলাতে উপনিবেশশাসন-প্রণালী”” জ্ঞাতব্য-পৃর্ণ । “নেতৃত্ব ও স্থার্থত্যাগ প্রবন্ধে; 
স্বামী বিবেকানন্দের মত বলিয়৷ প্রচার করা হইতেছে যে, স্বার্থত্যাগ করিতে 
না পারিলে দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার কর! যায় না। কথাটা নূতন নহে, 
কিন্তু রচনা! নিতান্ত কাঁচা । “প্রতিশোধ” গল্প জমে নাই । “আবাসের পত্র পাঠা 
আর কু্াণ্ডের কথা লইয়া জ্যাঠামীপুর্ণ বাগবিস্তর। ধর্ম্টটা পাঠায় পরিণত 
হইয়। পেটে টু'কিতেছে, আর কুক্মাপ্ডুটা বিলি হইয়া কর্তার ঘরে ফিরিয়া 
আসিতেছে ইত্যাদি অপূর্ব তথ্য লইয়! সময়-ক্ষেপ করায় ব্যক্তি-বিশেষের 
আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-সাধনার সাধ এ ভাবে পুর্ণ করায় সাহি- 
ত্যের যে পুগ্ি-সাধন হয়, তাহা শো।থের স্যায় আশঙ্কাজনক । “জীবের জন্মরহন্ত% 
প্রবন্ধে গর্ঠু-কথা ও জণ্রে বৃদ্ধি পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য- 
মতের অসম্পূর্ণ ই্গিত। বৈদ্ধক গ্রন্থে ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থে এ বিষয়ে 
আরও জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, লেখকের সে সব জানা থাকিলে ভাল হৃইত। “বিবিধ 
সংগ্রহ” প্রবন্ধে বলা হইতেছে-_ইংলগ্েশ্বর মহামান্য সআট্ পঞ্চম জর্জজ, প্রজার; 
নিকট বামিক ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বুক্তি পান। নিজ জমিদারী হইতে ৯ লক্ষ 
৪৫ হাঁজার টাকা পান। ৩ লক্ষ টাঁক। বাড়ী-ঘর মেরামত করিবার জন্য অতি- 
রিক্ত পান। কুষ-সঞ্রাট্‌ গড়ে ১২০ কোটি টাকা পান জন্মান্সআট্‌ রাজ্য ও 
সাগাজ্য হইতে গড়ে ১৩৫০৮৬১০ টাকা পান । অগ্লীয়ার সমআট্‌ ১ কোটী ১৭ লক্ষ, 
টাকা পান। স্পেনের রাজা ৫৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত টাকা পান। ইটা- 
লীর রাজ! ৯৯ লক্ষ ১০ হাজার টাক! পাঁন। জাপান-সম।ট্‌ ৪৫ লক্ষ টাকা পাইয়া! 
থাকেন। এই প্রবঙ্গে বরোদার গাইকোয়াড় মহাশয়ের রত্র মণি, মাণিক্য» 
অলঙ্কার ইত্যাদির মূল্য লেখ! আছে । তপোবনের উন্নতি হইলে আমরা আনন্দিত 
হইব। ছাঁপা কাগজ ভাল। 





ভারতী । (৩৯ বর্ম, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ) সচিত্র মাসিক-পত্রিক 


সপ শাল 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] সংক্ষিপ্ত সমালোচন| । ৮৭ 


পলাশ পসপপপাপলিজপপা পপ পিপপাপা পাশপাশি _ সপপস্প্টলাশী শি পাশা শীত ০ সশ্পাীশ লাশ এ পাশ টিনিশছি শিপন শ শপ্পান্পী পি পাপী তাপ পপ | পপ পিসি 


সম্পাদক শ্রীমনিলাল গে গন্গোপাধ্যায় ও ৪ শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ॥ এ সংখ্যায় 
৯৬ পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। প্রথম স্বরঞ্জিত চিত্র “অশোকের রাণী ও তাহার 
সতীন বোধিদ্রম 1” ইহার মুল চিত্রের মালিক শ্রীত্রীমতী ভারত সম্ত্রাজ্ঞী। এ সংখ্যায় 
আর কয়েকটী সাধারণ চিত্র আছে। ভারতী পুর্ববব্ড চলিতেছে। শ্রীযুক্ত 
'জ্যোতিরিন্দ্র নাথের “আধুনিক ভারত” তথ্যপূর্ণ ও স্থুপাঠ্য ॥ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দর 
চক্রবন্তী মহাশয়ের “ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্তা” নিতান্ত রহস্য নয় । সাধারণ 
ধারণাই প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষতত্রাণ__রক্ষামুণ্তি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ এ তথা আবি- 
স্কার করিতে বেগ পাইতে হয় না। “দৈব পরীক্ষা" প্রবন্ে প্রাচীন ভারতের 
+দব প্রমাণের আলোচনা কর! হইয়াছে । লেখক, দৈব পরীক্ষার প্রতি অনুচিত 
মন্তব্য প্রকীশ করিয়াছেন। এ গুলি নিতাম্ত “গাজাথুরী” নর, উহার মধ্যেও 
কিছু সত্য আছে। পরের মুখে ঝাল না খাইয়া নিজে পুথি পড়ুন, বুঝিবেন, 
উহাতে ভ্রমের প্রতিষ্ঠ। সিলিবে না । তিনি যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন ও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, এ গুলির প্রকৃত বর্ণনা উহা হইতে বিভিন্ন। এতিহাসিক হইলেও 
বৈদেশিকের পক্ষে সত্য-নির্ণর ছুঃসম্পাগ্চ । আমর। “দৈব পরীক্ষ”র আলোচন। 
করিব। চয়ন, বিভাগে প্রেমধন্রে হিংসাবাদ, পার্দের সৌন্দর্য্য ও জাতিতত্ত্বের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ, সাহসের সম্মাননা, পাঠের কথ। প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ক মন্তব্য 
স্থপাঁঠ্য । “তোতের ফুল” ও এিনাব” ক্রমশঃ গকাশ্য উপন্যাস চলিতেছে । 
“নালক' ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প । অক্ষ ও ঠাকুরবী” ক্ষুদ্র গল্প। ঠাকুরবী 
গল্পে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। অন্ধ” গল্পে বিশেষন্ধ নাই। “আলো” একটী 
পদ্ঠ__সাধারণ। “রাজা ভড়ং শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্তের রহশ্য-কবিতা । রঙ্গ রহ- 
গ্েরও স্থান এবং মুল্য আছে, কিন্তু কবি সত্যেন্্রনাথের এ রহস্তে মৌলিকতা 
নাই, অনুকৃতি আছে মাত্র। নবীন সম্পাদক-যুগল ভারতীর পুর্ববগৌরব রাখিতে 
পারিলে সুখের কথ! । 


আল্‌ এস্লীম। সচিত্র মাসিক পত্র। বৈশাখ ১৩১২, ১ম সংখ্যা । ইহাতে 
নিম্নলিখিত প্রবন্ধীবলী আছে। আভাষ, অভিনন্দন, কোরআন্, কোরআনের 
ভুইটী আদর্শ, পুণ্য কথা, এস্লাম-প্রচার, মূল বাইবেল কোথায়? পাঁরস্য- 
সাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান, সাহিত্য-শক্তি ও জাতি-সংঘটন, 
আল্‌ এস্লাম। প্রায়শ্চিত্ততত্ব, প্রার্থনা । প্রবন্ধাবলী সারগর্ত ও সুন্দর হইয়াছে। 


৮৮ হিন্দু-পত্রিকা [ ২২শ বর্ষ জৈয্ঠ, 


হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনে লক্ষ্য করিয়া এই পত্র প্রকাশিত হইলেই মজজল। 
আমরা জগদীশ্বরের নিকট এই পত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করি। ইহার বার্ষিক 
মূল; ২%০ আনা । কলিকাতা ৩৩ নং ফুলবাগান রোড হইতে মোহন্গদ মোজা- 
ফারুন্দিনের দ্বার। আল্‌ এস্লাম্‌ প্রকাশিত । 


সংবাদ ও মন্তব্য | 


প্রেস্‌ কথগ্রেস। আমেরিক। কালিফর্ণিয়ার সান্ফ্রান্সিক্ষ!। নগরে আগামী 
জুলাই মাসে আন্তর্জীতিক প্রেস্কংখ্রেসের এক অধিবেশন হইবে । এ কংগ্রেসে 
“বেঙ্গলী” সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর আমন্ত্রিত হইয়াছেন । 
ভাগ্য ! 


দুশ্চেষ্টা। ফরিদপুর--ভাঙ্গার উচ্চ ইংরেজী-বিগ্ভালয়ের লাইব্রেরী ঘরে মহা- 
মান্য ভারত-সত্্রট ও ভারত-সাঞজ।ট্-মহিষীর চি ছিল। কে বা! কাহারা এ 
মহনীয় চিত্র ভম্মসা২ করিয়। ফেলিয়াছে। এই দুশ্চেষ্টার মুলে ছুবুর্তগণের 
দুবুদ্ধির বিকাশ অনুমীন করা যায়। এই শ্রেণীর বিকুত ব্যক্তিবর্গের ছূরুদ্ধির 
দুল উৎ্পাটিত হইলেই আনন্দের কারণ হইবে । 


রচনায় পদক । রংপুর-সাহিত্য-পরিষদ্‌ ও রংপুর জমিদারসভার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত সুরেন্্রন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রংপুর-জিলা স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্‌ যতীন্দ্র- 
কুমার দত্ডকে বাঙ্জালা-ভাষার সন. প্রবন্ধ রচনার জন্য স্থীয় দর্গগতা৷ পত়ীর পবিভ্র 
স্মৃতির সম্মানার্থে একটা ন্বর্ণ-পদক প্রদান করিয়াছেন। স্থরেন্্র বাবুর বঙ্গ-ভাষা- 
ন্নরাগ আরও উজ্জ্বল হউক্‌। | 


উন্নতি-মার্গের সংবাদ । বরদ! রাজ্যে নিত্য নূতন উন্নতিকর বিধান বিধিরদ্ধ 
হইতেছে। সম্প্রীতি না কি বরদায় রিবাহের পণের নির্দিষ্ট হার নির্ধারণের 
উদ্দেম্টে একটী নুতন বিধাঁন প্রণীত হইতেছে ! দেখ! যাউক্‌, ফল কি হয়! 


-£০- 


আছারঃ। 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজিরীকৃত ) 


হিন্দু-পত্রিকা 


২২ বর্ষ, ২২ শ খণ্ড ১৩২২ সাল । 


৩য় সংখ্যা | আঁষাট | ১৮৩৭ শকাব্দ! 


অধথর্ববেদ-সংহিতা । 


(প্রথমকাণ্ড-দ্বিতীয় অনুবাক- চতুর্থ সুক্ত ) 
অয়ং দেবানামস্ত্ররো বিরাজতি বশা হি সত্যা বরুণস্থ্য রাজ্ঃ | 
ততম্পরি ব্রঙ্গণ! শাশদান উগ্রন্থ মধ্যোরুদিমং নয়ামি 1১ | 
পদবোধিনী ব্যাখ্যা । দেবানাং ( ইন্দ্রাদীনাং মধ্যে ) অস্ুরঃ (ক্ষেপ্তা নিগ্রহীতা ) 
অয়ং বরুণঃ বিরাজতি ( বিশেষেণ দীপ্যতে ) হি ( যস্মত কারণাণ্ড ) সত্য। (সভ্যান 
পদার্থ জাতানি ) রাজ্ঞঃ (রাজমানন্য ) বরুণস্য বশা ( বশানি অধীনানি ) ভবন্তাত্য- 
ধ্যাহতেন সন্বন্ধঃ। ততঃ (তন্মাৎথ কারণ।ৎ ) পরি (সর্ববত2) ব্রঙ্গণা ( মন্ত্রেণ 
হবিষ! ব| ) শাশদানঃ ( অত্যর্থং তাক্ষুঃ প্রাপ্তবল ইত্যর্থঃ ) অহম্‌ উগ্রন্য ( ছুষ্প্রাধর্ষস্থ 
বরুণস্ত ) মন্যোও € ক্রোধাতৎজলোদর-হেতৃভূতাৎ্ ) ইমং (জলোদররোগার্তং) উৎ- 
নয়ামি ( উদ্গময়ামি উন্মোচয়ামি ইত্যর্থঃ | ) 
বঙ্গানুবাদ । দেবগণের মধ্যে অস্ত্র (নিগ্রহকারী ) এই বরুণদেবত! 
বিশেষভাবে দীপ্তিমান্। কারণ সমস্ত সত্য বস্তজাতই রাজমান বরুণদেবের অধীন। 
সেই নিমিত্ত বেদমন্ত্র ছার! ব! মন্ত্রপৃত হবিঃপ্রদান দ্বারা সর্বপ্রকার বল-সম্পন্ন 
হুইয়া আমি, উগ্র বরুণদেবের ক্রোধ নাকি এই জলোদর-রোগ-গ্রস্ত যজ- 
মানকে মুক্ত করিতেছি। 
টিগ্ননী। বরুণ-কোপে জলোদর-রোগ-গ্রস্ত যজমানের মুক্তির জন্য বাঁরুণী 
১২ 


৯০ হিন্দু-পত্রিকা । ২২শ বর্ষ আধা, 


ইঠ্টির অনুষ্ঠান পৃর্ের্ব প্রচলিত ছিল। জলের দেবতা বরুণ। উদরে জলোপচয়রূপ 
যেছুশ্চিকিওস্য জলোদর-রোগ জন্মে, তাহা জল-দেবতা বরুণের কোপেরই পরিণাম; 
বরুণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে উহা দূরীভূত হয়, এ কথ! বৈদিক খষিগণ বলিয়া 
গিয়াছেন। এ মন্ত্রে সেই বরুণপাশ বা জলোদর-রোগের নিবারণার্থে বরণের 
উদ্দেশে স্তরতি-পাঠ ও হবিঃ প্রদানাদিরূপ যজ্ানুষ্ঠানের ইঙ্গিত করা হইতেছে । ঘজ্ঞের 
খত্বিক বলিতেছেন, “বরুণ দেবতাগণের মধ্যে অস্থর-_ অর্থাৎ ছুদ্ধর্ম বা পীড়ক। 
'কেন্না, সমস্তই তাহার করায়ত্ত । বরুণ অত্যন্ত উগ্র। মন্ত্র বা স্ততি-বাক্য-প্রয়োগ এবং 
মন্ত্রপুত-হবিঃ-প্রদান করিলেই বরুণ পরিতুষ্ট হইতে পারেন, স্থৃতরাং সেই উপায় 
অবলম্বন করিয়াই বরুণের কোপ বা জলোদর-রোগ হইতে ঘজমানকে রক্ষা করিতে 
হইবে, অন্য পথ নাই।” কেহ কেহ বলেন এ মন্ত্র খত্বিকের উক্তি নয়, অমির উক্ত্তি। 
অমি বলিতেছেন, “ব্রণ নিতান্ত উগ্র দেবতা, দেবতাদের মধ্যে একেবারে অন্ুর,_- 
একান্ত একুয়ে, বরুণের অধীনে অনেক অন্ুচরও আছে, কিন্তু আমি উত্তমরূপে 
হবি; ভক্ষণ করিয়া বলবান্‌ হইয়! যজমানকে বরুণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে 
পারিব”। এ ব্যাখ্যায় জলোদর-রোগের কথা নাই। অবশ্য মূলে জলোদরের নাম্‌ 
'নাই। বরুণ হয়ত এক সময় অস্থরদলে মিশিয়া যজ্জকারিগণের অনিন্ট 
করিতেছিলেন। যাজ্ভিক, বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়া অগ্নিকে আহ্বান করিলে, 
অগ্নি আসিয়া হবিঃ ভক্ষণ পুর্ববক বলবান্‌ হইয়া বরুণের কবল হুইতে যজমাঁনকে 
উদ্ধার করেন এই এঁতিহাঁসিক তথ্য এখানে থাকিতে পাঁরে। অন্য ভাবে বরুণ 
জলীয়াংশের দেবতা, অগ্নি তেজের দেবত| | জলায়াংশের বৃদ্ধিতে জলোদর জন্মে, 
অগ্নি পুষ্ট হইলে তাহা সাঁরিয়! যায়। সে ভাবেও অগ্নির উক্তি হইতে পারে । 
নমন্তডে রাজন্‌ বরুণাস্ত মন্বে বিশ্বং হ্যগ্র নিচিকেষি দ্র্ধাম। 
সহঅমন্যান্‌ প্রস্থবামি সাকং শতং জীবাতি শর়দস্তবায়ম্‌ ॥২ 

পদ্বৌধিনী ব্যাখা! । হে রাজন (প্ভোতমাঁন ) বরুণ! তে (তব) মহ্যবে 
( ক্রোধায় ) নমঃ অস্ত । ( তত্র হেতুমাহ ) হে উগ্র ( উদ্গূর্ণবল ) বরুণ! বিশ্বং 
( কৃতন্মম্‌) দ্রুষ্ধম্‌ ( অপকারকত দ্রোহং অপরাধং বা ) নিচিকেঘি ( জানাসি ) € যত 
এবমতঃ ) সহত্রং (সহল্স সংখ্যাকান্‌ ) অন্যান্‌ (সাপরাধান্‌ ) সাকং €( সহ, যুগপদেব 
ইত্যর্থঃ ) প্রন্থবামি ( প্রেরয়ামি, অস্ত প্রতিনিধিত্বেন প্রধচ্ছামি ইত্যর্থঃ ) ( তস্মাৎ ) 
অয়ং ('রোগার্তঃ ) ( তব অন্ুগ্রহাৎ ) শতং শরদঃ £( শত সংখ্যাকান্‌ সম্বখসরান্‌ ) 
জীবাতি (জীবতু ) (সাপরাধান্‌ অন্ান্‌, সপরিমিতান্‌ শ্বীকৃত্য এনং নীরোগং 
কৃত শতসম্বংসরং জীবয় ইত্যর্থ;। ) 


তৃতীয় সংখ্যা] অধর্র্ববেদ-সংহিতা | ৯১ 


বঙ্গানুবাদ । হে ছ্যোতগান বরুণদেব আপনার ক্রোধকে নমস্কার করি। হে 
উগ্র বরণদেব! (যেহেতু ) আপনি সমস্ত অপরাধ (বা অপকারকগণকে ) অর- 
গতআছ্েন। আমি এই ষক্সমানের প্রতিনিধিরপে একসঙ্গে অন্য সহজ অপরাধী 


আপনাকে প্রদান করিতেছিং। (আপনি তাহাদিগকে লইরা তুষ্ট হউন্‌ ) এই 
রোগার্ত জমান ( আপনার অনুগ্রহে নীরোগ হইয়। ) শতবর্ষ জীবিত থাকুক | 


টিরনী। এই মন্ত্রে যঙ্গমানের কল্যাণ কামনায় খনি (মতান্তরে অগ্নি) বরণের 
স্তব করিতেছেন । প্রথম বলিতেছেন_-“রাঙ্গন বরুণ ! আপনার ক্রোধকে নমস্কার । 
আপনার ক্রোধ অনর্থক নহে। আপনি সমস্ত অপরাধ এবং অপরাধিদের জানেন,__ 
অপরাধিদের উপরই ক্লোধ করেন । এই যজমানকে ছাড়িয়। দিউন। ইহার বদলে 
সহ্ম অপরাধী আপনাকে দিব । যজমানের জীবন দান করুন|” বরুণ-যচ্ছের 
প্রসঙ্গ এ স্থলে আলোচ্য । এঁতরেয়ব্রা্গণে দেখা যায়, রাজ! হরিশ্চন্্র অপুর 
অবস্থায় বরুণের নিকট প্রার্থনা করেন যে “আমাকে পুত্র দানকরুন, পুত্র 
জন্মিলে তাহা দ্বারা আপনার যন করিব।” বরুণ প্রার্থনা পুরণ করেন। 
পুর জশ্মিসে বরুণ বলিলেন “যজ্ঞ কর।” হরিশ্চন্দ্র ওয়াদা করিতে 
লাগিলেন । শেষে বরুণের পীড়াপীড়িতে অগতা পুত্রকে বলিলেন “বাপুহে 
তোমা দ্বারা বরুণ-যজ্ভ্ব কবিব.।৮ পুত্র এ কথা, শুনিয়া বনে পলাইল। এ 
দিকে বরণের কোপে হরিম্চন্দ্রের জলোদর-রোগ হইল । উপায় না পাইয়৷ অগত্যা 
হরিশ্চন্্র পুরের পরিবর্ধে অন্য বাক্তি দ্বারা যচ্তর করা স্থির করিলেন। একটা ব্রাক্ষাণ- 
বালক সংগৃহীত হইল । বরুণ স্বীকৃত হইলেন । বহু শোচনীয় ঘটনার পরে ত্রাঙ্গণ- 
বালক রক্ষা পাইল। ব্রাঙ্গণ-বালকের স্তব-স্তুতিতে বরুণ প্রভৃতি দ্েবগণ তুষ্ট হই- 
লেন । হরিশ্চন্দ্রের জলোদর-রো।গ সারিয়। গেল । এখানে দেখিলাম, পুত্রের পরি- 
বর্তে অন্যের পুর্রকে বরুণের উদ্দেশে বলি দিবার চেষ্টা । খন্বিক সেই ভাব মনে 
রাখিয়া এখানে অন্য অপরাধী দিয়! জলোদর-রোগ-গ্রস্ত যজমানকে রক্ষা! করিতে 
চাহিতেছেন। এমন্ত্রে অগ্নির প্রার্থনা বুঝিতে হইলে বলিতে হইবে-_অগ্নি বলিতেছেন, 
হে বরুণ ! এই যজমান বন্দীকে ছাড়িয়া দ্িউন্‌। ইহার পরিবর্তে সহর্জ লোককে 
মাপনার হস্তে দিব | অথবা যে সহক্র অপরাধী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা- 
দিগকে ছাড়িয়। দিব। বন্দি-বিনিময়ের কথ। মনে করিলে বুঝিতে হইবে, বরুণ এখন, 
অন্থর দেব-বিরোধী । তাহার পক্ষের সহত্র বন্দীর বিনিময়ে জমান বা হবিদণাতাকে 
(রসদের মালিককে ) ছাড়াইয়া লওয়া হইতেছে । অগ্নিপক্ষের ব্যাখ্যায় জলোদর 
রোগ-প্রসঙ্গ নাই, স্থরান্ুর যুদ্ধের কথ! আছে। নিই ব্যাখ্যা পুর্ববমন্ত্রে 
মনুকুলে চলিতে পারে। 


৯২ হিন্দু-পর্িকা। [ ২২শ বর্ষ আষাঢ়, 














যদুবকৃথানৃতং জিহ্বয়। বৃজিনং বনু । 
রাজ্জস্বাসত্যধন্মণে! মুধ্চামি বরুণাদহম্‌ ॥৩ 
পদবোধিনী ব্যাখ্য! । (€ হে জলোদর-রোগগ্রস্ত পুরুষ! ) জিহবয়া যত অনৃতঃ 
( অপত্যম্‌) উবকৃথ (উক্তবান্‌ অসি) (তঙ) বন্ধু (অধিকং) বুঁজিনং (পাপঘ্‌ 
(অন্যম্মাৎ পাপ-কর্ম্মণঃ অধিকতরপাপ-হেতু অনুত-বদনশিল্যার্থঃ ) সত্যধন্মণঃ ( সত্য 
ভাষণস্ব ভাবাৎ ) রাজ্ঃ বরুণা ত্বা (ত্বাং) অহং মুামি (মোচয়ামি ) (অনু 
বদনসন্ভুতাৎ জলোদররূপাৎ বরুণপাশাত মন্ত্রপ্রভাবেণ ত্বাং বিযোজয়ামি ইতার্থঃ ) 
বঙ্গানুবাদ । (হে রোগগ্রস্ত পুরুষ ! ) তুমি ভিহবা দ্বারা যে মিথ্যাবাক্য উচ্চ 
রণ করিয়াছ, তাহ! অত্যন্ত পাপজনক । € আমি,) সন্যবাদী গ্োতমান বরুণ 
দেবের কবল হইতে তোমাকে ( মন্ত্র প্রভাবে ) মুক্ত করিতেছি । 
টিপ্লনী। এ মন্ত্রে মিথ্যাকগনের নিন্দ। কর! হইতেছে । মিথাকথন সর্বপ্রকা 
পাঁপকম্ম হইতে গুরুতর কুকন্্নী। যন্ত্র-পক্ষের ব্যাখ্যায় বল! যায় _মিথ্যাবাক্য-প্রয়ো 
গেই বরুণ তুদ্ধ হইয়া থাকেন এবং জলোদর-রোগ ঘটে । এতরেয় ব্রাঙ্গণে হরি 
শ্চন্দ্ৌপাখ্যানে দেখা যাইতেছে,_হরিশ্চন্দ্র মিথ্যাবাদী হইলেন-__প্রতিশ্রতি প্রতি 
পাঁলন করিন্তে সমর্থ হইলেন না, সেই জন্যই বরুণ-ক্রোধে জলোদর-গ্রস্ত হইলেন 
মিখ্যাবাক্য মিধ্য।-ব্যবহার দেব-কোপের মূল, তণ্ফলে রোগোত্পন্তি। সত্যধর্থ 
সত্যবাদী বরুণের কৃপ-লাভ ভিন্ন এ উপসর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অ; 
উপায় নাই। যুদ্ধ-পক্ষের ব্যাখ্যায় অগ্রি বলিতেছেন __হে বরুণ-গৃহীত বন্দী যজ মান 
তুমি যে মিথ্যা কথা বলিযাছ, তাহ। অনন্ত মন্ায় কার্ন্যই হইয়াছে । কারণ মিথ্যা 
কথন সর্ননাপেক্ষ। অধিক পাপকর্ত্ম । যাহ। হউক্‌, বরুণদেব সত্যবাদী, € অর্থাৎ যখ. 
তিনি সহঅ অপরাধীর বিনিময়ে তোমাকে ছাড়িয়। দিবেন__এ কথা জামার নিক 
বলিয়াছেন, তখন ) তাহার নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত করিতে পারিব। ভা 
বোধহয়, জমান মিথ্যাবাক/-প্রয়োগ করিয়াই বরুণ কর্তৃক পাশবদ্ধ হইয়াছিলেন 
যত্ব-পক্ষে বক্ত। ঝথিকৃ। 
মুঞ্চাসি ত্বা বৈশ্বানরাদর্ণবাৎ মহতস্পরি | 
সজাতানু গ্রেহ। বদ ত্রঙ্গ চাপচিকীহি নঃ ॥৪ 
পদবোধিনী ব্যাখ্য। । (হে রোগগ্রন্ত )ত্বা (ত্বাম্‌) বৈশ্বানরাত (বিশ্বনর 
হিতীৎ ) মহতঃ € প্রতৃতাৎ ) অর্ণবাৎ্ ( মুদ্রা সমুদ্রাভিমানিনে দেবা বরুণাৎ 
পরিমুঞ্ধামি (বরুণ-কৃতাদ্‌ জলোদররোগাৎ মোচয়ামি ইত্যর্থঃ ) (যদ বৈশ্বীন 
জাঠরাগ্নিঃ তন্য আবরকত্বেন সন্বন্ধী সোহপি বৈশ্বানরঃ তথাবিধাঁশ মহত 


তৃতীয় সংখা ] অধ্থববেদ-সংহিত। | ৯৩ 


দুশ্চিকিৎস্াৎ অর্ণবাৎ জলময়াৎ রোগাৎ ত্বাং মুঞ্চামি মোচয়ামি ইত্যর্থঃ ) হে উগ্র 
বরুণ! (ত্বমপি ) সজাতাঁন্‌ €সহচারিণঃ ভটান্‌ ) ইহ € অস্মিন পুরুষে) আবদ 
(সমস্তাৎ কথয় ) (যথা পুনঃ পুনরাগত্য এনং ন নিস্ন্তি তথা কথয় ইত্যর্থঃ) তত্র 
হেতুমাহ, নঃ ( অস্মদীয়ং ) ব্রহ্ম (হবিঃ স্তুতিং বা) (€স্বীকৃত্য ) অপ (অগহায় 
অপরাধং বিস্মৃত্য ) চিকীহি (জানীহি ) চ (স্তৃত্যাতুষ্টঃ ভয়াদি নাশয় ইতি ভাবঃ 1) 
বঙ্গানুবাদ । (হে রোগগ্রস্ত ! ) বৈশ্মানর মহৎ অর্ণব হইতে তোমাকে পরিমুক্ত 
করিতেছি । হে উগ্র বকুণদেব ! আপনি এই রোগার্ত ব্যক্তির ( মুক্তি ) সম্বন্ধে 
আপনার অন্ুচরগণকে বলুন। আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ বা স্তুতিবাদ স্বীকার করিয়া 
অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যজমানকে নির্দোষরূপে অবগত হউন্‌ 1 
টিপ্রনী। এ মস্্রে বজমানকে বলা হইতেছে “তোমাকে বৈশ্বানর মহ অর্ণব অর্থাৎ 
বরুণ হইতে মুক্ত করিতেছি ।” বরুণকে বল! হইতেছে, “বরুণদেব ! আপনার 
অনুচরগণকে বলিয়! দিউন্‌, তাহার! যাহাতে এই যজমানকে পুনরাক্রমণ না করে। 
আর আপনি আমাদের অপরাধ বিস্মৃত হউন্, আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করুন, 
যজমানকে নির্দোষ বলিয়া জান্গুন 1৮ এখানে “বৈশ্বানর মহণ্ড অর্ণব” অর্থে ববিশ্বমান- 
বের হিতকর সমুদ্রাভিমানী দেব বরুণ” বুঝা যায়। আবার “বৈশ্বানর” অর্থ জঠরাগ্রির 
আবরক ছুশ্চিকিত্হ্য জলময় উদর-রোগ । জলোদররোগ হইতে এবং জলোদরের 
মূল কারণ বরুণ হইতে উদ্ধার করা একক্পই । বরুণের অন্তচর জলোদররোগ- 
প্রাপক কারণকূট । বরুণ তাহাদিগকে নিষেধ করিবেন, তাহারা পুনরায় যজমানের 
রোৌগোতুপাদর্ন করিবে নাঁ। যন্ত্র-পক্ষে খত্বিক বলিতেছেন__হে বরুণদেব যজ- 
মানকে রোগমুক্ত করুন, আপনাকে হবিঃপ্রদান করিতেছি । যুদ্ধপক্ষেও অগ্নি 
যজমানকে বলিতেছেন হে যজমান ! তোমাকে বিশ্বনর-বিদিত মহাসমুদ্র হইতে 
উদ্ধার করিতেছি । বরুণকে বলিতেছেন “বরুণদেব ! আপনার অন্ুচরদের 
বলিয়া দিউন্, যজমানকে ছাড়িয়া দিক। আপনাকে যজ্ঞভাগ হবিঃ প্রদান 
করিব ।” এখানে মনে হয়, যেন কোনও যজমান ইন্দ্রের ইঞ্চিতে বরুণকে যচ্্ত- 
ভাগ দিতে অনিচ্ছুক হয়, এবং মিথ্য। কথা বলে। বরুণদেব ক্রোধে দল ছাড়িয়া অস্থুর- 
দলে গিয়া অনুচর-সহায়ে সেই যজমানকে পাশবদ্ধ করিয়া সমুদ্রে ( পোতে ) বন্দী 
করিয়। রাখেন। শেষে যজমানের প্রার্থনায় অমি ( ইন্দ্রাদিরপক্ষ হইতে ) বরুণকে 
য্ভ্ভাগ দিবার প্রস্তাব ও বন্দিবিনিময়ের প্রস্তাব লইয়া উপশ্ছিত হন এবং যজ- 
মানকে মুক্ত করেন। বরুণ দেবদলে প্রত্যাবৃস্ত হন। ইহার মুল সুত্র এতরেয়- 
্রাঙ্মাণে দেখা যায়। বরুণঘজ্ঞ যাহাতে না হয়, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র যাহাতে রাজো 


8৪ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ আধা, 


শিয়া পিতার কথা ন| শুনে, তাহার জন্য ইন্দ্র উপদেশ দিতেছেন এ কথা এঁতরেয় 
ব্রাক্গণে আছে। ইন্দ্র বরণে বোধহয় তখন বিরোধ ছিল । 


কর্মফল ও পরিত্রাণ ॥ 


কর্মফল অবশ্যন্তাবী । কারণ ও প্রয়োজন ব্যতীত কোন বস্তুর উৎপত্তি 
হয়না । বৃক্ষ ফলহীন, মেঘ জলহীন, জীবন স্থুখহীন, কেবলি চতুর্দিকে মর্ম্ম- 
স্পর্শী হাহাকারধ্বনি ! ইহার কারণ কি? আমাদিগের কর্দমফল। প্রয়োজন-*- 
আমাদিগের স্থুখ-ছুঃখ-সাধন। পরম কারুণিক পরমপিতা পরমেশ্বরের অহৈতুকীট 
দয়া বিস্মৃত হইয়া থাকায় এত যাতনা । ছুই একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট 
হইবে । জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্য-পুগ্তকলে একটি পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ ঘটে । জয় 
বিজয় বৈকুণ্টের দ্বারী ছিল, ভগবানের চিরসেবক। সেই গৃহেই বৈষ্বকুল- 
চুড়ামণি ভক্তরাজ প্রহলাদের জন্ম । ঘোর এই কলিযুগে নরনারী প্রায়ই যেমন 
নরকের যাত্রী, জঠর-আকাশে সেইব'প নারকী পুন্রই উদিত হইতেছে। স্থপুত্র 
বিরল, কারণ স্থপিতাও বিরল। এখনকার দিনে আর কেহই বলিবে না যে, 
পিতঃ! আমি তোমার জন্য 

ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষং পতেয়মপিপাবকে । 

পুণ্যকণ্ম, পিতৃকাধ্য, পিগুদান, এমন কি পরকাল-চিন্তা পর্য্যন্ত গিয়াছে ! 
দেবদেবীপুজা এখন পৌন্তলিকতা--ঘোর কুসংস্কার বলিয়া পরিচিত হইতেছে । 
এ যুগে কম্মদোষে ধর্মসাধন দু্ষর হইয়া পড়িয়াছে। দয়াময় ভগবান্‌ ইহা! জানিয়াই 
পূর্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন । পুর্ব পূর্বব যুগে যোগ, যাগ, জ্ঞান, তপস্যা, ধান, 
দান প্রভৃতি দ্বারা যে ফল হইতে পারিত, এই ভীষণ কলিযুগে, অল্লায়ু অন্ন- 
গতপ্রাণ মানবের পক্ষে একান্তচিত্তে হরিগুণানুকীর্তন করিলে সেই ফললাভ হইয়া 
থাকে । কর্ম জ্ঞান ছুইখানি তরি জীর্ণ হইয়! গিয়াছে দেখিয়া, দয়ানিধি মহা- 
প্রভু, ভক্তির “খেয়াঘাটে” বাঁধিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন। যেপারে, সে "বন! 
কড়িতে” পার হইতে পারে। এ স্থযোগ যে হারাইবে, তাহার পারের উপায় 
রহিরে না। দীন দয়াল কাঙ্গালের বন্ধু শ্রীচৈতন্ত এই ব্যাধি-সন্কুল দেশে ভবরোগের 


তৃক্তীয় সংখ্যা ] কন্মফল গু পরিত্রাণ । ৯৫ 


'সহজ্জ ও স্থুলভ গুধধ আনিয়াছিলেন। এই কাধ্যের জন্য ত্রিতাপদগ্ধ শ্মশান-ভূমি 
চিরদিনের জন্য তীহার নিকট খণী। শুধু এইমাত্র নয়, ষাহারা লক্গীর প্রার্থী, 
তাহারা খদি লক্ষমীকান্ত-চরণোপান্তে শরণাগত হন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও 
বাঁসনা পুর্ণ হইতে পারে । 

ভগবান্‌ বক্ঠের অপ্রীপ্ত বস্তু মিলাইয়া দেন ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করেন। 
গীতায় শ্রীমুখের উক্তিতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। তাহার নরলীলা, ব্রজ- 
লীলা, যুগাবতার অংশাবতাঁর সমস্ত লোক-শিক্ষার জন্য । নতুব| তাহার কোনই 
প্রয়োজন নাই, তিনি স্বয়ং পুর্ণবঙ্গ। “কুতে তু ধ্যান” সতাযুগে ভগবানের 
ধ্যান-ধারণা তৎ-প্রাপ্তির উপায় ছিল। কলিতে শক্তিহীন মনুষ্যের পক্ষে তাহা 
অসম্ভব। তাহার জন্যই বলা হইয়াছে “কলৌ নাস্ত্যে” কলিতে তাহা নাই । 
কিন্তু তাহার পরিবর্তে কি? “হরের্নামৈব কেবলং” একমাত্র হরিনাম তাহার 
প্রতিনিধি । “ত্রেতায়াং যন্্রমুচ্যতে” ত্রেতায় যত । তাহা কলিতে অসম্ভব । 
এজন্য বলা হইল “কলো নাস্ত্যেব”। তাহার বিনিময়ে কি? “হরের্নামৈবকেবলং” 
একমাত্র হরিনাম। দদবাপরে পরিচর্য্যায়াং দ্বাপরযুগে শ্রীহরির টুসেবায় তাঁহার 
পদ-প্রাপ্তি। কলিতে তীহাও অসম্ভব। এজন্য বলা হইল, “কলৌ নাস্ত্যেব” । 
তাঁহার প্রতিনিধি কি? পহরের্নামৈব কেবলং”» একমাত্র হরিনাম। নাম 
নামীর অভেদ, এজন্যই নামের এত মহিমা কীপ্তিত হইয়াছে । একবার হরিনামে 
যত পাঁপক্ষয় হয়, জীবের সাধ্য নাই যে তত পাপ করিতে পারে । কিন্ত নামা- 
পরাধ প্রজ্জাপরাধ বৈষ্ণবাপরাধ প্রস্ভৃতি ধর্ভনপূর্ববক তদ্গত চিন্তে নাম-কীর্তন 
করিতে পারিলে, তবে জীব পাপমুক্ত হইবে । 

ভিগ্ভতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যান্তে সর্বব সংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাশ্য কণ্্মাণি, তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ।০। 

যে ব্যক্তি উগবত-সাক্ষাশুকার লাভ করিয়াছে, তাহার যাবতীয় মায়ার বন্ধন 
ছিড়িয়া যায়, সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়, সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়। সেব্যক্তি 
ব্রহ্মপদ্দ প্রাপ্ত হইয়া চিদানন্দঘনস্বরূপ হয়। 

ধাহার একটি নিশ্বীস ব্যতীত আমরা পরিচালিত হইতে পারি না । অভি- 
মানে জলাগ্রলি প্রদান করিয়া, তাহার প্রতি জীবনের সমস্ত ভার অর্পণ করা 
প্রকৃত মনুষ্যের উপযুক্ত কার্য্য। সব্র্বতৌভাঁবে তাহারই শরণাগতি প্রীর্থনীয় । 
আমর! 'ধেন তাহার রাতুল চরণ-মুলে অন্তিমমুুর্তে তদ্গতচিত্ত হইতে পারি । 
শেষ দিনে যেন রসনাকে বলিতে পারি যে, জিহ্বে ভক্ষ্যমভক্ষ্যবস্ত-নিবহৃং 


৯৬ হিন্দু-পঞ্রিক। [ ২২শ বর্ম আধাট, 


দত্তং তু তে প্রীতয়ে। প্রাণান্তে সমুপস্থিতে হরিকথালাপেহলসং মাকুরু। হে 
রসনে ! তোমার তৃপ্তির জন্য কত ভক্ষ্য, কত বা অভক্ষ্যদ্রব্য প্রান করিয়া 
সর্নবপ্রকারেই তোমার সেবা করিয়াছি, কিন্ত তুমি আজ প্রাণান্তকালে যেন হুরি- 
গুণগানে বিমুখ হইওনা। তুমি একবার আমার উপকার কর; শেষ অনুরোধ 
রক্ষা কর; আমি কৃতার্থ হই; কন্মফলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। 


৪শীমন্ডগবদ্‌ গীতা । 
( পুর্ববান্বৃত্তি ) 
যজ্ড্ভাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাগ্ুব। 
যেন ভূতান্যাশেষেণ দ্রক্ষ্য্যা তব ম্যথো ময়ি ॥ ৩৫ 
অন্বয়। হে পাঁগুব যু ভ্হাহ| পুনঃ এবং (জজন-বধাদি নিমিত্তং ) মোহং ন 
যাস্তসি যেন (জ্ঞানেন ) ভূতানি অশেষেণ (ব্রহ্মাদীনি স্তব্বপর্য্স্তানি ) আত্মনি 
(এব অভেদেন দ্রক্ষ্যসি) অখো "€ অনন্তরং ) আত্মানং ময়ি -(পরমাতমনি ) 
অভেদেন দ্রক্ষ্যসি ৷ ৩৫ 
বঙনুবাদ । তে পাণ্ডব, যে তন্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর মোহাভিভূত 
হইবে না, যাহা! দ্বারা সর্বব প্রাণীতে অভিন্ন ভাবে আত্মদর্শন করিতে পারিবে 
এবং স্বীয় আত্মায় আমাকেও অভিন্ন রূপে দর্শন করিবে । ৩৫ 
আলোচিনা। তন্বঙ্ঞান লাভ করিলে কি হইবে? শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, তুমি শাস্সদশী গুরুর নিকট তত্বজ্ান লাভ করিলে স্বজন-বন্ধু-জ্কাতি-বধ- 
শঙ্কায় তোমার যে অলীকমোহ জন্মিয়াছে তাহ! দুর হইবে। প্রীণীমাত্রে সমভাবে 
আত্মদর্শন করিতে পারিবে এবং আমাকেও তোমার আত্মায় অভিন্ন-কূপে দর্শন 
করিতে পারিবে । জগৎ যে কেবলব্রক্ষময় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে । ৩৫ 
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেবভ্যঃ পাপ-কৃত্তমঃ । 
সর্ধ্ষং জ্ভানপ্লবেনৈব বুজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ 
অন্বয়। চে (যদি) সর্বেবভ্ঃ অপি পাপেভ্যঃ (পাপকারিভ্যঃ ) পাঁপকুন্তমঃ 
( অধিক পাপকারী ) অগি (তথাপি) সর্ববং বুজিনং € পাঁপ-সমুদ্রং ) ভ্হান-প্লবেন 
( জ্ঞানপৌতেন ) এব 'সন্ভরিষ্যসি ( অক্লেশেন তরিষ্যসি )। ৩৬ 


ভৃতীয় সংখ্য! ] জীমন্তগবদগীতা ৯৭ 


বঙ্গানুবাদ । যদি তুমি সকল পাপী হইতেও অধিক পাপ করিয়া থাক, তাহ! 
হুইলেও তুমি জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা পাপ-সমুদ্র পার হইতে পারিবে । ৩৬ 
আলোচনা । অজ্ঞানবশতই পাঁপকাধ্যে মন লিপ্ত হয়। জ্ঞান জশ্মিলে পাঁপ 
হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় । ৩৬ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রি্ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন | 
সন্তানাগ্রিঃ সর্ববকন্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ 
অন্বয় । হে অভ্ুন, যথ! সমিদ্ধঃ ( প্রদীপ্তঃ ) অগ্নিঃ এধাংসি ( কাষ্ঠানি ) ভষ্ম- 
সাৎ কুরুতে তথা জ্হানাগ্রিঃ (প্রারন্ধ কম্মফল-ব্যতিরিক্তানি ) সর্বাণি কম্মাণি ভস্ম- 


সাৎ কুরুতে। ৩৭ 
বঙ্গানুবাদ । প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কান্টরাশিকে দগ্ধ করে, তেমন জ্ঞানাগি 


সর্ববকম্ম-রাশিকে ভস্মসা করে । ৩৭ 
নহি জ্ভানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিছ্ভতে | 
তত স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ 
অন্থয়। ইহ ( তপোযোগাদিষু মধ্যে ) জ্জানেন সদৃশং পবিং (শুদ্ধিকরং পুরু- 
ষার্থসাধকতমং ) নহি বিদ্কাতে তত (আত্মজ্ভানিং) কালেন যোঁগসংসিদ্ধঃ কেন্প্যোগেন 
যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্‌ ) আত্মনি স্বয়মেব বিন্দতি ( লভতে ) নু কম্দমষোগং বিনা 1৩৮ 
বঙ্গানুবাদ । ইহলোকে পূর্বেবাক্ত যোগের মধ্যে আর কোন যোগ আত্মজ্ঞান- 
যোগের শ্যায় পবিত্র নহে । কর্ম যোগানুষ্ঠান দ্বারা যোগ্যতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি যথাকালে 
আত্মাতে স্বয়ং আত্ম-বিষয়ক ভ্ভান লভি করিয়া থাকেন । ৩৮ 
আলোচনা । সমস্ত সাধনের মধ্যে আত্ম-জ্ঞান-সাধনই শ্রেষ্ঠ । কেননা, 
উপাসনাদি কর্ম্ম দ্বারা পাঁপ-নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু পাঁপাঁদির মূল-ভিত্তি-স্বরূপ অজ্ঞান 
নষ্ট হয় না, পুনঃ পাঁপাচরণের আশঙ্ক। বিদ্যমান থাকে । আত্মজাঁন জন্মিলে 
পাপাচরণের মূল-ভিত্তি অজ্ঞান নষ্ট হইয়। যায়, সুতরাং আর পাঁপ আচরণের 
আশঙ্কা থাকে না। কন্দ্মযোগাদিসিদ্ধি-সম্পন্ন না হইলে আত্মজ্ভানে অধিকাঁর হয়ন1 | 
এই জন্য আত্মজ্ঞান-পিপাস্থ-সাধক, নিক্কাম কর্দ্ম-যোগ ও ভক্তি-যোঁগ সাধন করিলে 
তাহার আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে । 
সাধক কবীর বলিয়াছেন-- 
তে লে তারা জগ মগৈ জৌ লৌ উগে স্থুর | 
তে লেঁ৷ জিয় জগ কর্ম্মবশ জৌ লে জ্ঞান ন পুর ॥ 
যেমন যতক্ষণ না! সূর্য্যের উদয় হয় ততক্ষণই তারকামাল! ঝক্‌ মক্‌ করিতে থাঁকে, 


৬৩ 


৯৮ হিন্দু-পত্তিকা। [ ২২শ বর্ষ আষাঢ়, 


সেই শ্রকার যতক্ষণ না মানবের অন্তরে ব্রহ্মত্হান প্রকাশিত হয় ততক্ষণই তাহার 
বিষরজ্ঞান সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান খাকে। (€ করীয়) ৩৮ 
শ্রন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তশ্পরঃ সংযতেন্দ্িয়ত 1 
স্ভানং লব্ধ। পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 
অন্বয়। শ্রদ্ধাবান্‌ ( গুরূপদিষ্ট অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্‌) তৎপরঃ ( তদেক- 
নিষ্ঠঃ ) সংযতেন্দিয়ঃ জ্ঞানং লভতে, জবান লব্ধ! অচিরেণ পরাং(নিরতিশয় স্থখাক্বি- 
ক্ষাং ) শান্তিং ( মুক্তিং ) অধিগচ্ছতি। ৩৯ 
বঙ্গানুবাদ । শ্রদ্ধাবান্‌ অর্থাৎ গুরূপদেশে আস্তিক্য-বুদ্ধিশালী শুরূপদেশ-পরা- 
যণ বিষয়-ভোগ হইতে সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তব্ুজ্ান লাভ করেন। তন্বজ্বান লা 
করিয়া অটিরে পরমা শান্তি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ৩৯ 
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্বা বিনশ্যতি | 
মায়ং'লোকোহস্তি ন পরো ন স্থখং সংশয়াত্মন2 ॥ ৪০ 
অন্থয়। অভ্ঞঃ ( গুরূপদিষ্টার্থে অনভিজ্ঞ ) ( কথঞ্চিৎ জ্ভানে জাতেহপি তত্র) 
অশ্রদ্দধানঃ ( শ্রন্াহীনঃ ) সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ( স্বার্থাও হীয়তে ) সংশয়াত্মনঃ অয়ং 
লোকঃ ন অস্তি নচ পরঃ ( প্ররলোকঃ ) নচ স্থখম্‌। ৪০ 
বঙ্গানুবাদ । অল্প-জ্ঞানবিশিষ্ট গুন্ধপদেশে শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা। ব্যক্তি অভীষ্ট- 
লাভ হইতে ভ্রষ্ট হয়। সংশয়াজ্মার ইহলোক বা পরলোক কোথাও সুখ হয়না 1৪০ 
আলোচনা । লভেপাঞ্ছিতার্থং পরং ব্রলসংহ্দ্বং | 
গুরোকরুক্তবাক্যে মনো যন্থ্য লগ্নং ॥ ( শঙ্করাচার্য্য 
গুরুর উক্তি ধাহার অন্তরে দৃঢ় লগ্ন, তিনিই বাঞ্ছিত পরত্রচ্মলীভে সমর্থ হন? 
বিশ্বাসো ধণ্মম-মূলং হি গ্রীতিঃ পরম সাধনম্‌। 
| (মহাজন-বাক্যম্‌) 
যিনি গুরূপদেশে বিশ্বাসী শ্রন্ধাবান্‌ অসংশয়িত-চিন্ত এবং বিষয়-ভোগ হইতে সংযত, 
তিশিই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়। শান্তিলাভের অধিকারী হন। আর যিনি অনভিজ্ঞ 
গুরূপদেশে শ্রদ্ধাহীন সংশরিত-চিন্ত, তিনি কখন আত্মজ্্কান লাভ করিতে পারেন না, 
স্বৃতরাং শান্তি-লাভও তাহার ভাগ্যে ঘটে না । সংশয়িত-চিত্ত ব্যক্তি সদা কর্তব্য অব- 
ধারণে বিমুঢ়, হিতাহিত-নির্ববাচনে অসমর্থ । কি উপদেশ, কি ধর্মকথা, কি ভোগ্য- 


বস্তু কিছুই তাহার নিঃসন্দেহভাবে গ্রহনীয় হয় না, ইতরাং এহিক পারত্রিক কোন 
প্রকার স্থুখই তাহার ভাগ্যে ঘটে না। 


পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন--. 
“ঈশ্বর-লাভের পথই ( গোঁড়া) হ'ল বিশ্বাস। যার বিশ্বাস লাভ হোল, তার 


তৃতীয় সংখ্যা] শ্রীমন্তগবদগীতা | ৯৯ 


সবই হ'য়ে গেল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই । গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে 
পারলে বেশী খাটুতে হয় না। যার বিশ্বাস নাই ভার ঘুরে মরাই দার।” ৩৯1৪০ 
যোগস-ন্যন্তকম্মীণং জ্ঞান-নংচ্ছিনসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন. কম্মাণি নিবরন্তি ধনগ্রয় ॥ ৪১ 
অন্বয়। হে ধনগ্রয়, যোগসংন্তস্তকশ্মীণৎ (যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপে 
তম্মিন সংন্যস্তানি কম্াণি যেন তং) জ্ঞাননংচ্ছিন-সংশয়ং (জ্ঞানেনাকত্রাআ্ববোধেন 
ছিন5 স্ংশয়ো যশ তম) আত্মবন্তং (অগ্রম।দিনং ) জনং কম্মীণি ন নিবপ্নন্তি 18১ 
বঙ্গানুবাদ । হে ধণপ্য়, যিনি ঈশ্বরারাধনারূপ যোগ দ্বারা কন্দমসকল ঈশ্বরে 
অর্পণ করিয়াছেন, ধিণি আত্মজ্ঞান ছারা সংশর হেদন করিয়াছেন, সেই অগ্রমাদী, 
আত্মবান্‌ তন্বজ্ঞ ব্যক্তিকে কম্মনকল আবদ্ধ করিতে পারে না । ৪১ 
আলেচন| । বিনি “অহং কর্তা” এই জ্ভ্বানরহিত, ফাহার যাবতীয় কাই ঈশ্খরের: 
গ্রীতি-অর্থে তাহাতেই সমর্পিত, “জগৎ ব্রক্মনয়” এই জ্ঞানে ধিনি অসংশরিত, জগতের: 
কোন কম্মই তাহার সংশয়-বদ্ধনের কারণ হয় না, তিনি মুক্ত পুরুষ। ৪১ 
তশ্মাদজ্ঞান-সম্ভৃতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্বনঃ | 
ছিন্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোব্তিষ্ট ভারত ॥ ৪২ 
অন্বয়। তম্মা অজ্ঞান-সম্ভীতং হতস্থং (হি স্থিতং). এনং (€ শোকাদি- 
নিমিত্তং ) সংশরং জ্বানাসিন| ( দেহাত্মবিবেক-জ্ঞান-খড়েগন ) ছিন্তা খোগং (পর 
মাত্বজ্ঞানোপায় কর্ম্মযোগং ),আনিষ্ঠ ( আশ্রপ্প:) হে ভারত উত্তিষ্ঠ। ৪২ 
বঙ্গানুবাদ অতএব আত্মবিষয়ক অজ্ঞানোৎপন্ন অন্তঃকরণস্থ দেহাত্-বিবেক- 
রূপ সংশয়কে জ্ঞান-খড়গ দ্বারা ছেদন করিয়া পরমাস্মজ্ঞানের উপায়ভূত কম 
যোগ অবলম্বন কর'; হে ভারত উঠ। ৪২ 
আলোচনা-। শ্রীন্তগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন.“হে অর্জুন, নিফাম কর্মানুষ্ঠানই 
মোক্ষ-লাভের উপায়'। সংশয়ই সমস্ত. অনর্থের মূল । অতএব তুমি জ্বান-খড়গ 
হারা, সংশয় ছিন্ন: করিয়া নিফাম চিত্তে যুদ্ধরূপ স্ববন্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । ৪২. 


(ক্রমশঃ ) 
প্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত 


১০৩ হিন্দু-পত্রিকা। [২২শবর্ষ আধা, 


তোমার দান। 


॥& ১) 
কবে-- কোকিল-গুঞ্কনে মলয়-স্পন্দনে 
আমার হৃদয়খানি-- 
দিলে করিয়! মুক্ত প্রীতি-মিক্ত 
তোমার আশীষ দানি 
মুগ্ধ মোহ আবরণে 
ক্লাম্ত হদয়-গগনে 
স্িগ্ধ তক বরদানে 
পুর্ণিত করি প্রাণ, 
আমার এ শুধু জীবন বধু 
তৌমারি যে গো দান ॥ 
(২) 
এধে-. বাঁধা বিকল বর্ণ শৃঙ্খল 
| ংসার-দীনতা-পাশ-- 
এযে_ ক্ষুব্ধ চক্ষে নিভৃত কক্ষে 
ৃ মুক্ত যাতন! রাশ । 
আমি-_  বহিতে পারি না আর 
হাদয়-বেদনা ভার 
লও টানি দয়াধার ! 
করিতে পাপী ত্রাণ». 
মোহ-মুধ্ধা... দাব-দগ্ধ-_ 
| আমারি ক্ষীণ প্রাণ) 
এযে-- তোমারি প্রভো ! দান। 
10165) 
কেন-- শ্রান্ত দেহে ভ্রান্ত মোহে 
সত 57 নাধিয়া- রেখেছে মোরে, 
মিছে_ সারাটা জীবন আমারে এমন 
ভাসাবে নয়ন-লোরে। 


ভৃতীয় সংখ্যা - তোগাঁর দান । 5০৯ 


আকুল গহন-পথে 
নিয়ে চল মোরে সাথে 
প্রবঞ্চিত করুণ।তে 


ক'রো না ভগবান, 
লয়ে-_ রয়েছি বসে তোমারি আশে 
ব্যথিত হীন প্রাণ ;--- 
সেযে-- তোমারি প্রভো ! দান । 
06৪) 
গওগো-- তমার যন্ত্রী হৃদয়-ভন্ত্রী 
বাধিয়াছ কোন্‌ স্থুরে, 
স্বমধুর রাগে স্থরট বেহাগে 
বঙ্কারিছ কোন্‌ তারে__ 
তবে-- হৃদয়ের জ্বালা যত 
গীথিয়া। মনের মত 
করিব চরণে নত 
করুণা মাখা তান-- 
প্ুরিত স্বধার মুল আধার 
করাবে তোমায় স্নান ।' 
প্রভো-_- তোমারি সে যে দান ॥ 
(৫ ) 
গাজি--. আখি বারি সঞ্চিত করি 
এনোছ পৃজার অর্থ__ 
লহ-__- করুণা দানি যদিও জানি 
এ নহে তোমার যোগান 
তবুও তোমারি তরে 
তিল তিল যত্বু ক'রে 
সাজায়ে পুজার ভারে 
এসেছি তব শ্থান 2 
গুভো- যেওনা ফেলি চরণে দলি 
আমার ক্ষুদ্র দান। 
ওগো 12 তোমারি সে যে দান। 


জ্রীবৈষ্যনাথ কাব্যতীর্থ। 


১০২ হিন্দু-পত্রিকা [ ২২শ বর্ষ আধাঢ, 


সংখ্যার দৈব-শক্তি। 


এক হইতে নব সংখ্যার শেষ অঙ্ক সর্বব-কনিষ্ঠ, বলিয়। "নব” নাম পাইয়াছে । 
তুলনা কর--নব কর্তী” “নি বাবু” । 

অঙ্ক নব লিখিতে নব শব্খের আদি অক্ষর ন (৯) লিখি। 

যুখে নব বলিতে নয় (নব্য) বলি। নব সংখ্যার দৈব শক্তি অতীব 
বিশ্মযুকর | 

উদাহরণ ১ 
€( ৬৬. 05017) 

“কোন রাশিদ্বারা নব সংখ্যাকে গুণ করিলে গুণফল-__রাশির অঙ্ক সমষ্টি 

নব-ময় হইবে ।” 
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১২%৯-১০৮ %» ১+০+৮৯৯ 
১৩৯৯-১১৭ ১» ১+১+৭-৯ 
১৪৮৯-১২৬ » -১+২+৬-৯ 
১৫%৯.৮১৩৫, ৮ ১+৩+৫-৯ 
১৬১৮৯-১৪৪ ১+৪+৪০৯ 


ভূীযর় সংখ্যা ] খ্যার দৈব-শক্তি ১৩৩ 


১৭১৯৯-১৫৩ ১+৫+৩-৯ 
১৮ ১০ ০০৯৬২ ১১৬1২ লন 
১০৯ ১৯০১-- ১৭১ ১1+৭+১-৯ 
২০১৯-১৮০ ১+৮+০-৯ 
এইরূপ চল যত পার। 
উদ্দাহরণ ২ 
€ 11. 12. 11৮22) 

“কোন রাশির অঙ্কগুলির ক্রম-পরিবর্তন করিলে ষে রাশি লাভ হয়, 
সেই রাশি মূল রাশি হইতে বিয়োগ করিলে বিয়োগ-ফল ৯ কিম্বা ৯ সংখ্যার 
শুণ-ফল হইবে । স্তুতরাং গুণফলের অঙ্কগুলির সমগ্টি ৯ হইবে |” 

যথা 

(ক) রাশি ২১ লও। এই রাশির অঙ্কের ক্রম-পরিবর্তনে ১২ পাই । 
২১ হইতে ১২ বিয়োগ কর, বিয়োগ ফল ৯ হইল । 

-(খ) রাশি ৩১ লও। অঙ্কের ক্রম-পারবর্তনে ১৩ হয় হয়। ৩১ হইতে 
১৩ বিয়োগ করিলে বিয়োগ-ফল ১৮ হইল ৯ এর গুণ-ফল ১৮ এবং ১+৮-৯। 

(গ) রাশি ৪১ লও । অঙ্কের ক্রম-পরিবর্ধনে ১৪ হয়। ৪১ হইতে 
১৪ বাদ দিলে বিয়োগ-ফল ২৭ হয়। ৯ এর গুণ-ফল ২৭। এবং ২+৭-৯। 

(ঘ) রাশি ৫১ লও। অঙ্কের ক্রম-পরিবর্তনে ১৫ হয়। ৫১ হইতে 
১৫ বাদ দিলে বিয়োগ ফল ৩৬ হয়। ৯ এর গুণ-ফল ৩৬। এবং ৩+৬-০৯। 

উদাহরণ ৩ 

কোন সংখ্যার বর্গফল হইতে সেই সংখ্যার পুর্বববস্তী সংখ্যার বর্গফল 
বাদ দিলে যে বিযোগফল হয়, এ বিয়োগফল উভয় সংখ্যার যোগফল 
হইবে । (৭) ূ 


যথা__ 
(ক) ৩ এর বর্গফল ৯ 
৮ চা চ ৪ 


যোগ ফল ৫ বিয়োগ ফল ৫ 


(ণ*) অর্থা যে দুই সংখ্যার পার্থক্য ১১ সেই দুই সংখ্যার যোগ ফল 
তাহাদের বর্গকলের পার্থক্যের সমান । 


১০৪ হিদ্দু-পত্তিকা | [ ২২শ ব্য আবদ্ধ, 











(খ) ৪ এর বর্গফল ১৬ 
৩ গগ গড টে 
যোগ ফল ৭ বিয়োগ ফল ৭ 
(গ) ৫ এর বর্গফল ২৫ 
.. £ এ. ১৬ 
যোগফল ৯  বিয়োগফল ৯ 
(ঘ) ১০ এর বর্গফল ১০০ 
৮১ 
যৌগ ফল ১৯ বিয়োগ ফল ১৯ 
€উ) ২০ এর বর্গফল ৪০০ 
১৯ ৩৬১ 
যোগ ফল ৩৯. বিয়োগ ফল ৩৯ 
উদাহরণ ৪ 


যে ছুই রাশির পার্থক্য ছুই, তাহাদের সমগ্ির দ্বিগুণ তাঁহাদের বর্গফলের 
পার্থক্যের সমান। 





(ক) ৭ এর বর্গফল ৪৯ 
৫ ্ & ২৫ 
সমগ্টির ১২ বিয়োগ ফল ২৪ 
দ্বিগুণ ২3 
(খ) ১২ এর বর্গফল ১৪৪ 
২০ টন রং ১০৩ 
সমষ্টি ২২ বিয়োগ ফল ৪৪ 
দ্বিগুণ ৪৪ 
(গ) ২১ এর বর্গফল ৪8৪8১ 
১০১ রর নি ৩৬১ 





সম্টি ৪০ বিয়োগ ফল ৮০ 


তৃতীয় সংখ্যা ] খ্যার দৈব-শক্তি। ১০৫ 





উদাহরণ € 
ষে দুই রাশির পার্থক্য তিন, তাহাদের সমগ্রির ত্রিগুণ তাহাদের বর্গফলের 
পার্থক্যের সমান । 


যথা__ 
(ক) ৭ এর বর্গফল ৪৯ 
ঠা 8৪ ্ী ১৬ 
সমষ্টি. ১১ বিয়োগ ফল ৩৩ 
ভ্রিগুণ ৩৩ 
(খ) ১৩ এর বর্ফল ১৬৯ 
১৩ ক ১০০ 
সমগ্ঠি ২৩ বিয়োগ ফল ২৯ 
ব্রিগুণ ৩৯ 
(গ) ২৩ এর বর্গকল ৫২৯ 
২৩ ও টা ৪০০ 
সমঞ্ঠি ৪৩ বিয়োগ ফল ১২৯ 
ত্রিগুণ ১২৯ 
সিদ্ধান্ত 


যে দুই রাশির যত পার্থক্য, তাহাদের সমগ্রির তত গুণ, তাহাদের বর্গফলের 
পার্থক্যের সমান । | 
যথা__ 

(ক) ১০০ এর বর্গকল ১০০০০ 

২ ৫ ্ ৪ 

সমষ্টি ১০২ বিয়োগ ফল ৯৯৯৬ 

৯৮ গুণ ০০৯৯৬ 

ব্যাখ্যা । ১০০ এবং ২ এর পার্থক্য ৯৮। ১০০ এবং ২ এর সমষ্তি ১০২। 


১০২ ৮ ৯৮ ৯৯৯৬ 
আবার 
১০০ এর বর্গফল ১০০০০ 
২ এর বর্গকল ৪ 


পার্থক্য ৯৯৯৬ 
১৪ | 





যদি প্রশ্ন হয় £-- 
৯৯৯ এবং ৮৮৮ এই ছুই সংখ্যার বর্গফলের পার্থক্য কত 
সহজ উত্তর এই 2-- 
৯৯৯ 7৮৮৮. ১৮৮৭ 
৯৯৯ --৮৮৮২০ ১৯৬ 
1 ১৮৭, 
১৮৮৭ 


১৮৮৭ 
গুণ ফল. ২০৯৪৫৭ 
ও দিকে বর্গফলের পার্থক্য-- 
৯৯৯১ -০ ৯৯৯ 
৯৯৯ 
৮৯৯১ 
৮০১০)১ 
৮৯৯১ 


পা? পপ সপ্ত --৯৯-পক্ল ১৮ ৮৩ শত এ 


9. 
৮৮৮২ লু ৮৮৮ 
৮৮৮ 
৭১০৪ 
৭১০৪ 
৭১০৪ 


ই চি াস্িপস ৯৯ শীত ১ 


৭৮৮৫৪৪ 





- পাশা প 


২০৯৪৫৭ বিয়োগ ফল। 

প্রবাদ আছে-_আলেকজাগ্ডিয়া-রত্ব বলিয়াছিলন যে “রেখা-গণিতের রাজপথ 
নাই”। স্থল-বিশেষে পাটাগণিতের “রাজপথ” আছে । 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীকালীনাথ শর্মা । 


ভূতীয় সংখ্যা ] লীলাময় । ১০খ 


ভ্লীভলব্স্ £ 


শিষ্য । সর্ববদৌধষ-বিবর্জিজিত ভগবানের পুর্ণাবতার পুরাণবণিত লীলাকারী 
শরদেহধারী শ্রীকৃষে, মানব-স্থুল্ভ নানা! দোষ দৃষ্ট হয়, তাহার নিদাঁজরণের; 
সমীচীন পন্থা কি? 

গুরু। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের মনোবাঞ্ণ পুর্ণ করিবার জন্য এবং 
রসোতকর্ম-বিধান জন্য বিচিত্র লীলা প্রনর্শন করিয়াছেন। তজ্জগ্য পুর্ণাবতার 
শ্রীকষ্ণের দোষ হয় নাই, বরং লীলার উৎকর্মই প্রদশিত হইয়াছে । ভগবত 
স্বরূপের এশধ্য ও মাধুর্যের দৈবিধ্য-প্রযুক্ত জ্ঞান ও ভক্তি দ্বিবিধ হয়। এই্র্ধা- 
মুলক ভক্তিতে নরলীলার অপেক্ষ। থাকে না, ঈশ্বরভাবই প্রকাশ পায় । এই 
তাবে ভগবান্‌ পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতিকেও স্বীয় ঈশ্বর-ভাব প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। মাধুধ্য-ভক্তিতে সাধারণ মনুষ্যের হ্যায় আচরণ; এরশ্বধ্যের লী'লা 
থাকিলেও তাহা স্পঞ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না । 

শিহ্য। তন্ত্রে কথিত আছে ভগবচ্ছরীর অফ্টাদশদোষরহিত। মোহ, তন্দ্রা, 
ভ্রম, রুক্ষরসতা, উন্বণক।ম, লোলতা, মদ, মাওসর্ধ্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসতা, 
ক্রোধ, আকাঙক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমতা, পরাপেক্ষা এই অফ্টাদশটি দে 
বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় উক্ত দৌষ সকল দুষ্ট 
হয়। তাহা হইলে তিনি পূর্ণ ভগবান্‌ হইলেন কিরূপে ? ব্রহ্গার গোবৎস-হরণ- 
সময়ে জানিতে না পারিয়া বনমধ্যে অন্বেষণ করায় মৌহ অর্থাৎ অস্ত প্রকাশ 
পাইয়াছে। গোপবাঁলকসহ বাু-যুদ্ধে শ্রম, খিন্ন হইয়া শয়ন করায় খেদ, ইত্যাদি - 
রূপে ব্রজলীলায় অষ্টাদশ দোষই প্রকাশ পাইয়াছে!। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে 
পুর্ণ তগবান্‌ বল! যায় ? 

গুরু । ভগবানে মোহাঁদি যে দোঁষ দৃষ্ট হয়, তাহা ভক্তের আনন্দ-বৈচিত্র্য- 
বিধান ও বাৎসল্যাদি-রসোদয় জন্য জানিবে । কিন্তু তাহা হইলেও তাহার নিতা 
সর্ববজ্বত্ব লীলাকালেও বিলুপ্ত হয় না। লীলার আঁসদ্ধিতে ভগবানেপ্ পুর্ণতা'র 
অসিদ্ধি হয়। স্ত্রতরাং এগুলি গুণপক্ষেই গণ্য করিতে হইবে । 

শিশ্তা। ভগবদেদেহে দোঁষ দৃষ্ট হইলে ভক্তের রুচির ব্যাঘাত হইতে পারে, 
ফলতঃ তাহা হইতে দেওয়া বিধেয় নহে। 

গুরু। কেহ ঝেঁহ বলেন, মৌপ্ক্যাদি পাধিব ধর্ম, স্বীয় ভক্তের আনন্দ-বৃদ্ধি জম 


১০৮ হিন্দ্-পত্রিকা ৷ [ ২২শ বর্ধ আধাট, 


পপ 





সী “পপ পসরা 





পিপি 


ভগবান অনুকরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার এ সকল দোষ নাই। 'ভাগ- 
বতে ব্রঙ্গা বলিতেছেন-_- 
প্রপঞ্চং নিশ্রপঞ্চোইপি-বিড়ম্বয়সি ভূতলে । 
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং গ্রভো | 

“তুমি যে বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বের গুণ অনুকরণ কর, নাথ! সে কেবল স্বীয় 
ভক্তের, আনন্দবৃদ্ধি করিবার জন্য ।” অতএব বুঝিতে হইবে, পুর্ণ ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষেে কোন প্রাকৃত দোষ নাই। শ্রীকৃষ্জই পরম পুরুষ, অন্ান্যাবতার তীহার 
কলাংশাদি তুল্য। সন্দিৎহলাদশক্তি-স্বরূপা রাধা, ভগবানের স্বীয়াশক্তি। তিনিই 
বৈকুণ্টে লক্ষী এবং লীলার সহচারিণী। অন্যান্য শক্তি, তাহার অংশকলাদি- 
স্বরূপা। ভগবানের লীলা ও লীলাধাম এবং লীলার সহচরবর্গ নিত্য। 

শিষ্য । হইতে পারে, কিন্তু আমার বিবেচনায় জ্ঞানের দ্বারাই জ্্বেয় ভগবৎ- 
স্বরূপ জানা যাইতে পারে, স্থতরাং জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, প্রেম চিত্তবিকার মাত্র। 

গুরু । প্রেম, চিত্ত-বিকার নহে, সচ্চিদানন্দরস-স্বরূপ | ভক্তি সম্পৃহ সাভি- 
লাব-দৃষ্টি স্বরূপ । জ্ঞান নিনিমেষ-দৃষ্টিতুল্য ভাবশৃন্য ৷ স্ৃতরাং রাগাত্মিকা শ্রেম- 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠা এবং ভগবদ্বশীকারিণী-জানিবে। প্রণয়, স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগ, 
মহাভাব--প্রেমের এই সমস্ত অবস্থাভেদ হইয়া থাকে, এবং উত্তরোত্তর ভাবের 
উৎকর্ষ হইয়৷ থাকে । 

শিষ্য । এক ব্যক্তির কালাভেদে স্থান-ভেদে নানা জনের সহিত লীলা করা 
অসম্ভব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় তাহা দৃষ্ট হয়। অসম্ভাবিত বিষয় 
কিরূপে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে ? দ্বিতীয় কথা, লীলা, ক্রিয়া ভিন্ন কিছুই 
নহে, ক্রিয়। মাত্রেই সাদি ও সান্ত__স্ৃতরাং লীলাই বা কিরূপে নিত্য হইতে পারে £ 

গুরু । ইহার উরে শ্রুতি বলিতেছেন, 
স একধা ভবতি, দ্বিধাভবতি, ত্রিধাতবতি, সপ্তধাতবতি, নবধাচৈব , পুনশ্চৈকাদশঃ 
প্ুতঃ। শতঞ্চ দশচৈকঞ্চ সহআনিচ বিশতিরিতি । অর্থাৎ সেই হরি, এক, দুই, 
তিন, শত, সহক্র অসংখ্যরূপ ধারণ করিতে পারেন। স্তৃতরাং লীলার ইচ্ছ! হইলে, 
স্ত্য-সংকল্প হরি প্রতিলীল৷ সাক্ষাত্কার করিবার ইচ্ছায় বহুরূপ ধারণ করিতে 
পারেন। সুতরাং দেশাদি-ভেদে, তাহার লীলা-প্রকাশে ব্যাঘাত হইতে পারে না। 
এই লীলাময় শ্রীহরি, রসশব্দ-বাচ্য হইয়া থাকেন। সেই রসপ্রাপ্তিতে পরমানন্দ- 
সন্দোহপ্রীপ্তি ঘটে । | 
শিষ্য। ভগবান আকৃষ্ণখ গোচারণাঁদিতে প্রবৃস্ত হইলে নিকেত্ুনস্থিত 
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ভক্তজনের দর্শনাভাব ঘটিয়াছিল, সুতরাং প্রত্যেক লীলায় তাহার সম্বন্ধ কিরূপে 
স্বীকার কর! যায় ? 
গুরু । সংযোগে ন্যায় ভগবদ্ধিয়োগের ও রসাবহত্ব আছে, স্থতরাং বিয়োগি- 
ডস্ভতানও তদনুভব বটে । বিশেষ ভগবানের আকারের, প্রকাশের, লীলার আনন্ত্য 
ও অনন্ত-বৈকুষ্ঈগত লীলার আনন্ত্য এবং সেই সেই লীলাঙ্গ পার্ষদগণের আনন্ত্য 
আছে, সুতরাং ত্রিয়ারূপলীলা অনিত্য, এমত আশঙ্কা করা বৃথা । ভগবানের 
অব্য়ব-লীলাদি বিষয়ে আনন্ত্যের প্রমাণ শ্রুতিস্মৃতিতে নিন্দিষ্ট আছে । 
জন্ম-কম্মীভিধানানি সন্তিমেহঙগ সহত্রশঃ | 
নশক্যন্ডেচে সংখ্যাতৃমনন্তহবান্ময়াপি হি। 
আমার জম্ম, কম্মন, নাম, শরীর অসংখ্য এমন কি আমিও জ্ঞাহার সংখ্যা 
করিতে অসমর্থ । 
অখণ্ডানাং সহআাণাং সহআণ্যযুতানিচ। 
তাৃশানাং তথ তত্র কোটি কোটি শতানিচ। পুরাণ 
এই প্রমাণ দ্বারা ব্রঙ্গাণ্ডেরও আনক্ত্য সিদ্ধ হইতেছে! স্থতরাং লীলার 
ক্রিয়ারূপতা থাঁকিলেও অবিচ্ছেদ-নিবন্ধন নিত্যতা অবশ্যই স্বীকাম। 
ভগবানের রূপ, গুণ, কন্ম, প্রকৃতি, তাহার কৃপা ব্যতীত ছুন্তেয়। ভাগ- 
বতের দ্বিতীয়-ক্ষন্ধে ভগবান্‌ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন__ 
যাবানহং যথাভাবো যক্রপঞ্ডণকম্মকঃ | 
তখৈবতত্ব-বিজ্ঞানং, অস্ত্রতে মদনু ্রহ1ৎ। 
ভগবান্‌ অবিচিন্ত্য প্রভাব হেতুক তাহাতে কিছুই অসম্ভব নহে । 
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বান্নাত্র কিঞি€ মুদুর্ঘটং । 
ভগবানের পাথিব লীল৷ অনিত্যা হইলেও নিত্যধাঁমর লীলা নিত), সে পক্ষে 
সন্দেহ নাই। ভগবদ্বিষয়িনী ভক্তি দ্বিবিধা, বৈধী অর্থাৎ বিধিমুলা, দ্তীয়! 
রাগাতকা । ভক্তির একমুত্তি সাধ্যরূপা অর্থাৎ ভজন-সাধন হইতে উৎপন্ন হয়, 
আর দ্রিতীয়৷ অহেতুকী অর্থাৎ বিধি-নিষেধ-সাপেক্ষা নহে । উভয় ভক্তিই অত্যন্ত- 
দুঃখ-নিবৃত্তি ও স্থখ-প্রাপ্তির হেতু । সুতরাং উহাই পরম-পুরুষার্থ বলিতে হইবে । 


প্রীআগ্নাথ কাব্)তীর্ঘ । 


সস পপি সস 


১১০ হিন্দু-পত্রিক! । [ ২২শ বর্ষ আধা, 


দেব-তত্ত। 
( শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্‌, মহোদয়ের ইংরেজী পুস্তক 
অবলম্বনে লিখিত। ) 
১। দেবগণ ও তাঁহাদের পরিচয় । 


হিন্দুশাস্ত্রে দেবগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা কি? অনেকে 
সাধারণতঃ মনে করেন যে, দেবগণ ও ঈশ্বর একই । কিন্তু তাহা নহে । যাহারা 
ভাবেন যে, হিন্দুধন্ম্নের অনেকগুলি ঈশ্বর, তাহাদেরই এরূপ ধারণা । বস্ততঃ 
ঈশ্বর ও দেবগণ এক নহেন। তাহারা শুন্যগর্ভ বাক্যবিন্যাস বা বাক্যের অলঙ্কারও 
নহেন। তাহারা পরমেশ্বরের বিভৃতির নামও নহেন। দৃশ্যমান বস্তুনিচয় 
যেমন ভগবানের স্থঘ্ট, তেমনি দেবগণও তাহারই স্থষ্ট। তাহারা পৃথক্‌ সত্তা । 
বিশ্বের আধ্য'ত্মিক জগৎকে স্বর্লপোক বলে । দেবগণ এই ন্বর্লোকের অধিবাসী । 


(ক) বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকজ্ঞান উভয়ই দেবের অন্তিত্থ প্রমাণ করে। 


আমর! দেখিতে পাই বে, প্রকৃতির কাব্য বেশ ধারাবাহিক রূপে চলিয়া 
আসিতেছে । এ ধারার বিচ্ছেদ নাই। একটানা আোতে কাধ্য চলিয়া যাইতেছে । 
ধাতব উত্ভিজ্জ ও জৈব- রাজ্য একই শুঙ্খলে সংযুক্ত । তিনটা স্তরের ভিতরেই 
সর্বক্ষণ জীবন-প্রবাঁহের ক্রম-বিকাঁশ হইতেছে । এ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলি- 
য়াছে, কোন স্থানে ফাক পড়ে নাই । আজ কাল বিজ্ঞানিও দিন দিন এই সত্যের উদ্‌- 
ঘাটন করিতেছে । এ তিনটা (ধাতব, উদ্ভিজ্জঞও জৈব) প্রধান স্তরেত্র মাঝে পার্থক্য- 
সুচক কোন রেখাপাত নাই । তিনটা স্তর যেন একই অবিচ্ছিন্ন সুত্রে গ্রথিত। 
বর্ণচ্ছত্রে দেখা যায়, একটী বর্ণের পর অন্য একটা থাঁকে বটে, কিন্তু দুইটার সংযোগ- 
স্থলে কেমন স্থন্দর বেমালুম মিল, সেইরূপ এঁস্তর তিনটারও প্রত্যেক দুইটার 
সংযোগস্থলে কেমন ভিতরে ভিতরে মিল-কেমন স্থন্দর অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল-_- 
জীবনীশক্তির কেমন স্থন্দর ক্রম-বিকাশ। বিজ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে যে, 
ধাতু ও উন্তিদের মধ্যে একটী সংযোগ আছে; উভয়ের মধ্যে এমন একটা 
জীবন-প্রবাহ আছে, যাহাতে উভয়েরই প্রকৃতি প্রকট । উত্তিদ্‌ ও প্রাণি-জগতের 
মধ্যেও এরূপ আমরা জানি, আর বেশ বুঝিতেও পারি, যে, মানুষ ও ঈশ্বরের 
মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী। এই ব্যবধানের মধ্যে কি বাস্তবিকই কোন সংযোগ 
নাই? একদিকে মানুষ, অন্যদিকে ঈশ্বর বা আদর্শ জীবন; ইহার মধ্যে একটা 
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, অলঙ্ঘ্য ফাক কিরূপ করিয়া থাকিতে পারে? একদিকে নির্দোষ নিখুত 
এশজীবন, আর-_-একদিকে তুচ্ছ ভ্রমান্ধ মনুষ্য, ইহার মধ্যে যদি আর কোন 
জীবের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তাহার সামপ্রস্য কি সম্ভবপর £ এই দুর্বল 
ভ্রমপ্রমাদপুর্ণ মানুষই কি বিবর্তনের চরম উৎকর্ষ? ইহা অসঙ্গত। সকল 
ধর্মেই দ্রেবতাদিগের কথা আছে। যদি না থাকে, তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আর 
থাকে না; তাহা হইলে তাহাকে নররূপী ও হীনাবস্থা-প্রাপ্ত হইয়। পড়িতে হয়। 
তাহা হইলে সেরূপ ঈশ্বরকে ঈশ্বর না বলিয়া মানুষ বলিলেই চলে; কেননা 
মান্নষের যেরূপ বাসনা-কামন৷ ভ্রমপ্রমাদ, তখন ঈশ্বরেরও তাহাই ঘটিয়৷ থাকে ; 
না ঘটিয়াই পারে না। যদি আমরা এরূপ ধারণা করি যে, বিশ্বের সহিত 
উশ্বরের সম্বন্ধ রহিয়াছে, অথচ মানব-চরিতরে যে সমুদয় ঘ্বণিত দোষ দেখ! 
যায়, তাহার অনেকগুলি তীহার চরিত্রেও আছে, তবে আমাদিগের সে 
ধারণাটা বিজ্ঞান-সম্মত হয় না। এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ধারণায় ধর্মের যতটা 
ক্ষতি হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় ততটা হয় নাই। এই বিষয় লইয়। 
শ্রীমতী আনি বেশীস্ত যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় সারগর্ভ। 
পাঠকদিগের জন্য আমি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। 


(খ) শ্রীমতী আনি বেশান্ত বলিয়াছেন_- 


“প্রথমতঃ, আমরা একটী অতীব কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিব । . বিষয়টী 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধণ্মতত্বের ধারণা । এই বিষয়টা বুঝিতে হইলে একটা 
মূলতন্ব স্বীকার করিতে হয়। সেই তন্বটী এই যে, “যাহা কিছু আছে সব 
একই সত্ত। হইতে উদ্ভূত ।” ঈশ্বর ও মানুষ যদি মূলতঃ পৃথক্‌ হন, যদি একটা 
বিশাল অতলস্পর্শ খাত উভয়ের মধ্যে রহিয়! যায়, আর যদি উভয়ের মধ্যে কোন 
রূপ সংযোগ-সেতু না থাকে, তবে শ্শ্বরের অস্তিত্ব ও তাহার সহিত মানুষের 
সম্বন্ধ প্রভৃতি কঠিন তত্ব গুলির মীমাংসা হইয়া উঠে না। কিন্তু যদি ধারণ! কর! 
যায় যে, ঈশ্বর ও মানুষ মুলত্রঃ এক, যদি মনে করা যায় যে, মানবজাতি 
একই “জীবন-তরুর” একটা শাখা এবং মানব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অপকুষ্ট 
আরও কত শত শাখা বর্তমান রহিয়াছে, যেন একই সমুজ্জবল তোরণ অগণ্য 
প্রাণী-পুর্ণ হইয়া রহিয়াছে ও প্রত্যেক প্রাণীই এঁশ আত্মায় অনুপ্রাণিত, 
তবে আর মনুষ্য-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পাশ্চাত্য- 
দিগের ধারণা এই যে, ঈশ্বর ও মানুষ পৃথক্‌। . 'এই কারণেই তাহারা অপরিপন্ষ 
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মানব একেশবরবাদ ও দার্শনিক প্রত্যক্ষবাদদ এই উভয়ের মধ্যে দোলায়মান: 
হইতেছেন। ইহার কোনটাই গ্রহণ করা যায় না। প্রাচ্যগণ অদৈতবাদী ; 
এই নিমিত্ত উঠার! প্রকুল্লচিন্ত। এই অন্বৈতবাঁদ, চিন্তের সংশয় দুর করিয়! হৃদয়ে 
সন্তোষ প্রদান করে। পাশ্চাত্যগণের নিকট অদ্বৈতবাদ জিনিষটা এখনও বিদে- 
শীয় দ্রব্যের গ্যায় রহিয়াছে অর্থাৎ উহ্বারা এখনও এ জিনিষটাকে নিজস্ব করিয়া 
লইতে পারেন নাই; ফাঁহারা নিতান্ত তীক্ষুবুদ্ধি, কেবল তীহারাই উহার ভাব 
গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদীরা ঈশ্বরকে খুব মহান্‌ বলিয়া 
জানিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি যে ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি থাকা 
কর্তব্য, সবে সব তীহাদের হৃদয়ে আদৌ নাই। প্রাচ্য অদ্বৈতবাদ বলেন যে, 
«এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, ব্রন্ষে সর্ব্বভূত ও সর্ববভূতে ব্রহ্ম 
বিরাজ করিতেছেন; অনন্ত যুক্তিতে স্বাভাবিক ভাবে এই ব্রঙ্গেরই বিকাশ হুই- 
তেছে। এই বিকাশে কোন স্থানে উচ্চ প্রকৃতি, কোন স্থানে প্রভৃত শক্তি, 
কোন স্থানে স্থুনির্মল চৈতন্য পরিক্ষট হইতেছে” এই প্রকার অদ্বৈতবাদে 
মনের যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হয়। খৃষ্টান একেশ্বরবাদীরা মন ও হৃদয়ের 
তৃপ্তির জন্য যে বস্তু খুঁজিয়৷ বেড়ান, তাহা এই অদ্বৈতবাদেই মিলিয়া থাকে । 
প্রাচ্য অদ্বৈতবাদ বলেন যে, এশ আত্ম! নানাপ্রকার মুদ্তিতে প্রকট হইতেছেন ; 
ইহাদিগের দ্বারাই মানুষ ও ঈএরের মধ্যবস্তী ব্যবধানটুকু বিনষ্ট হইয়াছে। 
অদ্বৈতবাদ, ক্ষমতা-শালী দেবযোনির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই দেবগণ 
সুক্ষম ও স্থল জগত শাসন করেন। যে সকল দেব প্রকৃতির নিয়ম অক্ষুণ্ন 
রাখেন ও মানুষের ভাগ্য লক্ষ্য করেন তীহারাঁও ইহাদের অধীন। জীবনের 
প্রত্যেক বিভাগেই ইহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বব্প। ইহারা ভক্তি ও আরা- 
ধনার উপযুক্ত পাত্র। এই দেবগণের নাম যাহাই হউক্‌ না কেন, ধন, 
ইহাদের অস্তিত্ব যতই স্বীকার করিবে ও মানব-জীবনের সহিত ইহীরা কার্যযতঃ 
যতই সংস্ষ্ট হইবেন, অবিশ্বাস ও প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব ততই দূরীভূত হইবে ; 
কেননা, এই সুক্মমদেহীর! বিবর্তন-প্রথানুসারে নিজেরাও উন্নত হইতে হইতে 
যেমন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন, তেমনি আবার মনুষ্গণকে বোধগম্য এশ আদর্শ 
দিতে ২ যান। তাহাদের আপন আপন উন্নতি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের প্রদত্ত আদর্শেরও উন্নতি ও সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকে । বিবর্তনের প্রত্যেক 
ক্রমেই এই সকল আদর্শে মানুষের প্রাণের আকাঞক্ণ! মিটিয়া থাকে । যখন 
এমন সঙ্কট দীড়ায় যে, মানবীয় সাহায্যে আর কুলায় না, তখন আমর! 
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ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করি, তীহার প্রতি বিশ্বাসবান্‌ হুইয়া! তাহাকে ভক্তি- 
সহকারে অচ্চনা করি। সেই অবস্থায়, উপরোক্ত আদর্শ আমাদিগের প্রাণের 
পিপাঁসা মিটায়। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঈশ্বর-ধারণাঁও সংকীর্ণতার 
গন্তী ত্যাগ করিয়া ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে । উন্নতির প্রত্যেক ক্রমেই ঈশ্বরাঁ- 
নুভূতির উচ্চতর আদর্শ মনুষ্যের সমক্ষে প্রকট থাকে । এই আদর্শ বিবর্তনের 
প্রথমস্তরে অতি সংকীর্ণ থাকে, তখন উহা! সামান্যবুদ্ধিগ্রাহ্হ খাকে মাত্র । 
পরিশেষে উন্নত অবস্থায় ইহা এতই মহান্‌ হইয়া দাড়ায় ধে, প্রগা চিন্তাশীল 
ব্যক্তির প্রতিভাও উহার সম্যক ধারণা করিয়া উঠিতে কষ্ট বোধ করে।” 
(জীবনের কয়েকটা কঠিন তত্ব ৭8-৭৫ পুষ্ট! | ) 
২। সকল দেশের লোকেই দেবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন । 

এই পৃথিবীতে ঘত প্রকার ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি যদি আমরা 
আলোচনা করিয়া দেখি, তবে জানিতে পারি যে, মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে 
যে ব্যব্ধানটুকু আছে তাহাঁও জীবে পুর্ণ। এ সকল জীবকেই দেব-যোনি 
বলে। প্রত্যেক বিখ্যাত ধন্মই এই দেবযোনির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 
ইহারাই ভগবানের বিবর্তন-শৃঙ্খল অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন। জিউস্, জুপিটর 
প্রভৃতি প্লীকও রোমকদিগের দেব। গথ্‌ জাতির দেবের নাম-_-থর ও ওডিন্‌। 
প্রাচীন পারসীক ধন্মের দেবের নাম অমাসম্পন্থ ও অহুর ; ইহীদিগকে ফেরিস্তা 
বলে। হিন্দুদিগের দেব অর্থাৎ সুর, প্রজাপতি, আদিত্য প্রভৃতি আছেন । 
বৌদ্ধদিগের ধ্যানচোহন প্রভৃতি আছেন, খৃষ্টধর্্েও ছোটবড় দেবদূত আছেন। 

দেখা যাইতেছে যে, মানুষ ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সকলেই একটা দেব- 
যোনির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্বীকার করা যে সকলেরই ভ্রম, 
একথা বলা যায় না। বরং বলা যায় যে, যখন সকল দেশের লোকই এরূপ 
বিশ্বাস করেন, তখন এ বিশ্বাসই সত্যমূলক । অতএব, দেবের অস্তিত্ব অবজ্ঞার 
সহিত উড়াইয়| দেওয়া কর্তব্য নহে। দেবগণ স্থির প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন ও গুরুতর কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ব্রমে আমরা 
সে বিষয়ের আলোচনা করিব । 

৩। দেবগণের স্বাভাবিক বাসস্থান । 

ভারতের প্রাচীন খধিদের মতে বিশ্ব সপগুড়ুমিতে বিভক্ত। যে সৌর 
জগতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহাও তাহাদের মত সগ্ডলোকে 
বতক্ত। সপ্ুলোকের নাম এই-_ভূঃ, ভূবঃ, স্ব জন; মহঃ তপঠ ও সত্য । 

১৫ | 
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উহ্বাদিগের অর্থ যথাক্রমে ভৌতিক, নাক্ষত্রিক, মানস, আধ্যাত্িক, নির্বধাণিক, 
পরিনির্ধাণিক ও মহা-পরিনির্ববাণিক ভূমি বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সণ্ত- 
ভূমির প্রত্যেকটাই জড় উপাদানে গঠিত। সেই জড়-উপাদানই প্রকৃতি । 
নাক্ষত্রিক ভূমির উপাদান, ভৌতিক ভূমির উপাদান হইতে সৃষ্মমতর । এই- 
রূপে উচ্চতর ভূমির উপাদান, নিম্গতর ভমির উপাদান অপেক্ষা সুক্মতর ও 
কম ঘনীভূত । সত্যলোক সর্বেবাচ্চভূমি। এখানে উপাদান সর্ববাপেক্ষা সুন্মম ও 
বিরলাবয়ব। এই সপ্তভূমির প্রত্যেক ভূমি আবার সাতটা বিভাগে বিভক্ত । 
তাহা হইলে মোটের উপর উনপঞ্চাশটা ভূমি হইল। ভৌতিক ভূমির জড় 
উপাদানের সাতটা অবস্থা এই-__ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অনুপদক 
( সুক্গনতম ব্যোমপদার্থ )ও আদি (আণবিক পদার্থ )। ক্ষিতি বা নিরেট পদাঁ- 
এঁকে অপ্‌ বা তরল পদার্থে পরিণত করা যায়। তাহারপর উহা বাম্প হইতে 
পারে। এই বাম্পই “তেজঃ” অবস্থা । বাম্পকে আবার যে বায়বীয় অবস্থায় 
পরিণত করা যায়, তাহা গৌড়। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন না। কিন্তু 
'আমরা অবগত আছি যে, উহাকে আণবিক অবস্থায় পর্য্যন্ত আনিতে পারা ষায়। 
ভৌতিক ভূমির একটী পরমাণু, ভৌতিক পদার্থেরই সুক্ষমতম অংশ। কিন্ত 
উহ। বিভক্ত হইলে ভৌতিক না থাকিয়া নাক্ষত্রিক হইয়া উঠে। নাক্ষত্রিক ও 
'অপর পাঁচটা ভূমির সন্বন্ধেও এ নিয়ম। ভৌতিক ভূমির ক্ষিতি অপ্‌ প্রভৃতি 
'ষে সাতটা অবস্থা বলা হইল, নাক্ষত্রিক প্রভৃতি ভূমিরও এরূপ সাতটা করিয়া 
অবস্থা আছে। 

আমরা সকলেই জানি যে তৃর্লোক অর্থাৎ এই ভৌতিক ভূমিতে নানা 
শোণীর জীৰ বাস করে। উদ্ভিদ্রাজ্য না ধরিলেও প্রাণী ও মনুষ্যই এখানে 
কত প্রকার ! কীট পতঙ্গ, সরীস্থপ, মত্স্তাদি, পক্ষী, স্তগ্তপায়ী জীব ইত্যাদি 
কতপ্রকার জীব রহিয়াছে! জীবগুলির প্রত্যেকটীর সংখ্যা দূরে থাকুক উহাদের 
শ্রেণ-জাতিও অসংখ্য। আবার, জীবগুলির কোন কোন জাতি ক্ষিতি, অপ. 
প্রভৃতির কোন 'কোন অবস্থার অনুকুল । মৎস বেশীর ভাগ জলে, পক্ষী 
বায়ুতে, অশ্ব নিরেট ভূমিতে বাস করে বিশ্বের ভূর্লোক ছাড়া আর সমস্ত 
লোকগুলি জীবশূন্য, এরূপ চিন্ত। করা কি যুক্তি-সঙ্গত? গুপ্ত-বিগ্ভা-বিশারদ 
বুল্বার লিটন্‌ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিন্গে প্রদত্ত হইল। 

(ক) বুলৰার লিটন বলিয়াছেন__ 
“মামষের মধ্যে ধে যত অজ্ঞ, সে তত উদ্ধত। অহং-জ্ঞানের দিকেই 
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মানুষের স্বাভাবিক ঝেধাক।. ভ্বানের শৈশব অবস্থায় তাহার মনে হয়-যে, সমস্ত- 
বস্ত্র তাহারই জন্য স্যব্ট হইয়াছে । অকুল সমুদ্রের জল-বুদ্‌বুদের মত অনন্ত 
গগনে অগণ্য গ্রহ ঝক্বক্‌ করিয়া জ্বলে । মানুষ বন্যুগ ধরিয়া ভাবিয়াছিল ঘে' 
এগুলি ক্ষুত্র ২ বাতি; ভগবান্‌ রজনীকে মনোহারিণী করিবার নিমিন্তই এ? 
বাতির ব্যবস্থা করেন। খ-গোলবিজ্ঞান মানুষের এই কল্পন| দূর কবিঘাছে |, 
ইচ্ছ! না থাকিলেও এক্ষণে মানুষকে স্বীকার করিতে হইতভেছে- যে, নক্ষত্র শুলি 

আমাদের পৃথিবীর অপেক্ষাও প্রকাণ্ড ২ পৃ থবী, এবং যে ভূমণুলের উপর. আমরা 
বিচরণ করিতেছি উহা বিশ্বের বিপুল মানচিত্রে অতীব ক্ষুদ্র একটা বিন্দুব্ 
দুষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ক্ষুদ্র হউক্‌, বৃহণ্ড হউক্‌, ঈশ্বর সকল স্থানেই: 
যথেষ্ট প্রাণীর সমাবেশ করিয়াছেন । পিক বুক্ষটা দেখিয়া মনে করে যে উহার 
শাখাপ্রশাখার ছায়ায় গ্রীক্মকালে মানুষ বিশ্রাম করিবে ও শীতকালে উহার 
কঃষ্ঠে আগ্তন করিয়া মানুষ শীত হইতে পরিত্রাণ পাইবে-_-এই অভি প্রায়েই উহ। 

স্ষ্ট হইয়াছে । কিন্ত শাখা-প্রশাখার প্রত্যেক পাতাটাতে ঈশ্বর এক একটা 

পৃথিবী স্ষ্্ি করিয়াছেন! উচ্া অদংখয জাতিতে পরিপুর্ণ। তোমার পরিখার 

প্রত্যেক জলবিন্দু একএকটী ভূমগুল-সদৃশ ;. মানুষের একটা রাজ্য যত লোক 

বাস করে, তাহ। অপেক্ষা অধিক জীব, এ জলবিন্দুতে অবস্থান করে । ভগবানের 
এই স্বিরাটু বিশ্বের প্রত্যেক স্থানেই বিজ্ঞানের আলোকে নূতন নৃতন জীব 
প্রকাশ পাইতেছে। জীবনই একমাত্র সর্বব্যাপী উপাদান | আামরা যাহার 
মৃত্যু ও পচন দেখিতেছি তাহাতেও অর্থাৎ এ পচনক্রিয়াতেও নূতন নুতন 
জীবের স্যষ্ঠি হইতেছে । ইহাতেও নূতন উপাদানের উদ্ভব হইতেছে। কি. 
স্থন্দব সাদৃশ্য ! একটা পৃথিবীতে অসংখ্য জীব, আবার একটা কল-বিন্দুতে 
বা. একটা পর্রেও অসংখ্য জীব! একটা পত্র বা একটা জলবিন্দু যেন এক. 
একটী পৃথিবী ! এক একটা নক্ষত্র যেমন এক একটা পৃথিবী, উহাও তেমনি 
এক একটী পৃথিবী । শুধু তাহাই নহে, এক একটা মনুত্যও এক একটা 

পৃথিবী ; কেননা, মানুষ যেমন পৃথিবীতে বাস করিতেছে, তত্রপ কোটি কোটি: 
জীব মনুষ্যের রক্তে বাস করিতেছে । এই সব দেখিয়া অতি সাধারণ বুদ্ধিতেও. 
একথা আইসে যে, যাহাকে আমরা অন্তরীন্ম বলি অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী 
ইহাদের মধ্যে ফে অনন্ত স্থান পড়িয়া রহিয়াছে সেখানেও বাসোপযোগী জীব 
বিগ্ঘমান আছে। একটা ক্ষুদ্র পত্রে যখন পুঞ্জ ২ প্রাণী, তখন অনন্ত অন্তরীক্ষে 
প্রাণী নাই, একথা নিতান্ত অসম্ভব নহে কি? ব্রঙ্গাণ্ডের নিয়মানুলারে একট” 


পপ ৮০ সপ টু 
ক্র শিশিশী শশাশীীীশ তি িকিশীশ্পী শিস পল পর্তপাপশ পজ আন ০ স্টপ শা নার্স 
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পরমাণুরও অপচয় নাই। এ নিয়মানুসারে একটা ক্ষুদ্রস্থানও জীবশৃন্য অবস্থায় 
থাকিবার যো নাই। গলিত দ্রব্যের আবাসেও উত্পাদন ও সঙ্ভীবন ক্রিয়। দেখা 
যায়। এরূপ যখন ক্ষেত্র, তখন শুধু বিশাল অন্তরীক্ষটা জীবশূন্য হইয়া, একটা 
জীবপুর্ণ পত্র বা সত জীবদেহ অপেক্ষা কিম্বা জীবপূর্ণ জলবিন্দ, অপেক্ষাও অকি- 
ধি্কর হইয়া পড়িয়! থাকিবে, ইহা কি ধারণায় আইসে ? অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে তুমি পত্রের উপরিশ্থিত জাববৃন্দকে দেখিতে পাইবে । অসীম অনন্তে 
যে সমুদয় প্রীণী বাস করে, তাহারা পত্রস্থিত জীব অপেক্ষা উতকৃষ্টতর | তাহা- 
দিগকে দেখিবার যোগা যন্ত্র আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। এ সকল জীব দেখ 
খায় না, তথাপি মানুষের সহিত উহাদের রহস্যপুর্ণ একট! সম্বন্ক আছে। এই 
কারণেই লোকের ভূত-প্রেতে বিশাস জন্মিয়াছে ও ভূঁত-প্রেত-বিষয়ক বিস্তর 
গণ্লের সৃষ্টি হইয়াছে । এ সকল গল্লের সকলগুলি- সত্য না হইলেও সকল 
গুলিই যে মিথ্য! তাহা নহে। প্রাচীন কালের মনুষ/গণ সরলপ্রকৃতি হইলেও 
তীক্ষু-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাহাদের তুলনায় বর্তমান যুগের লোক স্থুলবুদ্ধি। এই 
কারণে প্রথমোক্ত বাক্তিবর্গ ই বেশী ৯ রকম ভূতপ্রেত দেখিতে পাইতেন। একজন 
অসভ্যের দর্শনশক্তি বা প্রাণশক্তি এত বেশী যে, বহুদূরে যে শক্র রহিয়াছে 
তাহাকে সে দেখিতে পায় বা স্রাণদ্ারা জানিতে পারে। কিন্তু কোন স্ুুসভ্য 
জন্মর এমন শক্তি নাই। স্ুসভ্যদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি স্থল হইয়া যায়। এ 
কারণে স্থুসভ্য অপেক্ষা অসভ্য লোকই ব্যোমচারী জীবকে বেশী ২ দেখিতে 
পায়।”__( জেনোনি, ধর্থ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ২২৫-২৬ পৃষ্ঠা )। 

“কয়েকটা আলোচিত প্রশ্ন-প্রসঙ্গ” নামক গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় হক্স্লিও 
বলিয়াছেন £-_ “পৃথিবীর ঘটনা-পারম্পর্ধ্য আলোচনা করিলেই আমর বুঝিতে 
পারি যে, বিশ্ব এমন সব জীবে পুর্ণ, যাহারা উন্নত হইতে ২ শেষে সব্বশক্তিমতা, 
সর্ধ্বব্যাপিত্ব ও সর্ববজ্ঞতা পর্যন্ত লাভ করিয়াছে ।” 

“মৃত্যু ও পরকাল” নামক গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় আমর! দেখিতে পাই ষে__ 
মনুস্তেই বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ, মনুত্য ব্যতীত আর কোন উচ্চতর জীব নাই, 
অন্তরীক্ষ জীবশূন্য মরুতুল্য, এরূপ ধারণা করাও বিস্ময়কর ব্যাপার ।* 

অন্তরীক্ষে জীব নাই এরূপ ধারণা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আমাদিগের ধর্ম- 
পুস্তকে আমর! দেখিতে পাই যে, বিশ্বের সমস্ত ভূমিতেই জীব আছে। এ 
সকল ভূমিতে বাঁস করিবার উপযোগী জড় পদার্থে উহাদিগর দেহ গঠিত 
আমরা এই লোকে স্কুলদেহে যেরূপ বিচরণ করিতেছি, তাহারাও তক্রপ সেই ২. 
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লোকে তদনুরূপ দেহ লইয়া বাস করিতেছে । জড় জগতের প্রেতাত্মা ভূব- 
লেশকে বাস করে *% নিস্নশ্রেণীর দেব বা দেবদুতগণ স্বলেেকে বাস করেন । 
“জন” লোকে ও অন্যান্য উচ্চলোকে উচ্চশ্রেণীর দেবগণ, প্রধান ২ দেবদূত ও 
বৌদ্ধরিগের ধ্যান-চোহনগণ অবস্থান করেন । অতএব, বিশ্বের সর্বত্রই জীব বিস্ভ- 
মান, কোনস্থানই জীবশূন্য নহে। 
(ক্রমশঃ) 
শ্লীহরিদাস বিদ্যাঝিনোদ £ 


আক্ষর-চাঁতিশ ক 
প্রাচীন হস্তলিপি ভইতে সংগীত 
১1 ৬ আঞ্জি নিরখিয়! ত্রঙ্গা করিয়া ধিয়ান। 
আপ্রি আদি অক্ষরের করিলা পরিমাণ 


+%. যক্ষোগন্ধর্বাপসরোগণ-সেবিতম্‌ তআন্তরীক্ষন্। সাঁয়ন ধৃত তাপনীয়শাখা- 
বচনম্‌॥ আদিত) খাভবোবিশ্রে সাধ্যাশ্চ পিতরস্তযা । খষরোহুনগিরসশ্চৈব ভুঁব- 
লেকং সমাশ্রিতাঃ ॥ _বাযু পুরাণ । | 
% লেখকের পত্র_- 

“মহাত্বান! আমি আপনার হিন্দু পিিকীর এক নগণা গ্রাহক । আপনি 
একান্তক যত্ব ও বিপুল পরিশ্রমে বেদ, স্যৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাজজস-সমুদ্ 
মন্থন করিয়া সাধারণের অজ্ঞত বিষয়গুলি অতি প্রাপ্তনভাবে সাধারণে বিতরণ 
করিয়া যে ভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকমাত্রেই 
আপনার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞ ও খণী। আপনার স্থমহান্‌ উদ্দেশ্য উভ্তারাতুর 
কর্তব্য-পথে চলিতে থাকুক ও মদ্বিধ অভ্ঞলোকের! হিন্দু-পত্রিকার উপদেশ- 
লাভে কৃতকৃত্য হউক; আপনি ভগবানের কপালাভে সুস্থ ও শান্তিতে থাকুন, 
ইহ|ই আমাদের ভগবানের নিকট কায়মনে প্রার্থনা । 

অতি শৈশব সময়ে শুনিয়াছি, আমাদের দেশে কালকদিগকে প্রাচীন গুরু- 
মহাশয়েরা অক্ষরচৌত্রিশের কবিতা শিখাইতেন। আমার নিকট প্রাচীন হস্ত- 
লিখিত কবিতাগুলি ছিল; আ'ম সেগুলি নকল করিয়া এবং যথাসাধ্য সংশোধন 
করিয়া ভবসকাশে পাঠাইলাম। আপনার অভিপ্রেত হইলে পত্রিকায় প্রকাশ 
করিবেন; . আমার শিক্ষার অভাবে বর্ণাশুদ্ধি থাকা সম্ভব, এগুলি সংশোধন 
করিয়া লইবেন ।” 

শ্রীগুরুচরণ-দাঁস 


শ্রীহট ৷ 


১১৮ হিন্দু-পত্রিকা ৷ [ ২২শ বর্ধ আষাঢ়, 


আগ্ত্ি ভেদিয়া কর আত্মপরিচয় ৷ 
অঞ্জনা হইয়া! আগ্টি অন্তরে আছয় ॥ণ: 
২। ককিয়ে বলে কর মন গুরুতে ভকতি। 
করুণ হইয়া ভজ, কমলার পতি ॥ 
কপট চাতুরি ছাড়, কৃষ্ণগুণ গাইয়। 
কলির ভব মহানন্দে যাইবা তরিয়। ॥ 
“য়ে বলে কর খেলা গুরু উদ্দেশিয়। । 
খগুত্রত কর কেন গুরু না ভজিয়া ॥ 
খণ্ড খণ্ড হৈয়া দেহ পড়িবে নিশ্চয় । 
খণ্ডিবে সকল পাপ ভজ দয়াময় ॥. 

৪। গ'য়ে বলে গুরু-বাক্য যার নাহি টিতে। 
গর্ধববান হইয়ে ফেরে নানান যোনিতে 
গুরু না ভজিলে লোকের এইমত গতি 7 
গোবিন্দের নাম বিনে নাহি অব্যাহতি ॥ 

€1 “ঘ'য়ে বলে ঘট মধো হয় ব্রঙ্গাধবনি | 
ঘটনা করয়ে শ্যাম অপুর্ব কাহিনী ॥ 
ঘন ঘন ঘণ্টারব হয় নিরন্তর | 
ঘটমধ্যে খেল! করে ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 

৬। “য়ে বলে উচ্চ হুইয়৷! নাকর বড়াই । 
উচ্চ নীচ ভাঙ্গিয়া করিব একঠাই ॥ 
উচল ঢঞ্চল মন স্থির কর মতি । 
অনুক্ষণ গুরুপরে করহ অভকতি ॥ 

৭। গ্'য়ে বলে চেত মন চৈতন্য থাকিতে । 
চৈতন্য থাকিতে কেন ফির অন্য পথে ॥ 

প আষ্রি অক্ষরের প্রচলন নাই, পুর্বে ছিল। এই অক্ষরটি, সিদ্ধিদাতা 
অগ্রপুজ্য গণেশের পরিচায়ক ॥ বর্তমানে মহাজনদের খাতার প্রারস্তে এই 
আকারের চিহ্ দুষ্ট হয়। দেবতার ও মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে ফে ৬ চিহ্ন 
দেওয়! হয়, ইহাই আদিকালের আঞ্জির নিদর্শন । ধর্মপ্রাণ হিন্দুজাতির 
প্রত্যেক কাধ্যেই ধর্মভাব জড়িত। আগ্রি স্বতন্ত্র অক্ষর না হইলেও অগ্রপুজ্য 


ভগবান্‌ গণেশের নামোচ্চারণ উদ্দেশ্েই বোধ হয় ইহাকে অক্ষর-রূপে আদিতে 
প্রয়োগ করা হইত। লেখক । 


ঠে 


তৃতীয় সংখ্যা ] অক্ষর-চৌত্রিশ 1 ১১৯ 


চিনহ পরম পদ লও পরিচয় ॥ 
চারিবেদে কহে প্রভূ হরি দয়াময় ॥ 

৮1 “ছয়ে বলে ছোটবড় সকলি সমান । 
ছান্দনে বন্ধনে মুর্তি করিছে নিশ্মাণ ॥ 
ছায়াবাজী লীলাখেলা! সকলি তোমার । 
ছায়! দিয়া রাঙ্গাপদে রাখ আপনার ॥ 

৯। জয়ে বলে জগন্নাথ জগৎমোহন । 
জীব নিস্তারিতে নাম ধর জনার্দন ॥ 
জীবন যৌবন দিয়া ভজয়ে যুবতী । 
জগতের নাথ হরি মোহনমূরতী 

১০7 '*ঝয়ে বলে ঝাটে ভজ শ্রীগুর-চরণ ॥ 
ঝটা ঝগড়া মন কর কি কারণ ॥ 
ঝিকি মিকি যত দেখ কদলীর দল । 
ঝরিয়। পড়িবে তনু শিশিরের জল ॥ 

১১। এঞ'য়ে বলে নিয়মেতে রাখিছে সংসার । 
নিউন্‌ হইয়। ভজ প্রভূ ভগবান্‌ ॥ 
নিউন্‌ নমিউন্‌ প্রভু নাহি হুড়াজুড়। 
নিলক্ষ্যের নাথ হরি দয়ার ঠাকুর ॥ 

১২। ্টয়ে বলে টলমল করিছে সংসার । 
টুটাবাড়া জন্ম-মৃত্যু হয় বার বার ॥ 
টলিছে রসের সিন্ধু না হইও ভোলা । 
টল লাগাইয়৷ রস পিয়ে সাধুজন! ॥ 

১৩। গিয়ে বলে ঠোল মাঝে রাখিছে সংসার । 
ঠাকুরলি খেলা বত কলি তোমার ॥ 
ঠেকাঠেকি না করিও মিথ্য। সাক্ষী দিয়া । 
ঠেকিলে শমন-দূতে শাস্তি দিবে নিয়া ॥ 

১৪। গা'য়ে বলে ভোরে ধরি খেঁচে নিরস্তর ৷ 
ডগমগ মাত্র সার সকলের ভিতর ॥. 
পাঁপড়ুরি কাট ভাই হরিনাম স্মরি। 
ভরাঁবে শমন-দূত বল হরি হরি ॥ 


১৭৬ 


হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ আষাঢ, 


১৫। পণ'য়ে বলে ঢলিয়াছে সকল তোমার । 
ঢলিলে গোবিন্দের পদে কম্ম নাহি আর 
ঢলিতে গোবিন্দ-পদে না হইও ভোল|। 
ঢলিয়া পড়িবে তনু মাটীর পুতুলা ॥ 

১৬। পায়ে বলে নাসা-পথ করহ আশ্রয় । 
ধীরে ধীরে ধাঁও চলি না করিয়া ভয় ॥ 
উচ্চ মঞ্চে নিত্াানন্দ আছেন বপিয়। । 
প1ইতে তাহার দেখা স্হির কর হিয়া ॥ 

১৭। “ত'য়ে বলে তরিবার না দেখি উপায় । 
তরণ-কারণ প্রভূ তুমি যে সহায় ॥ 
তরঙ্গ ভবের তাপ সাক্ষাতে রাখিয়া । 
তরিবার উপদেশ গুরু দিবা কইয়! & 

১৮1 “থ'য়ে বলে স্থির হইয়া ভজ কলেবর। 
স্বাবর-জঙ্গম যত দেহের ভিতর ॥ 
স্থনাস্থন ভেদাভেদ কর পরিহার । 
সর্বব স্থানে দয়াময় পাবে দেখিবার ॥ 

১৯। প"য়ে বলে দয়া-ধন্মে যার নাই চিত ॥ 
দারুণ মুদ্গর যেন ধন্ম-বিবড্ভিত ॥ 
সর্পবজীবে দয়া-দানে না করিও হেল । 
দয়ার ঠাকুর বিনি তারে কর মেলা ॥ 

২০। ধেয়ে বলে ধীর হও ধরণীমগ্ডলে । 
ধণ্ম কন্ম না করিয়া দিন গেল হেলে ॥ 
ধান্নিকের ধর্মম-বুদ্ধি গুরুপদে চিত। 
ধন্ম ছাড়া যেই জন পাতকী নিশ্চিত ॥ 

২১। ননয়ে বলে নিত্যধামে শ্রীনন্দনন্দন | 
নব রসের ক্রীড়া করে লইয়া গোপীগণ ॥ 
নিত্য কল্পতরু-মূলে নিত্যানন্দ মেলা । 
যেই চায় সেই পায় নাহি করে হেলা ॥ 

২২। “য়ে বলে পাপে লিপ্ত না হইও নর 1 
পশ্চাতে প্ুছিলে নর কি দিব! উত্তর ॥ 


তৃতীয় সংখ্যা ] অক্ষর-চৌত্রিশ । ১২১ 


পাঁপ পুণ্য এই ছুই আছয়ে নির্ণয়। 
পাপ-বুদ্ধি বার ঘটে পাতকী নিশ্চয় ॥ 
২৩। কয়ে বলে ফির মন মায়া বুদ্ধি লৈয়া। 
ফুকুরি ফুকুরি উঠ মায়াকে ছড়িয়! ॥ 
ফেরাফের না করিও মিথ্যা ব্যবহার | 
ফাঁকিতে ঠেকিলে শেষে না পাবে নিস্তরি 
২৪। “বয়ে বলে বল-বুদ্ধি দিনে দিনে যাবে । 
বঞ্চিত জনের প্রভু কিবা গতি হবে ॥ 
বন্ধন মোচন কর প্রভু দয়াময় । 
বাঞ্চাকল্পতরু হরি জানিও নিশ্চয় ॥ 
২৫। “ভ'য়ে বলে ভবে জন্ম না হইবে আর। 
ভজিলে ভজনা-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥ 
ভকতবশুসল প্রভু জগতের পতি । 
ভকতি জন্মাও মোর ছাড়ায়ে ছুর্গতি ॥ 
২৬। এ“ময়ে বলে মোহময় এ ভব সংসার । 
মায়ামুগ্ধ হৈয়া কেন কর অহঙ্কার ॥ 
মগ্ন হইয়া ভজ মন মুকুন্দ মুরারি । 
মদনমোহন কৃষ্ণজ কেশব কংশারি ॥ 
২৭। “যয়ে বলে যমদূত বান্ষিবে যখন । 
কোথ৷ রবে পুত্র কন্যা কোথা রবে ধন ॥ 
যন্ত্রণায় জড়সড় জরার পীড়নে । 
যতনে গোবিন্দ-নাম জপ রাত্রি দিনে ॥ 
২৮ । “রয়ে বলে রং ঢং নিশার স্বপন । 
রাম নাম নিলে হয় বন্ধন-মোচন ॥ 
“রাম কৃষ্ণ” নাম লও হৃদয় দড়াইয়া । 
রাশি রাশি পাপ যাবে ভশ্মরাশি হৈয়া ॥॥ . 
২৯। “লয়ে বলে লোভে লিপ্ত না হইও আর। 
কোন কার্য্য সিদ্ধ নয় লম্পট জনার ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধে না হইও অধীন । 
লাঘব হইলে-হয় অলন্মনীর চিন্‌ ॥ 


৯৬ 


১২২ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ আষাট, 


৩০। শি'য়ে বলে শিব-শিবা অভেদ প্রকার । 
শব হৈয়া শিব হয় কি আশ্চর্য আর ॥ 
শাস্ত্র মধ্যে উক্ত আছে শরীরের গতি । 
শিব-শক্তি সমাযোগে শরীরের উৎপন্তি ॥ 

৩১। “য়ে বলে শেষকাল দেখ বিচারিয়। । 
পীচ স্থানে পাঁচ জনে যাইবে চলিয়। ॥ 
শূন্য ঘট পড়ে রবে মাটার উপর । 
শেষ বিচারের দিন কি দিবে উত্তর ॥ 

৩২। “স'য়ে বলে সত্যপথে সদ! রাখ মন । 
সত্যসিন্ধু সদানন্দ শমন-দমন ॥ 
সহত্র সখীর সনে হৈলা আনন্দিত । 
সহজ গোপিকা সঙ্গে কৃষ্ণ বিরাজিত ॥ 

৩৩। “হ'য়ে বলে হতভাগ্য হরি যে না ভজে। 
হারাইয়! সাধু-সঙ্গ অসৎসঙ্গে মজে ॥ 
“হর-হরি” নাম ভাই বড়ই মধুর । 
অভেদে যে জন ভজে সে বড় চতুর | 

৩৪ । ক্ষয়ে বলে ক্ষীণ তনু ক্ষণেকে বিশাল । 
ক্ষণেকেতে ক্ষয় হয় নাহি কালাকাল | 
ক্ষীণ হয়ে প'ড়ে থাক ক্ষীণের মাঝার । 
ক্ষীণ হলে না যাইও কুটুম্বের ঘর ॥ "1 

প্রীগুরুচরণ দাস। 


ণ" অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ দান “অক্ষর-চৌত্রিশের” প্রচারক- 
গণের মুখ্য লক্ষ্য । অক্ষরশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুর হৃদয়ে ধন্ম-শিক্ষার বীজ 
বপন করা যায়, অনুকূল অবস্থা! পাইলে হয়ত কালে তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারে। 
একদিন তাহা বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া প্ুণ্যময় অম্ুতফলও প্রদান করে। 
জাতীয়-ভ।বের. শিক্ষাই সমধিক ফলবতী। এই কবিতাগুলির মধ্যে হিন্দ্র-ধর্ম্ের 
ভক্তি, যোগ, নীতি ও বৈরাগ্য-মূলক উপদেশ বিদ্যমান। হিন্দ,র নিজস্ব ভাব ইহার 
সধ্যে আছে । এরূপ কবিতার প্রচলন হিতকর। “কাব্য” হিসাবে এরূপ কবিতার 
মূল্য অল্প, কিন্তু হিন্দর জাতীয়শিক্ষার বীজ ইহার মধ্যে নিহিত আছে। “৬ 
“এ৪” “ণ* “ষ” এই কয় বর্ণের পরিচায়ক শ্লোকে এ বর্ণ গুলির সঙ্গত ব্যবহার 
টি ইহা কবিতার ক্রুটী।.. বর্তমানে অক্ষরশিক্ষাবিষয়ক পুস্তকে কবিতা ও 


তৃতীয় সংখ্য। ] আরাম-গীতা । ১২৩ 


পি রা ৯ আধ চস 


উ্লীরাম-গীতা 
( পুর্ববানুবুন্ত। ) 
নন ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা 
যখৈৰ বি্া পুরুষার্থ-সাধনং । 
কর্তব্যতা প্রাণভূতঃ প্রচোদিতা 
বিদ্াঁসহায়সঈমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১১ 
যেমন বেদাদি শাস্ত্রে তত্ব-জ্ভানই মোক্ষলাভের হেতু বলিয়া কথিত হষ্ট 
মাছে, সেইরূপ জপষজ্জীদি কম্মসমূহও পুরুষার্থ-সাধক বলিয়! বর্নিত হইয়াছে, 
অতএব বেদ-বিহিত কণ্ম-সমূহ প্রাণিগণের অবশ্য কর্ণবা, সেই কর্মই মুক্তি- 
হেতু জ্ঞানের সহায় হইয়। থাকে ॥ ১১। 
কম্মারূতৌ দোষমপি শ্রুতিজ গো 
তন্মাৎ সদাকার্ধামিদং মুমুক্ষুণা | 
নন স্বতন্! প্রুবকার্ধ্যকারিণী 
বিছ্যানকিঞ্চিন্সনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২। 
বিঠিত কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ আছে, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, 
শতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য, কিন্তু মোক্ষ-জনক বিদ্চা বা 
ভান (তেজঃ যেমন স্বয়ংই অন্ধক।র বিনাশ করে, সেইরূপ ) নিরপেক্ষভাবে 


কার্যসিদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ১২ 
ন সত্যকাধ্যোপিহি যদ্ধাদধবর£ 
প্রকাগক্ষতেহন্যানপি কারকাদি কাঁন। 
তখৈব নিগ্ভা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ- 
বিশিষ্যতে কর্্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩। 
সত্যকন্মযুক্ত যজ্ভ্ব যেমন সময়, স্থান, উপকরণ, হোঁতা ও হবনাদির অপেক্ষা! 
করে, সেইরূপ বিদ্ভাও (জ্ঞান) কর্ম-সাপেক্ষ, অর্ধা কর্ম ব্যতীত জ্ঞানের! 


মসলা স্পা পিশ শপ শীশীক 


চিত্রের সাহায্যে অক্ষর-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। “ক'য়ে কাকাতুয়ার মাথায় ঝঁটা। 
খ'য়ে খেঁক্শিয়ালী পলায় ছুটা।” ইত্যাদি শ্লোক ও কাকাতুয়! প্রভৃতির চিত্র, হিন্দুর 
উপকার করে না। ক'য়ে কৃষ্ণ বা কালী প্রত্তৃতি চিত্র ও হিন্দ,র উপকারক শ্লোক 
দ্বারা শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত। হিন্দ, সমাজের নিকট আঁমাঁর সানুনয় নিবেদন, 
দেবদেবীর চিত্র ও ধন্মভাব-পুর্ণ কবিতার সাহায্যে শিশুর অক্ষরশিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া ধশ্মমূলক জাতীয় শিক্ষার বীজ বপন করুন। শ্ীকেদারনাথ ন্ভারতীনি * 


০ লী শী শি শপ শি এ আ্পস্উা্করা 


১২৪ হিন্দু-পত্তিকা।. [ ২২শ বর্ষ আষাট, 


উৎপত্তি হয় না, সুতরাং জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধরূপে বিকসিত হইয়া মুক্তি-দানে সমর্থ হয় 
না, কর্মাচরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই মোক্ষ- জনক হয় ॥ ১৩। 
কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন- 
স্তদপ্যসদ্ভৃষ্ট-বিরোধকারণাৎ্। 
দেহাভিমানাদভিবদ্ধতে ক্রিয়। 
বিদ্যা গতাহঙ্কতিতঃ প্রসিধ্যতি ॥ ১৪। 
কোন কোন বাদী, কশ্মের মোক্ষসাধনত্ব প্রাতিপাঁদন করিবার জন্য যে উক্তরূপে 
যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা অন্যায় কারণ উহা! অপসিদ্ধান্ত। কেননা, সেরূপ 
উক্তিতে বিরোধ দেখ! যাইতেছে । কন্মন দেহাভিমান ভিন্ন সম্পাদিত হয় নাঁ_অর্থাৎ 
“আমি দেহী” “আমি কর্ত।” “যজ্ঞ আমার কর্তব্য” ইত্যাকার বুদ্ধিই কন্ম-সাধনের 
মূল, আর বেদীন্তবাক্যের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন-জন্য দেহাভিমাননাশেই তত্ব- 
জানের উদয় হইয়! থকে, অতএব জ্ঞান ও কম্দ্ম পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ অবিষ্ধা। 
ও কম্ম কখনই তত্ব-জ্ভানের প্রকাশক হয় না, বরং তাহা হইতে বিপরীত ফলই 
উৎপন্ন হয় ॥ ১৪। 
বিশ্রদ্ব-বিজ্ঞান-বিরোচনাঞ্চিতা 
বিছ্যাত্ববুন্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে । 
উদ্দেতি কম্মাখিলকারকদিভিঃ 
নিহন্তি বিদ্ভাখিলকারকাদিকম্‌ ॥ ১৫। 
বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-সুর্ধযালেকিত। বেদান্ত-বাক্য-বিচার-লব্ধ-চরমব্রগগা।কারা অন্তঃ- 
করণবৃত্তিকে বিদ্ধ! কহে; আর কর্তৃত্বভোক্তুত্বভাবপুর্ণ অজ্ঞান -সম্ভৃত কম্্ম-সমুহ্ন 
স্বর্গ-সুখাদি ফল-দানের হেতু হয়; ভদ্দারা জীব ক্রমশঃ অনন্তকাল কম্মজালে 
আবদ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু তত্তত্কান ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তব্বজ্ঞানোদয় 
হইলে সমস্ত কন্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়, অতএব কন্দন ও তক্রজ্ঞান সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা 
স্থিরীকৃত হইল ॥ ১৫। 
| তস্মান্তজে কাধ্যমশেষতঃ স্থর্ধী- 
বি্ভাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবে । 
আত্মামুসন্ধান-পরায়ণঃ সদা 
নিবৃত্তসর্বেক্ড্িয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬। 
জ্ঞানের সহিত কর্মের সম্পূর্ণ বিরোধ থাকায় উভয়ে কখনও মিলিত হইয়া 
* কাঁধ্য করিতে পারে না, অতএব মুমুক্ষু মহাত্মগণ কাম্য-কর্্মসমূহ -সর্ববতৌভাবে 


তৃতীয় সংখ্যা ] শ্বীরাম-গীতা। ১২৫ 


পরিত্যাগ করিবেন, এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস. স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয় হইতে 
মনকে আকর্ষণ করতঃ অন্ুক্ষণ আত্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইবেন ॥ ১৬। 


যাবচ্ছরীরাদিযু মায়য়াতনধী- 
স্তাবদ্বিধেয়োবিধিবাদকম্মণাম্‌ । 

নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্যতৎ 
জ্ঞাত্বাপরাত্মীনমথ ত্যজেহ ক্রিয়া ॥ ১৭। 


যে পর্যন্ত মনুষ্যের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রাণাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকিবে, সে 
কাল পর্যন্ত বেদবিধিবোধিত নিত্য নৈমিন্তিকাদি কর্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে । 
অতঃপর “নেতি নেতি” অর্থাৎ “ইহ! নয়” “ইহা নয়” এই ভাবে বেদান্তবাক্যবিচার 
দ্বারা মায়িক নশ্বর পদার্থে আত্ম-বুদ্ধির নিষেধ করিয়া যখন একমাত্র উৎ- 
পত্তিনাশরহিত বিজ্ঞানের চরম সীম পরমাআ্সাকে বিদিত হইবেন, তখন অনা- 
বশ্যক-বোধে ক্রিয়া-বুদ্ধির অভাববশতঃ কন্ম সমূহ পরিত্যাগ করিবেন।। ১৭ ॥ 


যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং 
বিজ্ঞানমীত্বন্যবভাতি ভাঙ্বরং । 
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেহপ্রসা 
সকারক। কারণমাতমমংস্যতেঃ ॥১৮ 


যখন নিম্মল অন্তঃকরণে ভেদবোধ-নিদান অবিষ্ভাদি উপাধির বিনাশক তত্ব 

জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রকাশ হয়, অর্থাৎ যে সময়ে চিত্তের নিতান্তবিশুদ্ধতা বশতঃ 
“তন্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যের স্বরীপ-বিচারে ও অবিদ্ভাদি উপাধির বিনাশ 
হওয়ায় জীব ও ব্রহ্ষের অভেদ প্রকাশক আত্মঙ্ঞানে সমস্ত “এক” বোধ হয়, তখন 
জীবের সংসারের উপাদান-কারণ (যথা ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ) অবিদ্ধা, 
কর্তৃত্বাদিবুদ্ধিসহিত বিনষ্ট হয়, অতঃপর “আমি কর্তা আমি ভোক্তা” ইত্যাদি 
অভিমান থাকে না ॥ ১৮ 

শ্ুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতাচ সা 

কথং ভবিষ্যত্যপি কাব্য-কারিণী। 

বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্দিতীয়ত- 

স্তস্মাদবিষ্ভা ন পুনরবিষ্যতি ॥১৯ 


তত্বমনতাি শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা অবিষ্তা বিনষ্ট হইলে পুনরায় অভ্যুদিত 
হইতে পারে না, স্ৃতরাং অজ্ঞান-জাত কর্মসমূহের আর প্রকাশ পাঁইবার সস্ভাবমা 


১২৩ হিন্দু পত্রিকা ৷ [ ২২শ বর্ষ আধাছ 


থাঁকে না। খাঁহারা বিশুদ্ধবিজ্ঞানলন্ধ অদ্বয় পরমাত্মস্বূপ লাভ করিয়াছেন, 
তাহাদিগের নিকট আর অবিষ্ভা প্রকাশ পাইতে পারে ন! ॥১৯ 

যদিস্মনক্ট1! ন পুনঃ প্রাসুয়তে 

কর্তাহমন্যেতি মতি কথং ভবেগু। 

তস্মাৎ স্বতন্ত্র ন কিমপ্যপেক্ষতে 

বি্া বিমোক্ষাঁয় বিভাতি কেবল| ॥২০ 

যদ্দি অবি্া। ভঙ্ানদারা বিনষ্ট হইলে পুনরায় প্রকাশিত ন| হয়, তবে “আমি 
কর্।” ইত্যাদি অজ্ঞানসন্ভুত বুদ্ধি বাকিরূপে উদ্দিত হইবে ? অর্থাৎ অবিদ্যা 
নষ্ট হইলে অহংবুদ্ধি হইতেই পারে না। অতএব জ্ঞান একাকী, ন্বাধীন- 
ভাবে জীবের মুক্তিবিধান করিয়া থাকে । জ্হান অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করে না 
একারণ উহা স্বতন্ত্র ॥২০ 
(ক্রমশঃ) 
ভইন্দানরকুষ্ণ বিদ্যাভষণ । 


পরিচয় 1 


(বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভভঁতি প্রভৃতি কবিগণ ষে দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, 
যে দেশের বিজ্ঞান, দর্শন, আয়র্ধেদ ও গণিইশাস্ম পর্যন্ত কবিত্রমাখা, যে 
দেশের চান্দের কিরণ, মলয় সমীরণ, বিহগ-কুজন, কবিষ্কের মোহিনী শক্তির 
আধার, যে দেশের মাটী, জল, বায়ু কবিত্ব-রসে পরিপ্রুত, কবিত্ব-শক্তি সে 
দেশের প্রকৃতিগত ভাব বলিলেও অভ্যাক্তি হয় না। “গুণ-রাশিনাশী দারিদ্র্য- 
দৌষগ্যুক্ত রোগ-িপ্ট সে দেশের লোকের এই প্রকার প্ররুতি-গত উচ্চভাব 
প্রক্ষ/রিত হইবার অবকাশ নাই, তাই আমরা ভিন্ন দেশের কাব্য-জগতের সহিত 
বিশেষ পরিচিত, কিন্তু স্বদেশের গুপ্ত বা লুপ্ত রত্বের কোন সংবাদই রাখি না। 
দেশে এখন বিক্রমাদিত্য বা শিলাদিত্যের পণ্ডিত-সভা নাই । মাসিক পত্রিকা- 
দিতে ফরাসী বা ইংরাজী মাসিক পত্রিকা হইনে আনুদিত ছোটগল্প ভিন্ন 
অন্য কোন বিষয়ের বিশেষ আদর নাই। তাই প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ অনেক 
স্থলেই লেখকের হস্ত-লিখিত ( পাগুলিপিতে ) পঁথিতে শেষ হইয়া থাকে । নিম্ষে, 
যে একটা কবিতা প্রকাশিত হইল, তাহার রচয়িতা এই. কারণেই সাধারণের 


তৃতীয় সংখ্যা ] নিস্ষল বাসনা ১২৭ 


নিকট আজিও সম্পূর্ন অপরিচিত। ইহার প্রীত প্রঠর কবিত। আমার নিকট 
সংগৃহীত আছে, ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। সঙ্জদপ্ধ পাঠকগণ ইহার গুণাগুণ 
বিচার করি'বন । 

ভ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই) 


নিক্ষল বামন] । 


গভেো 1 

কেন, না করিলে মোরে জোত্নার আলো !-- 
সাজিয়া মোহন বেশে 
ভ্রমিতাম হেসে হেসে 

নাশিতাম জগতের আঁধারের কালো । 


কেনন! করিলে মোরে সায়াহ্ু গগন! 
ভুলিয়া ভবের জ্বাল! 
খেলিতাম কত খেলা 

নৃতন নৃতন শোভা করিয়া ধারণ । 


কেননা করিলে মোরে নব জলধর ! 
গভীর গর্জন করি 
ঢাঁলি অশ্রু প্রাণ ভরি, 
করিতাম স্ুশীতল বিশ্ব চরাচর । 


কেননা করিলে মোরে শ্যামল প্রান্তর ! 
মনের মতন ক'রে 
সাজাইয়া কলেবরে 

তুষিতাম মহাস্থরখে ধরার অন্তর। 


কেননা করিলে মোরে পাখীর কূজন ! 
ভ্রমর-ঝঙ্কার সহ 
মিশি মিশি অহরহ 

কত স্খে ভ্রমিতাম বন উপবন 


৮ 


হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ আধাট, 


কেননা করিলে মোরে শিশুর বদন ! 
সন্তান-সমান জ্ঞানে 
সমাদরে সযতনে 

কতই পেতাম আহা সোহাগ-চুম্বন | 


কেননা করিলে মোরে বীণার ঝঙ্কার ! 
জদয়ে হৃদয়ে গিয়ে 
মধুর সঙ্গীত গেয়ে 

নামাইতে পারিতাম হৃদয়ের ভার । 


কেননা করিলে মোরে বিকশিত ফুল ! 
বালক বনিত৷ যত 
হ'য়ে আনন্দিতচিত 

আমার সৌরভে কত হইত আকুল । 


কেননা করিলে মোরে বিরহের গান । 
কাদিয়। কাদিয়। মোরে 
সবাই রাখিত ধ'রে 

সবাই হইত শুনি আকুলপরাণ। 


করিতে যগ্চপি ক্ষুদ্র তরলের মেলা 
কত আনন্দিত মনে 
মৃদুল পবন সনে 

রঙ্গ ভরে করিতাম জগতের খেল৷ 


কোন সাধ মিটিল না এই অভাগার 
নিম্ষল বাসনারাশি 
শোকের তরঙ্গে মিশি 
করিতেছে আকুলিত হৃদয়-পাথার। 


তবু কেন ভাসে প্রাণ আশার সাগরে ? 
সসাগরের কূলে বসি 


তৃতীয় সংখ্যা ] আয়ুর্বেদ । ১২১ 


ই 





__ পপ শশী পো 


কারদিলে, রতন রাঁশি-_ 
রত্বাকর কোন্‌ কালে দিয়াছে কাহারে ? 


আয়ুর্ষেদ | 
আহ্ার-_ওমৃধ। 
(২) 


ল্ুপাক ভ্রবা । 


ঞহধীকেশ দত । 


লঘু দ্রধ্য সর্ব খকুতেই স্ুপথ্য । 


তালিক। | 
১1 দগ্ধভুমিজ ধান্য ২। গ্রিক ধান্ত 
রোপা ধাম্য ও । আ্সতিরোধ্য ধান 
এবং পুরাণ তপু 
৫। মুর্্‌গ ৬। হরিপ-মাংস 
৭1 শশমাং ৮। সজারু- মাংস 
৯। লাঁবপক্ষীর মাংস ১০। কগিঞ্ল » 
১১। ক্রকর রঃ ১২। উপচক্রা ১ 
১৩। ঘুঘু রি ১৪। শুক রঃ 
১৫। বাস্তক শাক . ১৬1 তগুলীয় শাক 
১৭। রাজক্ষবক শাক ১৮। মুলক পোতিকা। 
১৯। পক্ক কুম্ড়। ২০। শুরণ 
২১। মোচক ২২। পরূধক 
২৩। বৃহতী ২৪। মাতুলুঙ্গ 
২৫। পুরাণ কুল ২৬। পুরাণ মধু 
২৭। ছাগ- ছুগ্ধ দধি ঘ্বুত ২৮। উদ্রু-ছ্গ্ধ 
২৯। 'একশফছুগ্ধ ৩০। নারী-হছুগ্ধ 
৩১। দাঁড়িম ৩২। খেজুর 


১৭ 


সৈক্মর লবণ 
ণ্ডঠী 

হি 

সর্ষপ তৈল 
যবাগু 


কারিতা স্বতঃসিদ্ধ। 
১। যব 
৩। শুকগাংস 
৫। এ্রাম্যজন্তু-মাংস 
ণ। বাস্তুক শাক 
৯। কাল শাক 
১১। বার্তীকু 
১৩। জালি এবারুক 
১৫। জালি শীর্ণবৃন্ত 
১৭। তিন্ভিড়ীক, 
১৯। মধু ককুটা 
২১। শতীবরী 
২৩। পরাষক 
২৫। নারী-ছুগ্ধ 
২৭। ছাগদখি 
২৯। গব্য নবনীত, ঘ্বৃত 
৩১। তৈল 
৩৩। মগ্ভ 
৩৫। সৈঙ্ধব 
৩৭। বিট লবণ 
৩৯ । ক্ষারমাত্র 


হিন্দু-পত্রিক । 


[ ২২শ বর্ষ আধাঁট, 


শাহ. পপ ৬০৯ পা 


€( ৩) 
অতঃপর আমর। অগ্নিদীপন দ্রব্যের তালিক! 


তালিক।। 

| 
৪। 
৬। 
৮ 
১০ । 
১২। 
১৪। 
১৬। 
১৮। 
২০ 
২২। 
২৪। 
২৬। 
২৮। 
৩০ | 
৩২। 
৩৪। 
৩৬। 
০৩৮ । 
৪০। 


সৌবর্চল লবণ 

মরিচ 

বিড়ঙ্গ 

খ-অন্থু, কারক-অন্ধু, নদীজল 
লাঁজমগ্ড 


দিব। দীপন দ্রবের উপৃ- 


তিল 

সপমাংস 
ইলিস মতস্ 
মূলক-পৌতিকা 
ঢাঙ্গেরী 

পক্ কুম্ডা 
জালি কর্কার 
অম বেতস 
মাতুলু্গ 
তোদন 

শূরণ 

হরিতকী 

গব্য দধি 
অশ্বদধি 
ছাগঘ্ধত 

মিস 

গোমুত্র 

মরিচ 
সৌবর্চল লবণ 
শুঠী 


'ভৃতীয় স 


৪১ | 
৪৩ । 
৪৫ । 
ত৭। 


১। 


ও | 


খ্যা ] শ্রীঞ্খজগন্নাথ দেব। ১৩১ 
শুক্ধ শিপ্ললী ৪২। হি 

জীরক ৪৪ যবানী 

ধহ্যাক ৪৬। লম্ঞন 
দ্রাক্ষা--দাড়িম ৪৮। পুরাণ কুল 

( ৪ ) 
পরিপাককারী পাচন দ্রবে।র তালিকা 

টিকা লবণ, ২। হিঙ্ত্ু 

লগ্খন্‌ ও শত 

€& ৫ ) 
শবস-_-কাস-প্রশমনী তালিকা । 

গবয়মাংস ২। গোমাংস 

শুক মাংস ৪1 পর্ন মুগ-মাংস 
শুক্ক পেপুল ৬। শু 

ধন্যাক ৮1 লঞ্খন 

জন্দীর ১০1 মাতুলুজ 

দা্গা ১২। উষ্শেদক 
ছাগদুপ্ধ ১৪1 ছাঁগদধি 
ন্বনীত ১৬। মধু 

শেতম্থুর! । 

পুরাণ 
সীধু 
€( ক্রমশঃ ১ 
শ্রীবৃদ্ধ__ 
ও ৫০৫ পি শা 





উজ উলীজগনাথ দেব। 


নমি দেব জগন্নাথ, বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ, 
অধম পতিতজনে বিতর করুণা, 


১৩২ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ আধাট, 


পপ ৮ সাপ পা 














পি ০. পপ পপ আজ জী ৮৯৭, 


কলি-কলুন্ব-নাঁশন, তুমি মদনমোহন, 
শ্রীপদ-সেবনে আমা করনা বঞ্চনা । 

বিশ্বস্তর মু্তি ধরি, হলাযুধ সঙ্গে করি, 
রয়েছ স্ৃুভদ্রা-শক্তি সহ একীসনে, 

তাপুর্ন্ন ভাব-লহরী, মরি কি রূপ-মাঁধুরী, 
উদ্ধারিছ পাপী তাপী দরশন-দানে | 

পুনাভূমি উৎকলে, রয়েছ সাগর-কুলে, 
সুন্গন্ধাপে আছ পুনঃ প্রতি জীবাধারে, 

কে বুঝে এ লীল! তব, জান তুমি ভবধল” 
কি খেলা খেলাও তুমি এই ঢরাচরে । 

বনে ধন লোপ পায়, অবশ্ঠ। প্রাসল হয়” 
পাপ-পথে জীব সব করে বিচরণ, 

ধন্প-সংন্াপন পরে সাধুগণ-াণ ভরে” 
যুগ যুগে নবদেহ করহ পারণ । 

€ভাই ) আহ্ংস! পরম ধন্ম, সর্দব ব্রন্গাগর মর্ম, 

দেখাইছ মহাতন্্ব পুণা পুরীপামে, 

জাতি-ভেদ নাহি তথা, ব্রালণ চগু।ল ঘা, 
অন্যান্তে মহাপ্রসাদ দিতেছে বদনে | 

রেখেছ লুক্কায়ে পদ ভব-বিরিঞধ্ি-সম্পদ, 


_ ভক্তজন সদা যাহে করে অভিলাষ, 
যে লভেছে “নিষ্ঠ! ভক্তি”. সেই সে ধরেছে শক্তি 
সেবিতে ওপদ ভব হ'য়ে চিরদাস। 


জীবের উদ্ধার তরে তদ্দ-অঙ্গ দেহ ধরে, 
নব-ভাবে নববেশে করিছ বিহার, 

নিজ ভক্তগণ সঙ্গে নিত্যলীল। নান। রে, 
সদানন্দমর তুমি শান্তির আধার । 

ছু'বানু বিস্তার করি চিদানন্দরূপে হরি * 
ডাঁকতেছ প্রেম-স্বরে নিজ দয়া বলে, 

“আয় আয় আয় সবে ভয় নাহি আর ভবে, 


পাপ তাপ দুরে যাবে, আয় মোর কোলে ।” 


তৃতীয় সংখ্যা] সংক্ষিপ্ত সমালে।চনা 1 ১৩৩ 


সঙ্গে দেব সংকর্ষণ করিছেন আকর্ষণ, 
মধ্যে ভদ্রা-শক্তি তাহে মঙগল-কারণ, 

একাসনে তিন ভাবে, (তব তদ্ব কেবা পাবে?) 
ধরা-ভার নাশিবারে অধমভারণ। 

আমি পাপাচারী জন সদা পাপ-কাপ্য্যে মন, 
বিষয়-মদিরা-পান শুধু গ্রাণে চায়, 

ভক্তি-পথ সুমধুর জানিনা সে কতদূর, 
কেমন তাহার রূপ কিবা সে উপায় । 

ভক্তন-পুজন শুনি কভু তাহা নাহি জানি” 
আবণে বণ মাও হদয়ে নুকার, 

চির অশাম্তি-চানলে হদয় সতত জ্বলে, 
তবু তাহে স্থখ-আসাশা মানস মজায় । 

হযে রিপু-পরবশ করিয়াছি সব্বিনাণ 
এখন নিকর্ট কাল পিখম বিপদ্‌, 

গিয়েছে সকল শক্তি তবু প্রবল আসক্তি, 
ছাড়ে না ক্ষণেক তরে ভাবিতে জীপদ । 

অধম-তারণ তুমি ভুমি হে জগৎন্গামী, 
পতিতপাবন হরি ভিতাপ-নাশন, 

তাই ভরসা কেবল অভয়-পদ-সুগল, 
তরিতে এভব-বারি বিপদ-বারণ। 

দেহ-রথে হ'য়ে রথী বিজ্ঞান ক'রে সারখি, 


নিবৃন্তি স্ুমতি তাম্ম করিয়া. যোজন, 
নাশি পাপ-রিপু গণে শান্ত করি দুষ্ট মনে 
দও মোরে ভক্তি-ধনে কাটিয়া বন্ধন। 
জীবরদাকান্ত দে। 


সংক্ষিপ্ত সমলোচন1। 


পশু- চিকিৎসা । (তৃতীয় সংস্করণ ) পশুটিকিৎসক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস 
জি, বি, ভি, সি, কর্তৃক রচিত (ডবল . ক্রাউন ১৬ পেজী) ১১৫ পৃষ্ঠায় 


১৩৪ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ আষাঢ়, 





সমাপ্ত পশুচিকিওসা বিষয়ক গ্রন্থ । মূল্য আট আনা । রংপুর পশুচিকিওসা- 
লয়ে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। পুস্তকখাঁনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের টেক্ষ্ট- 
বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত। এই পুস্তকে সংক্ষেপে গবাদি পশুর পালন- 
রক্ষণাদি বিষয়ে ও উহাদের কতিপয় রোগের চিকিওসা সম্বন্ধে উপদেশ বিদ্ধা- 
মান। গো, অশ্ব, কুক্কুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণকে রোগের আক্রমণ 
হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রাচীনকাল হইতেই মনন্বী মানবগণ চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন| ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে অর্থাৎ আর্ধযুগেই পশুচিকিৎসার 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কেবল পশুচিকিৎসায় নহে, পশুপালনে এবং 
পশুজাতির সমুননয়নেও প্রাচীন আধ্যগণ বিশেষজ্ঞ ছিলেন । অথর্বরবেদে পশু- 
চিকিত্সার কণা আছে। খষি দীর্ঘতম গোবিগ্ভায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন । প্রসিদ্ধ 
প|ণুব নকুল ও সহদেব, অশবিদ্য। ও গোবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতে 
তাহাদের বিদ্য|-নৈপুণ্য বণিত হইরাছে। গে! অশ্বের পীড়াদি চিকিৎসায় তাহারা 
পারদর্শী ছিলেন। বিশিষ্ট বুষের দ্বারা বন্ধ্যা গাভীর গর্ভাধানসাধন ফে 
প্রকারে সম্ভব, তাহাও তাহারা জানিতেন। দুগ্ধবুদ্ধিপ উপায় কাহারা অবগত 
ছিলেন। দুষ্ট অশ্মের দমন-প্রাগা জানিতেন, অশ্ের গতি-সৌষ্টৰ-কৌশল অবগত 
ছিলেন। নল রাজা অশ্ব-বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। পুরাণে এই সকল বিদ্যার 
পরিচয় ও বিবৃতি পাওয়া যায়। “অশ্ববৈষ্ভক” 'পাঁলকাপ্য” €হস্ত্যায়ুর্কেদ ) প্রভৃতি 
পশ্টচিকিৎস!-বিষয়ক স্তৃপ্রীচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও পাওয়। যায়। বর্তমানে এই 
স্থপ্রাচীন পশুচিকিৎস।-পদ্ধতির উপদেষ্টা বিরল, প্রয়োগ স্ুতরাংই মাই । এক- 
দল অন্জ্ক লোকের উপরই বর্তমানে পশুচিকিৎসাঁর ভার হ্যেন্ত। এ অবস্থায় 
বৈদেশিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, স্থৃতরাংই রঘুনাথ 
বানর গ্রন্থের উপযোগিত! স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞ “গো-বৈচ্ গণ যে 

প্রণালীতে চিকিশুসা করে, তাহার ফল সর্িত্রই মন্দ হয় না; উহা একেবারে 
উপেক্ষণীয় মনে করিনা । তবে সংস্কার অবশ্যই বাঞথনীয়। রঘুনাথ বাবু 


লিখিয়াছেন, “৫ বতসর বয়সের পর গরু ও মহিষের াত দেখিয়। ঠিক বয়স 
নির্ণয় করা বড় স্ুকঠিন।”৮ আমরা কিন্তু এ অশিক্ষিতগণকে দত দেখিয়া 
বুদ্ধ গাভীর বয়স ঠিক্‌ বলিতে শুনিয়াছি। যে২।১ স্থানে দেখিয়াছি, বশসর- 
সংখ্য। মিলিয়াছে। রঘুনাথ বাবুর গ্রন্থে যাহার বর্ণনা পাইলাম না, এমন রোগ 
গাভীর হইতেও দেখিয়াছি । যাহারা নিজে নিজের রোগের কথা 'বলিতে বা 
বুঝইতে পারে না, সেই অনুপায় পশুগণের রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা করা 
স্কিন ব্যাপার। রঘুনাথ বাবুর গ্রন্থ, এ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা! করিবে, 


তৃতীয় সংখ্যা ] সংবাঁদ ও মন্তবা। ১৩৫ 





াপিপাপা ও পপাাপ্পীশিসপা পিপি শপ শো সপ পিপশস্প আনকাট 


তাহাতে সন্দেহ নাই । রোগ-চিকিওসার জন্য সর্বত্র ডাক্তারি ওষধের ব্যবস্থা 
না করিয়া সহজলভ্য “বেনে দোকানের বকালের” ও তৈলাদির ব্যবস্থা করিয়া! 
রঘুনাথ বাবু, পল্লীবাসীর প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছেন। এই পুস্তক-পাঠে অনেকেই 
উপকৃত হইবেন ছাপা কাগজ ভাল। এই পুস্তক গৃহস্থের গুহে রাখ! কর্তব্য । 


খর িখাহটিগ্ট” “০৮০৮০ পাচ 





সংবদ ও মন্তব্য! 


কৃতকার্যাতা। বলীয় বিদ্যার্থী ্রুমান্‌ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ বিলাতের 
ক্যান্বিজ বিশ্ব-বিষ্ভালয়ের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ত্রিপস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীন 
হইয়াছেন। শ্রীমানের এই কৃতকাধ্যতায় আমরা আনন্দিত। 

স্মৃতিরক্ষা। ভারতের অন্যতম স্থুসস্তান মহারাষ্্রীয়ব্রাঙ্গণ পরলোকগত 
গোখেলের স্মৃতিরক্ষা-ভাগ্ডারে এ যাব ৫৪ সহজ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। 
মহামতি গোখেলের স্মৃতি, দেশবাসীর হৃদয় হইতে শীঘ্র অপস্হত হইবার নয় । 

দুঃখের কথা। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ--যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট শ্যার্জন্‌ 
মেটসন্‌ মহোদয়ের পুত্র ফ্রান্সে মহাসমরে আহত হইয়াছেন? ভগবান্‌ তাহার 
কল্যাণ করুন । 

জীবন্ত চতুভূর্জী। পত্রীস্তরে প্রকাশ-__ভবনগরে একটা চতুভূজ। বালিকা 
আছে । বালিকার চরণ চারিখানি, মুখ দুইখানি। সকল কর-বদন-চরণই কার্ধ্য- 
কর। বালিকা এখন নবমবর্ষীয়া। চতুভুর্জা দেবীর কথা শুনিয়া ফাহারা 
অবিশ্বাসী করেন, তীহারা এই. বালিকাকে দেখিলে বুদ্ধির বড়াই ছাডিবেন। 

পরীক্ষা-বার্তা। এবার স্থানীয় রঘুনাথ চতুপ্পাটীর দুইটা ছাত্র, কাব্যের মধ্য 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে, অন্য একটা ছাত্র আদ্য পরীক্ষার কৃতকার্য্যতা লাভ 
করিয়াছে । চতুষ্পাঠীর অধিকতর উন্নতি আমর! হৃদয়ের সহিত কামনা করি । 

দুভিক্ষ-রাক্ষপী। পত্রান্তরে প্রকাশ- ত্রিপুরার টাদপুর মহকুমায় ছুভিক্ষ- 
রাক্ষসী আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে । অন্নাভাবে লোকে পাটের পাত সিদ্ধ করিয়া 
খাইয়া অতি কষ্টে জীবন-ধারণ করিতেছে ! বিপন্নগণকে রক্ষা করিবার জন্য 
রাজা-প্রজানির্ব্বশেষে সকলেরই বদান্যতার উত্স উৎস।রিত হওয়া উচিত। 


শোক-নংবাদ। 


যশোহরের স্তুবিধ্যাত সর্ববজনপ্রিয় গুণনিকেতন উকীল বাবু প্রসনগ্শোপাল 
রায় বি এল্‌ মহাশয় গত ১০ই আধা শুক্রবার প্রাতঃকালে বনুমুখান্োগ 
দেহত্যাগ করিয়া অমরগতি প্লাভ করিয়াছেন। প্রসন্ন বাবু সরল, বি-য়, 
অমায়িক, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, জিতেক্দ্রিয়, নিষ্ঠাবান অনুষ্ঠানরত, স্বধম্্রপরায়ণ 





৩০ ০১ ৩, 





১৩৬ ছিন্দু-পত্রিকা 1 [ ২২শ বর্ষ আধাঢ, 


খাঁটী হিন্দু ছিলেন। ইহার নিম্মল চরিত্রে কখনও পাপের ছায়াস্পর্শও 
ঘটে নাই। ইনি দেব-ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মস্তুকে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, 
আর আজীবন সাধারণের সাধুবাদ লাভ করিয়া শেষ দিনে প্রফুল্পবদনে 'শিব-_ 
নারায়ণ__জগন্নাণ” নাম উচ্চারণ করিতে ফরিতে ধীর স্থির ভাবে নির্ভয় হৃদয়ে 
ভগবদাশীবর্বাদ-সরূপ শাস্িগয় সৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ইম্টদেবতার চরণোদ্দেশে 
যা করিয়াছেন। সংসার-চিন্ত পরিহার করিয়। ইচ্টনামে অবহিত হইয়া 
হস্মুখ এ ভাবে পরলোকের পথে প্রস্থান করিতে প্রকৃত হিন্দুই পারে ! 
কেবল ধর্মে নয়, কর্ম্বেও প্রসমবাবু অসাধারণ ছিলেন । কর্মজীবনে তিনি 
বীরের ন্যায় অচল অটল ছিলেন। প্রসন্নবাবু ওকালতীতে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন । 
তিনি একজন যথার্থ স্বদেশ-সেবক, স্বজাতি-সেবক, ও স্বধশ্ম-সেবক ছিলেন । 
স্বদেশী-শিল্পের উন্নয়ন ও স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রচুর প্রচলনে তিনি প্রাণপণে 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । যশোহরের “স্বদেশী-ভাণ্ার” তাহার অভিভাবকতায় 
অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল । প্রসম্নবাবু দীর্ঘকাল “স্বদেশী-ভাণ্ডার” কোম্পা- 
নীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন । দীর্ঘকাল ষশোহর মিউনিসিপালিটার ভাইস্‌ 
চেয়ারম্যান থাকিয়া! অক্লান্তভাঁবে কার্ধ্য করিয়া সহরবাসীর প্রীতি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন প্রসম্নবাবু অনেক দিন “যশোহুপ লোন কোম্পানী” এবং “্যশো- 
হর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের অবৈতনিক অডিটরু ছিলেন ; উত্ত উভয়ই কোম্পা- 
নীরই তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। প্রসমবাবুর বিজ্ভোচিত নিঃশ্বার্থ উপদেশে 
কোম্পানীর অনেক উপকার হইয়াছে । বৈশ্য-বারুজীবি-সভার স্ষ্টি হইতে এ 
পর্যন্ত প্রসন্ন বাবু সভার সম্পাদকরূপে দ্বজাতির মঙগল-সাধন ও দেশে শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহা অতুলনীয় । নৈশ্য- 
পত্রিকার পরিচালন-ভার প্রথমাবধি সাাহারহই যোগ্যহত্তে হ্যস্ত ছিল। হিন্দু 
পত্রিকার প্রথমপ্রকাশসময়ে প্রসন্ন বাবু, সম্পাদক ও শ্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যহ্বাবুর 
দ্রক্ষিণহস্তম্বরূপ ছিলেন। হিন্দ্র-পত্রিকার উন্নতিকল্লে তিনি উদ্ভোগ আয়োজন 


চেষ্টাযত্ব শ্রমস্বীকার যথেষ্টই করিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখিয়! কখনও হিন্দু- 
পত্রিকার সৌষ্টব-সাধন করেন নাই বটে, কিন্তু পত্রিকার পরিচালন-ব্যাপারে 
তাহার সাহাষ্য অপ্রচুর ছিল না। প্রসন্ন বাবুর পরলোকগমনে হিন্দু-পত্রিকা 
একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু হারাইয়াছে। তবে বিয়োগ ও মিলনের মুল ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছা, ইহাতে বিশ্বাসী হিন্দুর শোক বা ছুঃখের কারণ নাই । ভগবানের দান সবই 
উত্তম । ০০০০০০০৪০০৪ ২০০৬৭ করুন। 

. ঝ্্রীকেদারনাথ ভারতী । . 


 শ্ীহরিঃ 


€ ১৮৪৫ সালের ২০ জাইম্‌ মতে রেজিহ্রীকত ) 


হিন্ছ-পত্রকা | 


২২ বর্ষ, ২২ শখণ্ড ১৩২২ সাল। 


৪র্থ সংখ্যা । আবণ। ১৮৩৭ শকাবা। । 











ব্রিগুণ-অতাীত পথে । 


ব্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ, 
পুণ্য পাপ মায়া মোহ বৃত্তিচয় বিরমে তখন, 
ভেদাভেদ-বুদ্ধি তার সেই ক্ষণে হয় বিগলিত, 
অসংশয়চিত্তে হয় শব্দাতীত তত্ব বিকসিত, 

নাহি রয় নিষেধ-বিধান। 
ক্িগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ, 
নেহারে সে- আত্মা তার পরিপূর্ণ করে ত্রিভূবন, 
একমাত্র নভ যথ! ঘট-মধ্যে ঘটের বাহিরে, 
কার্য-কারণের পাশ পায় নাশ মানসে অচিরে, 

ঘটে তার করম-বিরাম। 

নি লা | 
ওসন্ধব হারীয় য নীর মাডঝ- অস্তিত্ব -আপন,-... 
৯১৮ 


1 ৩৮ 


হিন্দু-পন্রিকা | [ ২২শ বর্ষ আাবণ, 


ক্ষিতি-বারি-বন্রি-বায়ুনভরূপী পঞ্চভৃত তার, 
মিশে যাঁয় মহাভূতে, ঘুচে যায় অহম-বিক।র, 
নাহি রয় নিষেধ-বিধান । 

(৪ ) 
ত্রিইপ-অন্তীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ, 
তানল-পরশে যথা লভে মানা কনক-গঠন 
একাত্নিকা! কণকতা,--সেই মত বিচিত্র জগণ্ 
আশ্ম-যৌগে আপনাতে আত্মময় হয় যুগপত, 

নাহি রয় ভিগ্নতার স্থান । 

€ ৫ ) 
ধৃত্রগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ, 
অমনি জীবত্ব তার পরমাত্ে হ'য়ে নিমগন, 
সচ্চিদ-আনন্দ-রূপ লভে মহাপরিপুর্ণতায়, 
নদী যথা উদ্ধিতে সামরসে সাগরত্ব পায়, 

নহি রয় নিষেধ-নিধান । | 

€ ৬ 9 
'ভিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ, 
বাহা-অভ্যন্তরাতীত আপনারে জানে সে তখন, 
বিদ্ার পরম পদ আপনার স্বরূপ-দর্শনে, 
স্বপ্রকাশ পরমাত্বা সমুদিত হয় শুদ্ধ মনে, 

নাহি রয় ভিন্নতার স্থান । 

(৭ ) ণঁ 
ত্রিগুণ-অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ, 
কার্য্যাকাধ্যে আর তার নাহি রয় কর্তৃত্ব কখন ; 
দগ্ধ বাসে রহে যথা! কাধ্যহীন বসন-আভাষ, 
কর্ম্মনাশে দেহে তার বন্ধহীন প্রাণের বিকাশ, 

নাহি রয় নিষেধ-বিধান। 

(৮) 
ত্রিগুণ-অতীত' পথে যোগী ঘবে করে বিচরণ, 
কেবা সে, আদিল কেন কোথা হতে-সবুঝে সে তন, 


"এচভুর্থ সংখ্যা ] ্ীমদ্কগবদ্গীতা।। ১৪৯ 


নিম্মল গগনসম পূর্ণতন্ব করিয়া ধারণ, 

লভে সে আপনা মাঝে চিদানন্দ সামরস-ঘন, 
য় জীব শিবের সমান । 

| শ্রীভুদঙ্গধর. রায় চৌধুরী । 


জমদ্তভগবদৃগীতা 
॥ পঞ্চমেোহধায়ঃ ) 
তাঙ্ভুন উনাচ। 
ঈন্ন্যাসং কন্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি | 
যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ত্রহি স্ুনিশ্চিভন্‌ ॥ ১ 
অন্বয়। অঞ্জন উবাচ। ছে কুষ্ কন্্রণাঁং সন্ন্যাসং (ত্যাগং ) (কগযিহ! ১: 
পুবশ্চ যোগং ( কম্মযোগং) শংসসি (কথয়সি) এতরোঃ ( কর্ম্ম-সন্ন্যাস-_ কর্ম 
যোগয়োঃ ) ঘঙ মে (মম) শ্রেরঃ (প্রশস্যতরং, ) € মোক্ষ-সাধনন্বেন ভবত1) 
স্বনিশ্চিতং তদেকং জুহি । ১ 
বঙ্গানুবাদ । অঞ্ুন কহিলেন হে কৃণ্ণ, তুমি কম্মযোগ ও কর্্মসম্নযাস'মউভ- 
যই ব্যাখ্যা করিলে, কিন্তু এই ছুয়ের যেটী আমার পক্ষে শ্রেয়; তাহী নিশ্চর 


করিয়া বল। ১ 
আলোচনা । এ্রীভগবান্‌ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যয়ে কণ্ম ও জ্ঞানযোগের ব্যাথা 


ফরিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কম্্মযোগকেই জ্ঞান-নিষ্ঠা অর্থাৎ তন্বজ্ঞান-লাভের 
উপায় বলিয়াছেন এই কণ্্ন অর্থে পনিক্ষাম কথ্্ম”। আত্মজ্ৰান-লাভ হইলে 
কর্ম্মন্যাগ হয়, তাহার মাম কর্ম্ম-সংগ্তাস। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোক 
হইতে ৪১শ শ্লোক পধ্যন্ত কণ্মসংগ্যাস ও জ্ঞানের প্রাধাগ্য বর্ণণ করিয়া :৪২শ 
শ্লোকে বলিলেন যে “হে অজ্জুন, তুমি দেহ ও আত্মা-সম্বন্ধীয় সংশয়কে জ্ঞান- 
খড়গ দ্বারা ছেদন করিয়া আত্মজ্ঞানের ভ্পায়তুশ কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর।» 
এবম্প্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে বিমি বিবিধ কথা শুনিয় 
অজ্ঞ্ুন বলিলেন “হে কৃষ্ণ, তৃমি কর্ম, জ্ঞান ও কর্্ম-সংগ্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, 
তাহাতে মনে হয়, তোমার কথিত 'কর্্মযোগ ও সংস্ঠাস উভয়ই একসময় এক 
ব্/ক্তি সাধন করিতে পারে না! অতএব আমার পক্ষে উহার বেটা শ্রেয়ঃ হয় 
তাহাই আমাঁকে নিশ্চয় করিয়! উপদেশ কর”। ১. | 


১৪০ হিন্দু পত্রিকা ৷ [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 





স্্রীভগবান্‌ উবাচ। 
সংহ্যাসং কর্মযোগশ্চ মিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।। 
তয়োজ্ত্র কর্্ম-সংন্যাসাৎ কর্মযৌগো বিশিষ্যতে ॥ ২ 
অন্বয়। জ্রীভগবান্‌ উবাচ। জন্যাসঃ ( কক্ধণাং পরিত্যাগঃ ) কর্মাযোগণ্চ 
( কন্ানুষ্ঠানংচ ) উভো নিঃশ্রেয়সকরৌ ( মোক্ষপ্রদে ) তয়োস্র (মধ্যে ) কর 
হহ্যাসাৎ কন্দ্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট ভবতি )। ২ 
বঙ্গানুবাদ । শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, “কর্ম্ম-সংন্যাস ও কম্মযোগ উভয়ই মুক্তির 
কাঁরণ, অস্মধ্যে কর্্ম-সংন্য'স অপেক্ষা কর্্মযোগই শ্রেষ্ঠ” । ২ 
আলোচনা । শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, তোমার “দেহে আত্মাভিমান” দূর হয় 
নাই। যাহার দেহে আত্মীভিমান দূর হইয়াছে, সেই আত্মা-তত্বন্্ই কর্্ম-সংগ্যাস- 
সাধনের যোগ্য ব্যক্তি। তোমাকে কন্মযোগের উপদেশ দিয়াছি। এই কম্মযোগ 
হ্বারা চিন্তশুদ্ধি হইলে ও আত্মতত্বজ্ঞান জন্মিলে তাহার পরিপাকার্থ জ্ঞান-নিষ্ঠার 
অঙ্গস্বরূপ কন্মরত্াগ পূর্বেবে বলিয়াছি। মুল ও তাঠার অঙ্গ অভিন্ন বিধায় কণ্্ম- 
হ্যাস ও কম্প্রযোঁগ উভয়ই মোক্ষ-প্রদ । এতছুভয়ের মধ্যে কর্্ম-সংহ্যাস অপেক্ষা 
নিক্ষাম কর্্মষোগ তোমার পক্ষে উত্কৃম্টতর | ূ 
প্রকৃতপক্ষে কম্মযোগ ও কনণ্মসংশ্যাস অভিন্ন । কনম্মযোগ নিক্ষাম কর্মে 
অনুষ্ঠান । কর্্ম-সংগ্যাস অর্থে কর্ম ত্যাগ নয় কর্্মফল-ত্যাগ । ভগবান্‌ ৩য় অধ্যায়ে 
২২-২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন “হে অঙ্ভুন, তিন লোকে আমার কিছুই কর্তব্য নাই | 
এমন কোন বস্ত্র নাই যাহা আমি পাই নাই, যাহা পাইবার জন্য কর্্মামুক্ঠান 
করিব ; তথাঁপি আমি কর্ম করিতেছি । কারণ যাঁদ আমি অবহিত হইয়া! সর্বদা 
কণ্মানুষ্ঠান ন৷ করি, তবে অপরে আমার অনুকরণ করিয়া কম্মত্যাগ করিবে এবং 
তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে ।” জগতে ভগবান্‌ হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত 
সকলেই কর্্মশীল। সাধনা দ্বার ধহারা মানবদেহ অতিক্রম করিয়া দেব লাভ 
করিয়াছেন, তাহারাও ভগবদঙ্গরূপে জগতের স্থিতির জন্য বিশেষ বিশেষ অধি- 
কারের ভার বহন করিয়া কেহ মনু, কেহ সগুধি, কেহ ইন্দ্র, কেহ চন্দ্র, কেহ বায়ু; 
কেহ বরুণ প্রভৃতির কার্্যভার গ্রহণ করিয়া স্বস্ব কর্তব্য করিতেছেন। ইহারা 
" একাধারে কন্মযোগী ও কণ্ম-সংহ্যাসী | ২ | 
জ্েয়ঃ স নিত্যসংগ্তাসী যোনথেষ্ি ন কাঙক্ষতি। 
নিদ্বন্থে হি মহাবাহো স্থুখং বন্ধ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 
গস্থয়। যঃ নদ্ে্ি ন কাঙক্ষতি (রাগ-দেষ-রাহিত্যেন. পরমেশ্বরার্খং কর্ম্মীনণি 


চতুর্থ সংখ্যা শীমস্তগবদ্গীতা ৷ ১৪১ 


অন্ুতিষ্ঠতি ) সনিত্যসংন্যাসী ( কন্মামুষ্ঠান-কালেছপি ফল নিভিসন্ধানাৎ সন্সযাসী) 
জেয়ঃ। তি (যতঃ) হে মহাবাহো, নিদ্বন্ঃ € হৃখছুঃখ-রাগদ্বেষাদি-দবন্দশৃশ্যাঃ 
শুদ্ধচিন্তঃ সঃ) (জ্বানদ্বার। ) স্খং (অনায়ীমেন) বন্ধাত (€ সংসারবন্ধনাত ) 


প্রমুচাতে । ৩ 
বঙ্গানুবাদ । যিনি স্থখ-ছুঃখাদিতে আকাহ্ধা ও দ্বেষ করেন না, তিনি নিত্য 


সম্ন্যাপী | হে মহাবাহো, তিনি অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন । ৩ 

আলোচনা । কর্ম্ম-সংন্যাস অপেক্ষা কর্ম-যোগ শ্রেষ্ঠ কেন, ভগবান্‌ তাহাই 
বলিতেছেন। কম্দী হইলেও ঘিনি আসক্তি ও বিদ্বেষ-পরিত্যাগ পৃর্র্ক ঈশ্ব- 
রের আরাধনার্থই কর্মের অন্ুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সংশ্যাসী | 
“আমি কর্তী-আমার বস্ক” ইত্যাকার অভিমান-ত্যাগের নামই সংগ্যাস । ফলত্তঃ 
নিক্ষাম কন্্মসাধন ও সংশ্যাস একই পদার্থ । ও 


সাংখ্য যোগ পৃথগ. বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপাযাশ্হিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪ 


অন্বয়। বালাঃ (অভ্ভাঃ) সাংখাযোগে। ( সম্সযাসকর্্মযে।গৌ, সাংখ্যশবেন 
ভ্তাননিষ্ঠাবাচিনা তদজং সংশ্যাসং লক্ষয়তি, যোগশ্চ কণ্্মযোগ এব ) পৃথক্‌ স্বেতস্ত্ী) 
ইতি প্রবদক্তি, মতু পণ্ডিতাঃখ( অনয়োঃ ) উভয়োঃ একং অপি সম্যক আশ্মিতঃ 
€ আশ্কিতবান্‌ ) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (প্রাগ্তোতি )18 

বঙ্গানুবাদ । অক্ক্েরাই ফর্ম ও সংগ্কাসযোগকে পৃথক বলিয়া নির্দেশ 


করে, কিন্ত্ু পঙ্িতেরা তাহা করেন না? এতদুভয়ের একটী সমাক্রূপে অন্ঠিত 
হইলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায়। ৪8 


আলোচনা । মুল ও অঙ্গের অভেদ হেতু উভয় সাধন মীমতঃ ভিন্ন, 
সাধনফল একই । সাংখ্যযোগ বলিতে জঙ্াননিষ্ঠ/-যোগ, কর্মম-শংন্াস তাহার 
অঙ্গ মাত্র; কন্মযোগ তাহার মূল। অজ্ঞানীরা অন্ভানবশতঃ মনে করে, 
যাস ও কম্মযোগের ফল পৃথক পৃথক, কিন্তু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, 
ভাধিকার অনুসারে কন্দমযোগ বা সংশ্যাস যাহাই সাধন কর না কেন, সমান ফল- 
লাভ হইবে। নিক্ষাম কর্দমশোগাও কর্্ম-সংচ্যাসের নামান্তর মাত্র । ৪ 


যসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে । 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ 


অন্থয়।. সাংখ্যৈঃ (জ্জানমিষ্টেঃ সংশ্যাসিভিঃ ) যত শ্থানং (মোক্ষাখ্যং) প্রাপাতে 


যোগৈঃ ( কর্্মযোগিন্ডিঃ ) অপি তত (এব) গম্যতে, ঘঃ সাংখ্যং যোগং চ 
একং পশ্টতি €(স এব সম্যক পশ্ঠাতি ).। ৫ 








১৪২ হিন্পত্তিকা ৷ 7 ২২শ বর্ষ শ্রাবঞ্চ- 


বঙ্গনুবাদ। জঞাননিষ্ঠ সন্যাসীগণ যে মোক্স্থান লাভ করেন, কর্মাযোগী- 
গণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; বিনি সাংখ্যযোগ ও কম্মযোগকে এক দেখেন, 
তিনিই যথার্থদর্শী | ৫ 
আলোচনা । কম্মযোগী ও কন্ম-সংহ্যাসী উভয়েই মোক্ষ লাভ করেন। 
সন্যাসী পূর্ববজন্ম-কৃত কণ্মফলে চিত্ত-শুদ্ধিলাভ করিয়। অনেক অগ্রসর হই- 
যাছেন, এক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভ দ্বারা মুক্তিপদ-প্রাপ্তির অধিকারী হইতে পারেন 
আর কশ্মযোগী ফল-কামনাবজিত হইয়া ঈশ্বরাপিত কর্মদ্বারা চিন্ত-শুদ্ধি লাভ করিয়া 
জন্মান্তরে জ্ঞাননিষ্ঠঠ লাভ করিয়া মোক্ষ-লাভের অধিকারী হুইবেন। সুতরাং 
কণ্মী ও সংন্তাসী উভয়েই সমফলভাগী ৷ ৫ 
সংহ্যাসস্ত মহাবাহো ছুঃখমাপ্ত,মযোগতঃ | 
যোগধুক্তো মুনিত্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ 
অন্বয়। হে মহাবাহো অযোগতঃ ( কম্মযোগং বিনা) সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং 
ছুঃখং (ছুঃখহেতু অশক্য ইন্যর্থঃ ) (চিত্ত-শুদ্যভাবেন জ্ঞ্াননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ ) 
যোগযুক্তস্তু মুনিঃ (সংন্যাসী ভূহ্বা) ন চিরেণ (ন্থল্সেনৈব কালেন) ব্রক্ম 
অধিগচ্ছতি | ৬ 
বঙ্গানুবাদ । হে মহাবাহো, কশ্মযোগ ব্যতীত সংন্যাস অসম্ভব, কেননা চিত্ব- 
শুদ্ধি ব্যতীত ত্হাননিষ্ঠ। হয় না। কম্মযোগী মুনি সংন্যাসপী হইয়া অটিরাও 
ব্রঙ্গা প্রাপ্ত হন। ৬ 
আলোচনা । কন্মযোগ ব্যতীত চিন্ত-শুদ্ধি জন্মে না, চিন্ত-গুদ্ধি না জম্মিলে 
আন্মজ্ঞান বাঁ জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভ হয় না। কর্মের দ্বারা চিন্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি 
সংন্যাসী হন, তিনি অত্বর ত্রঙ্গকে লাভ করেন। এই জন্য হিন্দু-শাস্-মতে 
ত্র্চব্য গাহস্থি বাঁনপ্রস্থ ও সংন্যাস এই আশ্রম-চতুক্টয়ের মধ্যে সংন্যাসাশ্রামকে 
সনিপরবন্তী বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে । ৬ 
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিভাত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ | 
সর্ববভৃতাত্মভূতাস্তা কুর্ববন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ এ 
অম্থয়। যোগযুক্তঃ ( কণ্ময়োগেন যুক্তঃ) বিশুজান্সা ( বিশুদ্ধচিকুঃ ) 
[বজিতাত্মা! (বিজিতঃ আত্মা শরীরং যেন সঃ) জিতেক্দ্রিয়ঃ ( জিতানি ইন্ড্রিয়াণি 
যেন সঃ) সর্ববভূতাত্মভূতাত্সা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মভূত আত্মা ঘসা সঃ) 
কুর্ববন্‌ অপি ( কন্ম্ম কুর্বন্নপি ) নলিপ্যতে ( তৈর্নবধ্যতে )। ৭ 
বঙ্গানুবাদ । যিনি কর্ম্মযোগযুদ্ক বিশুদ্ধ-চিন্ত সংযত-দেহ জিতেক্জ্িয় এবং 


চতুর্থ সংখ্যা ] উমন্তুগবদ্গী তা! । ১৪৩ 


সর্ধবভূতের আত্মাই ষাহার আত্মন্বরূপ, তিনি কর্ম করিয়াও কর্ম্ম-বন্ধন প্রাপ্ত 
হননা। ৭ 
আলোচনা । কর্মের দ্বারাই জীবের বন্ধন হয়, কিন্তু যে কন্্মযোগী ফল- 
কামনাবজিত হইয়া কর্্মানুষ্ঠানশীল ও মনোজয়ী এবং আব্রক্গ-স্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁবহু 
পদার্থে ই ধাহার আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, ঈদূৃশ কর্ম্মযোগীর আত্মীভিমান ন। থাকায় 
কোন কর্ত্মফলই তীহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্ৃতরাং বন্ধনের কারণ 
কর্ম করিলেও নিক্ষামত্র-হেতু তাহার বন্ধন হয় না। ৭ 
নৈব কিঞ্িঃও করোমীতি যুক্তো মন্তেত ত্ববিৎ। 
পশ্যন্‌ শ্ণুন স্প শন্‌ জিত্রন্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ ৮ 
শ্রলপন্‌ বিস্থজন্‌ গৃহুন,ন্মিষমিমিষন্নপি । 
ইন্দ্রিয় ণীন্দ্িয়ার্থেষু বর্তম্ত ইতি ধারয়ন্‌। ৯ 
অন্থয়। যুক্তঃ ( কর্্দমযোগেন যুক্তঃ পরমার্থদর্শী পুরুষঃ ) (ক্রমেণ ) তন্ববিশু 
তত -শহালান: জাগিন গাশন্‌ জিঘন্‌ অশ্সন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্রসন্‌ প্রলপন্‌ বিস্য- 
জন্‌ গৃহুন্‌ উদ্মিষন্‌ নিমিষন্‌ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্ড্িয়ার্থেযু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্‌ 
(বৃদ্ধা নিশ্চিম্বন্‌ ) ( অহং কিঞ্দিপি ) ন করোমি এব ইতি মন্যেত (মন্যতে) ৮1৯ 
বঙ্গানুবাদ । কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ তন্্ববিৎ হইয়া দর্শন শ্রাবণ 
স্পর্শ ত্রাণ আহার নিদ্রা শ্বীস কথন ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ করিয়াও মনে 
করেন “আমি কিছুই করি না, সমস্তই ইন্দিয়ের কার্য” ॥ ৮1৯ 
আলোচন! ৷ নিরুদ্ধচিন্ত তন্বজ্ঞ কম্মযোগী, যিনি নিফাম কন্ম করিয়া শুদ্ধান্তঃ- 
করণ হইয়াছেন, তিনি শারীরিক মানসিক কোন কর্ম্বেই “আহংকর্তা” ইত্যাকার 
কর্তৃত্বাতিমান করেন না৷ । তিনি জানেন, সকলই ইন্দ্রিয়ের কার্য ; আত্মা অস্গ 
নিলিগু নিক্ক্রিয়। সমস্ত ইন্ড্রিয়-ব্যাপারের অনুষ্ঠানকালে তিনি এই ধারণা করেন 
যে, ইন্ড্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়াছে মাত্র । ৮। ৯ 
ব্রঙ্মণ্যাধায় কম্মাণি সঙ্গতত্যত্তা করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্মপত্রমিবাস্তসা । ১০ 
অন্থয়। ব্রহ্গণি (পরমেশ্বরে ) আধায় (সমর্প্য) (তগফলে) সঙ্গং 
€( আসক্তিং) ত্যন্তা যঃ কম্মীণি করোতি অস্তস! পগ্মপত্রমিব সঃ পাঁপেন ন 
লিপ্যতে। ১০ | 
বঙ্গানুবাদ.। বর্ষে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম 
করেন, তিনি পল্পপত্রস্থ জলের ম্যায় নিলিপ্ত থাকেন। ১৭ 


১৪৪ হিন্দু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ষ আাবণ, 


আলোচনা । যেমন জল সকল বস্ত্রতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের আর্দ করে, 
কেবল পর্পপত্রফে আর্দ করিতে পারে না, তন্রপ ফর্ম, কণ্মামষ্ঠানফারী সকলকেই 
€( সংসার-বন্ধনে ) বদ্ধন করিতে পারে, কেধল কামনাবঞ্জিত কন্মানুষ্ঠাতাকে বন্ধন 


করিতে পারে না। ১০ 
কায়েন মনসা বৃদ্ধা কেবলৈরিক্দ্রিয়েরপি । 


যোগিনঃ কর্ম কুর্ববন্তি সঙ্গং ত্যত্বগত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ 
অন্বয়। যোগিনঃ € কশ্মযোগিনঃ) সঙ্গং ( কর্মফলাসঙগং ) ত্যত্া আত্ম 
শুদ্ধয়ে ( চিত্তশুদ্ধয়ে ) কায়েন (স্নানা্দি) মনসা ( ধ্যানাদি ) বুদ্ধ্য। (তত্বনিশ্চয়াদি ) 
কেবলৈঃ ( কন্মাভিনিবেশরহিতৈঃ) ইন্দ্রিয়েঃ অপি (শ্রবণ-বী 5ঁনাদি-লক্ষণং ) 
কর্ম কুর্ববন্তি ( আচরন্তি )। ১১ 
বঙ্গানুবাদ । কম্মমযোগীগণ ফল-কামন! পরিত্যাগপূর্ধবক কেধল অস্তঃকরণ- 
শুদ্ধির নিমিত্ত শরীর মন বুদ্ধি ও ইন্দিয়াদি দ্বারা কমন করিয়! থাকেন। ১১ 
আলোচন! ৷ ধাহারা নিষ্ষাম তাহাদের কণ্মানুষ্ঠানের অন্য প্রয়োজন ন! থাকিলেও 
অন্তঃকরণ নির্মল করিবার জম্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। তীহারা শরীর ছারা 
স্নানাদি, মনের ছারা ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা তত্ব-নিশ্চয়াদি এবং অগ্য-কশ্মীভিনিবেশ- 
রহিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদ্গুণাদির শ্রুবণকীর্তনার্দি কর্ম সকলের অনুষ্ঠান 
করেন। বস্ততঃ তাহারা সকলকর্্মই ঈশ্বরার্ধ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১১ 
যুক্তঃ কর্্মফলং ত্যক্তা শাস্তিমাপ্োতি নৈঠিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ 
অস্থয়। যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ কর্্মযোগযুক্তঃ) কর্্দ-ফলং তক্ত 
(কর্মাণি কুর্ববন্নপি ) নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিকীং ) শান্তিং € মোক্ষং) আপ্মোতি। 
অযুক্তঃ ( বহিমু্খঃ সকামঃ) কাম-কারেণ (কামতঃ প্রবৃত্যা ) ফলে সক্তঃ নিব- 
ধ্যতে.( নিতরাং বন্ধমাপ্পোতি । ১২ 
বঙ্গানুবাদ । পরমেশ্বরে একনিষ্ট ব্যক্তি ফলত্যাগ-পূর্ধবক কর্ম্ম করিলে 
আত্যন্তিকী শান্তি প্রাপ্ত হন। কাম ব্যক্তি কামনাঁবশে বস ফলে আঁদক্ত 
হওয়ায় নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হন। ১২ 
আলোচনা । ভোগবাঁসনাই বন্ধনের কারণ, টিটি নিকষাম কম্ধ্যোগীর 
বন্ধনের আশঙ্কা নাই। কামী পুরুষগণ নিজ নিজ ভোগ-বাসনাঁর বশবর্তী হইয়। 
বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। ১২ ও 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীহূর্গাচরণ দাশ গুপ্ত । 


"চতুর্থ সংখ্য ] অথব্ধবেদ-সংহিভা । ৮৪৫ 
৪ 


অথর্থবেদ-সংহিতা । 
প্রথমকাগ্ু দ্বিতীয় অন্ুবাক পঞ্চম সুক্ত। 


বষট্‌ তে পুষ্শ্মিণ্‌ সুতাবধ্যমা হোতা! কৃপোতু বেধাঃ। 
সিঅতাং নার্ধাতপ্রজাতা বি পর্ববাশি জিহতাং সুতবা উ ॥১ 

পদবোধিনী ব্যাখ্যা । হে পুষণ্‌! তে (তৃভ্যং ) অস্মিন্‌ সুতো ( স্থখপ্রসব- 
কন্মণি ) হোতা (খত্বিক) অধ্যমা (প্রাণিজাতশ্য প্রেরকোদেবঃ ) বেধাঃ 
(ধাত! দেবঃ) ( তদাত্মকো ভূত্বা ) বষট্‌ করোতু ( বষট্‌ কারেণ হবিঃ প্রযচ্ছতু ) 
(যথা অর্ধযম বেধাশ্চ হোতা তূত্বা তুভ্যং স্থপ্রসব-ফলং দাতুং বষট্‌ করোতু ) 
( তৃষ্টশ্য পুষ্ঃ প্রসাদাৎ ) নারী ( গর্তিণী ) খত প্রজাত। (জীবদপত্য| ) সিত্রতাম্‌ 
' € প্রসবক্লেশাদ্‌ বিনিঃস্যত! ভবতু অক্রেশেন প্রসৃত। ভবতু ইতিভাবঃ ) উ (অপিচ) 
সুতবে (স্থখপ্রসবার্থং) পব্বাণি €প্রসবনিরোধকাঃ সন্ধিবন্ধাঃ) বিজিহতাং 
(বিগচ্ছন্ত বিশ্লথা ভবস্ ইত্যর্থঃ) 

বঙ্গানুবাদ । হে পৃষণ দেব! এই স্বপ্রসব-কন্মে অর্্যমা” ও বেধা? হোতা 
হইয়া আপনার উদ্দেশে “বষট্‌” মন্ত্র উচ্চারণপৃর্ববক হবি প্রদান করুন। (আপনার 
পরিতুষ্টির ফলে ) এই প্রসূতি জীবিত সন্তান প্রসব করুক, প্রসূতি প্রসবে যেন 
ক্লেশ নাপায়। অপিচ স্তবখ-প্রসবার্থে প্রসূতির স্থপ্রসব-বাধক সন্ধিবন্ধসমূহ শ্লথ 
হউক্‌। পু 
টিপ্পনী। এই মণ্তে পৌষকরদেব পৃষাঁর নিকট প্রসূতির স্খপ্রসব প্রীর্থন! 
করা হইতেছে । পুষা পৌষণ-দেবতা । পৌষণ-দ্রেবতার কৃপা ভিন্ন গণ্তের পৃর্ণতা ও 
প্রসূতির সুস্থতার সম্ভব নাই। যে প্রসূতির দৈহিক যন্ত্রাদি পুষ্ট হয় নাই, 
তাহার গর্ভধারণ বিপজ্জনক ৷ অপুষ্টদেহা প্রসূতির সন্তান গর্তে বিনষ্ট হইতে 
পারে, রোগী ও অল্পজীবী হইতেও পারে । স্থতরাঁং পোষণ-দেবতার কৃপা চাই। 
অধ্যম! প্রাণিজাতের প্রেরকদেব ও বেধা বিধাতৃদেব-_আচার্ধ্যসায়ণের এইরূপ 
আভিপ্রায়। এই ছুই দেব, হোতা নামক খত্বিকের দেহে ( শক্তিরূপে ) অধি- 
ভিত হুইয়! প্রসূতির কল্যাণার্থে পৃষাকে মন্ত্পৃত হবিঃ প্রদান করিতেছেন । 
স্লোতা। অর্ধ্যমা ও বেধা হইয়া অর্থাৎ উভয় দেবতার শক্তি লাভ করিয়া (মন্ত্র 
বলে) হুবিঃ প্রদান দ্বার “পুষা” দেবতার তুষ্তি সাধন করুন এরূপ ভাবেও 
ম্ত্র ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পৃষার কৃপাঁবলে প্রসূতির ও গর্তের পুণ্তি ঘটিলে 


১৪৯ 


১৪৬ 'হিন্দু-পত্রিকা। [২২শ বর্ষ শ্বাব,, 


স্বচ্ছন্দ জীধিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, এই কথাও বলা হইতেছে। 
সম্ভাম অপত্যপথ দিয়! বহির্গত হইতে অনেক বেগ পায়; অনেক বাধা অতি- 
ক্রম করিয়া তাহাকে ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হয়। যন্ত্রের ছিদ্রপথ দিয়া বেগ- 
চালিত বাঁণ যেমন নির্গত হয়, সন্তানপ্রসবও অনেকটা সেইরূপ, একথা খধিরা 
বলিয়া গিয়াছেম। প্রবল সূতিমারতবেগে চালিত সম্ভান পথে আসিতে অনেক 
সন্গিধন্ধে বাধা পায়, সেই সকল সন্দি্থল শিথিল হইলে অর্েশেই সে বহির্গত 
হইতে পারে । পুঁঘ! দেবতার কৃপায় তাহাই ঘটুক, একথা এখামে ধলা হইতেছে 


চতত্ো দিব: প্রদিশশ্চজত্নো ভূম্যা উত। 
দেবা গর্ভং সমৈরয়ম্‌ তং ত্যর্পবন্ত সৃতধে ॥ ২ 

পরাবৌধিদী ব্যাখ্যা । দিব (ছুল্যোকসন্বদ্ধিন্যঃ ) চতশ্রঃ ( চতুঃসংখ্যাকাঃ ) 
শদিশঃ (প্রকৃষ্টাঃ প্রাচ্যাদ্যাং প্রধানদিশঃ) সম্ভি, উত( অপিচ ) ভূম্যাঃ (ভূলোকস্য) 
 যাঃ চতত্রঃ প্রদিশঃ সন্ভি, (ভাসামধিষ্ঠাতারঃ) দেবাঃ € ইন্দ্রাদয়ঃ) গর্ভ পূর্ববং 
সমৈরযন্ ( সঙ্গতমকুরবম্‌ উদপাঁদয়িত্যর্থঃ ) (ইদানীং তে দেবাঃ ) সুতবে 
(প্রসবিতুং ) € উদরস্থং গর্তং ) বুর্ণ,বন্ (বিগতাচ্ছাদনং কৃর্ববন্ত, অরায়োঃ সকাশাদ্‌ 
বিষুক্তং কুর্ষবহ্য ইত্যর্থঃ |) 

বঙ্গানুষাদ | দ্যলোকের [যে চারিটা দিক্‌, আয় ভূলোফেয় যে চারিটী দিক্‌ 
আছে, তাহার্দের অধিষ্ঠাতৃদেবগণই পুর্বের্ব এই রমণীর গর্ভ উৎপাদন করিয়াছেন। 
সম্প্রতি তীহায়াই প্রসবের অন্য উদরস্থ গর্তকে জরায়ুযন্ত্ হইতে বিযুক্ত করুন। 

স্টগ্ননী। এমনে ফল। হইতেছে, প্রাকৃতিক দেষশক্তি গর্তের উৎপাদনের প্রযো- 
জন্ষ, আবার শাহারাই গন্তের প্রসবেরও প্রযোজক। অন্তরীক্ষ দ্িঘোধের আলম্বন। 
মুর্তবস্ত সমুহ যদি পরস্পর সংহত ও নিরবকাশ অবস্থায় অবস্থিত হইত, তষে 
আমর! দিখিষয়ক ভগানের দেখা পাইতাম না । এভাবে আমরা বলিতে পারি, পূর্বব 
পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চতুর্দিক্‌ সম্বন্ধীয় ধারণার নিদান হ্যলোক। আমরা 
যে অগ্র, পশ্চা্, বাম, দক্ষিণ এই :চতুর্বিবধ দ্িগবোধ লাভ করি, তাহার মূলে 
ভুলোকের সন্তা। জড় আধার বা অবলম্বন না লইয়া আমরা দৈশিক জ্ঞানকে 
ধরিতে পারি না। কাজেই অগ্র পশ্চা ইত্যাদি বোধের মূল ভুলোকের স্থল 
বস্ত। পুর্ববাদিদিকের অধিষ্ঠাতৃদেব ইন্দ্রাদি প্রসিদ্ধ। ভুলোকের সম্মুখ, গশন্টাঞ্চ 
ইত্যাদির অধিষ্ঠাতৃদেবত! কাহারা, তাহা উপাসকের অজ্ঞাত নহে। উপাঁসনা- 
কালে উপাসকগণ বামে দক্ষিণে সম্মুখে পৃষ্ঠে উপাসনা-প্রণালী-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 


চতুর্থ সংখ্যা 7 অথ্বর্ধবেদ-সংহিতা । ১৪৭ 





স্পা 


'দেষশক্তির অবস্থান ধারণা করিয়া থাকেন_-এবং এ সকল শক্তি তাহাদের 
দেহকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য করিতে পার্টর এরূপও মনে কষেন। ছ্যলোক ও 
ভুলোকের অধিবাসী দেবযোনির প্রসঙ্গ মনে করিলেও আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, 
একরুপ সিদ্ধাস্তেই উপনীত-হইব। জগদ্রক্ষিণীশক্তির বিকাশন্বরূপ প্রাকৃতিক 
ও দৈহিক দৈবশক্তিকে ছ্যালোকের ও ভূলোকের দিগধিষ্ঠাতৃদেবতা মন্ধে করিলে, 
তাহারা ঘে গর্তোৎপাদনের মুল ইহা পুর্ণ সত্য। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির, 
নবনব মিলনে যে দেহে নবভাবের আবির্ভাব স্বাস্থ্য রোগ গর্ত প্রসব সবই হয়, 
এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। অন্যতাবে অন্তরীক্ষলোফঘাসী ও ভুলোকস্থ 
দিক্পতি দেবযোনির 'মলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের অধিকারের অধীনতায়, 
জীব-কীটাণু গর্ত-প্রবেশের স্থযোগ পায় ও তাঁহাদের অলক্ষ্যশক্তির লীলাতরজে 
ভাসিতে ২ সংসারে আসে ও নানা খেলা খেলে । ফলতঃ ষে শক্তি গর্ভধারণের: 
যোগ্যত। দেয়, গ্রসবণ্ড ভাহার়ই কৃপায় ঘটে, ইহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নয় । 


সুধা বুর্ণো্ু বি যোনিং হাপয়ামসি। 
_ শ্রথয়া সুষণে ত্বমব তং বি্ষলে লজ 1 ও 
পদধোঁধিনী ব্যাখ্যা । সূঘা (প্রজনয়িত্রী দেবভা) বুর্ণোতু €গর্ভং বিগতা- 
ঘরণং করোতু জরামুষন্ধনং বিশ্লেষয়তু ত্যর্থঃ) বয়মপি ঘোনিং (গর্ত-নির্গম- 
মার্গং) বিহাপয়ামসি (বিহাপয়ামঃ বিবৃতং কারয়াম ইত্যর্থঃ) হে হ্ুষণে 
(স্থখপ্রসবকারিণি দেঘতে ! ) ত্বম্‌ ( স্থুখপ্রসবকম্মণা প্ীতা সতী ) শ্রথয় (যোঁনিং 
বিশ্লেষয় যা গ্তিণ্যাঃ সন্ধিবদ্ধান্‌ বিমুঞ্চ ) ছে বিফলে ! (ধিফলিঃ সূতিমারুতঃ 
তথাভূতা, ঘত্বা বিট্‌ হ্যাপ্তা সতী কলয়তি প্রেরয়তি ইতি বিষলা, ঘিট চাসৌ, 
কলা চেতি বিক্ষলা, হে তথাভূতে দেবতে 1) ত্বম্‌ অবস্থস ( গর্ভং অবাস্ুখং 
টি । ) 
ঘলানুষাদ । সুযা-দেবতা ররর রর হইতে বিচুন্ত করুন । আমর! 
অপত্যপথ বিবৃত করিতেছি । হে স্থপ্রসবকারিণি দেবতে ! আপকন্গি প্রসবমর্প 
অবাধ করুন, বাঁধা বিস্ব দু্_ীভৃত ফরুন। হে ধিকফলে! পর্ভকে টিসি 
প্রেরণ করুন । 
টিপ্লনী॥ এ মগ্্রে প্রজসন-দেবতার নিকট প্রথমে গর্ত- বে আবরণের চ্ছেদ 
কামনার হইতেছে । পরে বলা হইতেছে-_-“অপত্যপথ আমরা বিকৃত করি” পরে 
সুপ্রীসবকারিণী দেবতাকে বলা হইতেছে "আপনি গর্ভ-নির্গম-পথের খাবি ৃ 


১৪৮ হিন্দু-পপ্তিকা। [২২শ বর্ষ আবণ, 


সদ্ধি-বঙ্ধন শিথিল করুন।” পরে বি্লাকে বলা হইতেছে, যে “গর্কে 
নি্গদিকে প্রেরণ করুন)” এখানকার “সুষা” “সুষণা" ও “বিঞলা'কে আচার্য 
সায়ন “দেবতা” বলিয়াছেন। গন্তবেষ্টন-চর্্ম বা থলিয়া (সাধারণ কথায় এদেশে 
“পারো” বলে) ছিড়িয়া ফেলিতে দৈহিক দেব-শক্তির কাধ্যকারিতার প্রয়ো- 
জন হয়। গর্ত অভ্যন্তরে থাকিতেই প্রায়শঃ এঁ জলযুক্ত থলিয়! বিদীর্ণ হুইয়া 
থাকে । সময় সময় থলিয়! বিদীর্ণ হইবার পূর্বেই বহির্গত হয়, সন্তান উহার 
অভ্যন্তরে থাকে । ভূমিষ্ঠ থলিয়া ছি'ড়িলেই সন্তান পায়! ঘায়। দেবযোনি 
বা দৈহিক দেব-শক্তির ক্রিয়াবলে ইহা সহজ প্রসবস্থলে হইতে পারে, কিন্তু 
ধাত্রীর প্রক্রিয়ায় বা চেন্টায়ই কল্টকর প্রসবে ইহ! হইতে দেখা যায় । অপত্যপথ 
বিবৃত করার ভার এখানে কর্তৃপক্ষই লইয়াছেন। “সুঘণা” দেব-শক্তি বা দেব- 
যৌনি হইলে অলোৌকিক-প্রভাবে সন্তান কোনও সন্ধি-বন্ধে বাধিয়া গেলে তাহাকে 
ছাড়াইতে পারেন সভা, কিন্তু শিক্ষেতা ধাত্রী কর-কৌশলেই সন্ধি-বন্ধের বাধা 
ছাড়।ইয়! দিয়া থাকে, ইহা! প্রত্যক্ষ 1 “বিষ্ষলা, যদি সুতিমারুতরূপা দেবতা 
হয়, ক্ষতি নাই, সুতিমারুত সন্তানকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করে ইহা তা, 
কিন্তু প্রধানতঃ এ কার্ধ্য প্রসূতির চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। বিট 
অর্থ মল, এবট্ুকলা” যদি আযুর্দবেদেক্ত “মলপরা কলা” হয়, তবে উক্তকলার 
আকুঞ্ণন-প্রসারণ-সংবন্ধি-প্রবাহনযুক্তা প্রমুতিকে লক্ষণাদ্বারা বুঝাইলে প্রত্যক্ষ 
ধাত্রীবিদ্কা সম্মানিত হয়। এ বিষয়ে চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ চিন্ত। ককুন। 


পপ 





নেব মাংসে ন পীবসি নেব মজ্জন্বাহতম্‌ 1 

অবৈতু পৃষ্মি শেবলং শুনে জরাযৃতবেছব জরায়ু পদ্যতাম্‌॥ ৪ 
পদসোধিনী ব্যাখ্য।। (হে প্রসবিত্রি ! ) তং মাংসেন ( উদর-গতেন জরায়ুণা ) 
ন পীবসি (স্থবীয়সী ন ভবসি) মজ্জস্থ ( মড্জৌপলক্ষিতেযু ধাতুষু) ( এত 
জরায়ু) আহতম্‌ € আবদ্ধং ্নাধ়াদিকমিব ) ন (ভবতি) (ঘদ্বা হে জরায়ু বং 
মীংসেন শরীরগতেন সংবদ্ধং সঙ নেব পীবসি নৈব প্রবৃদ্ধং ভবসি, তথা বং মজ্ডন্থ 
নৈব সংবদ্ধং অসি) ( অতঃ কারণীৎ) শেবলং ( জলোপরিস্থ-শৈবালমিব ) 
পৃর্গি (শুত্রবর্ণং ) তৎ জরায়ু ( গর্তবেষ্টনম্‌) অবৈতু (অবাক পততু ) শুনে 

(শুন) অন্তবে ( ভক্ষণায় ) জরায়ু অবপদ্যতাম্‌ ( অবাক্‌ পততু )। 
বঙ্গানুবাদ । হে প্রসূতি! মাংসরূপ জরায়ু ছারা তুমি স্থুলতা প্রাপ্ত হই- 
তেছ না; এই জরায়ু মজ্জায় সংবদ্ধ নহে; অতএব জলোপরি শাসমান শৈবাল 


চতুর্থ সংখ্যা ] অধর্বববেদ-সংহিতা | ১৪৭ 


শুভ্র এই জরায়ু নিম্নীভিমুখে পতিত হউক্‌, কুকুরের ভঙ্ষণার্থে ( ব্যবহাত 
কইবার জন্য) এই জরায়ু বাহিরে পতিত হউক্‌। 

টিপ্ননী। এখানে “জরায়ু প্রসূতির দেহের বৃদ্ধিকারণ নয়, শরীরে সংস্যষ্ট ও 
নয়, অতএব উহা নিম্নাভিমুখে পতিত হউক্‌* বল। হইতেছে । শুধু এইটুকু 

“কুকুরের ভোজন্বে লাগিবার জন্য জরায়ু পতিত হউক” এ কথাও বলা 
হইতেছে । ব্যাপার কি? জরায়ু স্ত্রীদেহের একটী প্রধান উপকরণ । অপত্য- 
লাভের স্থৃবিধা একভাবে জরায়ুর উপর নির্ভর করে। যে অত্যাবশ্যাক জয়ামু- 
যন্ত্র একটু স্থানচযুত হইলে নারীদেহ রোগে কাতর হয়, যে জরায়ুর কিয়দংশ 
প্রীসব-সময়ে বহির্গত হইলে প্রসূতির প্রাণবিয়োগের আশঙ্ক। ঘটে, যে জরায়ুকে 
২ক্ষণাঙ্ড যোগ্যস্থানে স্থাপন করিবার জন্য চিকিওসকগণ প্রাণপণে চেষ্টা 
করেন, সেই জরায়ু-যন্্ বাহির হইবে এবং কুকুরের ভক্ষণে লাগিবে-_ইহা 
কিরূপ কথ। ! আমরা মনে করি, এখানে “জরায়ু, অর্থ শারীর-বিজ্ঞান-শান্দ্োক্ত 
স্ত্রীদেহের অত্যাবশ্যক জরায়ু-যন্ত্র নহে । এখানে “জরায়ু অর্থ সুন্তানবেষ্টক 
জলপূর্ণ চশ্্মময়' থলিয়া । উতপন্তি-সময়ে উহা অভ্যন্তরে জলে ভ।সমান শৈবা- 
লের মতই থাকে, বস্ততই উহার সহিত নারীদেহের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। উহা! 
জরায়ু-যপ্থের গ্যার নারীদেহের স্থায়ী অবয়ব নহে, আগন্তক পদার্থ। উহা 
প্রথমে শৈবালবশড থাকে, পরে উহার একাংশ হইতে “অমরা” বা ফুল জদ্মে, 
ান্য অংশ থলিয়ায় পরিণত হয়। শৈবালের দৃষ্টান্তে বুঝ! যায়, উহা প্রকৃত জরায়ু 
হইতে স্বতন্ত্র । 'শারীর-বিদ্ধাবিত পণ্চিতগণ চিন্তা করুন। জরায়ুকে সম্বোধন 
করিয়।৷ পরবস্ত বন্তবা বল! হইয়াছে, এক্ধপ বাখ্য। সায়ণ করিয়াছেন । পদ- 
বোধিনীতে আমরা সায়ণের অন্ুনরণ কারয়াছি, কিন্তু এ পক্ষ আমাদের 
অভিমত নয়। এই সামগ্রীকে বৌধহয় তগকালে কুছধুরে ভক্ষণ করিত। এখন 
পুতিয়া রাখা হয়। 


বি তে ভিনদ্মি মেহনং বি বোনিং বি গবানিকে |. 
বি মাতরঞ পুত্রঞ্চ বি'কুমারং জরায়ুণাব জরাঘু পদ্যতাম্‌ ॥ ৫ 
পদযোধিনী ব্যাখ্যা । হে গন্তিণি!) তে (তব) মেহনং (মুত্রাবসেক- 
ঘরং ) বিভিনক্সি (বিদরযামি) €(ন কেবলং মেহমং) যোনিং চ বিভিনগ্ষি 
€ শিশুনির্গমন-যোগ্যাং করোমি ) ( তথা ) গবীনিকে (যোনিপার্খব্তিন্যো নির্গমন- 
প্রতিবন্ধিকে নাড্যো ) বিভিনক্মি (প্রয়োজনং দর্শয়তি ) বি মাতরং চ পুত্র 


১৫৯ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ; 





ভিনপ্পি (উভো তৌ বিশ্লেষয়ামি গঞ্ভাশয়াৎ পুত্রং নির্গময়ামীত্যর্থঃ) (তথা) 
জরাযুণা ( উত্তেন) কুগাঁরং বিভিনদ্পি, €অনন্তরং) জরায়ু (অপি) অবপদ্য- 
তাম্‌ (অবপভাত্ব |) 

বঙ্গানুবাদ । হে গপ্তিণি! তোমার মুত্রদ্ধার বিদাগ্ণ করি, তোমার অপত্য- 
পথ সম্ভান-নিগমন-যোগ্য করিয়া! দেই, তোমার গবীন্িকাদ্বয় সন্তান-বহিরগগমন- 
যোগ্য করি, মাতা তুমি এবং তোমার পুত্রকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেই। জরায়ু 
হইতে কুমারকে বিযুক্ত করি, অনন্তর জরায়ু পতিত হউকৃ। 

টিপ্রনী। মেহন মূত্রদ্ধার, যোনি অপত্য-নির্গম-দ্বার । +গবীনিকা” যোনিপার্খ- 
বস্তি নাড়ীদ্বয়। ইহারা অবিশ্লিষ্ট অবস্থায় সন্তান-নির্গমনের প্রবিদ্ধক হয়, সায়ণ 
বলিয়াছেন। মাতা ও সন্তান পৃথক হইবার পরে জরায়ু হইতে সন্তানকে 
বিচ্ছিন্ন করার কথা বলায় বুঝ! যায়, জরায়ু এখানে গর্তবেষ্টন চণ্, উন্ব যা 
শ্বেতবর্ণ চর্্যন্ত্র-অর্থাৎ সেই থলিয়া। এ থলিয়ার সহিতই সন্তান ভূমিষ্ঠ হই- 
য়াছে, তাহার পরে থলিয়। ছিড়িয়৷ সন্তানকে পৃথক করা হইয়াছে । এই মন্ত্রে 
“জরায়ু শব্দ দুইবার দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথম এ থলিয়া অর্থে 
শেষে “অমরা” বা ফুল অর্থে। যখন “প'রো” বা থলিয়৷ ছি'ড়িয়া সন্তান 
বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল সেজীবিত। সন্তানের ভাবনা ছাড়িয়া 
তখন প্রসূতির জন্য ভাবনা হইল । যথাকালে “আমরা” বা ফুল (জরায়ু বলা 
হইয়াছে ) না পড়িলে যথার্থ জরায়ুযন্ত্রের সঙ্ক,চিত হইবার স্থুবিধা হয় না, 
রক্তআ্াব অতিরিক্ত হয়, ফলে প্রসূতি মারা যাইতে পারে" ফুলের কিয়- 
ংশও যদি উরে থাকে, বাহির না হয়, তবে সান্নিপাতিক পীড়ায় প্রসূতির, 
মরণ খুব সম্ভবই ঘটে, এ অবস্থায় অমরা-পতন-প্রার্থনার বিশেষ দরকার । 


যথা বাতো যথা মনঃ যথা পতস্তি পক্ষিণঃ | 
. এব! স্বং দশ্বমাস্য সাকং জরায়ুণ। পতাব জরায়ু পঞ্ভতাম্‌ ॥ ৬ 
পদবোধিনী ব্যাখ্যা । যথা (যেন প্রকারেণ ) বাতঃ (বোয়ুঃ ) পততি (শীত 
গচ্ছতি ) (যথাব! ) মনঃ ( অন্তঃকরণম্‌) পততি ( শীপ্বতরং গচ্ছতি ) (যথাব! ) 
পক্ষিণঃ পতস্তি (গগনে উড্ভীয়ন্তে) এব ( এবস্‌) হে দশমাস্য !'.( দশস্থ 
মাসেষু মাত্রা পোঁধষিত শিশো !) ত্বং জরায়ুণ! সাকং (সহ) পত €গন্তাঁশয়াৎ 
শীত্রং নিচ্ছি) জরায়ু চ অবপদ)তাম্‌ € অবাক্পততু )। নু | 
বজগানুবাদ। হে দশমাস্য শিশো ! যেমন বায়ু শীষ গমন করে, যেমন 


, চতুর্থ সংখ্যা ] মনো বজ্ঞকান-বিষয়িনী নীতি । | ১৫১ 


মন ততোধিক শীঘ্র গমন করে, যেমন পক্ষিগণ আকাশপথে বেগে গমন করে, 
তদ্ধপ শীঘ্বতা-সহকারে জরাযু-সহিত তুমি নিক্ক্রান্তু হও। অনম্র জরায়ু 
অধঃপতিত হুউক্‌। 

টিপ্রনী। এমনে গর্তন্থ শিশুকে সবেগে বহিগতি হইতে অন্রোধ করা 
হইতেছে ৷ ্বায়ুর মত বেগে, মনের মত দ্রুতবেগে, পক্ষীর মত তীব্রবেগে হে 
দশমাস্য শিশো তুমি বহির্গত হও” ইস্াই ভাব ।. দ্রশ মাস গর্তে জননী কর্তৃক 
ধৃত যেসে দশমাস্য। ভাবটা এই ঘষে, দশ মাস কাল তুমি জননীর উদরে 
বাস করিয়াছ, আর কেন, এখন -তীব্রবেগে বাহির হও । সক্কীর্ণ অপত্যপথ 
দিয়া সন্তান কিরূপে কতবেগে বহির্গত হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন 
হইতে হয়। প্রবল প্রবাহনে সঙ্গীর্ণ পথ বিস্তৃতি লাত করে, ভগবানের অপর্ধ 
(কৌশলে নবনীতকোমল শিশুদের সেই প্রচণ্ডবেগ সহা করিয়াই নিবিবঙ্গে 
নিন্সে পতিত হয়। সন্তান প্রকৃতি-প্রেরিত হইয়া ( কর্মীধীনতায় ন্বয়ংই ) 
যথাকালে আসিতে চেষ্টাবান্‌ হয়, এ কথা বুঝাইবার জন্যই বৈদিক খষি 
সন্তানকে বহির্গত হইতে বলিতেছেন। এমন্থে সন্তানকে যে জরায়ুর সহিত 
নির্গত হইতে বলা হইতেছে, সে জরায়ু এ থলিয়া, আর যে 'জরায়ু পরে 
পড়,ক্‌ বলা হইতেছে, সে জরায়ু, অমরা। 


প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অন্ববাক পঞ্চমসুক্ত সমাণ্ু। 
তী 


ভারতী 





মনো বিজ্ঞান-বিষয়িনী নীতি । 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
| ২। নৈতিক বিচারের পদ্ধতি । 
পরে, নৈতিক বিচারের পদ্ধতি বিষয়ে আমরা মনঃসংযোগ করিব. এবং 

কিরূপে মনের আবেগ ও প্রবৃত্তিনিচয় নিরূপিত হইয়া, থাকে তাহাও স্থির 
করিব। কোন-না-কোন পদ্ধতি অবশ্যই আছে। প্রত্যেক সিদ্ধান্তে অনুরাগ, 
প্রত্যেক অনুয়াগেই উপমা, প্রত্যেক উপমাতেই উপমা-লক্ষিত বস্তু ও-ঞ্হা- 
দিগের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্টের মূল কারণগুলি সুচিত হইয়া থাকে। এই- 
গুলির ব্যাখ্যা করিলেই আমাদিগের বিচার-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইবে । 


১৫২ হিন্দু-পদ্থিকা । * [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 


(ক) স্বয়ংসিদ্ধ জীবনকে আত্মজ্ঞা্-বিশিষ্ট অবস্থায় পরিবন্তিত করিতে 
হইলে (মনের) পরম্পরবিরোধী বলের যুগপৎ বিদ্যমানতা ও সংঘর্ষণ 
আবশ্বীক । দেহ ব্যতীত স্বপ্নের অনুভূতি হইত না। অন্যের প্রতিকূল (৪&175- 
₹/1115 ) মুখমণ্ডল ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্তানুভূতি অপরিস্ফুট রহিত। আমী- 
'দিগের অন্তঃকরণে বিপরীত ভাবের আবেগ যুগপৎ আসিয়। দেখা দেয় এবং 
একটী ভাব অন্যটা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে---এবন্িধ ব্যাপার যদ্দি না ঘটিত, 
তাহা হইলে নৈতিক আত্মজ্ঞান নিত্রিত থাকিয়৷ যাইত । মাত্র পার্থক)ই যে ফলপ্রসূ 
হইয়া থাকে, তাহা! নহে । কেননা, এরূপ দেখা যায় যে, আমা-দর সম্মুখে 
বস্তুনিচয়ের মধ্যে হয় ত পার্থক্য যুগপৎ অবস্থিত রহিয্জাছে, অথচ তাহাদিগকে 
পৃথক্‌ বলিয়া অনুভব হইতেছে না; যখন তাহাদের মধ্যে গতির সঞ্চার হও- 
যায় তাহাদের নীরবতা-ভজ হইয়া যায়, কেবল তখনই তাহাদের পার্থক্যটুকু 
আমাদের চখে পড়ে । আবার এমতও হইয়া থাকে যে, হয় ত প্রগাঢ 
আবেগচয় পর ২ আমাদিগকে চাপিয়া বসিতে পারে, অথচ তাহাদের পার্থক্যের 
দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। যখন একটা আবেগ মনের মধো উদিত হইয়া 
আস্তে ২ বিলীন হইয়! যায় এবং পরক্ষণেই আর একটা আসিয়া আমাদিগকে 
বেমালুম দখল করিয়া বসে, তখন আবেগ ছুটার পার্থক্য আমাদের মনে আসে না। 
আমাদিগের প্রকৃতিগত একটা স্থায়ী “শান্তিভঙ্গ” ঘটিলে এবং আমাদিগের অধীর 
অনুরাগগুলি যুগপৎ মনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রবল হইবার ইচ্ছায় একটা 
অপরটাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত গোলমাল আরম্ভ করিলেই আমাদিগের 
পুর্ববাস্থার ( অননুভূতি অবস্থার ) ব্যতিক্রম হয়। “পার্থক্যটুকু যখন বিবাদে 
আসিয়া ফাড়ায়,৮ তখনই স্বতঃপ্রবৃত্তি ও আত্মজ্ঞানের মধ্যবর্তী সরণি সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠে। ইহাই বোধ হয় হীরাক্রিটসের (75120151005 এর ) বিখ্যাত 
বিচার-বাক্য-নিহিত অর্থাংশ । সেই প্রসিদ্ধ বিচার-বাক্যটী এই ঃ--বিবাদই 
যাবতীয় বস্তর জনক”। প্রতিকূল বস্তর সংঘর্ষ না হইলে, কোন-কিছুর উৎ-. 
পন্তি হইতে পারে না এতদাক্য-প্রয়োগ করিবার সময় মনে হয়, হীরাক্লিটস্‌ 
আধ্যাঞিক জগৎ অপেক্ষা ব্যবহারিক জগতের দিকেই অধিকতর লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। সে যাহ৷ হউক্‌, এ মুল-বাক্যটী আমাদিগের নৈতিক জীবনের ঘটনা- 
বলীর পক্ষে বেশ হ্ৃন্দররূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। যতক্ষণ না ছুইটী বিস- 
দৃশ প্রবৃত্তি আমাদিগের জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিরোধ তআরম্ত করে, 
ততক্ষণ আমরা উহাদের পার্থক্য পরিফ্াত হুইতে বা উহ্থাদের মধ্যে একটা 


চক্তুর্থ সংখা! ] _ মনৌবিজ্ঞান-বিষয়িনী নীতি। ১৫৩ 


বিচার করিয়া বসিতে পারিনা । যাই আমর। এই বিবদসান অবস্থাটা উপ- 
লন্ধি করিতে পারি, অমনি উচ্বাদের একটা তুলনা আমাদের মনে আসিয়। 
পড়ে] সে তুলন। মাত্র একটা আতিশয্য বা গুণান্ষায়ী বৈচিত্র সন্ধন্গীয় নহে। 
উহা! উচ্চ ও মুছ কিম্বা লোহিত ও উগ্র শব্দগুলির পার্থক্য-সদূশ নহে। এ 
তুলন। প্রকাশ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপ পুগক্‌ প্দাবলি আবশ্যক । সে পদ!বলি 
এইরূপ হওয়া চাঈ £-_এটী আন্তটা অপেক্ষা “উচ্চতর,” “যোগার” ; তুলনায় 
আমরা এইটারই সম্পূর্নরূপ “পক্ষপাতী” । ঈৃশী অনুভুতি (নৈতিক বিচার ) 
যে আমাদিগের 'একটা পরোক্ষ আবিষ্কার (বিঢার-বিতগা1-প্রাপৃত বঠাপার ), তাহা 
নহে; আমরা উহার একটা বিবরণও দিতে পারি। উহা আমাদিগের আদি- 
শক্তিনিচয়ের অনুভ্ভবে পর্যন্ত সন্তঃ অন্যণিকূট, উহা আম।দিগের প্রবৃক্তিগুলি 
হইতে অবিশ্লেষ্য । রঙ্গ-ভুমিতে (অর্থাৎ মনের ভিতর) প্রবৃত্তিগুলি একক 
উদ্দিত হইবা মাত্রই সুন্গনদর্শী ব্যক্তি উহাদের আপন ২ মূল্য ও নিদর্শন অবগণ্ত 
হইতে পাঁরন। উদাহরণ দেখ ;--মনে কর, একটী বালকের খুব মোরববা 
খাইবার লোভ আছে। উহাকে যেন মোরববার ঘরে একাকী রাখ। হইয়াছে । 
তখন সে এ পরীক্ষা-স্থানে কি করে? হয়ত এলুন্ধ হইয়া মোরববা খাইতে 
প্রবৃত্ত হয় । কিন্গু খাওয়া হইবামী্ই তাহার মনে হয় যে ক্ষুধা-শান্তি করিতে 
যাইয়া অন্যায় কার্য করিয়া ফেলা হইল । উহা মনে হওয়ায় তাহার অন্ু- 
তাপ আসিয়া পড়ে। তখন তাহার মনে হয় “পৃথিবী আমাকে গ্রাস করুক ।৮ 
সন্তাব অপেক্ষা ক্ষুধা তখন হীনতর বলিয়৷ মনে হইতে থাকে । একটা ক্রোধী 
বালক ধৈধ্য ধরিতে ন| পারির। হয় ত অচেতন পদার্থের উপরও ক্রোধ ব্ক্ত 
করিয়া বসে। যাহাতে তাহার অভিপ্রায়-সিদ্ধির বাধা জন্মে, তাহার উপরেই 
ক্রোধ! হয়তে৷ সে ঘুরিল ন| বলিয়া কন্দুকটী ভাঙ্গিয়া ফেলিল; হয়তো মাছধর! 
ছিপের সৃতায় গাঁইট পড়ার দরূণ সে উহা! ছি'ড়িয়া ফেলিল। এসব করিয়াও, 
“অন্যায় কাজ করিয়াছি” বলিয়! তাহার মনে হইল না। কিন্তু তাহার এ ক্রোধ- 
বেগ যদি তাহার ভগিশীর উপর যাইয়া পড়িত এবং যর্দি এ ভগিনী আহত হইয় 
কাদিতে ২ তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইত, তধে তখনই অন্ুতাপ-প্রভাবে 
সে বুঝিতে পারিত যে ক্রোধ অপেক্ষা স্নেহ কত উচ্চতর সামগ্রী । মরুভূমির 
মধ্যে তৃষ্ণার্ত পথিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনরূপ চিন্ত। না করিয়াই যে উৎসটা 
পাইল তাহারই জল পান করিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি এক জন্‌. সঙ্গী 
থাকিত এবং এঁ সঙ্গী যদি স্বরে মুচ্ছিত ও মৃতপ্রায় হইত তবে সে নিশ্চয়ই 
ন্৩ 


১৪৪ হিন্দ-পত্রিকা। ..[২২শ বর্ষ শ্রবণ, 


নিজে এ শীতল জল পান না করিয়া সেই মুচ্ছিত সঙ্গীর মুখের কাছে উহা 
 ধরিত। তখন নিশ্চয়ই পিপাসা অপেক্ষা সহানুভূতির শক্তি প্রকাশ পাইত। 
উদাহরণন্বরূপ যে কয়টী শ্থলের নির্দেশ করা হইল, আমার মতে এ গুলি 
নৈতিক অনুভবের প্রকৃষ্ট স্থল। এ সকল স্থলে মাত্র এক একটা প্রবৃত্তির 
অধীন হইলে মানুষ অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়! ইচ্ছপূর্বকই একট! কিছু করিয়া 
ফেলে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রবৃত্তি প্রতিদন্বী হওয়ায় প্রথম প্রবৃত্তি 
ফথেচ্ছাচারিণী হইতে পারে না । প্রবৃন্তিগুলির সন্নিকর্ষ ও বৈসাদৃশ্য ঘটিলেই 
হইল; তাহা হইলে আর কিছুরই আবশক নাই। এন্ধপক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও 
গবেষণায় আর প্রয়োজন হয় না। উহার! ঘাজ-যোটক | (0109102 ০6 1761- 
04165. ) এখানে বিচাক-আচার নাই; উহাদ্িগক্ষে দেখিবামাত্রই উহাদের দাবি 
স্থিয়ীকৃত হইয়া যীয়। আমরা উহাদিগের প্রত্যেকটীরই অনুসরণ করিতে 
পারি না। আমরা কোনটারই অধিকার ও স্থান সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারি না। 
উহাদিগের প্যুগপৎ উপস্থিতি” হইতে উহাদের “নৈতিক নিরূপিত মুল্য” সহজেই 
আসিয়া পড়ে । 

এখানে একটা যুক্তিসঙ্গত আপত্তি হইতে পারে যে, আমাদিগের বিবদ- 
মীন কার্যোৎস-গুলিয় সঈন্বন্ধ যে সফল শব্দে বর্ণনা করা হয় তাহা সম্পুর্ণ 
ঠিক নহে শ্রবং অর্ধ অস্পষ্ট । “উচ্চতর” ও “নিস্সতর” শব্দে উহাদের তুলনা 
করা হইয়া থাকে; এ শব্ধ ছুইটা আপেক্ষিক। উহাদের একটু বিশেষত্থও 
আছে। উহাদের ন্বরূপ-ভাধার্থক “উচ্চ” ও “নিম্ন” শব্দ দুইটা “লোহিত” ও 
“কঠিন” শব্দ দু'টীয় ম্যায় আমাদিগের মনে একটা বিজাতীয় ভাব আনয়ন 
করে না। উহাদের দ্বারা আমরা একই বস্তুর অল্পতা বা আধিক্য বুঝিয়। থাকি। 
উহাতে আমরা একই পর্যায়ে থাকি, কেবল আপেক্ষিকের বন্ধনটা ঘাড়ে করি 
মীত্র। ইহাই শব্দ ছু'টার বিশেষত্ব । যেন একটী প্রকাণ্ড টিহ্িত বস্ত্র বিদ্য- 
মান আছে। “উচ্চ” আমাদিগকে এ বস্তর এক প্রীস্তে এবং “নিন” উহার 
অন্ত প্রান্তে লইয়া যাঁয়। তাহা হইলে এ বস্তটার কি নামকরণ হইতে পারে ? 
এ বস্তুটার গাত্রে পরিমাণ বা গুণের যে চিহ্ন দেওয়1 হইয়াছে, আমরা এ গুলির 
কি' নাম নির্দেশ করিতে পারি? এ উচ্চতা কোন ভৌতিক উচ্চতা নহে। 
উহা! কাজেকাজেই আমাদিগের কার্য্যোৎস-গুলির অন্তনিহিত কোন-কিছুর উপর 
অবস্থিত। উচ্চতার পারম্পর্যের সহিত এ কোন-কিছুরও পরিবর্তন ঘটে এবং 
আঁমাদিগকেও ভাঁবাম্তরিত করে। এ কোন-কিছু জিনিসটা কি, যতক্ষণ তাহা! 
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স্থিবীকৃত না হইবে, ততক্ষণ “অধিক” বা “নান” শব্দ দুটী নিরর্থক হইয়া থাকিবে। 

আমি এই আপত্তি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। ইহার খণ্ডন করা 
যে স্থকঠিন, তাহাও অস্বীকার করি না। একটী বস্তুর *গুণ” সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করা অর্থ উহা আমাদিগকে কিরূপ-ভাকে ভাবান্তরিত করে তাহাই জিজ্ছাসা 
করা-_অর্থাৎ এরূপ প্রশ্নে বুঝিতে হইবে যে এ বস্তুর বিদ্কমানতা বা ধারণী; 
হইতে আমাদিগের নিজের হৃদগত ভাব কিরূপ হুইয়! উঠিয়াছে। “কার্য্যোৎস”্ই 
এখানে আমাদিগের যন্ত্র । অতএব প্রশ্ন হইতে পারে ঘে, কার্ধে!ৎস-গুলির 
পূর্ণমাত্রায় আমাদিগের কিরূপ ভাব হালে আমরা প্রাগুক্ত বর্ণনায় ব্যবহৃত 
তুলনা-বাচক-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি? যদি আমি (ক)--প্রবৃত্তিটীর অনু- 
সরণ করি, (খ)--প্রবুক্জিটার তন্রসরণ না করি, আমার মনন তবে “উচ্চতর” 
হইবে--কোঁন গণনা-পদ্ধতি অন্তসারে ?-হখের £ তাহা নাহে; কেননা, তাহা 
হইলে আমি নিঃসংকফোঁচে অপহৃত মোরববা উপভোগ করিতে পারিতাম ; তখন 
ভামার লভ্ভা আসিয়া দেখা দিত দা। সৌন্দর্যের ?__তাহাঁও নহে; কারণ,. 
যদিও আমার ইচ্ছ! হয় যে আমার মাক্টা “খ্যাদা” না হইয়া বেশ. পুর্ণায়ত 
হইলেই ভাল হইত, তপুও আমার খ্যাদা নাষ্ক বলিয়া আমার কোনরূপ অশ্রীতি- 
কর ভাব মনে আসে মা। আঁমি কেবল বলিতে চাই যে, এঁ সকল জিনিস 
(স্থখ ও সৌন্দর্য ) ভাল হইলেও, এ ভাল অন্য প্রকারের ; উহার পরিমাণেই' 
আমাদের ভাবান্তর হইতে পারে, অদস্ কিছুতে মহছে। যদি উহাদের পরিমাণে 
কর্তব্য-স্ভান, শ্যায়াগ্তায়-ফোধ, নৈতিক মুল্য-ঘোঁধ সূচিত হয় এবং উহাতে যদি 
এর।প জ্ঞানের উদয় হয় ঘে আমি সম্পুর্ণ সমর্থ হইলেও (খ)--মামক প্রবৃ- 
স্তির অন্মসরণ পস্বাধীনভাবে করিতে পারি মা,” তবে তাহাতেই আমাদের: 
ভাঁবাস্তর হইতে পারে। কিন্তু প্রাণ্ডন্ত বস্ত্র এ প্রকার কোন ইঙ্গিত নাই:। 
তাই বলিতেছি ঘষে, ডিগ্রী বা ক্রম বুঝিতে হইলে আমরা কর্তব্য-পরায়ণতার, 
সরলতার ও ধ্ীত্যনুসারিতারই বুঝিয়া থাকি। এই শব্দগুলির উপলক্ষিত অর্থ 
সহ্দ্ধে আমি অধ্যাপক সিজ. উইকের, €( 51৭5-10 ) সঙ্গে একমত । তিনি 
তাহার “মন” মামক গ্রন্থের ২৮ অধ্যায়ে, ৫৮০--৮১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন ফে' 
এ সকল শব্দের উপলক্ষিত অর্থই-_নৈতিক মূল্য । তাহার মতে এই “নৈতিক. 
মূল্য” ম্যাঁয়অগ্যায়-বিষয়িনী ধারণা ও চিস্তার প্রকৃষ্ট ফল এবং নৈতিক জ্ঞানের 
পক্ষে উহা! “অদ্বিতীয় ও অবিশ্লেঘ্য” । প্রাগুক্ত উপলক্ষিত অর্থ টা ব্যস্ত করিবার 
নিমিত্ত অনেকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তম্মধ্/, “নৈতিক মুল্য” শবই 
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সর্ববাপেক্ষা স্পৃহনীয় ; কেননা, (১) উহাতে মুলোর একটা ক্রম প্রাপ্ত হওয়া 
যায়; এবং (২) উহা অগ্ঠায়-প্রবেশাস্মনক ভাব-সমাবেশ-বঞ্জিত। স্বতন্ 
সমশ্যা ও বিশেষ স্থলে ছুইটী দিক আছে--একটী ভাল, অপরটী মন্দ। 
সেখানে “কর্তব্যকম্ম্ন” ও “ন্যায়” শব্দ ছুটী এমত অভ্যন্তভাবে ব্যবহৃত হয় ষে 
তদ্দারা প্রত্যেক পৃথক নৈতিক অনুভূতিটার ছুইটী বিরুদ্ধ ভাব অতি সহজেই 
প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং নৈতিক ভাব-সমাবেশের সমগ্র প্রণালীটার মধোও 
আপেক্ষিক উৎকর্াতশয্য সহজে অভিব্ন্ত হয় না। পিদ্প্তণ (৬170৫) 
শব্দটা অতীব আকর্ষক; কেনন, উহাতে অগণিত করস-সংখ্য। থাকিভে পারে । 
কিন্তু শব্দটাতে দুই গ্রাকার তন্থুবিধা ঘটে £-উহার ক্রম গুলি সমাবস্থাপন্ন 
(17500) স্থল হইতে শুধুই উদ্ধদিকে হইতে থাকে । তখন উহাঁদিগের গৃহীত 
মূল্য-প্রকাশা ধ তামা দগকে পৃথক ভাষার আশ্রয় এাহণ কারতে হয়; (২) 
উহা.ত (সগ্চণ শব্দে) একটা "স্বতন্ত্র গুণের” ধারণা আসিয়। পড়ে । অর্থটা 
তখন অনেকট| “বীরোচিত-ভাবের” কাছে আসে । নেখানে গ্রলোভনের পরি- 
মাণ মোটামুটি অপেক্ষ। অধিক, সেই সকল বিশেষ ২ স্থলেই উহ! শ্রধানতঃ 
রাজা হইয়! থাকে । 

কার্্যোতসের গুণ (অধ্যাপক সিজউইকৃ বলেন “কার্যযের €৭” ) অদ্বিতীয়, 
অধিশ্লেষ্য। যতক্ষণ একটী বস্ত্ব অসংশ্রিষ্ট থাকে, ততক্ষণ এ গুণ প্রকাশ 
পার না। অন্য বন্তর মংস্পর্শে আসিলেই উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে । ইশ 
কি অসাধারণ ব্যাপার? আমাদিগের ভৌতিক জীবনেও ঈদৃশী অনুভূতি অপরি- 
জাত নহে। উদাহরণ দেখ-আম।দিগের দেহের ও বহির্দেশের তাপ যদি 
সর্বদাই এক প্রকার থাকে, তবে আমরা উন্তাপ বলিয়া একটী পদীর্থের, ধারণা 
করিতে পারি না। সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম হইলেই উত্তাপের অস্তিত্বানুভূতি হইয়া 
থাকে। ইহা ব্যতীত নৈতিক গুণও যে শুধু আমাদিগের সহিত বাহা পদা- 
ঘের সন্বন্ধ-সন্ভুত, তাহা সহে। উহা! “ছুইটী বস্তুর পরস্পরের সম্বন্গ-সাপেক্ষ” | 
সঙ্গিহীন ব্যক্তির কল্পনা ব্)নীত যেমন সমাজের কল্পনা হয় না, বক্রোদরের 
ধারণা ভিন্ন যেরূপ ন্যুজ্জাকারের ধারণা হয় না, তদ্রপ প্র!গুক্ত দুইটা বস্তুর 
অস্তিত্ব ব্যতীত নৈতিক গুণ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। বস্ত্রতঃ, যে গুণটা 
আমরা অন্বেষণ করি, তাহা বাস্তবিকই একটা দ্রব্যে থাকে না; তাহা জোড়ার 
মধ্যেই অবস্থান করে। উহা এরপভাবে না থাকিলে শুধু যে উহাকে জানা 
ঘাইত না তাহা নহে, উহা থাকিতেই পারিত না। 
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(২) ইহ! যি আমাদিগের মৌলিক আম্মবিচারের প্রত তথ্য হয়, 
তাহা হইলে নৈতিক মতের সমগ্র প্রণালীটি ইহাতে উপলব্ধি করা যাইবে । 
প্রথম প্রবৃত্তি-যুগল প্রতিদ্বন্দ্ী্গরূপ উদিত হইয়া যদি তাহাদিগের আপেক্ষিক 
মূলা প্রকাশ করে, তবে পরবন্ঠাঁ প্রবৃন্তিচয়ও ভাহাই করিবে । প্রাতোক প্রবৃ- 
ভ্িকে অসংশ্লিক্টভাবে অনুভব করিলে তাহার মধো কোনরূপ ঠনঠিক ভাব 
পাওয়া যায় নী। কিন্ত প্রহোকটাকে উহার প্রতিদ্বন্দীর সহিত বিটা করিলে 
দেখা যায় যে, উহারও একটা আপেক্ষিক স্থান ও দাবি আছে । ভখন উহা 
একটা নিন্দিউ স্বানে সংবক্ষিত হয়। যখন মৌলক আনুভবের বৃন্তটী পর্দাটন 
করিয়া আঁসা শেষ হয়, যখন যাবতীঘ কার্ণোহসগুলির পরস্পরের কিয়া- 
কলাপ অনুভূত হইয়া যায়, যখন উহাদের নৈতিক বিনিময় শেষ হইফ়া যায়, 
তখন আমরা আমাদিগের অন্যঃকরণে কার্না-নিরামক বিধির একটা সম্পুর্ণ মাপ 
প্রস্তুত করিবার উপাদান প্রাঞ্ু হইয়া থাকি । এ মাপে নৈতিক মর্জাদার 
ক্রম পরিব্যক্ত হয়। আমাদিগকে কেবল নিশেম ২ সমাবেশের বিক্ষিপ্ত ফল 
সংগ্রহ করিতে এবং সেই গুলিকে গুণান্মসারে উচ্চ হইতে উচ্চ হরভ।বে সাজা- 
ইয়া রাখিতে হয়। দেববাশীর বিক্ষিপ্ত পরগুলকে এইরূপে যথাযথ সজ্জিত 
করিয়া আমরা স্থবাবশ্থিত পারমাগিক-সংহিত। প্রণয়ন করি । হাবশ কার্যোর 
উপাদান-পুগ্ত সংগ্রহ করিতে যে বজুদিন শাবশ্টাক, তাহাতে সংন্দহ নাই। 
এইরূপ ভাবে চলিলে তখন অনেকটা বাঁঠ্যের নিকট আসা যায়; নচেও 
শুধুই অসম্পু্ণ সঙ্কল্লে সম্ঘ্ট থাকিতে বযঘ। কা1*, মানুঘের স্বভাবই এই 
ঘে জীবনের এক তৃতীয়াংশ কালেরও অধিক কাঁল পাাঁন্ত তাহার অন্তঃকরাণে 
নৃতন ২ কার্ধেটাৎস দেখা দেয় বা নূতন ২ ভাবে তাগর চরিত্র স্পঞ্টরূপে 
পরিবর্তিত হইতে থাকে । এতদ্যাতীত, তাহার চতুদ্দিক্স্থ সমাজ-গঠনের সঙ্গে 
সঙ্গেও তাহার আধ্যাত্মিক ভাবের পরিবর্ধন হইয়! খাকে। ইহাতে তাহার 
আরও বিশুদ্ধতর ও কুত্রিম অভাব-পুঞ্জ দেখা দেস, সঙ্গে ২ জটিল প্রবৃত্তি- 
নিচয় আসিয়া উপশ্থিত হয়, তখন নান! প্রকার প্রক্ষেপ ও ব্যাপ্তিতে অন্তঃকরণ 
পুর্ণ হইয়া! যাঁয়। তথাপি, আমাদিগের প্রদর্শিত সুত্রাত্ুলরণ কঙিলে এবং মানব- 
প্রবৃত্তির যথার্থ শাসন উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করলে একটা নৈতিক অবধারণ- 
সঙ্কল্লের সুত্রপাত হইতে পারে । কিন্তু এই সুত্রটা যদি একবার হস্তচ্যুত হইয়া 
যায়, যদি আমরা ভ্রমবশতঃ ধারণা করিয়া! বসি যে আমাদিগের প্রকৃতি শক্তি- 
নিচয়ের সমষ্টি নহে কিন্তু উহ। কতিপয় স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাঢারী প্রবৃত্তির অধীন, অথত্বা 


১৫৮ হিন্দু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 


যদি আমরা উহার ( ওক তক ) আঁভন্তেরীণ কার্যোৎসগুলিকে গরজা-তন্ত্রবৎ মনে 
করি, যদি মনে করি, ওখান ধ।&ৰ. গুন্র-ব্যাপার আদৌ নাই, তাহা হইলে নৈতিক 
গতগুলির কৈফিয়ৎ দেওয়া বা বিশদভাবে উহাদের সমর্থন করা অসম্ভব হইয়। 
উঠে। নৈতিক-কাধ্য-বিধির সমর খুলটী এই কয়টা কথায় বিদ্যমান রহি- 
যাছে ১--আমাদিগের স্বাভাবিক প্রবুপ্তি-নিচয়ের মধ্যে ক্রম-অঙ্কিত উতকর্ষের 
একটা মাপ আছে; তাহ। আমরা অবগত আছি। এ মাপ উহাদিগের গুরুত্ব 
বিধায়িনী প্রণালী হইতে সম্পূর্ণন্ূপ স্বতন্ত্র; উহা! এ প্রবুত্তি-গুলির বাস প্রভাব- 
সীমা সন্বন্দেও নিরপেক্ষ । 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীহরিদ।স বিদ্তাবিনোদ ॥ 


ঈীভগবৎ-করুণা । 


কত ভালবাস তুমি থাকি অন্তরালে, 

কভু নাহি ভ।বি তাহা পড়ি মায়াজালে! 
তব অপার করুণা যার নাহিক তুলনা- 

মনে হ'লে ভাসি সদা নয়নের জলে, 

এমন দয়াল ধনে আছি আমি ভুলে! 


জননী-অঠয়ে যবে ছিলাম কঠোরে 

হেট মুণ্ডে উদ্ধপদে ঘোর অন্ধকারে, 
তুমিই তখন হরি, কূপাবলে রক্ষা করি 

আনিলে এ ভব-ধাঁমে অপূর্বব কৌশলে ? 

তব সম দয়া কার অবনীমণ্ডলে ! 


জনম হইলে পরে প্রীণ-রক্ষা-তরে 

রাখিয়ছি স্থধা তুমি মাতৃ-স্তন পুরে, 
জনক-জননী-হৃদি মায়! দয়া সেহ আদি 

রেখেছ প্রবল করি পালন-ক।রণ, 

কে বুঝে এ খেলা তব জগত্জীবন ! 


চতর্থ সংখা ] 


আক্রীভগবহ-করুণা | ১৫৯ 


ছুণা লক্্রা ভোগ-স্থখ সব পরিহরি 

পালিছেন মাতা সদা প্রাণগণ করি 
সন্তান-মঙল-তরে নান! কষ্ট সহা ক'রে ১ 

ছঃখে সুখ-জ্হান মুল মায়ার বন্ধন, 

তুমি ষে তাহার মূল অনাদিকারণ ] 


ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে নরনারীগণ 
প্রবৃত্তিব্র পথে সদ। কাল বিচরণ; 
মায় মোহ ন্বার্থ স্মরি সদ| উচ্চ আশা কারি 
পদে পদ্বে পড়ে ঘের বিপদ মাঝারে, 
দয়া করি রক্ষ 'ছুমি থাকি অগোচরে । 


আধিব্যাধি নিরবধি, কতই মাতন! 
পায় নর ভবধামে পাসরি আপনা- 
তুমি করুণা বিতরি সদা তাহে রক্ষ। করি 
উপদেশ দাও হদে বিবেক-সঞ্চারে, 
তবু নাজি বুঝে, তুমি হৃদয় মাঝারে ! 


সতত পালিছ "মি দয়ার জলধি, 
তোমার দয়ার প্রভু নাহিক অবধি, 

যবে যাহা প্রয়োজন করি তাহা সংযোজন 
যোগাইছ জীবগণে বিচিত্র বিধানে, 
মনে তাহা নাহি ভাবি ডুবিয়' অজ্ঞানে । 


(তাই) এ মিনতি তব পদে ওহে দয়াময় ! 
জাগাও হৃদয়ে প্রেম, তুমি প্রেমময়, 

তব নাম-স্ধাপানে তব রূপ হেরি ধ্যানে 
কাটাই জীবন যেন প্রেমের কাননে, 
বাধিওনা আর হরি মায়ার বাঁধনে । 


শ্রীবরদাকান্ত দে 


১৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ধ শ্রাবণ, 


ভি্ভিষ্পাল্রী ॥ 


আমি ভিখারী, ভিক্ষাই আমার সঙ্গল। এতকাল ধরিয়া 'পকৃতির নিকট 
ভিন্গা করিয়।ছি, এখন দয়াময় । তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি ; ভিল্গা দিবে 
নাকি ? মায়বিনা প্রকৃতি এখনও ভিক্ষ। দিতে চার, কিন্তু, সে ভিক্ষায় ত এযাবঙ 
আশা মিটে নাই--পরিতৃপ্চি ঘটে নাই । অধিকন্তু অপূর্ণ বাসনার অরুহ্কর্দ পীড়ন 
ভোগ করিয়াছি । অন্ন মুরিমেয় ; ক্ষুপার সীম! নাই । বল দেখি প্রভো। 
ইহাতে কি ক্ষুধার নিতৃত্তি হইছে পারে ? যে খাগুবানলে পুঞ্ত পুগ্ত কাষ্ঠ 
দিংলও ভস্মীভূত হইয়া যায়, তুচ্ছ তৃণ-মুষ্টি তাহার কি করিবে? প্রকৃতির 
দ্বারে ভিক্ষা করিয়! শ্ষুধা-পিপাসা মিটে না । পথে যত পথিক দেখিয়াছি, সকল- 
কেই জিচন্তাসা করিয়া! জানিয়াছি, সকলেই এইহপ অতৃপ্ত প্রাণে হতাশ মনে 
কাল কাটাউতেছে । এ রোগের ওষধ কি, চিকিৎসক কে, কিছুই খুঁজিয়া পাই 
না। কত প্রলোভানের বস্থ দেখিয়াছি_-ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আশ! পুরে নাই, 
সুধা মিটে নাই । এতরনে বুঝিয়াছি “শাল্লে স্খমস্তি, যে বৈ ভূমা তৎ সুখং” 
সসীম জগত, ভোগ্য বস্তও সগীম, একমার তুমিই ভসীম অনন্য, আনন্দন্বরূপ | 
আল্লে স্থখ নাই, এজগতে চিরদিন আশা অপূর্ণ ই থাকিবে । তাই, আজ তোমার 
নিকট ভিক্ষার্থী। তাড়াইয়! দাও সেও ভাল, ভিক্ষ। দাও পরমলাভ। অল্লে 
আশ মিটে না-মিটিল না। শুনিয়াছি ভুমি বিরাট্‌, তাই তোমার নিকট ভিক্ষা 
চাহিতেছি। সাধারণ ধনী, ভিখারীকে যে কিছু দান করে, গ্রায়োজন-নির্ববাহে 
তাহা ছু'দিনেই শেষ হইয়। যায়; পুনরায় ভিক্ষা ভিন্ন অন্য গতি থাকে না। 
কোন ধনীই চিরতরে অভাবের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে। শুনিয়াছি__তুমি 
তাহা পার, তাই তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। “যং লব্ধ! নাপরং লান্ভং 
মন্যতে চাধিকং তত” এই কথা শুনিয়া আজ তোমার করুণ পুর্ণ দ্বারে ভিক্ষা 
করিতে আসিয়াছি। সাধারণ ধনীর মত তুচ্ছ ধন দিয়া ফিরাইয়। দিও না। যে 
ধন ফুরাইয়া যায়, তাহা আমিচাহি না। চিরদিন যাহা ভোগ করিতে পারি, 
তাহাই আমায় দাও; অকিঞ্চনে গ্রবঞ্চনা করিও না। আমি দীন, শুনিয়াছি 
তুমি দীনবন্ধু, সেই আশাতেই আজ তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। দিলে 
তুমি অনেক দিতে পার, কেননা, তুমি ভূমা, তুমি মহান্, তুমি মুকুন্দ। অপু 
নরাবৃত্তিবূপ মুক্তি, সেও তোমার ইচ্ছাধীন। না না-_তাহা চাহি না; চিনি, 


চতুর্থ সং খা] ভিখারী । ১৬১ 





চিনির আব্বাদ পায় না, সে জন্য ৮ চিনি হইতে চাহি না। আমি চাহি, তোমার 
সঙ্গজনিত প্রেমাঙসাদ। দিবে কি? যদি বল, “ভিখারীর যোগ্যতা কি? 
অযোগ্য 'ভিখারীকে দেই না ।” তুমি বলিয়াছ,__ 
ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদণিনও | 
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্য! সৎ্ন্সিয়ঃ সৎপতিং যগ| | 

ধাহারা সমদর্শা ও সাধু এবং আমার প্রতি আঁসক্তচিন্ত, তাহার1, সাধবী-সত্রী 
যেমন সশ্পতিকে আয়ত্ত করেন, সেইরূপ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন । 

এ কথায় বুঝ! যাঁয়, তোমার কৃপালাভ করিতে গেলে যোগ্যতা চাই। প্রেমিক 
হওয়! চাই, সাধু হওয়া চাই, সমদর্শী হওয়া চাই। আমি সে যোগাতার অধিকারী 
নই, তাহা জানি। আমার হৃদয় তোমার চরণ-সরোজে নিবদ্ধ নয়। আমি 
সাধু নই। আমি আজিও ইক্টানিষ্ট-সম্পর্কে স্থখ ছুঃখ অনুভব করি। অভ্ভাব 
শুভিযোগের তাড়নায় মুহামান হই, সুতরাং সমদর্শী নই । কিন্তু প্রভে।! তোমার 
ও কথা শুনিতে চাই না, কারণ আমি জানি ও মানি, তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, 
অগতির গতি । নাথ! তুমি সর্বজ্ঞ, আমি অভ্র; তুমি পথ-প্রদর্শক আমি 
পথিক; তুমি প্রভূ, আমি দাস; তুমি পিতা, আমি সন্তান; তুমি যন্ত্রী, আজি 
যন্ত্র; তুমি দয়ানিধি, আমি দয়াপ্রার্থী ; তুমি সর্ববদ, আমি ভিখারী । তুমি দয়। 
না করিলে আর কে করিবে? তুমি যড়েশর্ধযশালী, তুমি ভিক্ষা না দিলে 
কে দিবে? শুনিয়াছি, তৃণ হইতেও বিনত, তরুর ন্যায় সহিষুঃ ও নিজের মানে 
উদাসীন হইয়। অপরকে মান-দান করিতে পারিলে তোমার দ্বারে ভিক্ষা পাওয়া 
যায়, অন্তত অক্ষম অধম আমি কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইব ! ইন্ড্রিয়-বাজি- 
রাজি সহজে ছুর্য়, আমার ক্ষীণ-শক্তি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না । 
তুমি হৃষীকেশ- ইন্ড্রিয়াধিপতি, তুমি তাহাদিগকে স্থপথে না ফিরাইলে কে 
ফিরাঁইবে ? আমার কি সাধ্য যে ইন্দ্রিয়গণকে করায়ত্ত করিব, মনকে অধীন 
করিব, মান-অপমান সমান জ্ঞান করিব, পরোপকারে প্রাণ-দান করিব ! আমি 
জানি--আমি অক্ষম, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত আমার উচ্ছাস-নিঃশ্বাসেও অধিকার 
নাই। আমাকে হাত ধরিয়া প্রকৃত পথে লইয়া চল; -আমি তোমার কৃপায় 
কৃতার্থ হই । তুমি বলিয়াছ__“যাহারা অনন্থচিত্তে সতত আমার উপাসনা করে, 
আমি স্বয়ং তাহাদিগের যোগক্ষেম বহন করি-_-তোমার সেই কথা-অনন্তা- 
শ্চিন্তয়ন্তে! মাং যে জনাঃ পর্য্,পাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুত্তণনাং যোগক্ষেমং বহা- 
ম্যহং__ইহাঁও আমার ভাল লাগে না। অনন্যচিত্ত নিত্যাতিযুক্ত ভক্তের প্রতি 
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১৬২ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ আবণ, 


কূপা করিয়া তুমি নিজেন্ স্ষিয়াময় নামের ঘহিম! প্রচার কর না, তক্তির 
ভাগই ঘোষণা কর। যে ভক্ত, সে ভক্তি্ডণে তৌমাকে বাধিবে। আমার মত 
অভন্ভনকে দ্্না না করিলে তোমার 'দঘামঘ নাম অনর্থক। 

তন্তু হওয়ী_সেত তোমরিই কৃপা । প্যমেবৈয বৃখুতে তেন জভ্যঃ,* তুমি 
নিজে ভক্তি নু বিলে কেহ ভক্ত হইতে পারে না, তুমি ধরা মা দিলে ফেহ 
তোমাকে ধরিতেও পারে না। তুমি শাস্তি-ধারা-বর্ষণে মরু-প্রাণ শীতল দা 
করিলে ভ্রান্ত অশক্ত জীরের আর ক উপায় আছে. তৃমি ব্যতীত অবিচ্ছিন্ন 
ধারে জীবের প্রতি আর কেহই কর়ণা-ধার| বর্ষ করিতে পারে মা। তৃমি 
রাতীভ জীবের অকারণ আকৈতব বন্টু আর কে আন্ে ? প্রভো ! এই বিশ্বে 
ধাহারিপাকে "আপন" বিয়া! ভাবি, সকলেই কাধ্য-কারপ-সৃত্রে হিতান্থৃঠান করে । 
কিন্তু নাথ ! শুযি, হাবিরতধারে কারণ-নিরাপেক্ষ হইয়া ফুপা-বারি-বর্ষণ করিয়া! 
থাক । বর়্াময় ! ভুঘি পতিত-পীবন, তুমি এ পর্তিত জীবেনর উদ্ধার-দাধন মা 
করিলে আয় কে করিবে ? 

অুনিয়ান্্, সর্বন্যাগী না হইলে পভিখারী” মা হইলে তুমি দ্যা কর নী, তাই 
ভিখারী সাজিয়াছি । শুনিয়াছি, তুমি *ভিখারীর ধন” তাই আমি ভিথারী। 
যদি বল, “্ঘুগ-যুগাধ, ধ্যান, যাগ, যোগ, তপস্যা, যম, নিয়ম প্রতাহার, প্রাণা- 
রাম প্রত্তৃতি ঘ্বারা মানব আমার হর্শন পায় না, আমি বাক্য-মনের অতীত, 
তীর্ধের অগম বিনা সাধনায় তুমি মহঞজ্জে কেমনে পাইবে ?” সত্য কথা, কিন্তু 
না ! তুগি পরম ঘয়ালু, আমিও পরম ভিখারী । প্রকৃত দাত প্রকৃত দরিদ্রকেই 
দাম করেন । যাহারা যোঙ্গযাগে ধ্যান-জ্ঞানে ধনী, তাহারা ত যোগ-যাগ 
ধ্যান.জ্ভানের বিনিময়ে তোমার কুপ। ক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ত তুমি ভিক্ষা 
দিবে না! ভিখারী আমার মত দরিদ্র তোমা দয়।-দাঁনের পাত্র। তুমি বলিয়াছ__ 

পরিত্রাথীয় সাঁধুনাং বিনাশায় চ হুক্কতাং 
ধর্ধা-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবাঁমি যুগে যুগে ॥ 

*সাধুগণের পরিত্রাণ, ছুক্ধতগণের বিনাশ ও ধর্মম-সংস্থাপনার্থে আমি অবতীর্ণ 
হইয়া থাকি ।” য্দি তোমার এই কথাই সত্য হয়, তবে সাধু ভিন্ন অন্যের 
উপায় কি? অশিষ সন্তানকে হিতার্থা পিতা! উপেক্ষা করিতে পারেন না। 

তুমি বলিয়াছ-- 

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুঠে, যৌগিনাং হদয়ে ন চ। 
মনতক্তা যত্র গায়স্তি, তত্র ভি্ামি নারদ! 
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যেখানে মদ্‌গডুণ গান িী হে রা আমি জেপানে অধশ্থীন করি ৮৮ 
প্রভো | আমি ভক্ত ই, তোমার শুণ-গীঁনও জ্বানি না; তবে এ কথা ঠিক ফে 
আকুল প্রাণে পুনঃ পুনঃ তোমাকে ডাকিঘ্পা তৌমার .করুণা-ভিক্ষা করফিতেছি। 
ভুমি কি সাড়া দিবে না? 

আমি ভিথারী, তুমি দাতা; কিনে আমার জল তষ্টতে, পি পাইলে আমি 
লাঁভবান্‌ হইব, তাহাও তুমিই জান মাহা তোমার উচিত হয়, তাঁছাছি কর। 
প্রার্থনা করা__ভিখারীর স্বধশ্ম। তুমি 'পরম কারুণিক' গুনিয়াই ভোার দ্বারে 
ছুটিয়া আসিরাছি, দেখি, তুমি কেনন দর়ঙ্গু। ভিখীরীর- আঁশ। পুর্ণ ন/ করছ 
ক্ষতি নাই, ফিরিয়া যাইব,--্সার ঘুলিব, “তুমি দঘ্াহ্ছু নছ মিঠর বিশ্মাঘ।” 
ঘদি বল “তোমার ভাগ্যে নাই, তা পাইযে কি £” ঘল প্রাভো! সে ভাগ্যের বিয়ন্তী- 
কে আমার ভাগ্য আমি গঁ়িয়াছি _নিজ্ ব্মীফষলে নিজে মজিযাছি, এ কথা! 
যদি প্রভা হয়, তবে সর্বশক্তিমান ভুমি কি তীঙ্ার অন্থ! ধর্দঙ্তে 
পারিবে মা? আমি কে? তুমি ছাড়া “শ্াির ক্ষাগ্যকারিডা কোথায় £ হুছি 
কি “আমির চালক নহ? আর যদি তুমি আমার ভাগে এ ছু্জোগের বিধাহ 
করিয়া গাঁক, তবে তুমি হয় পক্ষপাতী, ষয় অবিলেচক। শে দুর্ধাফেন নি 
শয্যায় স্বর্ণ-পর্বঙ্কে চামর-ব্যজনে প্রন্প্ত, আছি দীন হীন ভুতদ্বশায়ী,-ও পক্ষ- 
পাত তুমি করিহেই পার মা; তুমি দয়ায়, তুমি পক্ষপাতী হইতে পার না। 
অবিবেচনাও তোমাতে নাই, কারন তুমি সর্ববঙ্্ধ ।- প্রভো / আমারই কম্মাকল 
যদি ইহার হেতু হয়, তবে এই ভীষণ কন্মুফলের কটুবিপাক হইতে বিরুপ 
তমাকে হাত ধরিয়া উদ্ধার কর, রক্ষা ফর। অন্য কেহ পারে না, পারিবে না 
মাত্র তুমিই পায়, তাই তোগায় করুণা ভিশ্মণ করিতেছি । অজ্জামিলের বেলায় 
পারিয়াছ, রত্াকরের বেঙগায় পারিয়াছ, জগাই মীধাইয়ের উদ্ধীরের ব্যবস্থা করিয়াছি, 
তায় আমার বেলায় তোমার দয়ার সাগর শুফ হইবে? অপন্ভর। তই চোগার 
কাছে ভিক্ষ|। চাই: । 

অশক্ত, অন্ুপাঁয় অপরাধীর প্রতি ক্লঘা-প্রকশিই মহতের মহ্ত্ব। তুমি 
সর্ববমহত্তম, তোমার অপার করুণা ! তাহী না হইলে বিপদে পড়িয়া লোকে, 
তোমাকে “বিপাদভপ্ত 7” বলিয়া ডাকিবে ফেনু? ভয়ে অভয়, বিপদে ত্রাণ, 
নিরাশায় আশ্বীস, বিপদে উদ্ধার, আর্তে করুণা এ সব তোমারই গুধ । তাই" 
জগঙ্গবাসী বিপদে সম্পদে প্রাণখুদ্দিয়া চ্োষায় ভাঁকে। ভুমি প্রক্তযক্গভাবে 


১৬৪ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 


হউক্‌ বা অপ্রত্যক্ষভাবে. হউক্‌, তাহাদিগের প্রার্থন৷ পুর্ণ কর। যাচক তোমার 
দ্বারদেশ হইতে পরাজ্মুখ হইয়। ফিরিয়া যায় না, ব্যথিতচিন্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়। 
যায় না, যাঁয় নাই, যাইবে ন।। তুমি বরদ, তুমি সর্ব, তুমি মুকুন্দ, তুমি 
কৃপা-কল্পতরু । তোমার চরণোপান্তে দীন-মনোভূ্গ, মকরন্দ-নিঃহ্যন্দ-বিন্দু- 
পানের দুরাশ। লইয়! বিচরণ করে। ভিখারী বড আশ! লইয়া আসিয়াছে । 
আশা আছে, অবশ্যই একদিন ভিখারীর আশা পুর্ণ হইবে। 

আমিবার দিন আসিয়াছি শুন্য হস্তে, যাইবার দিনেরও যদি সেই ব্যবস্থ। 
হয়, তবে পথের সন্বল মিলিবে কোথায় ? দীর্ঘ পথ, বিনা সন্বলে ছুর্ববল- 
প্রাণে যাওয়া দুঙ্গর। পূর্বেব কিছু দিয়াছ. কিনা মনে হয় না, যদি দিয়া 
থাক, তাহা অনবধানে হারাইয়। ফেলিরাছি। তুমি দীননাথ! তাই আজ এ 
দীন ভিখারী তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে। প্রভো । এবার এমন কিছু 
দাও, যেন আর পুনরায় কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে না হয়। যাহা পাইলে 
অন্য প্রাপ্যে আকাঙ্ক্ষা! থাকে না, তাই দাও; এমন করিয়া দাও, যাহাতে আর 
চাহিতে না হয়। আকুল প্রাণে তোমার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিযাছি। তুমি 
অন্তর্ধামী, কিসে আমার আশা পুর্ণ হইবে, তাহা তুমিই জান। যাহা “তোমার 
যোগ্য” হয়, তাহাই দাঁও, “আমার যোগ্য” দিও না। করণ দাতার যোগ্য 
দানই প্রশংসার । আমি তোমার উপর নির করিলাম, কারণ আমি ভিখারী । 


ঞীআগ্ভনাথ কাব্যতীর্থ । 


এভাতে। 


নীহার-জড়িত-_ অহ্বো! ফুলরাশি 
পড়িযাছে কার চরণে ? 
পত্রনেত্র হ'তে বারে অশ্রারা-- 
প্রভাতে বাকার কারণে? 
শাঁখি-শাখে বসি নির্ভর হরষে 
মধুরে পাখী কি গাইছে ?. 
কা'র স্তৃতি-গীতি মানব-সমাজে 
ধার সমীর বহিছে ? 
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কাহার চরণে দিতে পুষ্পাঞ্জলি 
কাননে কুস্থম ফুটিছে ? 

প্রশান্ত তটিনী, কুল কুলু নাদে, 
কার বা চরণে ধাইছে? 

নৈশ স্পন - পাশরি মাঁনৰ 
কেন বা শয়ন তাজিছে? 

ফুল্প পাদপ ফুল্ল লততিকা 
কেন বা কাননে শোভিছে ? 

কেন, কা*র্‌ তরে, সাজে নিতি নিতি 
প্রকৃতি বিবিধ ভূষাতে ? 

কোগা সেই জন ? কে জানে কেমন " 

(তব) হৃদয় কেন সে তৃষাতে ! 
্ীনাগ্যনাথ কাব্যতীর্ঘ । 


আর্যযব্যবহার-নীতি। 


€( ১) 
প্রানীন হিন্দু-জী তর ব্যবহার-নীতি ধন্মশাস্্ নামে অভিহিত। আর্তি অর্থাৎ 
বেদ অপৌরুষেয় এবং স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্্র বেদমূলক । 
বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমানত্বাৎ তৎপরিগ্রহ দার্টযতঃ। 
ংভাব্যবেদমূলত্বা স্মৃতীনাং বেদমুলত। ॥ 
অর্থাশ শ্রুতিই স্মৃতির মূল, যে হেতু বৈদিকগণ স্মৃতি-সংরক্ষণ ও পরিগ্রহণ 
করিয়াছেন এবং স্মৃতি সকল বেদমুলক বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রকৃত পক্ষে 
সৃতিগ্রস্থ সকলের আদিত্যগ্রির কাল ও অফ্টার প্রকার নিদ্ধীরণ করা স্থাকঠিন। 
পাশ্চাত্য ভূথণ্ডের ব্যবহারশাস্ত্রের জননী “রোমীয় ব্যবহার-নীতি” যেরূপ “টুয়েল্ভ্‌ 
টেবল্স্” বা দ্বাদশলিপি নামক কোনও মানব-রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ভুত, আধ্য- 
ব্যবহার-শান্স্র সেরূপ কোনও ব্যক্তিবিশেষের কৃত গ্রন্থ-প্রসূত বলিয়! নির্ণয় 
করা যাঁয় না। প্রাচীনকালে রোমীয় নৃপতিগণ ও বিচারকগণ, আইনের প্রব- 
তক ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের স্ষ্টির সহিত আইন্-নির্মীণের জন্য “কমিটিয়া' রা 
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সমিতির স্থণ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে সআাড়গণ তীহাদিপের স্থীয় স্বীয় প্রবন্তিত 
বাধহার-নীতি সংএহ ধপ্নতঃ কোড বা বিধিবদ্ধ আইনগ্রন্থ আকারে প্রচার 
করিতেন। পম্তবতঃ অস্পরদ্দেশে এরূপ কোন “কোড, বা' বিধিবদ্ধ আইন্গ্রস্থ 
ছিল না। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ নৃপতির ম্যায় ও ধর্ের উপদেষ্টা ছিলেন। মনু 
অত্রি, বিষু্, হারীত, যাজ্ভবস্থ্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, অপস্তন্ম, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, 
বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শীতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি 
খধিগণ ধর্মশীস্সের প্রযোজক । ঞ্ধষিগণ একই গ্রন্থে উপাসনা, গুরুসেবা, প্রায়- 
শ্চিত্র-বিধান এবং শাসন-পদ্ধতি প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। এই জন্য স্মৃতিশাস্ব 
ভিন অংশ বা খণ্ডে বিভক্ত, যথা, আচার অর্থাৎ অন্নাশন উপনয়ন বিবাহাদি, 
ব্যবহার অর্থাৎ লৌকিক শাসন-পদ্ধতি ও প্রায়শ্চিন্ত অর্থাৎ পাপপ্রক্ষালনার্থ 
অনুষ্ঠিত কন্ম-বিধি। খধিগণ এ সমস্ত্েরই একত্র আলোচনা করিয়াছেন। 

যে সকল স্মৃতিগ্রন্থ ইদানীং প্রচলিত মাছে, তন্মধ্যে মন্ু-সংহিতা অতি প্রাচীন 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত । মহযি মনুর দ্াদশ-অধ্যায়বিশিষ্ট স্ৃতিগ্রন্থে 
এ তিন বিষয়েরই সমাবেশ আছে। প্রথম অধ্যায়ে মুনিগণ মনুুর নিকট ধণ্ম্র- 
জিও্ভাসা করিতেছেন, মনু তাহার প্রতিবচন করিতেছেন। তৎপর স্থ্রি-প্রকরণ- 
কথিত হইলে মহবি মনুকর্তক আদিষ্ট হইয়া মহ।মুনি ভৃগু, মানব-ধর্ম্দের ব্যাখ্যা। 
করিতেছেন । পর়ে দেবাদিকল-নির্ণয়, বর্ণধন্ম কথন ও শ্রস্থানুক্রমণিকা আছে। 
মানবধন্্নশাস্্রের তৃতীয় অধ্যায়ে চাতুর্নবপ্য-বিবাহ, ত্রাঙ্গাদি ভেদে অষ্টগ্রকার 
বিবাহ ও তাহার লক্ষণ সকল, পঞ্চ মহাঁযন্ঞ্র, অতিথি-সৎকার ও শ্রাদ্ধাদির 
কন্তব্যতা বপিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিলোগ্চাদি জীবনোপায়, গাহস্থ্য-নিয়ম- 
বর্ণনা ও পঞ্চম অধ্যায়ে ভক্ষ্যাভক্ষা-বিবেক, অশোচনির্ণয়, দ্রব্য-শুন্ধি এবং যোষি- 
দ্বর্্ম কি, তাহা নিণীত হইয়াছে । তঙপরবন্তী অধ্যায়ে আশ্রম-ধর্্মানুশাসন, সগুমে 
রাঁজ-ধর্্ম-কথন ও রাজ্য-রক্ষার্থ যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহার 
বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অষ্টম অধ]ায়ে ব্যবহারদর্শন-নিয়ম, অক্টাদশ বিবাদ- 
পদাদি-কথন, সাক্ষি-বিবরণ, দণ্ুনির্ণয় ও রাজদণ্ডের পাপনাশকত কথিত আছে। 
অতঃপর নবম অধ্যায়ে স্ত্রী-পুরুষের ধণ্্মবিবেচন, দায়-বিভাগ, দু তক্রীড়া, চৌর্যঁদি- 
নিবারণের উপায়, বৈশ্য-শবদ্রের কর্তব্য কর্ম ও দশম অধ্যায়ে সঙ্করজাতির 
উৎপত্তি, বর্ণ চত্ুষ্টয়ের বিপতুকালীন বৃত্তিবিধান, একাদশে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি এবং 
বাদশে কন্মেক্ষ অন্মাস্তর-কারণতা এবং জ্ভানের মোক্ষপাধকতা বধিত আছে। 
এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধি আঁছে, অহাও আচার, ব্যধহার ও 
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প্রায়শ্চিন্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ঘাজজবক্ক-সংহিতা অতি প্রাচীন 
গ্রন্থ। ইউরোপীয় পঞ্চিত মলি, উইলসন্‌ প্রত্ৃত্তি ইহার প্রকৃত বয়ঃক্রম নিপ্ধী- 
রণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থ খানিতে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই পৃথক 
তিন অধ্যায় যোগ্যভাবে সমিরিষ্ট। এই ংহিতা ও তাহার মিতাক্ষরা-নাস্থী 
টাকা ভারতবাসী বহু হিন্দুর নিকট বাধ্যকর আইন্রূপে প্রচলিত আছে। ফশিষ্ঠ, 
বিষণ, নারদ ও বৃহস্পত্তি-সংহ্তি। প্রভৃতি স্থৃতিগ্রম্থে আচার ও প্রায়শ্চিত্তের 
সহিত প্রকৃত ব্যবহারশাস্ত্রের আলোচনা আছে। হারীত, উশনা অজিরা 
প্রভৃতি খধিদিগের সংহিতাম় আচার ও শ্রীয়শ্চিন্ত ভিন্ন ব্যবহার-খণ্ডের কৌম 
আলোচনা নাই। স্মৃতিগ্রন্থ হুইতে ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি যতদূর অবগত 
হইতে পারা যায়, ভাহাতে প্রাচীন আধ্যগণের মধ্যে ইদানী্তন স্থসভ্যজাতিগখের 
প্রবর্তিত 'আইন্‌ সকলের মুলসুর গুলি যে বর্তমান ছিল, ভাহ। স্স্পন্ট গ্রতীয়মান 
হয়। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব । 
ধম্মীধিকরণ । 

পুরাকালে নৃপতি স্বয়ং বিচারক ছিলেন। মন্যু বলেন, ব্যবহার-দর্শনেচ্ছু 
বরাজা, ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণাকুশল মান্ত্রগণের সহিত বিনীত ভাবে “ধন্মাধিকরণ* সভায় 
প্রবেশ করিবেন। নৃপতি স্বয়ং অপারগ জুইলে বিবান্‌ ব্রা্গণকে কাধ্য-দর্শনৈ 
নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্মণ, তিন জন সভ্যের সহিত ধন্মাধিকর়ণ সভাস্ব 
প্রবেশ করিয়! উপবিষ্ট ৰা উথ্থিত-ভাবে রাজকার্ধ্য সমুদয় সম্পন্ন করিবেন 
আধ্যগণের মধ্যে বিচারালয়েও বর্ণধরন্মের প্রতি বিশেষ লক্ষা রাখা হুইভ । মনু 
বলেন, রাজা অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম ও অধর্ম্ের প্রতি দৃচি রাখিয়া! 
্রাঙ্মণাদি-বর্ণক্রমে অধি-প্রত্যর্থার কার্য সকল দর্শন করিনেন। স্বম্নং নুপ্তির 
ধন্মাধিকর্ণ সর্বেবাচ্চ বিচারালয় ছিল। যাল্ভবক্ক্য-স:ভিতায় কুল, শ্রেণী ও 
পুগ এই তিন প্রকার গ্রাম্য বিচারালয়ের 'উল্লেখ পাওয়া ঘাঁয। “কুল' শব্দের অর্থ 
জ্ঞাতি বা প্বশ্রেণীর লোক, “শ্রেণী” অর্থাৎ ৰণিক্-সমিতি অথব। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
সমিতি, পৃগ অর্থাৎ নাঁগরিক-সমিতি। এই সকল সমিতি, মৃপতি কর্তৃক স্যষ্ট না 
হইলেও তাহাদিগের বিচার বাধ্যকর বিষেচিত হইত। এই সকল সমিতি “গ্রাম্য 
সালিঞ্চের কার্ধ্য করিত। ইংরেন্্-প্রতিঠিত বিচারালয়েও এরূপ সালিশের বিচার 
শ্রহণ করিবার বিধান আছে। এই নকল দমিতি, বিসম্ধাদের উৎ্পর্তি-স্থলে 
বর্তমান থাকায় অর্থিপ্রত্যধিগণের প্রন বিসম্বাদের বিষয়, প্রকার ও অবস্থা 
সহজে ও স্ুুচারুরূপে নির্ণয় করিতে. পারিত, সে বিষয় অপুমাত্র সন্দেহ থাকিতে 


১৬৮ হিন্দু-পত্রিকা। & ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 


পারে না। “কুলের বিচারে অসম্থুষ্ট অর্থা অথবা প্রত্যর্থী “শ্রেণীর নিকট 
বিচার-প্রারথন। করিতে পারিতেন, শ্রেণীর বিচারে ভ্রম ঘটিলে “পুগ' তাহার 
সংশোধন করিতেন, সর্োপরি স্বয়ং নৃপতির ধন্ঘাধিকরণ বিদ্যমান ছিল। যাঁন্জ্- 
বঙ্ধ্য, বলেন, স্ত্রীলোকের বিচার, সশঙ্ক বিচারকের বিচার, রাত্রিকালে আবদ্ধ- 
গৃহে অথবা গ্রামের বতির্ভাগে যে বিচারকার্ধ্য নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা নৃপতি রহিত 
করিতে পারিতেন । 
নারদ-সংহিতায় “কুল” “শ্রেণী গণ" এই তিন প্রকার গ্রাম্য বিচারালয়, নৃপতির 
ধন্মাধিকরণের অধস্তন বিচারালয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এতন্তিন্ন রাজ্য মধ্যে 
স্বপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয় সকল বি্ভমান ছিল। মহধিবৃহস্পতির সংহিতায় চতুবিধ 
বিচারালয়ের নির্দেশ আছে, যথা-_ 
প্রতিষ্ঠিতাপ্রতিষিত৷ মুদ্রিত। শাসিত! তথা । 
চভুবিধা সভ। প্রোক্ত। সভ্যাশ্চৈব তথাবিধাঃ ॥ 
প্রতিষ্ঠিতা, অপ্রতিষ্ঠিতা, মুদ্রিত ও শাসিতা এই চত্তুবিধ বিচারালয় পুরাকালে 
মান ছিল। প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নগরের স্থাত্ী__বিচারালয় এবং অপ্রতিষ্ঠিত 
অর্থাৎ গতিশীল বিচারালয় বা (51001609105, স্থসভ্য পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে 
ইহা অগ্ভাপি প্রচলিত আছে। নৃপতির প্রধান-বিচাঁরপতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত বিচারা- 
লয়ের নাম মুদ্রিতা এবং স্বয়ং নৃপতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত বিচারালয়__শাঁসিতা নামে 
অভিহিত। বর্তমানকালে ভারতবাসীর পক্ষে হাইকোর্ট ও শ্রিভিকাউন্সিল্‌ 
শেষোক্ত দুই বিচারালয়ের স্থানীয় মনে করিলে দোষ হইবে না। কুলাদি শালিশের 
আদালত এবং প্রতিষ্ঠত! প্রস্ৃতি নৃপতি নিদ্দিষ্ট বিচারালয়ে সাহস অর্থাৎ গুরুতর 
অপরাধ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রকার অপরাধ ও বিসম্বাদের বিচার ও মীমাংসা 


হইতে পাঁরিত। 
শ্বীযোগেন্দ্রনাথ বসু, বি এল্‌, | 


জন ও নিজ্ভন । 


ভক্ত, পুত্র মিত্র প্রস্তুতি জন'ও চান না। তবে কি নির্জন বনে না গেলে 
ভক্তের চলিবে না? ভগবান্‌ কি গাঙ্ছে বৃথাই লতা-পাতা, ফুল-ফল, ডাল-পালা 
দিয়াছেন ? গৃহস্থাশ্রীম স্বজন-মিলনের ক্ষেত্র, যদি স্বজন চাহিতে গেলে ভক্ত 


.. চতুর্থ সংখ্যা ] জন ও নির্জিন ১৬৯ 


হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কি গুহস্থেরা ভগবগ্-কুপায় বঞ্চিত থাকিবে ? চিন্তার 


কথ! বটে! গৃহস্থই ব্রঙ্গচারী, বানপ্রস্থ ও সন্নযাসীর আশ্রয় । ভগবান্‌ ব্যাস- 
দেব বলিয়াছেন, মাতৃস্তন্য-পাঁনে যেমন জীবগণ জীবন ধারণ করে, তেমনি 
গৃহস্থের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়াই ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও সন্াসী প্রাণধারণ 
করে ও সাধন-তরুর ন্সিগ্চ্ছায়ায় কাল কটায়। গ্ুহস্থ ভিন্ন অন্য সকলেই 
ভিক্ষাজীবী, কিন্তু ভিক্ষা দেয় কে? যে গৃহস্থ সকল আশ্রমীর আশ্রয়স্থল, 
যাহার অভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের সম্বল ফুরাইয়া যায়, সে গৃহস্থের গ্রাতি কি 
ভগবানের অকুপা হইতে পারে ? গৃহস্থ থাকিলে জনবুদ্ধি অনিবার্ধ্য, কারণ 
গৃহস্থের পক্ষে পুত্রো্পাদন কর্তব্যকশ্ম । শাস্স বালেন “পুনান্সো নরকাদ্‌ যস্তু 
বায়তে পিতরং স্তৃতঃ | * তস্মাৎ পুত্র ইতিখ্যাতঃ স্ব়মেব লয়ন্তব| । পু নামক 
নরক হইতে জাঁণ করে বলিয়াই সন্তানের নাঁম পুত্র । যে পুত্র নরক-বারক, 
সেকি হিতকারক নয়? শান্স আরও বলেন “আপুত্রস্য গতিনণস্তি অপুত্রস্যা- 
ফলং কুলম্‌্। অধোগতিরপুত্রসা ভবতীত্যনুশুশ্ুমঃ ॥ পুত্রহীনের সদ্‌গতি হয় নাঃ 
তাহার কুল নিক্ষল, প্রত্ুাত অপুত্রক লোকের অধোগতি হয়।” পুত্র-পৌত্রা- 
দির প্রদত্ত জলপিগু পরলোকের সম্বল, ইহা'ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভক্তি-শাস্তে 
দেখা যায় “মোদন্তে দেবত! নৃত্যন্তি পিতরঃ অনাথাচেয়ং ভূর্ভবতি।” অর্থাৎ যদি 
(কোথায়ও কুষ্ণভক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে দেবগণ আনন্দ লাভ করেন, 
পিতৃ-পুরুষগণ পীতিভন্ে নৃতা করিতে খাকেন, পুথিবী নিজেকে সনাথ! মনে 
করেন । প্ুত্রপৌত্রাদি যখন প্রকৃতই উপকারক, তখন ত উপেক্ষার পাত্র নহে । 
সম্বন্ষি-স্বজনেরও প্রয়োজন আছে । কারণ, পোষ্যবর্গ স্বর্গদবারের কুপ্চিকা (চাবী )। 
পুর্ব বলা হইয়াছে, পোষ্য-পালনে ম্ব্গলাভ হয়। যখন জনে এত প্রয়ো- 
জন, তখন জন চাই না কেন? 

এই একদিকের কথা । অপরদিকে বিবেকীর! বলেন--নির্জনেই ভজন 
জমে, পুত্র মিত্র স্বজন সবই বন্ধনের কারণ, বিশেষতঃ পুত্রের মত শক্র আর 
নাই। , বিরাগী কৰি গাহিয়াছেন__প্পুত্রঃ স্যাদিতি ছুঃখিতঃ সতি স্থাতে তস্যাময়ে 
হঃখিতঃ: তদ্দ,ঃখা দিকমাভ্ভ্রনে তদনয়ে তন্মোর্বযতো ছুঃখিতঃ | জাতশ্চেৎ সগুণো- 
হখ তশ্মতিভয়ং তস্রিন মৃতে দুঃখিতঃ। পুত্রব্যাজমুপ।গতে। রিপুরয়ং মা ' কস্য- 
চিজ্জায়তাম্‌।৮” অপুত্রক অবস্থায় নান! ছুঃখ, কিসে পুত্র জন্মিবে এই চিন্তায় 
অপুত্রকের মন নিতান্ত ক্রাম্ত থাকে। পুত্র জন্মিলে পরে পুত্রের পীড়ার 
দুশ্চিন্তায় দারুণ ছুর্ভোগে ছুঃখ। পুত্রের দুঃখ দূর করিতে শত ব্লেশ, সে 

৮৬৫ 


৯৭০ হিন্দ্ু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 


পক বিশেষ দুঃখ ! অবিনীত পুক্রের দুব্যবহারে প্রতিপদে ছুঃখ। পুত্র মূর্খ 
হলে স্ছুঃখ-ক্ষোভের সীমা থাকে না। দৈবক্রমে যদি পুত্রটী জ্ঞানে গুণে 
'উত্কৃষ্ট হয়, তখন তাহার মরণের ভয়ে অশান্তির সীমা থাকে না। বদি ছুর্ভাগ্য- 
'দৌষে গুণবান্‌ পুত্র কালগ্নাসে পতিত হয়, তবে পিতামাতার অসহা শোঁক- 
দুঃখ উপস্থিত হয়। সে ভীষণ শোক ন' মরিলে ফুরায় না, সে মন্দ্-জবাল! অপেক্ষা 
বুঝি ভূষাঁনলও শীতল ! হায় ! যে পুত্রের জন্য এত দুঃখ, সে কি শত্রু না মিত্র ? 
যখন 'পুত্রই ছুঃখদাঁয়ক, তখন আর স্বজনগণের কথা কি? এই সকল স্বজন- 
স্বগণের মায়ায় মুগ্ধ হইর়াই মানুষ সংসারের সেবা করে; পরাণ্পরকে বিস্মৃত 
হয়। ন্ুতরাং জন” যখন সাধন-ভজনের উপকরণ নয়, পরন্থ উপসর্গস্বজপ, 
তখন “জন চাই ন1” বলাইত ঠিক । 

_ জুই পক্ষের দুই মত ও দুই পথ। ছুই মতের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সাধুদের ইঙ্গিত 
এইরূপ যে, অবস্থা-বিশেষে জন গ্রাহাও বটে, ত্যাজ্যও বটে। জন যদি একে- 
লারেই চ।ই ন|, নিষ্ভনই চাই, তবে অমু্য সাধু-সঙ্গও ত পাই না; আর গুরু- 
ক্ুপাই বা কিরূপে পাই ? সাধু গুরু ₹হ'রাও ত জন। তবে কিনা হীঁহারা 
স্বজন, স্থুপগ দেখাইয়। দেন, আর যে সকল স্বজন মায়ামন্ত্রে ভুলাইয়! ভজনে 
বাঁধ দেন, তীহাঁরা কার্যতঃ দুর্জন। স্থজন-সঙ-গ্রহণ ও দুর্জন-সঙ্গ-ত্যাগ করি- 
লেই গোল চুঁকিয়ী যায়। সৎ পুত্র, সতী স্ত্রী, সাধু স্বজন ত সর্ববনাশের কারণ 
নয়! পুর মিত্র বন্ধনের কারণ নয়, পুত্রমিত্রাদিতে যে মমতা বা আসক্তি, 
তাহাই বন্ধনের সুত্র। পুত্রে মিত্রে মমতা হয়, শক্রতে ত হয়না! স্বজনে 
মমত| ত্যাগ করিলে পুত্র, মিত্র, শত্রু সব সমান হুইয়া যাঁয়, তখন আর পুত্র 
প্রভৃতিতে ভজনের বাধা দেয় না । যাহার কাছে পক্ষপাতের স্থান নাই, শক্র- 
মিত্রের সমান মান, আত্ীয় অনাত্ীয়ের তুল্য আদর, তাহার কাছে সবই স্বজন 
অথবা সবই পরজন। তিনি শত সন্তানের পিতা ও সহজ্র সুদের শ্বজন হই- 
যাও ইফ্টবন্তু হইতে ভ্রষ্ট হন না। তিনি জন চান, কিন্তু মমত। চান না। আর 
জ্ঞানী সাধক একেবারেই জন চান না। তিনি সমস্ত সংসার ভম্মমুগ্রির মত তুচ্ছ 
মনে করেন, আর ভক্তিকে মুক্তাহারের ন্যায় বনুমূল্য বিবেচনা করের? দেই- 
ভাবে শ্ত্রীকৃষ্জচৈতন্য বলিয়াছেন ণ্ধন জন চাই না, কেবলা ভক্তিই চাহ” 


শ্রীকেদারনাথ ভারতী । 


-০8০- 


চতুর্থ সংখ্যা ] পরপারে । ১৭১ 


পপ ও সত আপ সপ সপ এপ ও পপ বস 





তি 
(০ 


»শল্স্নাতহ্জ 2 


8.1? 
ডাকিছ কে তুমি পুরুষ স্ব । 
বাকৃল করিয়! আমার আন্যর, 
শোনা যায় তব ন্েহ মখ। দর. 
“আয় আয় তোঁর। পরপারে জাক। 
(২ ) 
কি এক নবীন ভাবে আত্বাহার! 
হৃদয়ে উঠিছে সখের ফোয়ারা । 
শধু-স্রে করি মন মাতোয়ারা 
কে তুমি ডাকি সাইন্তে কোণায় 
(& ৩ ) 
কোন্‌ দুরদেশে তোমার আলর £ 
বীণার ঝঙ্কারে মাতাও জদয় 
কিসের লাগিয়া যাইব সেগায় 
ছাড়িয়া স্থখের মরত-ভনন ? 
0108) 
আছে কি সেথায় উজল তপন ? 
প্রভাতে মধুর বিহগ-কুজন ? 
আছে কি সেথায় মলয়-পবন 
ধীরে ধীরে যাহা জুড়ায় জীবন ? 
489 
আছে কি সেথায় সরসী স্থন্দর 
কেলি করে যেখা” চারু জলচর.? 
কমলিনী-পাশে গুগ্তরে জমর ? 
কুঞ্জ -কাননে কোকিলের ভান ? 


১৭২ 


হিন্দ্ু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, . 


(৬) 
আছে কি সেথায় গিরি শোভাময় ? 
শৈবলিনী শোভা-বৈভবে কি বয় ? 
প্রকৃতি-বৈচিত্র্য আছে কি সেথায় 
কবি-হৃদে যাহা শান্তি করে দান? 
(৭ ) 
সাগর-তরঙ্গ-ভঙ্গ বিভীষণ, 
তারক।-খচিত স্থনীল গগন 
প্রেমিক-ভুলান” শোৌভার সদন 
ভাবুকের ভাব গভীর নিশীথে,_- 
(৮) 
স্থখে দুঃখে সঙ্গী আত্মীয় ব্জন, 
নেহ-মাখা মোর মায়ের বচন, 
প্রাণের স্রহদ অমুল/র তন, 
পাব কি এ সব তোমার দেশেতে % 
€$ ৯ ) 
“বলি শুন তবে ভ্রান্ত তৃমি নর; 
এদৈশে ওদেশে প্রভূত অন্তর, 
স্বপনে ব্লচিত অতিমনোহর, 
এ দেব-ললিত-লীল|-নিকেতন ! 
(১০ ) 
বিরাজে হেথায় সতত বসন্ত ; 
নন্দন-বিহগ বর্ষে স্বরানন্দ ; 
মন্দাকিনী সুধা বহি মৃদু মন্দ 
আনন্দে ভরে ম্বরগ-ভবন ! 
৬১১ ) 
প্রেম-পুণ্যময় এদেশ স্থন্দর ; 
মায়ামোহশুন্য দিব্য মনোহর ; 
কল্পনারো তব এ যে অগোচর 
এ দেব-ললিত-লীল|-নিকেতন। 


চতুর্থ সংখা ] 


তাই ! 


পরপারে। ১৭৩ 


(১২) 
ধার কৃপাবিন্দু জগত্-জীবন, 
অনস্ত-ইচ্ছায় শশী তারাগণ 
বিকাশে আকাশে উল্তল তপন 
বিধিমতে কার্য করিছে সাধন! 
(১৩) 
চির শান্তি আহা ! বিরাজে হেথায় 
হেথা এলে লোক দুঃখ নাহি পায় £ 
বিষয়-বাঁসন! সব মিটে যায়; 
এমনি যে এই শান্তিনিকেতন । 
(১৪ ) 
নাহিক উদ্বেগ, নাহিক কামনা, 
নাহি ব্যাকুলতা, নাহিক ভাবনা, 
না! আছে হেখায় বিচ্ছেদ-যাতনা, 
নিরাশ-প্রেমের উদাস জীবন ! 
(১৫) 
হেখায় আসিয়! পান করি” স্থধা 
রহিবে না আর ভব-তৃষ্ণা- ক্ষুধা ; 
ঘুচে যাবে যত শত শত বাধ! 
পুজিতে দয়াল প্রভুর চরণ । 
€( ১৬ ূ্‌ 
আঁসিবে ষদ্দি হে ভাবুক সুজন ! 
প্রেমিকের এই প্রেম-নিকেতন ! 
কর প্রেম-ভরে আত্ম-সমর্পণ 
সেবিতে--লভিতে বিভূর চরণ ।” 
(১৭ 9 
প্ধন্য তুমি আহা পুরুষ-প্রবর ! 
ভালবাস, তাই করুণা-সাগর ! 
দিব্য চক্ষু দিলে করিয়া! আদর 
ভক্তি-অর্থ্য দিতে বিভুর চরণে । 


১৭৪ 


হিন্্-পত্রিকা । 7 ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 


(১৮ 9 
হে দয়ালু হরি দীন-দয়াময় ! 
দিব্যজ্ভান তব দাও হে আমায়, 
দাঁও ভক্তি-শক্তি তব করুণায় 
ধাইতে তোমার এঁ চরণ-পানে । 
(১৯ 9 
ত্যজিন সকল নিষয়-বাসনা,, 
ভূলিব সকল ভবের কামনা, 
সহিব না আর হেথা প্রতারণা, 
মন যে আমার তোম! পানে টানে । 
(২০ ১ 
রহিব না আর সমাজ-শ্বাশানে, 
আকুল আবেশে প্রবেশি গহনে 
মনের বেদনা ক'ব সম্মীরণে 
. উর্ধমুখে চাহি তোমার পানে? 
(২১ 9 
সাগরের কূলে হেরিব বিরলে 
কত শত উনি মিশিতে অতলে ; 
ভাসিব আপনি নয়নের জলে 
পরাণ উঠিবে পলকে ভরি” । 
€( ২২ ) 
তাই বলি, আয় প্রেমিক সৃজন ! 
প্রেমিকের প্রেমে ভাসায়ে জীবন 
লভিতে দয়াল বিভূর চরণ 
মুখে একবার বল হরি হরি 1!” 


শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোঁষ 


টি অর টি ০০০০০০-০০০হ 


চতুর্থ সংখ্যা]. প্রথম ইংরাজ-পর্য্যাটক ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার। ১৭৫ 





প্রথম ইংরাজ-পর্য্যাটক ও ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার। 


[ লগুনের বণিক্‌ মাষ্টার রালফ্‌ ফীচ্‌ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্ে স্বদেশ পরিত্যাগ 
করিয়। ভ্রিপোল, সিরিয়া, অন্মাজ, গোয়।, কান্বে এবং মহাপরাক্রান্ত মোগল- 
বাদশাহ জেলালুদ্দিন আকবরের রাজ্য ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে বজগদেশ, 
বাকলা, রাজ চাদরাঁয়ের রাজ্য, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা, সিংহল, কোচীন এবং 
পুর্ব ভারতবর্ষের উপকুলভাগ পর্যটন করিয়! ১৫৯১ খুষ্টাব্দে দেশে প্রতিগমন 
করেন। ফীচের পূর্ব্ধে অন্য কোন ইংরাজ এই সকল স্থান পরিদর্শন করেন 
নাই। ফীচের বৃত্তান্ত হইতে আমর! এদেশের তাণকালিক প্রচলিত আচার- 
ব্যবহার উদ্ধত করিলাম । ] 

“এতদ্দেশে অনেকগুলি অদ্ভুত আচার প্রচলিত আছে। ব্রাঙ্মণগণই ইহা- 
দের পুরোহিত । ইহারা জল মধ্যে আসিয়া নানারূপ আচার-সহকারে গল- 
দেশে সূত্রশ্থাপন এবং উভয় হস্তে জল নিক্ষেপ করে। এ স্থত্র প্রথমে 
দুই হস্ত দ্বারা এবং পরে এক হস্ত দ্বার আকর্ষণ করে। শীত--এ্রীক্ষ উভয় 
খতুতেই ইহারা অবগাহন করে। এই সকল 'হিন্দুগণ কদাপি মাংসাহার বা 
প্রাণিহত্যা করে না। ইহারা তগুল, মাখন, হছৃপ্ধ ও ফল-ভক্ষণে জীবন-ধাঁরণ 
করে । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জলমধ্যে উলঙ্গাবস্থায় প্রার্থনা করে, 
এবং উলঙ্গ হইয়াই সাংস-রন্ধন ও আহার করে। প্রীয়শ্চিন্তম্বরূপ ইহারা 
মৃত্তিকোপরি শয়ন করে, এবং গাত্রোর্ান করিয়া ৩০ কি ৪০ বার সূর্যের দিকে 
হস্তোত্তোলন করে, পরে হস্ত ও পদ বিস্তৃত করিয়! এবং বামপদের পুর্বে দক্ষিণ 
পদ রাখিয়া পৃথিবীকে চুম্বন করে। যখনই ইহারা শয়ন করে, তখনই ইহারা 
সীমানিদ্দেশার্থ অক্গ,লি দ্বার! মৃত্তিকায় চিহ্ন স্থাপন করে । ব্রাহ্গণগণ নিজ 
নিজ কপোল-দেশে, কর্ণে শ্রবং গলদেশে পীতবর্ণের মৃত্তিক! লেপন করে। 
ইহারা এই মৃত্তিকা চূর্ণ করে এবং প্রত্যহ প্রাতে এরূপ লেপন করে। 
ইহাদেরই কয়েকজন বৃদ্ধ এরূপ পীতবর্ণের মৃত্তিকা আধারে লইয়া রাজপথে 
গমন করে এবং যেসকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের মস্তকে ও 
গলদেশে 'লেপন করে । ইহাদের পতীগণ, ১০, ২০, কি ৩০ জন একত্রে 
দলবদ্ধ হইয়! ন্দীতীরে গমন করে এবং তথায় আন ও অন্তান্ আচার-সমা- 
পনান্তে কপালে এবং মুখে চিহ্ন করে এবং কিছু মৃত্তিকা সঙ্গে করিয়া গন 


১৩৬ হিন্দু-পশ্তিকা। [২২শ বর্ষ শ্রাবণ, 


করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করে। দশ বওসর বয়স হুইবার পূর্বেই ইহাদের 
কম্যাগণ বিবাহিতা হয়। পুরুষগণের সাতটা স্ত্রী থাকিতে পারে। ইহারা 
ইহাদীগণ অপেক্ষাও ধূর্ত। যখন একে অপরকে নমস্কার করে, তখন হস্তোত্তো- 
লন করতঃ “রাম” গ্রাম” বলে। 

আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসিবার কালে আমি যখন প্রয়াগে উপনীত হই, 
তখন দেখি, সেই স্থানে যমুনা, গজানান্গী এক মহতী নদীর সহিত সম্মিলিত 
হইয়াছে। ইহার পরে আর যমুনার নাম শ্রুত হওয়া যায় না। গঙ্গা, উত্তর- 
পশ্চিম হইতে বহির্গতা হইয়া পূর্ববমুখী হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হই- 
য়াছে। এতদ্দেশে যথেষ্ট ব্যাতপ্র, তিত্তির, ঘৃথু ও নানা প্রকার কুকুট পাঁওয়া 
যায়। এই স্থানে অনেক উলঙ্গ ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায় । অধিবাসীরা 
উহাদিগকে “সন্ন্যাসী” বলে এবং বিশেষরূপে সন্মান করে। আমি একটী সন্নযা- 
সীকে দেখিয়াছিলাম__সে অন্যান্যের ম্যায় একটী বিকটাকার জন্ত্রবিশেষ। সে 
অজ কিছুই পরিধান করিতে চাহিত না; তাহার দাড়ী অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল 
এবং তাহার স্ুদীর্থ কেশছার! সে তাহার শরীরের কতকাংশ আবৃত করিয়া রাখিত। 
তাহার অঙ্গলীর ছুই একখানি নখ ছুই ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল; কারণ, সে তাহার 
নখের কোন অংশই ছেদন করিত ন|। তাহার সঙ্গে আট কি দশজন শিষ্য 
থাকিত এবং তাহারাই উহার হইয়া! কথোপকথন করিত। যখন কেহ তাহার 
সহিত বাক্যালাপ 'করিতে ইচ্ছ! করিত, তখন সে তাহার বক্ষস্থলে নিজ হস্ত 
স্থাপন করিত, কিন্তু কোন কথা কহিত না। এমন কি, সে রাজার সহিতও 
কথোপকথন করিত না। আমরা প্রয়াগ হইতে নৌকাপথে অগ্রসর হইয়া দেখি- 
লাম, গঙ্গা! এই স্থানে অত্যন্ত প্রশস্ত । এই স্থানে নানাবিধ মৎস্য, বন্য কুকুট, 
হংস, সারস এবং অন্যান্য পক্ষী পাওয়া যায়। এই প্রদেশ অত্যন্ত উর্বর এবং 
জঙ্গলাকীর্ণ। এদেশীয় পুরুষগণের অধিকাংশেরই মুখমণ্ডল শ্মশ্রপুন্য ) ইহা- 
দের অনেকেরই মস্তক দীর্ঘ। কাহারও কাহারও মস্তকের চূড়া ব্যতীত অন্যা- 
ন্যাংশ মুণ্তিত। এই গঙ্গা নদীতে অনেক দ্বীপ আছে। গঙ্গার জল সুমি 
ও সুপেয় এবং ইহার নিকটবর্তী স্থান সকল উর্বর । 

প্রয়াগ হইতে আমরা বারাঁণসীতে আগমন করি। ইহাঁও একটা বৃহৎ নগর 
বং এই স্থানে কার্পাস-নির্মিত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই 
স্থানের সকল অধিবাসীই হিন্দু এবং আমি কদাপি ইহাদের মত পৌঁস্তলিক দেখি 
নাই। বহুদূর দেশ হইতে হিন্দুগণ এই স্থানে ভীর্থংদর্শনার্থ সমাগত হয়। 
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নদীতীরে বহু পরিমাণে সুন্দর সুন্দর গৃহ সকল দৃষ্ট হয় এবং সাধারণতঃ সকল 
গুহেই দণ্ডায়মান দেব-মৃক্তি বিদ্কমান। মৃত্তিগুলি প্রস্তর বা কাষ্ঠ-নির্িত। গুহ- 
গুলির হ্যায় মুর্তিগুলি কিন্তু সুন্দর ন.হ। সে গুলি সিংহ ব্যাগ্র বা হনুমানের 
হ্যায় পশ্বাকার। কতকগুলি আবার পুরুষ, স্ত্রী বা ময়ুরের স্যায়; কতকগুলি 
চারিহস্তবিশিষ্ট ভূতের ন্যায় । ইহাদের মস্তক যুখ্মাসনাসীন; কাহারও হস্তে 
এক দ্রব্য; অপরের হস্তে অন্য দ্রব্য । প্রাতঃকালে, এমন কি সুর্য্যোরয়ের পুর্ব্বেও 
স্্ী-পুরুষগণ নগর হইতে আসিম| গঙ্গায় অবগাহন করে । অনেকগুলি বৃদ্ধ 
মৃত্তিকার উপর উপবেশন করিয়া প্রার্থন। করে এবং যাত্রীদিগকে তিনটী কি 
চারিটা করিয়! খড় প্রদান করে। এই সকল যাত্রী এ খড়গুলি অঙ্গুলী-মধ্যে 
স্থাপন করিয়া গঙ্গায় অবগাহন করে । কেহ কেহ কপোলদেশ চিত্রিত করিবার 
জন্য উপবেশন করে । ইহার! বন্স মধ্যে তুল যব অথবা অর্থ রঙ্গ! করে ও 
স্ানান্তে প্রার্থনারত বৃদ্ধগণকে উহ। দান করে। দানান্তে বুদ্ধগণ ইহাদিগকে 
আশীর্বাদ করে এবং ইহাতেই সকলে পবিত্র হয়। পরে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন 
মত্তির নিকট গমন করিয়া পুজা করে। নানা স্থানে দণ্ডায়মান মুত্তি আছে, 
ইহারা তাহাদিগকে “হর বলে। বৃহত্ড বৃহৎ নানারূপ খোদ্দিত প্রস্তরের উপরে 
ইহারা জলদান করে এবং এই সকল প্রস্তরের উপরে ইহারা তগ্ডুল গম যব এবং 
অন্যান্ দ্রব্য নিক্ষেপ করে। এই হর-দেবতার নখবিশিষ্ট চাঁরিটা হস্ত আছে। 
এই সকল মুস্তি ব্যতীত ইহাদের অবরোহণী-বিশিউ একটী পবিত্র কূপ আছে। 
এই কূপের জল অত্যন্ত মলিন এবং দুর্গঙ্ধবিশিষ্ট, কারণ, ইহাতে অনবরত যে 
প্রচুর পুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতেই ইহার জল এরূপ দুর্গন্ধববিশিষ্ট না হইয়! 
পারে না, তথাপি সর্দবদাই ইহাতে লোক অবগাহন করে। কারণ, ইহারা বলে 
যে, ইহাতে স্বয়ং ভগবান্‌ স্নান করিয়।ছিলেন এবং তজ্জগ্য ইহাতে অবগাহন করিলে 
সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়ী যায়। ইহারা এ কূপ হইতে বালুকা সংগ্রহ 
করে। এই বালুকাকে ইহারা বড় পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহারা জলমধ্যে 
ভিন্ন অন্ত কোন স্থানেই প্রার্থনা করে না। ইহারা অবগাহন-কালে হস্ত ছার! 
মস্তকের উপরে জল প্রদান করে। স্ানান্তে ইহারা তিনবার সামান্য পরিমাণে 
জলপাঁন করে এবং পরে স্বগৃহস্থ-দেব্তার নিকট গমন করে। 

কেহ কেহ নিজের দৈর্ধ্যানুযায়ী স্থান ধোৌত-করণান্তর তথায় হস্তপদবিস্তার 
করতঃ শয়ানাবস্থায় প্রার্থনা! করে এবং গাত্রোথান ন1 কৰিয় সেই মৃত্তিকা ২০৩০ 
বার চুম্বন করে। কেহ কেহ ক্ষুত্র ও বৃহ ১৫টা ১৬টী পাত্র সহ পুজা করে 
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এবং পৃঙ্জাকালে ক্ষু্র-ঘণ্টা-ধ্বনি করে। ইহারা পাত্রের চতুর্দিকে জলের গণ্তী 
প্রদান করিয়া পূজা করে। অনেকে ইহাদের নিকট উপবেশন করিয়া থাকে 
এবং একজন এ পাত্রগুলি পৃজকের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। পৃজকগণ পাত্রের 
উদ্দেশে নানা কথা বারংবার উচ্চারণ" করে । ইহারা ইহাদের দেবতাদের 
নিকট গমন কা'র এবং তাহাদিগকে পুজা করে। পুজান্তে ইহার! নিকটবর্তী 
সকলের কপোলদেশ চিহিতত করে। ইহা বিশেষ গৌরবজনক মনে করা হয়। 
"অনেক সময় পঞ্চাশ, কোন কোন সময় এক শত জনও এই কুপে স্ানার্থ সমা- 
গত হইয়া! এই সকল দেবমুপ্তিকে পুজা করে। 
ইহাদের গৃহে যে সকল দগ্ডাহমান দেরমৃত্তি ' দেখা যায়, শ্ীক্ষকালে উহা- 
'দ্বিগকে ব্জন করা হয়। যাত্রী সমাগত হইলে তাহারা একটা ক্ষুদ্র দোলায়- 
“মান ঘণ্টার ধ্বনি করিতে থাকে এবং জনেকে ইহাঁদিগকে ভিক্ষা প্রদান ররে। 
যাহারা দূর. দেশ হইতে আগমন করে, তাহার্লা নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিয়! থাকে । 
এই সকল দেবমুত্তির অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণের এবং ইহাদের পিশুল-নিশ্মিত নথ 
আছে। কোন কোন মুর্তি মযুরের উপর উপবিষ্ট থাকে, কোন মু্তি দীর্ঘ। নখ- 
বিশিষ্ট কদাকার অন্যান্য পক্ষীর উপরেও স্থাপিত হইয়া থাকে । দেখিতে কোন 
মুত্তিই সুন্দর নহে। সকলগুলিই দেখিতে বিভিম্নাকারের । একটা মুর্তিকে ইহার! 
অস্গুলি অপেক্ষা অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে । কারণ, ইহারা বলে 
যে এই দেবতাঁই ইহাদিগকে সকল প্রকার খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে । 
একজন সর্বদাই উহাকে ব্য নী-হস্তে বাতাস করিতে থাকে। এই 
প্রদেশে মৃত র্যক্তিগণ কেহ তন্ীভৃত হয় কেহ অর্দদগ্ধাবস্থায় নদীতে 
নিক্ষিপ্ত হয় এবং কুকুর ও শৃগালগণ তশুক্ষণা্ড তাহাদিগকে আহার করে । 
এদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীগণ সহম্বতা হয়। খদদি স্ত্রী সহমত! না হয়, তবে 
তাহার মস্তক মুগডন কর! হয় এবং পরে আর তাহার কোন অনুসন্ধানই লওয়া 
হয় না। কটী-দেশে সামান্য একটু বস্ত্র বন্ধন ব্যতীত অধিবাসীরা আর কোনরূপ 
বস্ত্র পরিধান করে না। ভ্ত্রীলৌকগণের গলদেশে, হস্তে ও কর্ণে রৌপ্য, তান 
ও টীনের অলঙ্কার ও অঙ্গুলীতে প্রস্তরস্থশোভিত হস্তীদন্তের অঙ্গুরীয় শোভা 
পায়। ইহাদের কপালের মধ্যদশ হইতে মস্তরকের. চুড়াদেশ পর্যস্ত রক্তবর্ণে 
রগ্রিত কর! হয়। শীত খতুতে € আমাদের মে মাসে ) পুরুষেরা! তুলাপুর্ণ অঙ্গা- 
বরণ ও আমাদের দেশীয় মুদ্ীদের হামামদিস্তার ম্যায় মস্তকাবরণ ব্যবহার করে। 
মস্তকাবরণে ছিদ্র থাকে এবং কর্ণের নিন্ষে বীধিবার জন্য সূত্র থাকে। বদি 
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কোন পুরুষ বা স্ত্রী পীড়িত হয় এবং তাহার জীবনের আশ! না থাকে, তবে তাহাকে 
সমস্ত রাত্রি দেবতার নিকট রাখা হয়। ইহাতে হয় সে রক্ষা পায়, নয় তাহার, 
মৃত্যু হয়। যদি সেই রাত্রিতে সে স্থৃস্থ না হয়, তবে তাহার বন্ধু-বাহ্ধবগণ সমা- 
গত হইয়া তথায় কিয়কাল উপবেশন করিয়া ক্রন্দন করে এবং পরে. নলনিশ্মিত 
ক্ষুদ্র ভেলায় তাহাকে স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়৷ দেয়। 

স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহকালে উভয়ে নদ্বীতীরে গমন করে। নদীতীরে, 
এক বুদ্ধ ব্রান্মণ, গাভী ও গোবগুস রাখ। হয়। সেই বর, কণ্ঠা, বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ, 
গাভী ও বস একত্রে জল মধ্যে গমন করে। বর কন্য! ব্রাঙ্গণকে চারি-গজ- 
পরিমিত শুভ্র একখণ্ড বস্ত্র ও নাঁনা প্রকার দ্রব্যপূর্ণ এক করগু প্রদান করে।; 
ব্রাহ্মণ বস্ত্রখানি গাভীর উপরে স্থাপন ও গাভীর পুচ্ছ স্পর্শ করিয়৷ মন্ত্র পাঠ, 
করে। কন্যার হস্তে জলপুর্ণ তাত্র বা পিতলের একটা পাত্র থাকে এবং বর 
ব্রাঙ্গাণের ও কন্ঠার হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকে এবং সকলেই গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া 
থাকে। গাভীর পুচ্ছের উপরে পাত্রস্থিত জল নিক্ষেপ করা হয় এবং এব- 
প্রকারে এ জল সকলের হস্ত স্পর্শ করে । তখন ব্রাঙ্ষাণ, বর ও কণ্যার বঙ্স- 
একজর বন্ধন করে। পরে, তাহার! গাভী ও গো-বৎস প্রদক্ষিণ করিয়! দরিদ্র" 
গণকে যথাসাধ্য দান করে, বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণকে গাভী ও গো-বৎস দান করে । অবশেষে: 
দ্রীও পুরুষ তাহাদের বিভিন্ন দেবতার নিকট-গমন করিয়া অর্থদান ও সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত করণানম্তর মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। ইহাদের। 
প্রধান দেবতা গুলি কুষ্ণবর্ণের এবং দেখিতে অত্যন্ত, কদাকার ; বিকটাকার- 
মুখবিশিষ্ট, কর্ণ মণিমুক্তাযুক্ত ; দন্ত ও চক্ষু রৌপ্য ও কাচ-নির্টিত এবং হস্ত- 
নানা দ্রব্য-পূর্ণ। পাছুকা পরিধান করিয়া! দেবমন্দিরে গমন নিষিদ্ধ'। দেব- 
মন্দিরে সর্ধববাই দীপ প্রহ্থলিত থাকে ।” 

বারান্তরে আমরা অপর এক ইউরোপীয় পর্ধযাটকের বিবরণ. পাঠকবর্গের, 
সম্মুখে উপস্থিত করিব্‌ |, ৰ 
শ্রীধোগীন্দ্রনাথ' সমাদ্দার; প্রত্বতত্ববাগীশ । 


স্পস্ট উ গস 


১৮০ ন্দ্ু-পত্তিকা। . [ ২২শ বর্ম শ্রাবণ, 


৬ সখ আপার না, 








পাপিয়া । 


কেনরে পাপিয়া, বিজনে থাকিয়া 
কানন ছাপিয়া তুলিছ তান ? 

কিসের লাগিয়! কাদয়া কীদিয়া 
হৃদয় ভাঙ্গিয়া গাহিছ গান! 


থাকিয়া গাকিঘ ছুটিয়া' ছুটিয়া 
কিসের লাগয়া বেড়াও তুমি ? 

কিসের লাগিয়া ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া 
করিছ ধবনত কানন-ভূমি.? 


অরে বিহন্সম ! কিসের কারণ 
বদন তোমি।র বিবাদ-ভরা % 
কি দারুণ ছুঃখে কাদ থেকে থেকে 


_-হইয়াছ ঘেন পাগল-পার৷ ! 


আমি জনি পাখি, তুমি বড় সুখী 
অনন্য আকাশ তামার দেশ, 
শশাঙ্গ-তপন-_ তারকা-পবন- 


সহিত হয়েছে যেখানে শেষ । 


পত্র পুষ্প ফল স্থশীতল- জল 
স্ক্তিয়াঙ্ছে পাত তোমার তরে, 
নাভি অধীনত নাহি কোন ব্যথ৷ 


পাঠায়েছে ধাতা স্বাধীন ক'রে । 


সংসার-গঞ্জনা রোগের তাড়না 
শোকের যাতনা নাহিক মনে, 
নাচটিয়া নাচিয়া খেলিয়া- খেলিয়া 


পার বেড়াইতে প্রকতি-সনে। 


৮ চতুর্থ সংখ্যা ] পাপিয়া । হন 
1 রি 











তবে হে পাপিয়া, কহ কি লাগিয়া 
আকুল তোমার কোমল প্রাণ ? 

বিরলে বসিয়া পরাণ দহিয়া 
_€কন তুমি গাও বিষাদ-গান ! 


কেন_কেন তুমি কাপায়ে মেদিনী, 
 কাপায়ে আকাশ, দিবস-নিশি 
শবণ-বিবর করিয়া. বিদার--- 


, কীঁদিয়। কাদিয়। ভাসাও দিশি। 


তবে কিহে পাখি, তলক্ষিতে থাকি 
প্রাণ ভরি ধরি বিষাদ-তান, 
দিগন্ত ব্যাপিয়া ভ্রমিছ কাদিয়-_- 


গাহিয়া আমার ছুঃখের গান ! 


ধন্য বিহজম, ধন্য তব মন 
ধন্য হে তোমার গানের মহিম। --- 
পরের লাগিয়া ফাঁটে যাঁর হিয়। 


ধরায় না হয় তাহার তুলনা ! 


বড় দুঃখী আমি তাই বুঝি তুমি 
কাদিয়া কাদিয়া হতেছ সারা, 
করি ক-ধবনি ভাসায়ে মেদিনী 


জরমিতেছ হ'য়ে আপন-হারা ! 


ধর তবে তান করুণার গান 
 ছড়াও কাতর কণ্টের ধ্বনি-_. 

বিষের দাহন. . কর হে হরণ, 
.লব্ধ.হোক্‌ শাস্তি অমল মণি । 


হে বিহগবর,  , গাও বার বার 
শুনি গো তোমার করুণগান-__ 


১৮হ | হিন্দু-পত্রিকা ] [ ২২শ বর্ষ শ্রাবণ, : 


আস _ 





৪ 
পপ পপ স্পা বসত পপ চপ পপ 


যে গান ধরলে যে সুরে গাহিলে 
গুঁড়াতে পারি এ তাপিত প্রাণ | 





সব গেছে দুরে _ ফেলিয়। আমারে 
লইয়া উগ্ভম ভরসা-চয়-_ ূ 
না জানি পাপিয়া, কেমন: করিয়া 


আখি-নীরে বুক্‌ ভাসিয়। যায়! 


সব গেছে পাখি ; শুধু আছে বাকী 


নিভিত হিয়ার চিতার ধুম. 
সকলি যে গেল সকলি ফুরাল__ 


স্মৃতির কেবল হল না ঘুম । 


শ্রীহধীকেশ দন্ত। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন! 


ঈশ্বরের উপাগনা । হিন্দুর উপাঁসনাতত্ব দ্বিতীয় ভাগ । গোৌহাটার সনাতিন- 1 
,সভা হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি এল্‌ কর্তৃক প্রণীত, ডবল-. 
ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ৯৩ পৃষ্টায় সমাপ্ত গ্রন্থ । গ্রন্থে প্রীরাধাকৃষ্ণের 
শ্ীমুত্তি অঙ্কিত আছে। মূল্য ।০ চারি আনা । গ্রস্থকার শীযুক্ত কালীচরণ সেন 
বি এল্‌ মহাশয় গৌহাঁটার গবর্ণমেন্ট গ্লীডার। গুরুতর ক্তব্য-ভার মন্তকে লই 
যাও তীযুক্ত কালীচরণ বাবু শন্তচর্চায় ও সমাজ-সেবায় পরাস্মুখ নহেন : তাহার” 
যোগ্যতা :ও বিজ্ঞতার পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। তাহার এই গ্রন্থের 
অনেকাংশই পূর্বের হিন্দ,পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল।. তখনই আমরা এ 
ংশকে গ্রীতির নয়নে দেখিয়াছিলাম। এই গ্রন্থে উপাসনার আবশ্বাকতা ও 
উপাসনার প্রপালী-পদ্ধতি প্রভৃতি সম্দ্ধে আলোচন! করা হুইয়াছে। জীব, কিরূপে 
ভগবগুসত্তায় নিজের সঞ্জ ডুবাইয়! দিয় কর্তৃহাভিমীন সম্যকু প্রকারে "পদ্মিত্যাগ 
করিয়৷ ৰাসনা-কামনার কর হইতে" নিষ্কৃতি পাইয়া! জন্ম- হা -প্রবাহ অতিক্রম 


চতুর্থ সখ্য! রি ংবাদ ও মন্তব্য ১৮৩ 


করিয়া নি উপনীত হইতে পারে, সেই গু শাস্ত্রীয় পথ অন্ু- 
সরণ-পূর্ববক এ গ্রন্থে বিশদরূপে বল! হইয়াছে। হিন্দ,শীস্তানুগত উপাসনা- 
প্রণালীর ব্যাখ্যা কপ্ধিতে গিয়! গ্রস্থকার উপাস্য ও উপাঁসকের মিলন-কথা, মন্ত্র 
তত্ব, জপরহস্য, ভক্তিতত্ব,' নামমাহাত্মা, পুজ্জাতন্্, প্রৃতিমাবিধি, বলিবিধান, সাত্তি- 
কাঁদি ভাব-পরিচয় আহার-নিয়ম, উপবাস, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের সমন্বয় সাধন 
প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই সমস্ত গভীর 
বিষয়ের পুষঙ্ছানুপুঙ্খ বিচার-বিবৃতি সম্ভব নয়, তবে সংক্ষেপে গ্রস্থকার যে আলো- 
চনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার যোগ্যতার পরিচয় পরিষ্ষ,ট হইয়াছে । এই গ্রন্থ 
পাঠ করিলে অনেক ধর্-প্রাণ পাঠকই উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমর 
আশা! করি, গ্রস্থখানি *হিন্দ,-সমাঁজে সমাদৃত হইবে। 








সংবাদ ও মন্তব্য! 


চতৃষ্পাঠীর সৌভাগ্য । বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় জন্প্রতি চট্টগ্রাম 
বাণ্ডেলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিয়া. 
শ্রীতচিত্তে উক্ত চতুষ্পাঠীর . উন্নতি-কল্পে এককালীন ২৫০২ টাকা এবং মাসিক 
৫০২ টাঁকা হিসাবে সাহায্য দান করিতে আদেশ দিয়াছেন । বঙ্গেশ্বরের এই অনু- 
প্রহদছান চুম্পাঠীর সৌভাগ্য সূচক সন্দেহ নাই। 





. বাবলি দপ্তরে প্রকীশ--ভীষণ বন্যায় কাছাড়  অলময়, হই 
গিয়াছে হাইলাকান্দি, জেল! জলে ভুয়া গিয়াছে। রাজপথে পদব্রজে, চলিযার ূ 
উপায়' নাই। রেল বন্ধ, ডাক বন্ধ। জনগণ স্থানাভাবে অর্থাভাবে অন্নাভাবে " 
মুহমান' হইয়া পড়িয়াছে, আধনকে প্রাণ হারাইয়াছে। দারুণ ছুর্জিন উপস্থিত । , 
৪ কোয়ান্টং প্রদেশও এইকপী ভীষণ ,বন্যাবিপ্লবে বিপল, তথায়ও' শল্যনাশ, 

্রয়-বিনাশ প্রা্হানি পূর্যান্ত ঘটিয়াছে 1 *ভগবান্‌ রঙ্গ করুন। প্রকৃতি এ 
উজ মস্তি পরিহার করুন? 


১৮৪... ' হিন্তবপত্রিকাঁ। -  [২২শ্‌ বর্ষ শরণ, : 





ভাণ্ডার-বার্তা। ইম্পিরিয়াল্‌ সাহায্য-ভাগারে ৯৬১৫০০০০২, টাকা সংগৃহীত 
হইয়াছে। ভাণ্ডার পুর্ণ হউক্‌। 





ঝণ-কথা। রুস- -কর্তৃপক্ষ লগুনে ৭৫০০০০০০০২ টাকা খণ-গ্রহণের কল্পনা 
করিয়াছেন। ৭খণ অল্পকাল মধ্যেই পরিশোধিত হইবে” এইরূপ সময়-বন্ধন- পুর্ব্বক- 
ঝণ-গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, খণ “প্রাকৃম্থখং কিন্তু 
“ছুঃখ নির্মম । ইহাতে খণ-দাতার সুবিধাই সূচিত হয় । 


জাতি-পরিচ্য়। বর্তমানে বিচারালয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ও সাক্ষিগণের জাতি-পরিটঘ্- 
গ্রহণ প্রয়োজনীয় কিনা ইহ! লইয়! দেশে আঁলেচন| চলিতেছে । জাতি-পরি- 
চয়েই এদেশের লোক সাধারণতঃ পরিচিত হয়। প্রাচীন ভারতের ধর্ম ধিবরণে 
জাতি-পরিচয় প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত, পূর্বেদে জাতি-পরিচর অনুসারে ব্যবহার 
সমূহের পূর্ববাপর-কর্তব্যতা ও গুরুত্ব স্থিরীকৃত হইত। বর্তমানকালের ব্যবহাঁর- 
পদ্ধতিতে জাতি-পরিচয়ের স্থান নাই। উহ! ষখন সম্প্রতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিতে পারিতেছে না, তখন যে উহার প্রয়োজন ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। | | 


পা (0 





ভাঁবান্তর। পত্রান্তরে প্রকাশ__পুরীর মোহান্ত মহাশয়ের কেহ কেহ অনা- 
রারি ম্যাজিষ্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হুইতেছেন। মন্দকি? মোহান্ত মহাশয়গণ 
শীসকের পদ গ্রহণ করিয়া নুতন কিছু করিলেন মনে হয় না। স্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়াও তাহারা সমাজের শিক্ষক স্বরূপে "একভাবে সমাজ-শীসকই. ছিলেন। 
তবে কীলধর্ম্দের মাহাজ্ম্যে ভাবান্তর গ্রহণ করিয়াছেন ।-. এই যা কথা-! 


পদ-প্রাপ্তি। সংবাদ-পত্রে প্রচার_আরার গভর্ণমেণ্ট শ্রীডার রায় জ্বালাপ্রসাঁদ 
বাহাদুর পাটন! হাইকোর্টের অন্যতম বিচাঁরপতি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যোগ্যতার 
সমাদর ও যোগ্যজনের অধিকার-লাভ স্থখের কথাই রটে । 


ভীহরিং। 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজিটীকৃত ) 


হিন্দু-পত্রিক। 





















. ইহব্ব,২২শখণড। ) 1 ১৩২২সাল। 
| ভাদ্র । 
৫ম সং টা । 1 ১৮৩৭ শকাব্দ । 
মোক্ষ-তত্ত। 


আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ । এই মোক্ষ তন্বজ্ঞান, দারা সাধ্য। সংসা- 
রেয় উচ্ছেদ, জন্মমৃত্যু-কারণ অবিদ্যার নাশ ব্যতীত আত্যস্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির 
সম্ভাবনা নাই । ম্বর্গভোগে সাময়িক দুঃখনিবৃত্ি, মোক্ষে চিরদিনের জন্য ছুঃখ- 
নিবৃত্তি- ইহাই ম্বর্গমোক্ষের পার্থক্য ৷ আত্মচ্ছান:ব্রঙ্মানন্দলাভ, অজ্জঞাননাশ, ঈশ্বর- 
সাযুজ্য-সারূপ্যাদিই মোক্ষ। চিরবন্ধন-মোচনের নামিই মোক্ষ। “মুচ” বন্ধনমোচনে । 
মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংসার, অনাদিবাসনাজন্য মায়া-_মোহ অহঙ্কার, অবিদ্যাকার্য! 
জনম-মৃত্যু-ভ্বালাযন্ত্রণা হইতে. একেবারে বিমুক্ত- হইতে পারাকেই মোক্ষ, মুক্তি 
ধা নির্বাণ বলে। 

্ব্গারি প্রাপ্তব্য লোভনীয় বন্ত। মোক্ষ, দ্বর্গাদির মত প্রাপ্তব বা লোভনীয় 
বস্তু নহে। যাহার প্রাপ্তি, তাহারই অপ্রান্তি_যাহার সংযোগ, তাহারই 
বিভাগ, যাহারই জম্ম, তাহারই নাশ আছে । প্রাপ্তব্য বস্তু হইলে মোক্ষ অনিত্য 
হইয়া পড়ে। মোক্ষপ্রাপ্তি মানিলেই তাহার অপ্রান্তি মানিতে হইবে । অপ্রাপ্তি 
থাকিলে মোক্ষ আর মোক্ষ থাকিল না, মুক্তি সর মুক্তি হইল না।, এঁহিক ও 
পারত্িক সকলকামনার নিরববাণরূপ মোর, সবগাদির মত- কিয়ৎকানস্থায়ী :হইতে 

| ৪ 


১৮৬ হিচ্ছু-পত্রিকা। [২২শর্্ষ ভাপ্র, ্‌ 
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পপ পপিক্টি আআ শিস 


পারে না। ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির ুণাকর্শ তোগ ছারা নিঃশেধিত হইলে হর্স হইতে? 
পৃথিবীতে পতন অবশ্ঠস্তাবী। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শল্তি ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে ার্ডে 
অসিতে বাধ্য করিবে । | 

বুদ্ধি ও আত্মা আলোক ও ছায়ার মত সর্বদাই অবিবিস্তরূপে অবস্থিত। 
তালোক হইতে ছায়াকে যেমন পৃথক্‌ করা যায় না, তক্রূপ অন্ত অধীর ব্যক্তি কখনই 
আত্মা ও বুদ্ধির পার্থক্য বুঝিতে পারে না। জলমিশ্র দুগ্ধ হইতে জলকে .পৃথক্‌ 
করিয়! দুগ্ধ পান করা হংসেরই কার্ণা। ধীর বিবেকী বাক্তিই আত্মা ও বুদ্ধির 
পার্থক্য বুঝিতে পারেন; বুঝিয়া অনায়াসেই প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয় আয়ন 
করিতে পারেন । 

বুদ্ধি নিশ্চয়াআক। মন সংকল্পাতআক ও বিকল্লীত্ক । ইহা করিব”--সংকল্প। 
“ইহ।| করিতে পারি, নাও পারি”-বিকল্প । “ইহা নিশ্চয়ই করিব”__ইহাই নিশ্চয় । 
বুদ্ধি ও মন কোন কোন স্থলে পৃথক্রূপে অভিহিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে 
অভিন্নভাবে উদাহৃত হইয়ছে। সংকল্পই প্রধানত মনের বুত্তি। শ্রদ্ধা 

ংশয় ভয় গ্রভৃতিও মনের বৃত্তি বলিয়া উল্লিখিত । 

বুদ্ধি ও আত্ম! পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠতম অন্তরজরূপে বর্তমান যে, বুদ্ধির 
ধর্মী আত্মায়। আত্মার ভাব বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া থাকে । মন ও বুদ্ধির 
গুণগুলি আত্মায় আরাপ করিয়াই আত্মাকে বদ্ধরূপে বুৰিয়া থাকি । 
শরীরে আত্মার আরোপ করিয়া “কৃ স্ুল” ইন্দিয়ে আরোপ করিয়া “কালা কাণা” 
মন-বৃদ্ধিতে আত্ম(র আরোপ করিয়া “ম্খী হুঃখী” বলিয়া "ব্যবহার করি। শুভ 
কাচখণ্ডে রক্তবর্ণের পদ্ম রাখিয়! দিলে দেখা যায়, এ শুভ্র কাচখণ্ড রক্তবর্ণ 
ধারণ করিয়াছে । আত্মায় বুদ্ধির গুণ বা ধণ্ম সহজেই অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়া 
থাকে । বনুজন্মপরিচিত আবিবেকোথ ভ্রান্তি, নিবিড় বাসনাময় মিথ্যাজ্ঞানই 
বুদ্ধির ধন্ন ৰা গুণকে আত্মধন্্ন বা আত্মগুণ বলিয়া ধারণা করাইয়! দিয়াছে । 

ভ্রান্তি যতই কেননা! সত্যের আকারে প্রতিভাত হউক্‌, মিথ্যাজ্ঞান যতই কেনন। 
সত্য-আবরণে আবৃত হইয়া দীড়াক্‌, কিন্তু এ ভ্রান্তিবা মিথ্যাজ্ঞান কোন 
মতেই সত্য হইবে না, যাহা তাহাই থাকিবে । আমরা বুৃক্ষকে মানুষ ভাবিলে 
বৃক্ষ মানুষ হইয়া যাইবে না; আমরা মরীচিতে জল-ভ্রম করিলে উহা! সত্য 
সত্যই জল হইবে না । ই বন্ধন, বুদ্ধিরই সংসার। আত্মা প্রকৃতপক্ষে সর্বধ- 
বন্ধনাতীত। 


অজ্ঞান বা অবিদ্যা ছার! উপহিত অথ আত্মারই জীবাত্মা নাম। এ আত্মা 


পঞ্চম সংখ্যা ] মোক্ষ-ভত। ১৮৭ 


ধখন বনুজন্মোপচিত সংক্ষাররাশির আবেষ্টনে বদ্ধ, তখনই মন বা বুদ্ধি। অখণ্ড 
আত্মার জীবাত্মত্, আর জীবাত্মার মনন্ত্--সবই অবিবেকোণ্থ ধারণা, ভাবনা বা 
কল্পনা মাত্র । এ ধারণা, কল্পনা বা ভাবনা ব্যবহারিক সতা, পারমাধিক অসত্য | 
আমর ব্যবহার-দশায় আসীন, আমাদের নিকট ব্যবহারদশাই এক্ষাণে বাস্তব 
ঘনিষ্টরূপে পরিচিত, কাজেই সত্যবৎ প্রতিভাসিত ৷ পারমার্থিক দশায় ভা" 'পা 
অবস্থিত নহি। পারমার্থিক সতা-মিথ্যার বিঢার বা ধারণা ব্যবহারিক অবস্থায় 
সম্ভব ন.হ। বাবহারতঃ জীব-বুদ্ধির অত্যন্ত নিকট উপলক্ষ, রূপে অবস্থিত আত্মার 
উপর বুদ্ধিগুণ যে সহজেই অধ্যস্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । বন্থু- 
জন্মপরিচিত সংস্কার ও নিবিড়বাসণাময়ী আবিবেকোণ্থ ভ্রান্তির জন্যই বুদ্ধির 
ধন্নকে আত্মার ধর্ম বলিয়! কুবি, তগুফলেই আত্মার সংসার-ভাব । 
ভ্রান্তি তই কেননা সত্যের সাজে বাহির হুউক্‌, মিথ্যা যতই কেননা সত্য 
আকার ধারণ করুক্‌,*মিথ্য/--জাস্তি কখন সভা হইয়া যাইবে না। রৃক্ষকে হৃক্ষ 
ঘলিয়া বুঝি বা নাই বুঝি, বৃক্ষ কখনও মানুষ হইয়া যাইবে না। বৃক্ষকে মানুষ 
ভাবিয়া ভ্রান্ত বাক্তি ভয়বশতঃ মুচ্ছিত ছইতে পারেন; অজ্ঞ ভাম্ত জীবও 
বুদ্ধির খেলাকে আত্মার মানে করিয়া নিজে নিরন্তর জদ্ম-সৃত্যুভোগ করিতে 
পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়! বুদ্ধির ধন্ম আত্মার ধন্ম হইয়া যাইবে না। মরুভূমে 
মরীচির মত এই ভ্রান্তি অনাদিকাল হইতে আছে, অনন্তকাল পর্য্যস্ত থাকিষে। 
:মুক্তি-লাভ যতদিন না হইতেছে, তত দিন মরীচি সত্যরূপে প্রতিভাত হুইবেই, 
কিন্তু মরীচি সত্য হইয়া যাইবে না। বলিয়াছি, অন্তন্তান বা অবিদ্তা দ্বারা উপহিত 
অখণ্ড আত্মার “জীব” আখ্যা । জীবচৈত্তন্ত অগ্নির স্ষ,লিজের মত অখশুচৈতন্যের 
ংশ মাত্র । তবে এ অংশ অন্যরূপ | কেন না স্ফলিঙ-ক্ষয়ে অগ্নির ক্ষয়, ভাগ্নি 
সাকার বলিয়া স্ফর্লঙ্গ অংশ । অখণ্ড আত্স। অগ্নির মত সাকার নহে থে 
স্কলিঙগব তাহার অংশ সম্ভব। আত্মাই জীব, জীবই বুদ্ধি মন__ইহা ব্যবহারিক 
অবস্থার কথা নহে । আমাদের যখন ব্যবহারিক রাঁজে বাস, তথন ব্যবহারিক 
নিয়ম মানিতে আমরা বাধ্য । কাজেই ব্যবহারিক সত্যসিতে;র ভিতরই আমাদের 
চিন্তা-শক্তির ক্রীড়া। পারমার্থিক দশীর সংবাদ আমরা রাখি না। পারমার্থিক 
দশায় যাহা মিথ্য/-_কল্পনা, তাহাই ব্যবহার দরশাঁর বাস্তব । ব্যবহারতঃ বুদ্ধি, মন, 
ইন্দ্রিয় সত্য । ঘতদিন এই অনাদি ভ্রান্তি-জন্য »ভ্ঞান থাকিবে, ততদিন এ গুলির 
মিথ্যাত্ব কোন মতেই বুঝা যাইবে-না। উপনিষম্মাতার সহজতর উপদেশ, দর্শনেত্র 
শত শত তিরস্কার, প্রাণের মিউ-মধুর 'গ্সনা সকল্লাই ভাঁসিয়। ফাইবে। ্‌ 
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আত্মচ্ছায়ায় প্রতিবিদ্িত বুদ্ধি আত্মসমা। আত্মার ছায়া বুদ্ধি গ্রহণ করে 
বলিয়া বুদ্ধিই আমাদের নিকট “আত্মাপ্রূপে দণ্ডায়মান হয়। আমরাও আত্মার 
প্রাপ্য রাজভোগ বুদ্ধিকে দিয়া থাকি। এই “আমরা”-“আমরা”ই ঘখন অহঙ্কী- 
রের খেলা, তখন বুদ্ধিকে আত্মা--আত্মীকে বুদ্ধি মনে করা বা বুদ্ধি ও আত্মার 
পার্থক্য না বুঝিতে পারা মানবের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নহে। অগ্নির 
তেজ লৌহপিণ্ডে নাই, তবু লৌহপিণ্ডে সেই তেজের আরোপ করিয়া বলিয়া থাকি 
“লোহায় হাত পুড়িয়। গেল” আবার €ৌহের গুরুত্ব অগ্িতে আরোপ করতঃ 
“তাগ্সিপি্ড কি ভারী” বলিয়। ব্যবহার করিতে ছাড়ি না। বুদ্ধি ও আত্মার এই ঘে 
পরস্পর আরোপ, ইহার ন!মই €বদান্তের অন্যোগ্যাধ্যাস । ইহাই সংসার-বন্ধনের 
কারণ । 

এই কারণটি দূর করার জন্যই তন্বভ্ান আবশ্টকু। এই অগ্যোন্যাধ্যাদ মায়! 
অজ্ঞান বা অবিষ্ভা-জনা। 'এই আন্যোন্যাধ্যাসের কারণ অভ্ধীন। অজ্ঞান ও তাহার 
কার্ধ্যনাশ ভইলে পর সর্বিদ। অবস্থিত স্বপ্রকাশ প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতিঃ আপনিই 
ফুটিয়া উঠিবে, আত্ম। মেঘ-নিমুক্ত সূধে।র মত অন্তরাকাশে উদ্দ্বল হইয়।'সমূ- 
দিত হইবেন। আত্ম-স্বরূপ-ভভ্তানঃ অজ্ঞানের জন্য আমাদের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়াও 
দূরে অবস্থিত্বি করিতেছিলেন। এক্ষণে ঘে নিকটে, জেই নিকটে । ইহাই মুক্তি 
বা মোন্ষ । 

প্রাপ্তি দুই প্রকার। এক, অপ্রাপ্ত বস্ত্বর প্রাপ্তি _ঘ্থ! ন্বর্গাদি লাত্ব, ইহ] অনিত্য 
পরিণামী। অপর, যাহ! অগ্রাপ্তব্ড হইয়/ছিল তাহার প্রাপ্তি । অগ্রাপ্তবৎ থাকিবার 
দুষ্ট কারণটি অপগত্ত হইলেই প্রাপ্তি বোধ ব! ভ্রন্ত্ি দূরে ঘাইবে। নদীতীরে 
অবশ্হিত দশজন ব্যক্তি প্রত্যেকেই আপনাকে ত্যাগ করিয়া গণনা করার জনা একজন 
কম বোধ করিতেছিল?ঃ ক!জেই সকলেই হা-ছতাশ রোদন অস্রপাত্ব করিতে 
লাগিল। পরে কোন ঘদাশয় ব্যক্তি সেই ভূলটি ভাঙ্গিয়া দিলে তখন সকলের 
প্রকৃত ব্যাপারটির হুদ্োধ হইল; সকলের মুখে হাপি দেখা দিল। এস্থলে 
দেখ, এ ঘে একজন নাই বলিখা বে]প--উহা ভ্রাস্তি-জ্বন্য হইলেও. ফলে ত্য- 
মতই টাড়াইয়াছিল। এ ভুলভাঙ্বার মতই এই সংসার-খেলার. অনিত্যতা-যোধ, 
মা়ামোহের অলীক ধারণা । অজ্ঞান স্রাত্মাকে- স্থাচ্ছাদিত ধরিযাছে, খত্মাই 
বদ্ধ, আমরা স্থখী দুঃখী, আমাদের ভন্মমৃত্যু--এই দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারের এই 
জদ্মাব্তর-সিদ্ধ নিবিড়বাসনা-জন্য : জ্রান্তিধারার মাশ্পেজ। নামই মোক্ষ। এই 
সংসার--আমাদের বন্ধান-ক্গর'প হুউক্‌, আর মারে ব্যবহরিক দর্শায় সত্য বাপ 
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প্রতিভাতই হউক্‌, বাস্তব মিথ, জ্ঞান-জন্য অলীক স্ঞ্ ফুলতঃ কোন পার্থকাই 
নাই। জত্য ভয় আর ফলিত ভয়ের মানস-ধারণা একপ্রকারই হইয়া থাকে । 
মানসিক লত্য কষ্ট, আর দৃঢ়বদ্ধরূপে কল্পনা তারা শ্রাথিত কষ্টের অনুভবে 
প্রভেদ নাই । এই অজ্ঞান-জন্য বন্ধন পরঘার্থত৫ মিথ) ও কষ্পনা-প্রপূত একটি 
সংস্কার মাত্র। এই কল্পনা-প্রদূতত সংস্কারের শ্বন্যই আমাদের এই ছুঃখ-স্বাল। 
অশান্তি অতৃপ্তি। ইহার্‌ উচ্ছেদেই হ্বামাদের পরম হৃখ। 

অন্ভ্ান-নাশের মাম ভুভ্রান-লাভ্র। প্রকৃত প্রস্তাবে হান হিল দা, এক্ষণে হই- 
যাছে,_-ইহাও যা, আর জ্ঞান ছিল, কিন্ত্ব ছিল ফলিয়ু! ধারণাই ছি না, তাহ! পাওয়! 
গিয়াছে-_ইহাঁও তা। ঘরং *্জ্ঞান ছিল নম! তাহা হইয়াছে” বলিলে ভ্ঞানকে 
“জনা” বলিতে ছয়। জ্ঞান জন্য পদার্থ হইলে নাশশখ্রীগ অনিত্য হুইমা পড়ে। 
চ্তান জন্য হইলে মোক্ষও জন্য । ফাঁরণ তব্বজ্ঞান রূপ ঘোঁক্ষ ধা ভতন্বত্ঞান-জম্য 
মোক্ষ-_ ছুই পথেই জ্ঞান অন্য হইসে মোক্ষও জন্য | 

মোক্ষে অলৌকিক আনন্দ অপাধিব স্তবথ বিদ্ভমান। লৌকিক আনন্দ পাঁ্চিব- 
নথ হুঃখ-শুন্য হয় না; আর এ স্থথও চিরস্থায়ী নে; আবার চিরস্থায়ী হইলে 
পরিণামে অবসাদ অতৃপ্তি অপরিহার্য ; ফলে পাথিবস্তখ প্রকৃত চিরসুখ, 
লৌকিক আনন্দ, প্রকৃত ব্রদ্ধানম্দ হইতে পারে মা । এই :লৌকিক আনন্দ ও 
পাঁধিব স্ুখ বাহাপদার্থের সম্পূর্ণ অধীন। ধাছা পদার্থের অভাবে এই ভুখ ও 
আনন্দ নাশ প্রাপড ছয়। কিন্্র নিত্যন্থখ-রূপ তালৌকিকানম্দ-শ্বরূপ মোক্ষ, বাহা 
পদার্থের অধীন নছে,। ঘোক্ষানন্দ তঃগ্রকাশিত। বাহা পদার্থের সম্পর্ণ 
বিলোপ ন! হইলে ব্রঙ্গানন্দ-বসভোগ ঘটে না। বাহা পদার্থে অধীনতার নাম- 
গন্ধও বেঙ্গানন্দে নাই । ম্বজদয়মারসম্ঘে্ঠ শ্তঃ উত্তৃত এই মোক্ষে যে 
আনন্দ, তাহা লৌকিক আনন্দের লমজাতীয় নহে । লৌকিক আনম? অপেক্ষা 
বস্থ শত গুণ অধিক আনন্দ এই মোক্ষালন্দ। পাধিব শ্ুখ, এই মোন্ষ- 
স্থখের সহিত তুলিতই হয় না। অপাধিব হ্থুখ-+যাহা ছুঃখ-শুন্য অপবা- 
এনা, বাহাপদা ধর্সশ্বন্ধশুনা, স্বতঃ উদ্ধৃত, তাহার কোন সাদৃশ্টাই পার্থিব হ্থখে 
নাই। ব্রেঙ্গানন্দে যে আনন্দ, অপার্থিব মোক্ম্থখে ঘে সুখ, তাহা বুঝিবার 
জন্যই আনন্দ ও দুখ এই নাম দেওয়া হইয়ার্ছে। এই পাথিব গ্ুখ ও আনন্দের 
ভিতর দিয়া না যাইলে মোক্ষের এ আনন্দ ও মুখের একটি সামান্য ধারণাও 
হইবে নাঁ। ঘেমোক্ষে সংঙ্ঞা মাই, নাম নাই, ভেদ-বোধ নাই, স্বতন্ত্র সত্তা নাই, 
.তথাঁয় «আনন্দ ও স্ুখগ-নাম খাকিবে কিরূপে? এ নিত্য স্বরূপ অবস্থা যদি সংজ্ঞা 
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দ্বারা একান্তই নির্দেশ করিতে হয়, তবে অলৌকিক আনন্দ, অপাধিব সুখ, 
অপূর্ব অচিন্তনীয় রস ইত্যাদি নামে অভিহিত কর! ব্যতীত উপায় কি? 

মোক্ষ আনন্দ-স্বরূপ স্থখ-স্বরূপ। মোক্ষকে আনন্দ বা স্থখের আধার বা 
অধিকরণ বুঝিলে চলিবে না। নিত্য স্থুখ নিত্য আনন্দ নিত্য রস--সকলই মোক্ষ । 
মোক্ষই “ব্রন্ষেবেদং সর্ব্বং» । ব্রহ্গ-স্বরূপ যাহা, তাহা আবার আধার বা অধিকরণ 
হইবে কিরূপ? 

কাহারও অঙ্ঞান-নাশের পরই মোক্ষ-লাঁভ হয় । কাহারও অজ্ঞান-নাশের 
পরও অজ্ঞানকার্ধ্য শেষ না হওয়া পধ্যন্ত মোক্ষ-লাভার্থ বিলম্ব ঘটে। প্রারব্ধ- 
ভোগের জন্যই এই বর্তমান জন্ম । প্রার্ ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রক্মজ্ব 
মহাপুরুষকে মোক্ষের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। অজ্ঞান-নাশ হইল বলিয়া 
আর কণ্ম নাই, কর্ম্ম-জন্য বন্ধন-রচন| হইবে না বটে, কিন্তু যে প্রারন্ধ পুর্বব-জন্মকৃত 
কর্মফল, তাহার ভোগ হইবেই । জ্ঞান দ্বার! গ্রারন্ধ কর্মের নাঁশ হয় না। প্রারন্ধ 
পুর্বজন্মের কৃত কন্মক্চল। তবেই দেখ, ইহজন্মে জ্ঞানলাভের ফলে পুর্র্ব- 
জাম্মের অবশ্যস্তাবী ফল প্রারদ্ধ কাঁটিবে কেন ? পূর্ববজন্মের সঞ্চিত কণ্্ম অবশ্য 
্্তাননাশ্টী। প্রারদ্ধ_-হাত হইতে বণ ছাড়া হইয়। গিয়াছে, তাহা আর ফিরি.ব মা। 
অন্ঞান-নাশের পরও পুরননিধন্তী আজ্ঞানের কার্দা বা ফল কিয়গুকাল বর্তমান থাকে, 
কাজেই অজ্ঞান ও অজ্ঞানকাধে;র নাশ না হইলে মোক্ষ হয়না । যতদিন 
অচ্জান থাকিবে, এবং অচ্ছান-জন্য রাগদ্েষ মায়ামোহ থাকিবে, ততার্দন মোঙ্ষ 
সম্ভবই নহে । কারণ-নাশের পর পুর্ববব্তী কারণের ফল যদি কিয়ৎ্ক্ষণ অব- 
স্থিতি করিতে পারে, তবে অজ্ভান-কাধ্য থাকিতে প্রারন্ধ ভোগ শেষ না হইতে 
মোক্ষের সম্তালন। কাখায় ? 

শান্সের উপদেশ, সাঁধুগণের সেবা, গুরুর শুশ্রাযা, কর্তব্যকন্ম্নের যথাযথ 
পাঁলনাদির দ্বারা ফাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হুইয়াছে--সেই বিশুদ্ধ চিত্তেই নির্মল 
দর্পণে প্রতিবিন্বের মত তাম্স-জ্যোতিঃ প্রঠিফলিত হয়। নির্্মলচিত্ত 
সাধুর বুদ্ধিই-এই আন্মতন্ব-গ্রহণে সমর্থ। ধান গাছ সমেত ধান গুলি আনিয়া 
পরে ধান লইয়া ধানগাছ গুলি ফেলিয়! দেও, কিন্তু ধানের জন্য ধান-গাছ প্রথম 
আবশ্যক । তত্বজ্গঞানের জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যক । শাস্স হইতে তন্তজ্ঞানের স্বরূপ 
অবগত হইয়া পশ্চাৎ নির্মল চিত্তে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সমাধি দ্বারা আত্ম তত্ব 
অবগত হইতে চেক্টা করিতে হইবে । অনন্যচিত্তে নিজের মনন--ধ্যান ব্যতীত 
ভন্তানলাভ-যোগ্যতা কখনই জদ্দে না। সম সলিলে কখন পরিস্কান্ম চন্দ দেখা 
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যায় না। মন বুদ্ধিকে যদি বাহাবিষয়ক ভাবনা ত্যাগ করাইতে পারা যায়, 
তাহা হইলে সংসার-ভাবগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । জলোদ্ভুত তরজ 
উঠিয়! জলেই মিলাইয়া যায় বলিয়! তরঙ্গ জল ব্যতীত স্বতন্ত্র নহে। অখগ ব্রচ্ধ 
হইতে আবিভূত্তি আমর। পরিণামে সেই ত্রহ্গেই বিলীন হইব, অতএব আমরাও 
ব্রক্মা রূপ |. নিম্মল শুদ্ধ ব্রহ্মই এই জীবাত্া, এই জীবাত্ব। প্রকৃত নিশ্মল, শুদ্ধ 
অবিকৃত । 
“সৃর্ষে্! যথা সর্ববলোকশ্য চক্ষু 
্নলিপ্যতে চাক্ষুবৈ বাহাদোষৈঃ” 
সূধ্য যেমন সব্বলোকের চক্ষুঃ-স্বূপ বলিয়া কখনই চাক্ষুষ বাহা- 
দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, পরমাক্স(ও তদ্ধপ দেহে অপিষ্টিত থাকিযাও দিহিক 
দোষের দ্বারা স্পৃষ্ট হন ন|। ছুঃখময় দেতের সহিত কল্টিত সন্দন্দের জন্য যে 
দোষ-স্পর্শের আশঙ্কা, তাহা আশঙ্ক! মাত্র । পন্মপর্রে জল থাকে, সেজল দ্বার! 
পল্পপঞ্জ সিক্ত থাকে না, সর্পের দন্তকোণে বিষ, সে বিদে সর্প আচ্ছন্ন থাকে না, 
আজও তদ্রপই জানিতে হইবে । পরমান্নাই জীবান্া | 
অগ্ির্ধগৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বব । 
একস্তথা সব্বভতান্তরাত্মা 
রূপং রূপং প্রতিরপো বহিশ্চ ॥ 
এক অগ্নি যেমন কখন বৈহ্যতাগ্নি, কখন দাবাগ্রি, কখন বাঁড়বাগ্ি, কখন 
বা জঠরাগ্নি, এই পরমাত্মাও তন্রপ এক । সব্বভতের অন্তরাত্মা এই একমাত্র 
আত্মা! অসংখ্য জীবাতা রূপে বিরাজিত। দাঁড়ীইল--জীবাত্া পরমাত্ারই 
কল্পিত অংশ মাত্র, জীবাত্বা পরশাকআ্সীরই প্রতিবিশ্বস্থানীয়। তাহা হইলে আত্মার 
জীবত্ব সংসার-বন্ধন, আত্মার স্বস্বরূপতা মুক্ত। জীবাতআার জীবাত্মত্ব সংসার, 
জীবাত্মার পরমাত্মস্ব মোক্ষ। আত্ম!র কল্পিত অবস্থ। সংসার, আত্মার প্রকৃত 
অবস্থা মোক্ষ। জীবাত্সা' মন বুদ্ধি গ্রাণ সংসারের রাজ্যে, একমাত্র পরমাত্মা 
মোক্ষ-রাজ্যে। জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তি সংসার-প্রচ্যুতিই মোক্ষ। 
অখণ্ড পরমাআ্মারই স্পন্দনাত্মক চলনন্বরূপ! এই মায়! তাহার ইচ্ছা । এই 
মায়াই প্রতি অন্তঃকরণ-ভেদে অসংখ্য অবিষ্ভা নামে ব্যবহৃত। এই বিশ্ব-ব্রঙ্গাণ্ড 
মায়ার কার্য্য বা পরমাত্মার আভাস। এই পরমাত্মাই অসংখ্যজীবাত্মারূপে--" 
. এই জীবাত্মাই বুদ্ধি, মন ও প্রাণ-রূপে। অনাদিকাল হুইতে মরুভূমিতে 
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মরীচিকার মত এই 'আভাস-ব্যাপার চলিতেছে, এই ভান্তি-অহ্য মোহের বিরাম 
হইতেছে না। এই জীবাত্বত্ব, এই ঘনত্ব, এই ইন্ট্রিয়ুত্ব সবই বিলুপ্ত হইবে। 
থাকিবে “একমেবাদ্বিতীয়ং।” 

যখন ইন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ জীবাত্যায় মিশিয়। যাইবে; জীবাত্ার 
্বতন্ত্রসত্তাও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে, তখন নির্বাণ বা মোক্ষ। এহিক বাসনার 
নিবর্বাণ, বাগাদি ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, জীবাত্ার স্বতন্ত্র সন্তা-লোপ মোক্ষেঅবশ্যস্তাবী । 

মন যতই অন্তর্লান হইবে, ততই বাহ বিষয়াসন্তিঃ কমিয়া যাইবে, ইক্জি- 
য়ের দহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া আসিবে। কিছুদিন ইন্দিয়ের মনের সহিত 
একতানতা! না থাকিলে নিক্রিয় অবস্থায় উপনীত হইবে । ঘতই ইক্ড্রিযের বাহ্য 
বিষয়াসক্তি কমিবে, যানসিক শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে । এইক্নপে ইন্দ্রিয়ের 
বিলোপ । 

মনঃ-শক্তি, যখন বপ্তিত হইয়া পরাকান্ঠা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহার সংকল্প- 
বিকল্প-বৃত্তি আর দেখা দিবে না। যতই মন স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ ও আত্মতন্বে বিলীন 
রহিবে, ততই মনের সহিত ইন্ড্রিয়ের ও বাহ্যাবিষয়ের সম্বন্ধ থাকিবে না । আত্ম- 
তন্বে চিরবিলীন থাকার ফলে এবং ইন্দ্রিয় ও বাঁগ্যবিষয়ের বিলোপ হওয়ার 
ফলে মনের ধন্ম সংকল্প ও বিকল্প লোপ পাইবে । এইরূপ সংকল্প ও বিকল্প- 
রূপ ধণ্ম লুপ্ত হইলে মনের আর মনম্্ব থাকে না, তখন মন ও1ণে বিলীন হয় 
বা জীবাত্মার সহিত এক হইয়| যায়--নর্থাৎ জীবাত্ার মনত্তব আর থাকে না। 
বাসনার লোপ হইলেই সংস্কারের নাশ । সংস্কারনাশেই চিত্তের শশ। মোক্ষে 
চিত্তের নাশই বল, চিন্তের সম্পূর্ণ অন্তমু ভাবই বল, আর জীবাত্মার 
পরিণতিই বল-_-ফল একই, তারপর দেহাত্মত্ব-বোধ লুপ্ত হইলে পর গ্রারবূ-ভোগা- 
স্তেই শরীর-পতন । তাহার পর বিদেহ-মুক্তি বা মোক্ষ । 

মোক্ষে ভেদ-বুদ্ধি নাই, মোক্ষে ইন্দ্রিয়, মন ও জীবাতুর শ্বতন্ত্রসত্ত। থাকেনা । 
মোক্ষ-স্থখকে অনির্র্চনীয় না বলিয়৷ থাকা যায় না। 

ব্রন্মেব ভূমা। ভূমৈব স্ুখং। ব্রহ্মই পরম স্থুখ | ভূমা__নিরতিশয় বৃহৎ, 
অরিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতা । এই ভূমাই প্রকৃত সখ । এই ভূমাই আত্মা, ইহাই 
মোক্ষ। | 

তেজঃ-স্বভাঁব বহিতে জলের কল্পনা বরং সম্ভব, তথাপি মোঁক্ষে ভেদভাবের 
লেশ, হুঃখের কণা, বাহাভাবের অস্তিত্ব মাত্র সম্ভব নয়। জীবাঁত! ব্রহ্ধই হউক্‌, 
্রদ্ধভৃতই হউক্‌, ব্রশ্ষত্বল্যই হউক আর পরমেশ্বরদাসবৎই হউকৃ-সর্ববত্রই 
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মোক্ষ সংস।র-বন্ধনের আভ)ন্িক নশক। আ(ত্যন্তিচ সংআ(র-ছুঃখের শিবৃদ্ডির 
জন্যই মোক্ষ পরমপ্রিয়, পরমধন্্া, পরম আকভিনতত | মোক্ষ ধর নহে, তবে 
“পরমধন্ম্ন” বলিতে পারা যায় “চোদন।লক্ষণে। ধন্দী” “জীবপরয়োরৈক]ং মোক্ষ2।৮ 

রামানুজ বলেন, পরমেশ্বর-কেঙ্কর্া মুক্তি । পরমেশ্র-দাসহ্-_-এ দাস নহে । 
আর সে দাসত্ব বা সেনা অলৌকিক, মধুর, অপুর্ব আনন্দকর | সংসার-ভাব 
ন।ই, জন্ম-সৃত্যু-গ্রন্থি নাই, মায়-মোহ-মমত|। নাই -ইহ। পরম সুখ ত হইলেই । 
॥ মোক্ষ কাহ।র ন! আকাঞ্কিত £ | | 

মোক্ষ সুখ-ছুঃখভান অবস্থা-ইহা ন্যায়দশনকার গোভমের মত । এই স্বখ- 
ছঃখহীন অবস্থ। লাভের জন্য কোন্‌ মনোবুধি সম্পন্ন ব)ক্তির আকাওস। হইবে ? 

কাঙলোদ্টতুল্য এই জড়তাময় ভাবস্থাই যদি [মাক্ষের সর্ববন্গ ভয়, ভবে সে গনোক্ষ 
অপেক্ষ। জগতের স্থখ-ছঃখ মন্দ কি? 

বেদান্ত বলেন--মোক্ষে মলেকিক আনন্দ বিদ্যমান । 
জনা লোক সহজেই লালায়িত হইবে । উন্ুয় দর্শনেই যুক্তি গ্রর। মোক্ষ-শ্বধপ 
প্রতিষ্ঠিত করার যখোচিত চেষ্টা হইয়াছে । বেদান্ত-দর্শনে যুক্তির সহিত উপ- 
নিষড প্রমাণও যথেষ্ট দেওয়। হইয়াছে । | 

সমন্বয়ক্ষেত্রে দডাইলে আমাদের মনে হয়, এই জুখ-দুঃখ শুন্য অবস্থা, আর 
অলৌকিক আনন্দ অবস্থ। একই । কারণ গোতম যে মোক্ষকে স্ুখহীন বলি- 
যাছেন-_তাহা বাস্তবিকই স্ুখহীন। এক্দিধিক মানস ও পার্থিব স্থাখের নামই 
স্বখ, তাহা যখন মোক্ষে নাই, তখন মোক্ষ স্খ-হীন নহে কেন? পরমস্থখ হি 
শহে। "যেখানে ইন্দ্রিয়, মন, গ্রাণ, জীবাস্স। নাই, সেখানে হুঅনুভব কোথায় % 
কন্তী কে? কাজেই গোতমের স্থখ-ছুঃখ-হীন অবস্থার মোক্ষের সহিত বেদান্তের 
অলৌকিক আনন্দময় অবস্থার প্রকৃত বিরোধ নাই। যখন মুক্ত-পুরুষ ব্রহ্গন্পরূপ 
এরা থাকেন, যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকৈ না, তখন মুক্ত-পুরুষের মনো ধর্ম আনন্দ 
কোথায় ? ব্রহ্ম যেমন নিগুণ নিষ্ষির, মায়াযোগে সগুণ সক্রিয়, আনন্দময় ; 
লঙ্গভূত মুক্তও সেইরূপ । তাহা হইলে এই অলৌকিক আনন্দ আর স্খদুঃখ- 
রাহিত্য মোটেক্৯ উপর একই বস্ত। 

আত্যন্তিক ছুঃখের উচ্ছেদ্রই যে মুক্তি-_এ বিষয়ে কোন বিসংবাঁদই নাই। 
সন্ম-মৃত্যুময় সংসারের উচ্ছেদ বড় শক্ত ব্যাপার। কত জন্মের সাধনার ফলে 
য ইহা সাধিত হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। 

যুক্তি-পথে দেবতার! প্রতিবন্ধক ইহ! সত্য । যে মানব স্ঠির খেলা হইতে 

২৫ 


স্তর সেই মোক্ষের 


১৯৪ ডিক | 1 ২২শ বর্ম ভাদ্র, 


ও পট পি ৯৩ আরজ ৭ ৯ সপ্ত পিসী পীীপিটাছি তাপসী িশাপিপা শিপ স্পা ১ 


চিরে বিদায় লট যে | মানব প্রকৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ কাটিতে 
চাহিতেছে, স্থগরির রক্ষক 'লোকপাল দেবতারা ও প্রকৃতি তাহার 'বিদ্বাচরণ 
করিতে বাধ্য । অগ্নি বায়ু যম সূর্য আদি দেবতা _সমস্ত বাহ প্রকৃতি তাহার পথে 
অর্গল স্বরূপ দাড়ায়, ইহ! অস্বাভাবিক নহে। আর সেই মুযুক্ষু প্রকৃতই বৈরাগ্য- 
পথের পথিক কিনা, ভয়-লোভ-ক্রোধের বশীভূত কিনা, তাহার একান্তিক একাগ্রতা, 
দৃঢ় সাধন। আছে কিনা-_এ সকল পরীক্ষিত হওয়াও আবশ্যক। মুমুক্ষু যখন 
অনেক উদ্ধে উঠেন, তখন দেবতারা বশীভূত স্রেহপরায়ণ ও উপকারী হইয়া 
থাকেন, প্রকৃতি দাসীর কার্ধা করেন। অন্তএব মানবের মোক্ষলাভ বা আত্য- 
ন্তিক অভ্ঞান-নাশ স্গ্ির উদ্দেশ্য নহে । যাঁহ। স্গ্রির উদ্দেশ্য নহে, তাহা স্যপ্রি 
রুর্তার সেরূপ অভিপ্রেতও নহে । সকলেই যদি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তবে স্থ্টি- 
লোপ হইবে যে! সকলেই দি অন্ততঃ মুক্তির পথে দীড়ায়, তাহা হইলে 
জীবোতপন্তি হয় কিরপে? তণে ছুই একটি মহাপুরুষ গরকৃত বনহুজন্মসাধনার 
ফলে মোক্ষ- ধনের অধিকারী হয়েন। তাহা লক্ষের মধ্যে যে একটীও নহে,।তাহ। 
উপনিষদ্ই বলিয়। দিয়াছেন-__ 

শ্রবপায়াপি বহুভির্ষো ন লভ্যঃ 

শৃণন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ | 


গ্গীরামসহায় বেদীন্তশীক্সী ( কাব্যতীর্থ ) 


ওঝীমন্ডগব্দগীতা 1 
( পঞ্চমোঁশধ্যায়ঃ ) 


€ পুর্ববানুবৃত্ত। | ) 
সর্দকম্মণি মনসা সবন্থস্য।স্তে স্থখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্র্বন্‌ ন কাঁরয়ন্‌ ॥ ১৩: 
অন্বয়। বশী (সংযতচিন্তঃ) দেহী ( পুরুষঃ ) সর্ববকর্ম্মাণি (বিবেক- 
যুক্তেন ) মনস! সংন্যন্য স্থখং ( যথাস্যাৎ তথ ) নবদ্বারে পুরে € পুরবদহং-ভাব- 
শৃন্যে দেহে) নৈব কুর্ববন্‌ *নৈব কারয়ন্‌ (সাক্ষাড কর্তৃাভিমানং প্রয়োজক- 
ত্বাভিমানথ ত্যত্তগ ) আস্তে ।১৩ 


পঞ্চম সংখ্যা ] জ্রীমন্ভগবদগী তা । ১৯৫ 


বঙ্গানুবাদ । জিতেক্দ্রিয় দেহী, মন দ্বারা সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখে 
ননদারবিশিন্ট পুরবগ দেহে স্বয়ং কণ্ম না করিয়া এবং না করাইয়া বাস করেন ।১৩ 
আলোচনা । সংযতচিত্ত আত্মদর্শী ব্যক্তি “অহং কর্ভ।” এই বুদ্ধি পরিহার করিয়া! 
নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে চক্ষু ২ কর্ণ২ নাসিক! ২ মুখ ১ এই সাত উদ্ধার 
এবং পায়ু১ (€ মল-নির্গমন-পণ ) এবং উপস্থ ১ (মুর-শুক্র-নিগমন-পথ ) 
এই নবদ্বারযুক্ত স্থুলশরীররূপ পুর মধ্যে ) বিরাঁজ করেন । দেহ ও আম্মা স্মতল্্র-_ 
এই জ্ঞান থাকার, প্রবাসীর বাসাব।টীর ন্যায় কিয়কালের জন্য আবস্থিতি স্থান 
মনে করিয়া, গুহের বিকার, পতন ব| উন্নতিতে তিনি বিষণ বা প্রদন্ন হন না। 
কিন্তু বিষয়ী ব্যক্তি “দ্রেহই আমি” এই ভ্রম-বুদ্ধিবশতঃ আপনাকে পুরবাসী পুরুষ 
ধলিয়৷ বুঝিতে পারে না।১৩ ' 
ন কর্তত্বং ন কন্ম্মাণি লোকস্ত স্থজতি প্রভৃঃ। 
ন কম্মকলসংযে'গং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥১৪ 
অয় । প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) লোকস্য কর্তৃহং ন স্থজতি, কন্মীণি ন (স্থজতি) 
ভগা কর্মফলং ন (স্থজতি) তু €কিস্তু) ক্ভাবঃ (জীবন্ত স্বভাবঃ অবিছ্বোব )) 
( কর্তত্বাদিরূপেণ ) প্রবর্ততে 1১৪ 
বঙ্গান্ববাদ। ঈশ্বর, জীবের কর্তৃত্ব বা কর্মফল স্থঠরি করেন ন| এবং কর্মফল" 
সংযোগ ও স্থগ্রি করেন না। স্বভারই কর্তৃক্বাদিকূপে প্রবপ্তিত হয়।১৪ 
আলোচনা! । আত্ম নিলিপ্ত, তিনি কোন কাঁগ্যই করেন না--একথ| বুবাঁর 
নল হইয়াছে । দেহ জড় পদার্থ, তাহার কোন কার্ণা করিবার শক্তিই নাই। 
ঈশ্বর জীবের কোন কর্ম বা কন্মকলের স্ঠি করেন না । তবে এই সমস্ত 
করে কে % উত্তরে শ্ীভগবান্‌ বলিতেছেন মে, আনাদি প্ররুৃতিই ক্রিয়াশক্তির 
মূল। প্রক্ৃতিই জীবকে পুর্ববিজন্ম-কর্ম্ম-সন্কল্লামুরূপ কার্যাক্ষেত্রে প্রবর্তিত করে ২৯ 
নাদন্তে কম্যচিৎ পাপ ন চৈৰ স্থকৃতং বিভুঃ। 
অভ্ভানেনারৃতং জ্ঞকানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥১৫ 
অন্বয়। বিভুঃ (পরমেশ্বরঃ ) কম্যচিৎ পাপং মআদন্তে (নচ গৃহাতি) শ্বকৃতং 
পুণ্যং নৈব আদত্তে, অজজঞানেন জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তনঃ মুহান্তি ( মোহ 
প্রাপ্প,বন্তি )1১৫ 
বঙ্গানুবাদ । পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ অথবা পুথা শ্রহণ করেন না । 
আজ্জন জীবগণের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রখিয়াছে, াছাতেই জীবুগণ মোহিত 
হইয়! মাছে 1১৫ 


১৯৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ধ ভার, 


তআ[লোচন।। ঈশ্বর নিরব্যব নিক্ফ্িয়, আম্ম। নিলিপু, দেহ জড়, অতএব কেহ 
জীবের পাপ-পৃণ্যের দাতা বা গ্রহীতা নহে । কেবল অনাদি প্রকৃতির গুণেই পাপ- 
পুণা ঘটে। জীবের সত্যজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত বলিয়। মুগ্ধজীব তাহা বুঝিতে পারে ন। 
শ্রীভগবানে বৈষমা দর্শন করে। 
তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকের শাঙ্করভাম্যে উল্ত হইয়াছে “প্রকুতিরাম 
পুর্নিরিতধর্প্াধশ্ম।দিসংক্দারো বন্তমানজন্মাদ|বভিব্যক্তঃ সা গ্রকুতিঃ” আীধরসামী 
বলিঘাছেন “এ্রকৃতিঃ পাটীনকর্ম্মসংস্।রাধীনঃ। ক্ভাব2”  পুর্বিজম্মাকুত ধর্ম, 
আধ, জ্ঞান ও ইচ্ছার যে সংক্গার, তাভ! বণ্ভমান জন্মে অভিবাক্ত হয়, এই 
অভিব্যক্ত সংস্গরের নাম প্রকৃতি । এই প্রকৃতির কর্তৃঙ্থে জীব পরিঢালিত। 
স্বতরং আত্ম-জ্গানবিরহিত জীব, আহ্াকম্মজন্য ফল ভোগ করে মাত্র । ভগবান্কে 
দায়ী করা অন্যায় । ১৫ 
জ্ঞানেন ত তদভ্ঞানং ধেঘ1* নাশিতমা্সনঃ | 
যাম(দি তাবজ্চ্ঞানং প্রকাশরতি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ 
আন । যেনাং তু ত২ আজ্ঞানং আন্মজ্ঞঠানেন ( ভগবদ চা নন 'গাত্বাবিচাদ্রেণ ) 
নাশিতং তেশাং তহ জ্ঞান ০ নাশযিত্তা ) আদিতানহ পরং €(পরত্রঙগ ) 
গাকাশয়তি । ১৬ 
বঙ্গান্তবাদ । ভগনদ্নিষয়ক চন্তনিঙার| যাভাদের সেই অঙ্ঞঞ।ন নিনস্ট হয়, 
তাহ(দেরই সেই ভান সুর্মের ল্যায় পরব্র্গকে প্রকাশ করে । ১৬ 
আলোচন। । ব্রস দর্শন হইলে জীবের সমস্ত প্রকার আভ্ঞানাঙ্গকার দুর 
ঘর! বায়) ব্রঙ্গদর্শন না হওয়। পরান্ত পাপ-পুণ্য কর্তাকম্মী আমি-ভুমি 
ত্যাদি পুগক্‌ ভান থাকে । আন্বতন্ব'ব র দার মোহাঙ্গকার দূর হঈয়া চ্ঞান- 
সুর্গোর উদয় হয় ও পরত্রঙ্গ রর হন। ১৬ 
তদনৃদ্যস্তপা মান স্তক্লি্টী হপরায়ণ।ঃ। 
গচচ্ছন্থাপুনরাবুলিং ভগ্ান-নিপুততি কঙ্মানাঃ । ১৭ 
অন্বয়। তদ্বুদ্ধয়ঃ ( তন্মিন্বেৰ নিশ্চঘাত্বিক্টা নুদ্ধির্দেধাং তে) তদান্মানঃ 
(তশ্মিন্েব আন্স। মনো যেষাং তে ) তন্প্টাঃ (তস্মিনেন নিষ্ঠ। তাপর্দাং যেষাং তে) 
তৎপরায়ণ1? (তদের পরং আরনম্‌ আশ্রায়োষেষাং তে ) জ্ভান-শিধৃতি-কঙ্গাষাঃ (তগু- 
প্রসাদলন্েন জ্ভানেন তি তং নিরস্তং কম্মবং পাপং যেষাঁ ঠে) অপুনরাবৃন্তিং 
(মোক্ষ? ) গচ্ছন্ডি। ১ | 
বঙ্গামনাদ | খীভাদের পুদ্ধি বর্গ নিষ্ট, পররঙ্গে বীহা,দর আঙ্গাভাব, ষীহাঁর। 


৩ 


হত 
পি 
শু 


, পঞ্চম সংখ্যা ইিচকাা | ১৯৭ 


তরদ্ম- ্গ-নিষ্ঠাযুক্ত, স্বাহারা ব্রগ্গ-পরায়ণ এনং আজান ঝরা ধঁহাদের পাপ নিবন্ 
হইয়াছে, তীহারাই মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন | ১৭ 
আলোচনা । জ্ঞান-বিচারের দ্বার৷ ধাঁহাদের বুদ্ধি বাহা-বিষয়-ব্যাপার হইতে 
প্রত্যাহ্গত হইয়া ব্রঙ্গপদার্থে ই স্থির হয়াছে, ফাহাদের আতা! ও পরমার 
ভেদ-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, একমাত্র মআাক্সার গ্রতি নিষ্ঠা রাখিয়! ধাতার। অনুষ্ঠান 
করেন, ধাহার! একমাত্র ব্রদ্ধ-লাভে তণ্পর, ইাহাদের আর জন্ম মরণ হয় না ।১৭ 
বিছ্যা-বিনয়-সম্পনে ব্রাহ্মধণে গবি হস্মিনি | 
শুনিচৈব শ্পাকে চ পঞ্চিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ১৮ 
তআহ্বয়। নিছ্া।-বিনয়-সম্পন্গে ত্রাঙ্গণে শপাকে € চগ্ডালে ) গনি হস্তিনি পুনি- 
চৈব পঞ্চিতাঃ (জ্জ্ধনিনঃ ) সমদশিন? | ১৮ 
বঙ্গানুবাদ । বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাঙ্গাণে ও চঞ্খালে, গাঁভীতে হস্তীতে ও কুকুরে 
( অর্থাৎ সববজীবে ) জ্ানিগণ সমদর্শী | ১৮ 
আলোচনা । ব্রঙ্গ-নিষ্ভাবান্‌ তন্তড্ঞানসম্পন্ন জ্জ্ানী ব্রন্মদর্শন ভেত সকলকেই 
তুল্য-চক্ষে দর্শন করেন ; শ্রেষ্ঠ-নিকুঘ্ট-ভেদ-চ্জান তাহার পাকে না। (িগুণাতীত 
পরব্রঙ্গের নাম “সম,” ) তিনি সর্বজীবে পরব্রঙ্গ দেখেন, স্রতরাং সর্বত্র ভাহার 
সমদর্শন ভয়। ১৮ 
ইহৈব তৈঞ্জিতঃ সর্গো যেযা” সাঁমো স্থিতং মনঃ | 
নির্দোষং হি সমং ব্রচ্দ তস্মদ রঙ্গণি তে স্থিতা ॥ ১৯ 
অন্বয়। যেষাঁং মনঃ সাম্যে স্থিভং উহ এব (জীবদ্তিরে) তৈঃ সগঃ (সংসার?) 
জিত? ( বশীকৃতঃ) হি যতঃ ব্রঙ্গ সমং নির্দোষপ্ তস্মাৎ তে ব্রঙ্গণি স্থিতাঃ ভি 
ভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ) ১৯ 
বঙ্গান্তনাদ | মীভাদের মন সমতায় আনস্থিত, ভাহধরা ইহালাফে গাকিয়াও 
সংসার জয় করেন; দ্ষেহেতু ব্রঙ্গ নির্দোষ ও সর্ব সমান, অতএব তাহারা 
বরঙ্গাভাব প্রাপ্ত হন। ১৯ 
আলোচনা । কাহারও মতে সন্্ব রজঃ তম? এই বিভিমগুণবিশিষট বৈষম্য- 
ময় পঞ্চভূতাত্মক বস্তরকে সমচক্ষে দেখা নিষিদ্ধ বা দোমানহ। যেহেছ 
তাহাতে দোষ-গুণ পাপ-পুণ্যের ইতর-বিশেষ গাক্ষে না। কিন্তু, ব্রচ্ষজ্ঞানী তন্ব- 
দর্শীর পক্ষে তাহা খাটে না। কারণ তিনি সংসারজয়ী, সংসারের দোষ- গুণে 
তিনি লিগড ন'ন। তিনি সর্বভুতেই আন্গাকে দর্শন করেন। দোধ-গুণ পাপ- 
পুণ্যের প্রভেদ্র-বিচার শ।স্সজ্ঞানলাতের পুষ্প গ্যন্ত থাকে | মেমন পর্কবতারোহণ 


* ২৮ | হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র, . 
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কারি নিন্নস্থ ভূমি বৃক্ষ অট্রালিকাদির উচ্চ-নীচতা-জ্ঞান হয় না, সকলই সমশীগ 
দেখা যায়, তদ্রপ ত্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিলে সর্ব সমদর্শন হয় । ১৯ 
ন প্রন্থষ্যে প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্িজেঁৎ প্রাপাচাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমুটে ব্রহ্গবিদ্‌ ব্রঙ্গণি স্থিতঃ ॥ ১০ 
অন্বয়। ব্রঙ্ষণি ( সর্ববত্ত ব্রচ্মমাত্রদর্শনে সমাঁধো ) স্থিতঃ স্থির-বুদ্ধিঃ ( নিশ্চল 
বুদ্ধি: ) অসংমূঢ়ঃ (নিবুন্তমোহঃ) ব্রহ্মবিৎ (ষতিঃ) প্রিয়ং প্র।প্য ন প্রহৃয্ে 
অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজে্চ (ন বিসীদতি ) ২০ 
বঙ্গানুবাদ । ব্রঙ্গে অবস্থিত স্থির-বুদ্ধি মোহহীন ব্রহ্ষবিদ্‌ ব্যক্তি, প্রিয়নস্ত 
পাইয়াও সন্ধরন্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পািরাও দুঃখিত হন না । ২০ 
আলোচনা । ব্রমীচ্ ব/ক্তি সরবত সমদশা, সথতরাং তাহার প্রিয় বা অপ্রিয় 
নাগ, ভাল-মন্দ ছোট-বড়--বিচাঁর নাই, সকলেই ভীহার কাছে সমান, স্থৃতরাং 
তাহার প্রিয়-লাভে সন্কষ্টি ও অপ্রিঘ-লাভে আসন্ত্টি জন্মে না। ২০ 
বাহাস্পর্শেদসক্তাত্ব। বিন্বতান্নি যণ স্ুধম্‌। 
স ব্রঙ্গযোগমুক্তাস। লখমক্ষমামঙা।তে ॥ ২১ ং 
অন্থম্ন । বাহস্পর্শের (বাচ্ছেন্দ্িয়বিষয়েষু স্পর্শে) অসক্তাত্বা (অনাসভ্ভ- 
চিন্ত;) আত্মণি ( অন্ত:করাণে ) যত ( উপশগান্থাকং সান্তিকং) স্ুখং বিন্দতি 
(লভহে ) স(উপশগ-স্্রথং লব্ধ] ) ত্রক্নযোগঘুক্তাক্সা অক্ষষ্যং ক্কং অশ্লু,তে | ২১ 
বঙ্গানুবাদ । বাহোন্দ্িরবিধত সচলে অনাসক্তচিত ব্যক্তি অন্তঃকরণে 
উপশম-স্থুখ লাভ করেন । তত্পরে তিনি ব্রঙ্গসোগযুন্ত হইয়। অক্ষয়-স্থখ লাভ 
করিয়! থাকেন । ২১ 
আলোচনা! । স:সারে নাহা-নিষয়ে আসক্তি গাকিলে মন সদাই বহিমু্ হয় ও 
বিচলিত হইতে থাকে । মন যখন বাছা বিষয়ে অনাশক্ত হইয়া প্রত্যাহৃত ও 
নিশ্চল হয়, সে সময় তাহার শান্তি-স্বখের সামা থাকে না। কারণ, কামন-যুক্ত 
চিন্ত সদা অন্থখা। বাহ-বিষয়-চিন্াবঙ্গিত চিন্ত পরব্রজ্ধে সমাহিত হইলে যে 
অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম ব্রঙ্গযোগ। এই ব্রঙ্মযোগ-ফলে “তৎ৮ ও ৬ 
পদার্থের একত্ব উপলবূ্ুয়। তখন সর্বত্র অভেদ ব্রঙ্গের উপলন্গি হয় ও যোগী 
পরমানন্দ লাভ করেন! ২১ | 
যে হি সংস্পর্শ! ভোগা ছুঃখযোনয় এব তে 
_. আদান্তব্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু বমতে বুধ? ॥ ২২ 
. অনয) স্ংস্পর্্স। (স্ংস্পর্শা, বিপরাচ্্িভ্যঃ জতে! ) মে ভোগ্রাঃ (স্ুখানি) 


পঞ্চম সংখ্য। ] | ভীমন্তগবদ্গাতা | ১৯১ 


তে হি ছুঃখ-যোনয় ( ছুঃখস্ৈৰ কারণভূতাঃ ) এব আছ্ান্বন্তশ্চ (আদিমন্ত আন্ত: 
বন্তশ্ট ) € অতএব ) বুধ; (বিবেকী ) তেষু ন রমতে। ২২ 
বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয় ! বিবেকী মনুষ্য, ইন্ট্রিয়-বিষয়-সমুত্পন্ন ভোগ-স্থখে 
আসক্ত হন না । কারণ তাহ। সসীম অর্থ।ৎ অল্পকালস্থ।য়ী। ২২ 
আলোচনা! | ইন্ড্রিয়-সংস্পর্শ-জন্য স্থখকে ছুঃখজনক '৪ অন্তবন্ত বলা হই- 
যাছে। ইন্দ্রিয়গণ অনুরাগবশতই স্বন্গ হেোগ্য বিষয়ে আসক্ত হয়। ভোগা; 
বিষয়-লাভে যেমন স্ত্বখ জন্মে, লাভের বাঁধ! জন্মিলে 2েমনি দুঃখ উপস্থিত হয় । 
ঈদৃশ ইন্দিয়ভোগহ্ৃখলাভের চেষ্টায় অন্যবিধ দুঃখ আছে। আবার ভোগের 
স্বখ ফুরাইয়া গেলে তদভাবে ছুঃখ বৌধ হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগজনিত 
স্থখকে ছুঃখ-জনক ও অন্তবন্ত অর্থাৎ অচিরস্থায়ী বল। হইয়াছে । বিবেকীগণ ঈদৃশ 
সৃখ-ভোগে কখন আসক্ত হইবেন না । ২২ 
শরোতীহৈব যঃ সোঁঢ,ং প্রাক শরীর বিমোক্ষণা | 
কাম-ক্রোধোন্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্থখী নরঃ ॥২৩ 
অশ্বয়। যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রান (প্রাকদেহপাতাও ) কাম- দে, 
বেগং সোট, ( প্রতিরোদ্ধ,ং উদ্তব-সময়ে এব) শরোতি স এব যুক্তঃ (সমা- 
হিতঃ) স এব নরঃ সখী ২৩ 
বঙ্গানুবাদ । ফিনি দেহত্যাগের পুর্র্ধ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্ভীবন কাম-ক্রোধ- 
জাত বেগ উত্পত্তি-মাত্র রোধ করিত পাঁরেন, তিনি সমাহিত এবং স্তবখী ।২৩ 
আলোচনা ৷ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয় লাভ করিবার জন্য যে লোভ তাহার নাম 
কাম। কামনা-পুরণের বাধ! হইলে তড্জন্য মনের যে উত্তেজন| হয় তাহার 
নাম ক্রোধ । এই উভয় বুক্তিই জ্ভান-স।ধনের বিরোধী । ঘিনি বিচাঁর-শক্তি দ্বারা 
ভোগ-স্থুখের অনিত্যতা ও ব্রহ্মানন্দ-লাভের প্রতিবন্ধকতা বুঝিতে পারিয়। তন্মি- 
গ্রহে সমর্থ হন, তিনিই সমাহিত এবং স্বখী হইতে পারেন। মৃত দেহ যেমন 
কোন প্রকার ভোগ-স্থখ-লাভের কামনা! করে না, তেমনি যিনি জীবিতক্লালে 
অকাম অক্রোধ হইতে পাঁরেন, তিনি কৈবল্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 
“প্রাণে গতে যথা দেহঃ স্থখ-ছুঃখে ন বিন্দতি, 
তথাচেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসে ।” ২৩ 
€ যোগবাশিষ্ঠ) 





যোৌহস্তঃ-সুখোহন্তরারামস্তথান্তজের্যোতিরেব যঃ | 
স যোগী ব্রঙ্গনির্ববাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥২৪ 


২০০ হিন্দূ-পত্ভিকা।, ' ২২শ বর্ষ ভান 


লিপ... ভর ০০৮৯. ০০পপ 


পাপ এটি শশী সপ সপ ০ গা উম 


অন্বয়। ঘঃ অন্তঃন্থথঃ (অন্তরাত্নি এব নত বিষয়েযু স্বখং যস/ সঃ / অন্ত- 
রাম্র/মঃ নী ্ বহিঃ আরাম ক্রীড়া যস্য সঃ) তথা যঃ অন্তর্জেযাতিঃ 
( অন্তরেব জেযাতিপূর্টি্ণস্য নতু গীতনৃত্যাদিযু সঃ) স এব যোগী ব্রহ্মতৃতঃ (ব্রক্মণি 
স্থিতঃ) ব্রঙ্গনিব্ধাণং (পরম) অধিগচ্ছতি € প্রাপ্সোতি)। ২৪ 
বঙ্গানুবাদ । আক্মাতেই ধাহার স্থখ, আত্মাতেই ফধাহার আমোদ, আত্মাতেই 
ধাহার দৃষ্টি, সেই ঘোগী ব্রঙ্গে অবস্থিত হইয়া ব্রঙ্গ-নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত 
হন । ২৪ 
আলোচনা | কেবল কাঁমক্রোধ-বেগ সম্বরণ করিলেই যে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় 
এমন নহে । কাম-ক্রোধ-সন্বরণ উপায় মাত্র । কাম-ক্রোধ-সম্বরণ করিয়। 
আতু.তেই রত হইয়া আত্মাতেই: সর্ববন্থুখ অনুভব করিলে মোক্ষ-লাভ হয় ।২৪ 
পভন্তে ব্রশ্গনির্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ | 
ছিন্ন-দ্ৈধা যতাত্মানঃ সর্ববকীতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ 
অন্থয়। আ্লীণকল্মধাঃ (ক্ষীণ-পাপাঃ) ছিক্স-দৈধাঃ ( ছিন্নসংশয়াও ) যতা- 
আন (সঃঘত-চিহাঃ) সর্ধভূতহিতে রতাঃ (অহিংসকাঃ কৃপালবঃ) খধয়ঃ (সম)গ 
দর্শিনঃ ) ব্রক্ষনিবর্বাণং € মোক্ষং ) লতন্তে। ২৫ 
বঙগানুবাদ। নিষ্পাপ সংশয়-হান সংযত-চিত্ত সব্বভূতে দয়াবান্‌ সম্যগ্দশী 
খষিগণ মোক্ষলাভ করেন । ২৫ 
আলোচনা । মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার 
জন্য শ্রীভগবান্‌ অনেক সাধনার কথা বলিয়াছেন। সম্প্রতি বলিতেছেন, ধাঁহারা 
নিক্ষাম ভাবে যঙ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধ 
করিয়াছেন, বিবেক-বিচার দ্বারা সংশয়হীন হইয়াছেন, সবব ভূতে সমদর্শী সমকৃপাঁবান্‌ 
হইয়াছেন, ভাহারাই মোক্ষ-লাভ করেন । ২৫ 
কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং যতীনাং যত-চেতসাং | 
অভিতো! ব্রঙ্গানিব্র্ধাণং বর্ভতে বিদিতাত্সনাঁং ॥ ২৬ 
অন্বয়। কাঁয়-কোধ-বিযুক্তানাং যতচেতসাম্‌ ( সংযতচিন্তানাং ) বিদিতাত্বনাং 
(জ্ঞাতাঅতত্বানাং ) যতীনাং ( সংম্যাসিনাং ) অভিতঃ ( উভভয়তঃ জীবতাং মৃতানাং 
চনতুদেহান্তে এব) ব্রঙ্গনিবর্বাণং ( মোক্ষং) বর্ততে ৷ ২৬ 
বঙ্গানুবাদ । কাম-ক্রোধ-হীন ংযত-চিন্ত আত্মতত্বজ্ঞ সন্ন্যাসিগণ ইহ-পর 
উভয়লোকেই ব্র্গানিব্্বাণ অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। জীবনে জীবন্মুক্তি । ২৬ 


আলোচন।। কাম-ক্রোধ-হীন সংযত-চিত্ত আত্মজ্ঞানী সন্স্যাসিগণ ইহ ও 


পঞ্চম! সখ্য ] জ্রীমন্তগবদ্গীতা | | ২০১ 


পরকালে অর্থাৎ জীবিত অথব| মৃত সর্বাবস্থায় তাহার মুক্ত । তীহার! জীবিক্ত 
থাকিয়াই মুক্ত-_জীবন্মুক্ত । ২৬ 
স্পর্শান্‌ কৃত্ব। বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রবোঃ । 
প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো | ২৭ 
যতেন্দ্িয়মনোবুদ্ধি মুনির্মোক্ষ-পরায়ণঃ | 
বিগতেচ্ছাভিয়ক্রোধঃ যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ 
অন্বয়। বাহা!ন্‌ স্পর্শান্‌ (স্পর্শাঃ রূপরসাদয়ো বিষয়াঃ তাংস্তচ্চিন্তা-ত্যাগেন, 
মনস্থৈর্ষেন ) বহিঃ কৃতা চক্ষুশ্চ ভ্রবোঃ অন্তরে এব (কৃত্বা ) নাসাভ্যন্তরচারিণো 
(নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ ) প্রাণাপানৌ ( উদ্ধাধোগতি-রোৌধেন ) সমৌ কৃত! 
( কুস্তয়িস্থা ইত্যর্থঃ ) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ যঃ 
( এবজ্ুতঃ ) মুনিঃ স সদা (জীবন্নপি ) মুক্ত এব । ২৭।২৮ 
বজানুবাদ। বূপ রসাদি বাহ্য বিষয় সকল বাহিরে রাখিয়া চক্ষুকে জয়ের 
মধ্যে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ ভ্রদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়। নাসাভ্ান্তর-চারী প্রাণ ও 
অপান বায়ুকে সমান অর্থাৎ কুস্তক করিয়। ইন্ড্রিয-মন-বুদ্ধি-সংঘমকারী মোন্ষ- 
পরায়ণ ইচ্ছাভয়-ক্রোধ-শুচ্ঠ যে মুনি তিনি জীবিত থাকিয়াও মুক্ত। ২৭।২৮ 
আলোচনা । ইন্দ্রিয়গণ স্বভাঁবতঃ চঞ্চল, বাহ্য বিষয়ে নিয়ত ; ইক্জিয়গণের 
দ্ধরাই মনোমধ্ো নাহ্যভাব রাশি প্রবেশ করে এবং তত্তাবশ মনোমধ্যে সংস্কার- 
বৎ থাকিয়। যায়। এই সংস্কারে আচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তির বিদ্মানতাঁয় আত্ম-জ্ভানের 
উদয় হওয়া কঠিন। এই জন্য প্রীভগবান্‌ এই স্থানে ধ্যান-যোগের কথা বলিতে- 
ছেন। স্থির দৃষ্টিতে ভ্র্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি-সংস্থ'পন করিতে পংরিলে চিত্তের একাগ্রতা 
বৃদ্ধি পায়। কুস্তক অভ্যাস পুবর্বক প্রাণ ও অপাঁন বায়ুর সমতাসাধন করিতে 
পারিলে চিত্তবৃত্তি সংবত হয়। কুস্তক সম্থান্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ২৯শ শ্লোকে কিঞিও 
বল! হইয়াছে । প্রাণায়াম দ্বারা ধীরে ধীরে ধানযোগী পুরুষের ইচ্ছা ভয় 
ক্রোধ তিরোহিত হয়।. এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে সাধক জীবিত থাকিয়াও মুক্ত- 
ভাব প্রাপ্ত হন। তীহাকে জীবন্মুক্ত বলে। ২৭। ২৮ 
...-  ভোক্তারং যজ্কতপসাং সবর্ধলোব-মহেশ্বরম্‌। 
স্থহৃদং সব্্বভুতানাং জ্হাত্বা! মাং শান্তিম্চ্ছতি ॥ ২৯ 
অন্বয়।: যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং .সবর্বলোক-মহেশ্বরং ( সবেব্ধাং লোকানাং 
মহাস্তং ঈশ্ররং ) রি হৃহদং মাং জ্ঞাত শান্তি (মোক্ষং) খচ্ছতি. 
প্রাপ্পোতি। ২৯ | টড 
| ৫ 


২০২ হিম্দু-পত্রিকাঁ। [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র, 


বঙ্গানুবাদ । আমাকে যত ও তপস্যা সকলের ভোক্তা, সবর্বলোকের মহান্‌ 
ঈশ্বর এবং সববজীবের স্থহ্ৃদ জানিয়া তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২৯ 

আলোচনা 4 অজ্ঞুন মনে করিতে পাঁরেন যে এবনপকার যোগ-ধ্যান-ব্রত 
করিলেই ত মুক্তি পাওয়া যায়, তাই শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন যে, উক্তপ্রকার 
যোগ ধ্যান ব্রত তপ্ত সকলেরই ভোক্তা আমি; আমিই সবর্বলোকের ঈশ্বর, 
সকল লোকের সুহৃদ, ইহা জ্ঞাত হইয়।, যিনি এ সকল করেন, তিনিই আমার 
প্রস্টদে মুক্তি-লাভ করেন । ২৯ 


শ্রীহ্র্গাচরণ দাশ গুণ্ত। 


অথর্ববেদ-সংছিতা। 
( প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অনুবাঁক প্রথম সুক্ত।) 


জরায়ুজঃ প্রথম উত্জিয়ে৷ বৃষ! বাতব্রজা স্তনয়ন্নেতি বৃষ্ট্য। | 
সনে যুড়াতি তন্ব খজুগে! রুজন্‌ য একমোজস্ত্রেধা বিচক্রমে ॥১ 
পদবোঁধিনী ব্যাখ্যা । জরায়ুজঃ € দিবি জরাযুস্থানীয়ানি নক্ষত্রাণি অভিভুয় 
উদ্ত,তত্বাৎ জরায়ুজঃ ) প্রথমঃ ( সর্ধবস্মাৎ্ জগতঃ পূর্ববম্‌ উদ্ভৃতঃ ) উত্তিয়ঃ ( উত্রাঃ 
কিরণাঃ অন্য সন্তিইতি কিরণশালী ) বাতব্রজাঃ ( বাতবদূ ব্রজতিহতি ) বৃষ 
ের্ষণপ্রদঃ ) €(ঈদৃশঃ সূর্যযঃ ) স্তনয়ন € মেঘান্‌ গর্জজয়ন্‌) বৃষ্ট্/া (রর্ষণেন ) 
(সহ) এতি (আগচ্ছতি) স"(আদিত্যঃ) ন(অস্মাকম্‌) ওন্বে (তনুম্‌) 
সুড়ুয়তূ স্থখযতু ) কিং কুর্ধন্‌ ?) রুজন্‌ (রোগাদিকং নিবর্তয়ন ) ( তমেত- 
মাদিত্যং বিশিনগ্ি ) খজুগঃ ( অকুটিলগামী ) ঘঃ (আদিত্যঃ) একং ওজঃ 
(তেজঃ) ত্রেধা ( অগ্নিবাযুসূর্য্যাত্মনা_ ত্রিপ্রকারেণ ) বিচক্রমে (বিবিধ- 
মাক্রাস্তবান্‌ পৃথিব্যাদিলোকত্রয়মাক্রম্য অধিপতিত্বেন স্থিতবান্‌ ইত্যর্থঃ) (যদ 
য একং তেজঃ বাধৃপ্সিচন্দ্রাত্বন! বিচক্রমে কৃতসপরীরাণি আক্রম্য বর্ততে বাতপিত্ত- 
লে্সকারিদেবতাত্মনা সর্ব অয়মেব বর্তৃতে ইত্যর্ধঃ) স রি ইতি পুর্বেরণ 
সন্বন্ধঃ | ) 
বঙ্গানুবাদ। যে আদিত্য জরায়ুজ ও সর্ববপ্রথমে আবিভূর্তি, যিনি কিরণমালী 
বৃষ্টিকারক ও বায়ুর ম্যায় বেগবান্‌, ধিনি মেঘগর্জজন উত্পাদন পূর্বক বৃষ্টি লইয়া 
আসিতেছেন, যে সরলগামী আদিত্য স্বীয় এক তেজঃ ত্রিপ্রকারে বিভপ্ত করিয়া 
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_. 
ত্রিলোক আক্রমণ পৃর্ববক বিগ্কমান আছেন, তিনি রোগনাশ করিয়া! আমাদিগের 
শরীর স্থখযুক্ত ( স্ৃস্থ ) করুন। 

টিপ্লনী। এই মন্ত্রে খত্বিক্‌ সুর্ধযদেবের নিকট যজমানের রোগনাশ ও স্বাস্থ 
প্রার্থনা করিতেছেন। সুর্্যদেবের বর্ণনায় খত্বিক প্রথমে বলিতেছেন-_ সূর্য 
জরায়ুজ। সুর্ধ্য আদিত্য, অদ্দিতিদেবীর গর্তে মহষি কশ্টাপের গুরসে সূর্ধ্যদেবের 
জন্ম_-এ কথা পুরাণে আছে, মে তৈজসশরীরী অধিকারিজীব সূর্য্যের কথা । 
আকাশের দিবাকর সূর্য্য ষে কশ্যপ বা কস্ছধাকৃতি মহাকাশের ও অদিতি ব। 
অখগুনীয়া কেন্দ্রাপসারিণী মহাঁশক্তির বিকাশস্থল “গো” দেবতার সন্তান, তান্তিকগণ 
তাহাও অবগত আছেন। অরদিতিদেবীর জরায়ুস্থানীয় নক্ষত্রলোক অভিভূত 
করিয়া সূর্ধ্যদেব উদ্ভুত হন বলিয়াই তিনি জরায়ুজ-_-আচার্ধ্যসায়ণ ইহা বলিয়াছেন, 
আমর| পদবোধিনীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। সূর্য্য ষে বিশ্বের আদিতে 
আবিভূ্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই ; সূর্য্য না থাকিলে চরাচরাত্মক বিচিত্র জগতের 
অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব হইত। আমাদের এই পৃথিবী যে-সূর্য্যের পরবর্তী, একথা' 
তন্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন। সূর্য্য বাতব্রজা বা বায়ুতুল্যবেগবান্‌ একথা বলায় 
বুঝ। যাঁয়, বৈদিক খাষিগণ সুর্যের বেগ বা গতির সংবাদ অবগত ছিলেন? 
সম্প্রতি অনেকে মনে করেন--“আচাধ্য বরাহমিহিরাদি যে, পৃথিবীকে স্থির এবং 
সূর্ধ্যকে গতিশীল বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। এতত্ব আচার্য আধ্যভট অবগত 
ছিলেন। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণও প্রচুর প্রমাণে অবগত হইয়াছেন, সুর্যের গতিশীলতার 
কথা মিথ্যা? স্থতরাং বৈদিক খাধিগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তা ছিলেন, এ মন্ত্রে 
তাহাই প্রকট।” আমরা বলিতে চাই, দ্রিন রাত্রি অয়ন বসরাদির পরিকল্পনা সূর্যের 
গতি হইতে না হউক্‌, পৃথিবীর গতি হইতে হউক্‌, কিন্তু সূর্য্য যে তাহার সৌর-. 
জগৎ লইয়া! কোনও একটী মহাসূর্ব/রূপ নক্ষত্রের উদ্দেশে ছুটিতেছেন, একথা পাঁশ্চত্য 
পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন, বৈদিক খষি সেই গতির কথাই বলিয়াছেন। স্ূ্য্য যে 
মেঘ-বুগ্টির কারণ এ কথাও এই মন্ত্রে ধধষি স্পষ্টই বলিতেছেন। সূর্ধ্য যে 
রোগনাশক ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। স্থর্যরশ্মি রোগবীজাণু নাশ 
করিতে অদ্বিতীয় । জল বিভিন্ন বর্ণের পাত্রে রাখিয়৷ রোদ্রপুত করিয়া ব্যবহার 
করিলেও 'রোঁগনাশ হয় ইহা প্রসিদ্ধ। সূর্ধ/রশ্মিতে সপ্ত বর্ণের অধিষ্ঠাৰ, 
বর্ণ-ব্যতিক্রমের প্রতীকার-সাঁধন একজাতীয় প্রাকৃতিক চিকিৎসা । স্বান্ছোর 
জন্য আমরা ষে সকলের সাহায্য পাই, তাহারা প্রধানতঃ সূর্ধযকপা-প্রসূত। জল, 
বায়ু ও রৌদ্র এই তিনটা আরোগ্যকর বা জীবনপ্রদ, তিনটার মুলেই অুর্য্য ঝা 
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সৌরতাপ। শাস্ত্রে সূর্যকে আরোগ্য-দেবতা বল! হইয়াছে, 'আরোগ্যং ভাঙ্করাদি- 
চেছেৎ।” সূর্ধ্যার্ঘ্য-প্রদান, সূর্ধ্যস্তব-কবচাদি পাঠ বা শ্রাবণ, সূর্যবারে ( রবিবারে ) 
উপবাস প্রভৃতি দ্বারা ষে অনেক সময় ছুরারোগা জটল রোগ সারিয়া থাকে, 
তাহার মধ্যে কি কিছুই সর্যনিহিত নাই ? সুর্য নিজের এক তেজ তিনভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন” এই কাটীর নানারূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। অগ্নি, রৌদ্র 
ও বাঁড়বানল এই তিন স্থানে একই সৌর তেজঃ-_-এ কথ! কেহ বলেন। আচাধ্য- 
সায়ণ বলেন অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য এই তিনরূপে ভুলোক ছ্রালোক ও ত্বর্লে।কে 
আদিত্য বিরাজমান। সায়ণ আরও বলিয়াছেন, বায়ু, পিন্ত, শ্লেস্সা এই তিনের 
উত্পাঁদক বা রক্ষক বাযুদেবত। অগ্নিদেবতা ও সোমদেবতা-রূপে আদিত্য সমস্ত 
প্রাণিশরীর ব্যাপিয়৷ বিগ্ভগান। সংসারের সমস্ত তেজের মূল উৎস আদিতা, 
চন্দের তেজ সূর্ধ্যতেজই ৷ বাযুপ্রবাহের মূলে স্পন্দনে ভাপেরই প্রকাশ, তাহাতেও 
তৈজণ উৎসের ক্রিয়াশী নত । অগ্নি ত স্পন্ট তেজোমু্তি। যে ভাবেই হউকু, 
সূর্ধ্যের ত্রিমস্তিতে স্থষ্টি-্িতি-লগ্ন-কারণত্ব বাযুপিত্তশ্েত্মাধিষ্টাতৃত্ব চিন্তা করিলে এ 
মন্ত্রে উওকট রূপকের অবতারণার দরকার হয় না। 
অঙ্গে অঙ্গে শোচিষ। শিশ্রিয়াণং নমন্তন্তত্ব। হবিষ| বিধেম | 
অঙ্কান্‌ সমস্ক।ন্‌ হবিঝ। বিধেম যে। অগ্রভীৎ পর্ববান্থ। গ্রভীহা ॥২ 
পদর্রবোধিনী ব্যাখ্াা। অঙ্গে অঙ্গে (সর্ব্বেধু অঙগ্েষু) শোচিষ। (দাপ্তা ) 
শিশ্রেয়াণং (ব্যাপ্য বর্তমানম্‌) (হে সূর্য ! ঈদৃশং ) তা (ত্বাম্‌) নমস্থান্তঃ ( নমঃ 
কুর্নন্তঃ ) হবিষ। (আঙ্গাদিন। ) বিধেম ( পরিচরেম ) (তথা ) অকঙ্কান্‌ ( গমন- 
শীলান্‌ সূর্ধ্যানুচরান্‌) সমঙ্কান্‌ (সমীপে বর্তমানান্‌ পরিবারভূতান্‌ দেবান্‌) 
হবিষ। “বিধেম। ( হবিঃ-প্ররানস্য প্রয়োজনমাহ ) গ্রভীত € গ্রহীত। গ্রাহকঃ 
বাতব্যাধাতি জূপঃ ) ষঃ ( রোগঃ ) অন্য (পুরুষন্ত) পন্নি (পর্বাণি ) অগ্রভীৎ 
(অগ্রহীৎ ব্যাপ্য বাধতে ইত্যর্থঃ) (তন্য রোগম্ত নিবৃন্তয়ে হবিধা বিধেম ইতি 
পুরবিণ সন্ন্ধঃ | ) 
বঙ্গানুবাদ। হেসূর্য্য! আপনি দীপ্ত ঘ্বারা সর্বাঙগ বাপিয়া বর্তমান, আপনাকে 

আমরা নমস্কার করিতেছি ও হবিঃ প্রান দ্বারা আপনার পরিচর্যা ক'রতেছি। 

আপনার অনুচর-ও পরিবারভূত দেবগণকে ও হুবিঃ প্রদান করিতেছি। য়ে বাভাদি 
রোগ যজমানের পর্বস্থানসমূহে ব্যাপ্ত হইয়। কষ্টদায়ক হইয়াছে, তাহার নিবৃত্তির 
জন্য আপনাকে ও আপনার অনুচর সহচরগণকে হবিঃ প্রদান করিতেছি । 

: টিগ্লনী। এ মস্ত্রে সূর্যাদেবের নিকট বলা হইতেছে, হে সুর্ঘযদেব ! বাতব্যাঁধি 
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সারিয় দ্রিন্, আপনাকে ও আপনার অন্বচর সহচরগণকে নমস্কার করিতেছি ও 
হবিঃ প্রদান করিতেছি ।- এ মন্ত্রে সূর্য্যের বর্ণনায় বল! হইতেছে, “সূর্য্য দীপ্তিদ্ধারা 
দর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বর্তমান” আগাধ্য সায়ণ বলিয়াছেন প্রাণান্সনা" অর্থাত প্রাণরপে | 


সূর্ধ্য জীবদেহে গ্রাণরূপে বিগ্ধমান থাকিয়। অঙ্জের দাপ্তিরক্ষা করেন, এ কথা 


০ 


একভাবে সত্য । কারণ, প্রাণের বিয়োগ ঘটলে দীপ্ডিকান্তি সকলেরই অপগম 
হয়। আবার দীপ্তিকান্তির মুল সোমগুণাতসক ওজোধাত্র; সোমষও যখন 
সূর্ধ্যমুর্তি, তখন সে ভাবেও ইহা ভিন্তিহীন নহে। যাঁহার৷ দেবগণকে “মানু 
মনে করেন, তাঁহারা অবশ্য এ সব মন্ত্রে সূর্যনামক চিকিৎসকের নিকট রোগার্তের 


পীড়াপ্রশমনার্থে প্রার্থনা ও ঘ্বতাদি উপহার দান এবং সম্মাননার কথা বুঝিবেন। 


সেভাবেও সুক্তটার ব্যাখ্যা হইতে পারে; সকলগুলি বিশেষণ সেপক্ষেও প্রযুক্ত 
হয়। কিন্ত আমর! সেরূপ সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যাকে আরম ঠান্মোদিত মনে না করায় 
সেকপ বাখ্যা হইতে বিরত হইলাম। পর্ব অর্থাত গ্রন্থিতে 'যে রোগ প্রকাশ 
পার, সে বাতব্যাধি-শ্রেনীর হওয়া সম্ভব। বাতব্যাধিতে রবিবার-পালন উপকারী | 
এ মন্ত্রে আদিত্যের অনুচর ও সহচরগণের কথা বলা হইয়াছে । দিবাকর সূর্ধ্যের 
আনুচর এবং পরিবার প্রাটুর। অধিকারী জীব দেব-সুর্ধোর অনুচরাদি শাস্টু- 
প্রাসিদ্ধ। আদিত্যদেবের কেন, সকল তর্ধিকারিদেবনারই পরিবার-দেবতা আঁবারণ- 
দেংতা অঙ্গ-দেবতার কথা শুনা যায় । আদিত্য ত স্মগণেই দ্বাদশ, তারপর আবার 
অসজ্খ পরিবারারদি আছে । 
মু শীর্নক্ত্যা উত কাস এনং পরুষস্পরুরাববেশা যো অস্য। 
যো অন্রজা বাঁতজ| ঘস্চ শুদ্ে। বনস্পতীন্‌ সচতাং পর্ববতাংশ্চ ॥৩ 

পদরবোধিনী ব্যাখ্যা । ( হে সূর্ধ্য !) শার্ষক্াঃ (শিরে।রোগাৎ) এনং (পুরষং) 
মু্চ (মোচয়) উত (অপিচ) যঃ কাসঃ (কাসরোগঃ ) এনং আবিবেশ 
(এরবিউবান্‌) (অপরঞ্চ ) পরুঃপরুঃ (সর্ববান্‌ সন্ধিবন্ধান) (ষ আবিবেণ 
তন্মৎ মোচয় ইতি সম্বন্ধঃ ) যে। ( রোগ? ) অভ্রজ।| ( প্রবর্ষণোদক-সংসর্গেণ জাতঃ 
শ্লেক্সরোগঃ ) বাতজাঃ ( কৌষ্ঠবায়ুজাত-রোগঃ ) যশ্চ শুক্সঃ ( শোষকঃ পিত্ত- 
বিকারজঃ রোগঃ ) (সসর্দেবোহপি রোগ এনং বিহাঁয়) বনস্পতীন্‌ পর্বৰত'ংশ্চ 
অচভাং (সমবৈতু আশ্রয়তু ইত্/র৫ঘঃ।) 

বজানুবাদ। হেসূর্্য! আপনি এই যজমানকে শিরোরোগ হইতে মুক্ত 
করুন, আর যে কাসরোগ ইহার দেহে প্রবেশ করিয়াছে, অপর যে রোগ 


পৰ্ব সমুহে . প্রকাশ পাইয়।ছে, তাহা হইতে মুক্ত করুন। যে সকল রোগ, 


৬৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ ভাক্র, 


জল লাগিয়া শ্রেত্ববৃদ্ধি হওয়ায় জন্মিয়াছে, যে সকল রোগ ( কোষ্ঠাশ্রিত ) 
বায-প্রকে'প হইতে জন্তিয়াছে, আর যে সকল রোগ পিস্তদোষ হইতে জন্মিয়াছে, 
তাহারা সকলেই এই রোগী যজমানকে পরিত্যাগপুবর্বক বনস্পতিদলে ও পবর্বতে 
আশ্রয় গ্রহণ করুক ॥ 

টিপ্লনী। এ মন্ত্রে শিরোরোগ, কাঁসরোগ ও সন্ধি-্থানের রোগ হইতে 
রোগীকে মুক্ত করিবার জন্য প্রথমে আদিত্যের নিকট প্রীর্থনা করা হইতেছে । 
পরে বলা হইতেছে, শ্রৈষ্মিকরোগ, বাতিকরোগ ও পৈস্তিকরোগ, রোগীর দেহ 
ছাড়িয়া গাছে পাহাড়ে চলিয়া যাউক্‌। রোগ সকলকে পাহাড়ে ও বনে বিতা- 
ডিত করার কথা বলায় বোধ হয়, পবব তত ও অরণ্যজাত বৃক্ষ-লতাদি দ্বারা রোগীকে 
চিকিৎসা কর! হইত। হয়ত মন্ত্রপাঠপুবর্বক বৃক্ষশাখ। বা লতাদি রোগীর গায়ে 
বুলাইয়৷ চিকিওসা করা হইত, শেষে “তোমার রোগ এই লতাদির সঙ্গে গিয়াছে, 
তুমি স্থস্থ হইয়াছ” ইত্যাদি কথা রোগীকে বলিয়৷। লতাদি ফেলাইয়া দেওয়া 
হইত। অদ্যাপি মান্ত্রিক চিকিৎসার স্থলে এইভাবে উন্ভিদের ব্যবহার দেখা" 
যায়। যদি প্রকৃত ভৈষজ্য-বিধানানুসারে দ্রবা-সাধ্য চিকিৎসা করা হয়, তাহা 
হইলেও রোগীর সাহস উত্পাদনের জন্য “তোমার রোগ সূর্য'দেব বনে পর্বতে 
তাড়াইয়া দিলেন” বল! অসঙ্গত হয় না। এখনও এদেশে “ভীটী” প্হলুদ* 
প্রভৃতি পিশ্ত-নীশক ওষধি ব্যবহার করিয়াও অনেকে *খোঁস পাঁচড়াকে দেশ 
ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উচ্চঃস্বরে অনুমতি করিয়া থাকেন । আমরা মনে করি, 
যেসকল রোগকে বনে তাড়াইবার কথা হইতেছে, সেই সকল রোগের কারণ- 


ভূত দূষিত জল, বায়ু প্রাভৃতিকে বনে পবর্বতে পাঠাইবার জঙ্য* প্রচুর রৌদ্র- 
গ্রহণরূপ শোধনের ব্যবস্থাই এখানকার রহস!। চিন্তাশীলগণ চিন্তা করিবেন। 
শং মে পরন্যৈ গাত্রায় শমস্ববরায় মে। 
শং মে চতুর্ভ্যে অজেভ্যঃ শমস্ত তন্বে ৩ মম ॥ ৪ 
পদবোধিনী ব্যাখ্যা । ( রোগার্ডঃ স্বয়মাশাস্তে ) মে (মম) পরট্যৈ ( উপরি- 
বর্তমানায় শিরোরপায় ) গাত্রায় (শরীরাবয়বায়) শং (রোগশমনজং স্ুখং ) 
অস্ত (ভবতু ) তথা মে অবরায় ( অবরস্তাদ্র্তমাঁনায় চরণরূপায় অঙ্গায় ) শম্‌ 
অস্ত। মে (মম) চতুর্ভ্যঃ অজেভ্য£ ( হস্তছয়-পদদ্ধয়রূপেভ্যঃ ) শম্‌ অস্ত্র) মে. 
(মম) তন্বে ( মধ্যশরীরায়, সব্বসমগ্রিরূপায় শরীরায় বা) শম্‌ অস্ত্। 
বঙ্গানুবাদ | আমার শিরোদেশ, আরোগ্যজনিত সুখ বা মঙ্গল লাভ করুকৃ। 


আমার চরণ, আরোগ্যস্থখ প্রাপ্ত হউক্‌, আমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সুস্থ হউক্‌, 
আর আমার মধ্যদেশাদি অথবা সমগ্র দেহ সুস্থ মঙ্গলযুক্ত হউক্‌ " 


ঞ্ম সংখ্যা ] দেব-তন্ত ২০৭ 


টিপ্লনী। এমন্ত্রে রোগী ( যজমান ) নিজেই সূর্ন্যদেবতার নিকট বলিতেছে 
যে, আমার উর্ধাঙ্গ, নিন্াজ, মধ্যা্গ,_-সববাঙ্গ স্ৃস্থ হউক্‌। শরীরের কোনও 
অংশে যাহাতে রোগের আক্রমণ ন। থকে, সর্ব শরীর রোগমুক্ত হয়, তাহাই 
হউক্‌-_-এই আরোঁগ্য-কামনাঁই এ মন্ত্রের প্রতিপাগ্ধ। রোগনাশের জন্য দেবতার 
উদ্দেশে হুবিঃপ্রদানরূপ যজ্জানুষ্ঠান এদেশে বৈদ্িককালে প্রচলিত ছিল । 
জলোদর-রোগের বিনাশের জন্য বরুণযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, পূর্ব আমর! অথর্ব্ব- 
বেদের অন্য সুক্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। বিভিন্ন রোগের হস্ত হইতে নিক্কতি পাই- 
বার জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ম্তর অনুষ্ঠান হইত, বেদে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। অগ্ভাপি রোগনাশার্থে স্বস্তযয়ন দেব-পুজাদির অনুষ্ঠান হয়। বিশেষ- 
ভাবে বসন্তে শীতলা-পুজা, কলেরাদিতে কালী-পুজা হরি-পুজা প্রভৃতি এখনও 
হিন্দুপল্লীতে প্রতিবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যথাবিধি দৈব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে ফল- 
লাভ হয়, এই শাস্ত্রীয় সত্যে আমরা অবিশ্বাস করিতে অধিকারী নহি--বহুস্থলে 
ইহ! বুবিতে অবকাশ পাইয়াছি। 


প্রথমকাণ্ড তৃতীয় অনুবাক প্রথম সুক্ত সমাপ্ত । 


স্টপ ০ ৫১ 


দেব-তর্তী। 
( পুরববানুবৃত্তি ) 
(৪) দেবগণের পদ ও শ্রেণী-বিভাগ । 

এই সকল জীবের পদ ও শ্রেণী-বিষয়িনী আলোচনা করিতে প্ররৃত্ত হইলেই 
আমরা সর্ব প্রথমে দেখিতে পাই যে, হিন্দুধর্ম-গ্রস্থ উহার্দিগকে ছুইটী বিভাগে 
বিভক্ত করিয়ছেন-দেব ও দেবষোনি। দেবযোনিগণ আবার অধ্টভাগে বিভক্ত, 
যথা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্বব, কিন্নর, অপ্দর, পিশাচ, গুহক, ও বিদ্ভাধর । ইহা- 
রাই মধ্যযুগের ইউরোপীয় দেবতা বা! মুসলমানদের পরী প্রভৃতি । মধ্/- 
যুগের ইউরোপীয়গণ অগ্নিচারী কৃকলাস্, পরী, পিশাচ, বনদেবী, লোম শৃঙ্গালু 
বনদেবতা € 5৭/:), সমুদ্র-কন্তা প্রভৃতি দেবযোনিতে বিশ্বাসবান্‌ ছিলেন। 
শরিক ও লাটীন ভাষায় লিখিত পুরাণ-শান্সেও উহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। . মুসলমানদিগের পুস্তকেও পরী ও জিনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধেযা এই 


২০৮ হিন্দু পত্তিকা। ২২শ বর্ষ ভাব্র,": 





%& ৫৮০৩ পরপর” ২৫৮ এ সত এক ব্স্প আচ 


সকল জীবকে কামদেব বলেন ন্বর্লোকে যে সকল নিন্শ্রেণীর দেবতা 
বাস করেন, বৌদ্ধেরা তীহাদিগকে “রূপদে বলিয়া খাকেন। আর যে 
সঙ্ল উচ্চশ্রেণীর দেবতার নাম বৈদিক শান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তীহারাই 
বৌদ্ধদিগের “অরূপদেব”। আদিত, বন্থ ও রুদ্র, প্রজাপতি এবং সিদ্ধ ইহীরা 
জনঃ ও উচ্চতর লোকে বাদ করেন। ইহার! বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়- 
ব্যাপঃরে সংশ্লিষ্ট । ইইদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ--লোকপাঁল, লিপিকা (ইহারা 
কর্দ্মের হিসাব রাখেন, ) মহারাজ! এবং ধ্যানচোহান--( সি, ডব্লিউ, লেৎ্ক্টার 
সাহেবের “কাম্স্তর' (251 0127৩ ) নামক গ্রন্থ ৩২-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
যেমন উর্ধে তেমনি অধোদেশে; যেমন অধোদেশে তেমনি উদ্ধে। যে সকল 
জীব এই স্থল জগতে বাস করিতেছে, তাহাদের গণ ও পরাপরজাতি একরূপ 
খ্য বলিলেও হয়। কিরূপ অসংখ্য তাহা পুর্নেই দেখাইয়াছি। দেবগণের 
সংখ্যা_যে সকল জীব কাম্য (50791) বা অন্যান্য উচ্চতর স্তরে বাস করেন, 
তাহাদের পদ ও শ্রেণীও উপর্ধা,ক্তপ্রকার অসংখ্য। উহারা যে অসংখ্য তাহা 
আমর! স্বীকার করিয়া লইলেও দোষ হয় না। অতএব যেরূপ ব্যাপার, তাহাতে 
দেবগণের সংখ্যা ৩১ কোটি বলিলে বরং কম বলাই হইল। 
শুধু আমি যে বলিতেহি তাহ! নহে। বৃহদারণ্যকে যাঁজ্জ-বন্ধ্য ও শাকল্যের 
একটা বিখ্যাত কখেোপকথন আছে। তাহাতে দেবের সংখ্যা কমাইয়। দেড় 
করা হইয়াছে ;--( ৯ম কাণ্ড, ৩-৬ শ্লোক )। কগোপকথনটা এই £-- 
“যাজ্্-বস্ধ্য ! কতটা দেবত| আছেন? বাস্তবিকই কি ৩৩ কেটি ?” 
“তেত্রিশটী”। ৃ 
ই], তাঁই বটে” । আবার জিডাস। করিলেন__বাস্তবিক কতটী দেবত৷ 
আছেন ?” 
“তিনটী” 
“ইা, তাই বটে”। পুনর।র জিজ্ঞাস। করিলেন,_-“কতটা দেবতা বাস্তবিক 
আছেন ?” ূ | | 
দুইটি” । 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন--সত্যই কতটা দেবতা আছেন? 
“দেড় জন» । 
তিনি বলিলেন-_-“ই! তাই বটে*। 
. *এঁ তেত্রিশটী কাহারা ?” 
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৮ জন বস্ত্র, ১১ জন রুদ্র, ১২ জন আদিত্য, এই ৩১ জন, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, 

সর্ব শুদ্ধ ৩৩ জন.। 

“তিন জন কাহার! ?” 

এই ত্রিলোক-কেনন| সমস্ত দেবতাই এখানে বাস করেন। 

“ছুই জন কাহারা ?” 

খাদ্য ও নিশ্বাস (প্রাণ )। 

“দেড় জন কাহাঁরা %” 

যিনি এখানে বহমান আছেন অর্থাৎ বাঁয়ু। 

“এক ঈশ্বর কে ?”- নিশ্বাস বা প্রাণ । 

তিনি (যাজ্ভবঙ্ক্য ) বলিলেন £--“আপনি আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়া 
ছেন, তাহা দেবতক্ষবের +অতীত--এ বিষয়ের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না” 
(এই কথার সহিত বৃহদারণ্যক, ১৪--৬--৬--১ তুলনা করিয়া দেখ )। বণার্থরূপে 
বুঝিতে হইলে এই উদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে যে, একই সন্ত! হইতে গ্রগমে সগ্ুগ 
ব্রদ্জের উদ্ভব হইয়াছিল । পাশ্চাত্য জগত, সগুণ ত্রহ্মগকেই “লোগাস্‌” আখ্য। 
দিয়া থাকেন। তারপর, প্রকৃতি ও পুরুষ দেখা দ্রিলেন। ইহাঁদিগকেই খাদ্য ও 
প্রাণ বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়। থাকে । এই প্রকৃতি-পুরুষের যোগেই ব্রিলোক 
এবং তওুসংশ্লিষ্ট ৩৩টি দেবতার আবির্ভাব হইল । উহা বে একটা চুড়ান্ত হিসাব 
তাহা নহে; কিন্ব। ভ্রিলৌক-বিহারী দেবতাদিগের সম্বন্ধে পুর্বে যে শিক্ষা প্রদত্ত 
হইয়াছে, উহা দ্বারা যে তাহার সংশোধন করিয়। লইতে হইবে, তাহ 
নহে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বৈদিক সাহিত্যে সাধারণতঃ তিন জণীর দেব- 
তার প্রসঙ্গ দেখা যাঁয়। ইহারা যথাক্রমে ভৌতিক, কাম্য ও মান্সস্তরে বিহার 
করিয়া 'থাকেন। নিম্বোদ্ধত বাঁক্যেও তাহাই প্রতিপন্ন হয় । বাঁক্টা এই 2-- 
“দেবগণ ত্রিগুণিত” (অর্থাৎ গগনবিহারী, বায়ুবিহারী ও পুথিবীবিহারী,_ বৃহদারণ্যক, 
৬--৫--৩--১)। দেবতাদিগের শ্রেণী তিনটা ( অর্থাৎ বস্ত, আদিত্য ও রুদ্র) 
কিম্বা গগন, বায়ু, পৃথিবী এই ত্রিস্থলচারী দেবতা_-সূর্ধ্য, বায়ু অগ্নি ইহারাই 
এ ত্রিস্থলে যথাক্রমে আধিপত্য করেন-_বুহদারণ্যক ১৩-১-৭-২ )। 

শান্স-সমর্থন--এতদ্বিষয়ে মিসেস্‌ আনি বেশান্তের “জ্ঞানাঁলোচন।” € 4 56005 
০৫ ০900181150599 ) পুস্তকের ৪০-১ পৃষ্টা হইতে একটী ভাস্বর স্থল উদ্ধৃত 
করিতেছি £-_ | 
“সগ্ুণ ঈশ্বর সামগ্রী-সমষ্তিকে গুণ প্রদান করিয়া থাকেন। এতঘ্বাতীত, 
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তাহার কার্ধযকালে নাম। প্রকার বস্ত্বর ক্রম-বিকাশ হইয়া থাকে । এই ক্রম- 
বিকাশের ও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায় । এই ক্রম-বিকাশযুক্ত বস্তৃগুলি জিলোৌকের 
স্বাভাবিক ও আদর্শস্থানীয় সম্পন্তি। সগুণ ঈশর, উহাদিগকে পুবরবর্তী ক্রমো- 
ন্নতি হইতে আনয়ন করেন। তীাহারই প্রাণ।গার হইতে প্রেরিত হইয়া তাহার। 
আপন ২ বিকাশে।পযোগী স্তরে আঙিয়া অধিষ্ঠিত হন; হইয়া, প্রথমে তাহার 
সঙ্গে, পরে মানবের সঙ্গে যোগ দিয়া তীহারই বিবর্ত-বাসন! কার্ধ্যে পরিণত 
করিবার চেক্টা করেন। ভিন্ন ২ ধর্ত্দে উহারা ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হইয়া 
থাঁকেন। কিন্তু সকল ধর্মই উহাদিগের অস্তিত্ব ও উহাদিগের কাধ্য স্বীকার 
করেন। সংস্কতভাষায় উহাদিগকে “দেব” বলা হয়। 'দেব অর্থ দীপ্তিশালী 
জীব। এই শব্দটা সচর।চর ব্যবহৃত হইয়! থাকে। ইহাতে উহাদের আকার 
খুব সুন্দরভাবে পরিব্)ক্ত হয়। উীঁহারা একটা উজ্জ্বল, ভাস্বর 'জ্যোতিংস্বব্ূপ ।% 
হিক্র, থুষ্ঠীয় ও মুসলমাঁন্‌ ধন্রে উহাদিগকে ঈশ্বরের দূত বলা হইয়া থাকে । দিব্য- 
জ্কানসেবী সম্প্রনায় (111759901017150) সান্দায়িক গুণ-নির্দেশ-পরিহারাঞ্ধ 
উহাদিগকে এলিমেন্ট)াল্‌ বা ভৌতিক আখ্য। দেন। উহাঁদিগের বাসস্থলকে 
লক্ষ্য করিয়াই এতদাখ্যার স্থষ্টি। ইভাতে একটু স্ববিধাও আছে। প্রাচীন 
কালে লোকে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরু, ব্যোম পঞ্চভূত মানিত। এই পঞ্চ- 
ভূতের সঙ্গে যে উহারা সংশ্লিষ্ট, তাহা উপযুক্ত আখ্যাতে বেশ বুঝা যায়? 
কারণ ঠিক এরূপ জীব অথচ উচ্চগুণসম্পন্ন তাহারা আত্মিক ও বুদ্ধিক স্তরে বাস 
করেন তা"ছাড়া মানস ও কাম্য স্তরেও তেজ ও অপ্-ভৌতিক আছে। ভূর্লোকেও 
বোম-ভৌতিক দুষ্ট হইয়। থাকে । এই সকল জীব যেষে স্তরে বাস করেন, 
সেই ২ স্তরের -উপাদানের সার দ্বার। উহাদের দেহ গঠিত। উ'হারা ইচ্ছানু- 
ম্মরে নান। বর্ণের ও নানা প্রকারের দেহ ধারণ করিতে পারেন। উহাদের সংখ্য। 
অনেক । উহারা সতত তপরতা-সহকারে কার্ধয করিতেছেন; ভৌতিক-পদার্ধের 
গুণোত্কর্ষের নিমিত্ত সতত পরিশ্রগ করিতেছেন ; কখন একটা দ্বারা স্বীয় শরীর 
গঠন করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই সেটী পরিত্যাগ করিয়া আর একটা অধিক- 
তর কার্ষ্যোপযোগী ভৌতিকসারোদ্ুত দেহ ধারণ করিতেছেন। মানবের জীবাতা। 


ক্ষ “দেব” এই বর্ণনাতআক শব্দটার অনুবাদ পাঠ করিয়া! অনেকে প্রাচ্যচিস্তার 
সম্বন্ধে ভুল ধারণ! করিয়া বসেন। পাশ্চাত্যগণ 'দেবগণ” বলিতে যাহা বুৰিয়া 
থাকেন, “তেত্রিশ কোটী দেবত।” এ কথার অর্থ সেরূপ নহে। দেবতা অর্থে 
উজ্জ্বল জীব । 4 ্‌ 
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মৃত্যুর পর. পুনরায় কিরূপভাবে, কিরূপ নূতন দেহে জন্ম গ্রহণ করিবে, সতত; 
তাহারা তাহার আয়োজন করিতেছেন, সেই নৃতন দেহের আবশ্যকীয় উপাদানাদি- 
সংগ্রহ করিয়া স্থশৃঙ্খলায়' রক্ষা করিতেছেন। কোন কিছুর আকারের যে পরি-- 
বর্তন ঘটে, সে ত্তাহাদেরই কার্ধ্য। এবন্বিধ ব্যাপারে তাহারা সর্বদাই ব্যস্ত ।. 
জীবাত্মা যত অনুন্নত, দেবগণের কার্ধ্য তত মুখ হইয়। দাড়ার । উহার! প্রাণী- 
দিগের একরূপ সকল কার্য্যই করিয়। থাকেন। উন্ভিদদ ও খনিজ বস্তর সকল 
কা্যই উ'হারা'করেন'। উহার! ঈশ্বরের পরিশ্রমী কার্ধয-কারক ;. উহার! তীহার' 
জগৎ-কল্পনার যাবতীয় সুন্গমাংশগুলিকে কার্যে পরিণত করিতেছেন। অসংখ্য 
বিবর্তনশীল' জীব স্ব'২ দেহোপযোগী উপাদান-সংগ্রহে ব্যস্ত । উহারা এ সংগ্রহ. 
কার্ষে; সাহাষ্য করিতেছেন । উহার যে জগতে অত্যাবশ্যক কার্য্য করিয়া থাকেন, 
তাহ! প্রাচীনক।লের লোকেরাও স্বীকার করিতেন। চীন, মিসর, ভারত, পারস্য, 
শ্রীসত১ রোম সকল" দেশই এ কথা বলিয়া থাকে । সকলেরই বিশ্বাস যে, উহা 
দিগের মধ্যেও উচ্চশ্রেণীর জীব আছেন । যাবতীয় ধণ্মেই এই নি্শ্বসের পরি- 
চয় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, কিন্ত কাম্য ও ব্যোম-স্তর-স্থুলভ স্থল: 
দেহীদিগের স্মৃতি আজ পর্যন্তও লৌকিক চলিত গল্লে; ভূত প্রেত পিশাচ: 
প্রভৃতির কাহিনীতে পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে । ঘে সময়ে লোকের মন: 
জড়-জগত লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতনা, যে সময়ে সুন্মম জগতের প্রভাব তাহারা: 
হৃদয়ম করিতে সক্ষম ছিল। সেই সময়ের স্মৃতি উপর্ষশক্ত কাহিনীতে আজও' 
চলিয়া আসিতেছে । মানুষ অত্যন্ত জড়াসক্ত হইয়া পড়ায় এ সকল “ভৌতিক” 
এখন' আর. উহাদিগের গোচরীভূত হয় না। আবার বিবর্তনের পক্ষেও জড়া- 
সক্তি প্রয়োজনীয় । গোচরীভূত না হইলেও, উহাদের কার্যের বিরতি নাই ।'? 
পুর্বেব যেমন তাহাদের কার্য্য বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত, স্থল-জগতে এখন আর? 
€সরূপ বুঝা যাঁয় না।” 

এুশ যাজক-তন্ত্র শাসন-_ আমরা! জ্ঞাত হইয়াছি যে বিশ্বের সপ্ত প্রদেখ্র 
প্রতেকটীতে একজন করিয়া, অধীশ্বর আছেন. অন্তএব, এই অধীশ্বরের সংখ্যাও; 
সাতটা । ইহীর “তরিমুর্তির” নি্গপদে অধিষ্ঠিত। ইহীরাই খুষ্টীন-কথিত ঈশ্বরের; 
সিংহাসন-সম্মুখস্থ সপ্ত দেব। ই হারাই জোরোয়ান্্রিয়ান্‌ দিগের “আমশাস্পেন্দ” । 
হিন্দুধর্্মশান্ত্রে সাধারণতঃ পাঁচটা প্রধানদেরের কথা” দেখিতে পাওয়া: যাঁয়। 
সেগুলি এই £__আকাঁশের দেবতা-__ইজ্জ, মরুত-দেবতা-_রাযূং তেজের ধবতা__ . 
অমি, জল-দেবতা--বরুণ এবং পৃথিবীর দেবতা__কুবের! কিন্তু কখনও ২ 


4 সণ শিক 


শশ 








২১২ হিন্দু-পত্রিকা। ২২শ বর্ষ ভাঁজ, 


সাতটা দেবতার উল্লেখ পরিদৃষ হইয়া থাকে। এই প্রধানদেবতাগুলির 
প্রত্যেকের অধীনেই অনেকগুলি করিয়া নিন্গশ্রেণীর দেবতা আছেন। তাহার! 
উ'হাঁদের দল-পতির আদেশ পালন .করেন। €আ্যানিবেশান্তের “প্রাণ ও দেহে 
বিবর্তন” নামক পুস্তকের ৫৫ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। মানব-রাজ্যের সহিত জগতের 
এশ রাজ্যের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠ করিলে সেই 
সাদৃশ্যটুকু বুঝ| যায় । যেমন সকলের উপরে একজন শ্রেষ্ট শাসন-কর্তা আছেন ; 
তাহার অধীনে ভিন্ন ২ দেশে রাজপ্রঠিনিধি রহিয়াছেন ; প্রত্যেক রাজপ্রতি- 
নিধির অধীনে প্রাদেশিক শাসন কর্তী আছেন; ইহাদের অধীনে জেলার মাঁজিষ্টেউ, 
আবার জেলার মাজিষ্রেটের অধীনে মহকুমা-মাজিষ্রেউ, তদ্রপ সকলের উপরে 
“মহেশ্বর”, তাহার অধীনে ঈশ্বর, এই ঈশ্বরগণের এক একজন এক একটা 
সৌর জগতের অধীশ্বর। প্রত্যেক ঈশ্বরের অধীনে প্রাগুক্ত সাতটা করিয়া 
গ্াধান দেবতা । এই দেবতাগণ দলপতির আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে দেবযোনিদিগের মধ্যেও যাজকতন্ত্র শাসন বর্তমান রহিয়াছে+। 
পদের পর পদ, শ্রেণীর উপর শ্রেণী, স্থন্দর ভাবে স্থব্যবস্থিত রহিয়াছে । নিল্গতম 
দেবতা হইতে সব্বোচ্চ গ্রহদেবতা পর্য্যন্ত সকলেই সুবিত্যস্ত। অতএব দেবতাদিগের 
রাজ্য-ব্যবস্থাই পৃথিবীস্থ মানব-রাজে;র যথাখ মূল আদর্শ । 


(ক্রমশঃ ) 
শ্রীহরিদাস বিছ্ভাবিনোদ | 


ভলহুস্লাম্র £ 


রে সংসার, একদিন নেহারি তোমায় 
অপার আনন্দ-নীরে হৃদয় ভাসিত, 
ছিলে তুগি স্থখ-শান্তি-আনন্দ-জড়িত, 
ভাবিতাম তোমা হেরি ধর! শান্তিময়। 


কম কলেবর তব করি দরশন 
বিস্ময়ে হইত প্রীণ মুগ্ধ অভাগার, 


পর্চম সংখ্যা ] 


গাংপার | ৩৩ 


ভাঁবিতাম তুমি বুঝি স্বরগের দ্বার, 
তোমার আশ্রম বুঝি নন্দন-কানন ! 


অনন্ত--অতল সিন্ধু করি সন্তরণ-__. 
স্থখের সম্পদ্‌ রাশি হেরিবার তরে 

স্বকৃতির ফলে বুঝি আসে পরপারে 
জুড়াইতে জীবনের জ্বালা, জীবগণ ! 


নাহি পাপ, পরুষত।, দ্বেষ, হিংস-লেশ১- 
তুমি মাত্র অবিশ্রান্ত স্থখের কারণ 
নিদারুণ শোক, তাপ, অভ্ভাব-তাড়ন্‌- 
বিরহিত, বিধাতার শান্তিময় দেশ । 


শাশ্বত, সংসারে তব করুণা বিশ্দিত, 
অনন্তেও ক্রিয়া তব অচিন্ত্য অক্ষয়, 
সুখের সম্পদ্রাশি ওহে দয়াময়! 
স্বপ্নসম রহিয়াছে তোমাতে তক্ষিত। 


শৈশবের স্থবিমল স্থকোমল চিতে 
ভাসিতাম ক্রীড়ারত সঙ্গী দল সনে, 
জননীর মমতার সোহাগ চুন্সনে 
যৌগাইত কত আঁশ। অভাগায় দিতে । 


মায়ের মেহের নেত্র প্রেম-গঁঅবণ--- 
উরদে পীযুষ-সিন্ধু করুণার কণা-_ 
ভাবিতাম তোমা হেরি তোমারি রচন|- 
নৃত্য করি স্থখে, নিত্য কাটাব জীবন । 


স্বন্দর জ্যোতস্নাময়ী যামিনীর কোলে 
অসংখ্য স্থখের ঢেউ উঠিত অন্তরে, 
হাঁসি-মাখা তারা-দল শশধর হেরে 
বরিত নিঝর কৃত নয়ন-কমলে। 
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হিন্দ্-পত্রিকা ৷ [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র, 


আনন্দের শত উৎস ছুটিত মরমে, 
বাজিত হৃদয়তন্ত্রী ভবিষ্য আশায়, 
এ রহস্য অবশ্যই তোমারি কৃপায়: 
নির্ববাক্‌ নিস্পন্দ নেত্রে ভাবিতাঁম, মন 


জনক-জননী পুত্র স্বজন-নিকরে 
ভাবিতাম, ভুলাইতে প্রবাসের জ্বালা 
গড়িয়া রেখেছ তুমি মুকুতার মালা 
উপহার দিতে ক্ষুত্র মানবের করে। 


কিন্তু হায় রে সংসার, সব প্রতারণা-_- 
সকলি শঠতা৷ তব সকলি যে ছল ! 
ফেলিয়া মোহের বশে নাচায়ে কেবল' 
বিস্তারিলে মায়া-জাল করিতে বঞ্চনা । 


কেমনে বুঝিব তব এ বিচিত্র লীলা %' 
পদে পদে চক্র শুধু পুর্ণ বক্রতায় ! 
স্থদুরে সাহার! হেরি মুগ্ধ হিয়! হায় 
সকাশে বিনাশে শেষে দুরন্ত তৃষায় ! 


এখন নেহারি তোমা গরল-জড়িত 

যে দিকে ফিরাই জাখি শশঙ্কিত প্রাণ-__ 
পদে পদে বিদ্পরাশি ছুঃখ নিধ্যাতন 
অনন্ত অনলকুণ্ড তোমাতে ব্যাপৃত । 


বিষম বিষাদ-বিষে অবিচ্ছিন্ন লেখা' 
শোক-তাপ-শঙ্কটের কঠোর ভাষায় 
তোমার জঘন্য মুস্তি, অস্কিত তাহায় 
বিড়ম্বনা-পরিপুর্ণ যাতনার রেখা । 


নাহি প্রাণ করে আর তোমার কামনা, 
স্*শর-নিঞ্চিত সুধা স্বর্গের সম্পদ, 


পঞ্চম সংখ্যা ] প্রীরাম-গীতা। | ২১৫ 


বিদাঁও সংসার মোরে, করি প্রণিপাত, 
আঘাতে আঘাতে আর দিওনা বেদন| | 


শ্রীহধীকেশ দত্ত । 


|রাম-গীতা 
€ পূর্ববানুবৃন্তি ) 

সা তৈশ্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং 

ত্যাসং প্রশস্তাখিলকন্ম্রণাংস্ফুটম্‌। 

এতাবদ্দিত্যাহচছ বাঁজিনাং শ্রুতিঃ 

জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কম্মসাধনম্‌ ॥ ২১। 

£তত্তিরীয় শ্রর্দঘতি সম/ক্রূপে সকল কর্ম্ম-ত]াগকেই সাদরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

এবং বাঁজসনেয়শ্রুতিও মুক্তকণ্ে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানই মুক্তির সাধক, কর্ম 
সে নিষয়ে অসমর্থ ॥ ২১। 

বিদ্ভাসত্েনতু দশিতন্য়৷ 

ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদ্াহতঃ সমঃ। 

ফলৈঃ পৃথক্ত্বাদ্ুকারকৈঃ ক্রুতুঃ 

সং সাধ্যতে জ্ঞানমতে।| বিপর্যরম্‌ ॥ ২২। 

যদি বল, কন্ম্নাদি ছারা ভগবানের আরাধনা করিলে মানবগণ সিদ্ধি লাভ 

করে--এইরূপ বাক্য যখন নানাশাস্ত্রে দেখ যায়, তখন সাক্ষাৎ ভগবান্‌ তুমিই 
যজ্ঞাদি কণ্্ম সকলকে বিদ্ভার ন্যায় মুক্তিসাধন বলির! ব্য'খ্য! করিয়াছ, এক্ষণে 
একমাত্র জ্ঞানকেই মুক্তির হেতু বলিতেছ কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র 
বক্তব্য ষে, আমি কম্দ্নকে কখনও জ্ঞানের সমান বলি নাই, কেবল “পকল্সের ন্যায় 
নয়ন” এইরূপ দৃষ্টান্ত ভাবে বর্ণন করিয়াছি মাত্র। বস্তবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম 
উভয়ে সমান ফল প্রসব করে না, জ্ঞান দ্বার! মুক্তি ও যজ্ঞাঁদি দ্বারা পিতৃলোকাদি- 
প্রাপ্তি হয়, বিশেষতঃ যজ্ঞাদি কর্ম কর্তৃত্ব-ভোত্তৃত্বাদিবপ মানসিক ও দেশ- 
কালনিয়মাদিরূপ বাহ কারণ-সাপেক্ষ। কিন্তু তন্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
প্রথমেই অহং-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়, স্থতরাং জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে শ্বম্পূর্ণ 


২১৬ হন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র, 








বিরুদ্ধ । বিরুদ্ধ-্বভীব-সম্পন্ন হওয়ায় কখন উভয়ে একত্রিত ভাবে ব! কর্ম, স্বতন্ত্র 
ভাবে মুক্তির হেতু হইতে পারে না ॥ ২২। 
সপ্রত্যবায়োহ্াহশিত্যনাত্বধী 
রন প্রসিদ্ধা নতু তজদণিনঃ | 
তন্মদ্‌ বুধৈ স্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াজ্ভি 
বিধানতঃ কর্ম বিধি-প্রকাশিতম্‌ ॥ ২৩। 
যদি কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন ষে, জ্ঞান ও কর্মের সমত। না থাকলেও 
বেদনিহিত কর্মের অনন্ুষ্ঠান-জন্য প্রত্যবায় হয়, সুতরাং তত-পরিহারের নিমিত্ত 
কন্্ন করা আবশ্যক, তাহাতে বক্তবায এই যে, দেহাত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট বিশুঢ় মনুষ্যগণকে 
ঈদৃশ প্রত্যবাঁয় (পাঁপ ) স্পর্শ করিয়৷ থাকে, তন্বশ্্ পুরুষের নিকট তাহা কার্য্যকর 
হয় না, অতএব ক্রিয়ীফলে আসক্তচিত্ত পণ্ডিতগণ অবশ্য-কর্তবরবূপে বিধিবাক্যোদিত 
কম্ম নিশ্চয় পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২৩। 
আদ্ধান্বিতস্তব্রমসীতি বাক্যতো & 
গুরোঃ সকাশাদপি শুদ্ধমানবঃ | 
বিজ্ঞায় চৈকাঝআ্্যমথাত্বজীবয়োঃ 
স্থখী ভবেন্মেরুরিবা প্রকম্পনঃ ॥ ২৪। 
আদ্ধাবান্‌ বিগুদ্ধচিত্ত পুরুষ, স্ুমেরু গিরির ন্যার স্থির ও অক্ষুব্ধ মানসে গুরুর 
শু শধাকরতঃ তাহার অনুগ্রহে তত্ত্রমস্য।দি মহাবাক্য-বিচার দ্বারা জ্রীবাতার সহিত 
পরমাঁতআীর অভেদ অপরোক্ষ অর্থাত্‌ প্রত্যক্ষ করিয়া পরমন্ত্রখী হইয়। থাকেন ॥ ২৪। 
অ।দৌ পদার্থীবগতিহি কারণং 
বাকার্থবিজ্ঞান-বিধৌবিধানতঃ ৃ 
তন্তং পদার্থে পরমাত্-জীবকা- 
বসাঁতি চৈকাত্ব্যমথানয়ে। ভবেত্‌ ॥ ২৫। 
মহাবাঁক্য-ধিচার দ্বারা কিরূপে পরমাত্ার সহিত জীবাত্মীর এঁক্য স্থির হইতে 
পারে তাহারই সদ্যুক্তি কখিত হইতেছে । প্রথমতঃ বেদান্তবোধিত বিধি ছাঁরা 
“তব্বমসি” এই মহাবাক্যের অন্তগতি প্রতোক পদের প্রকৃতার্থ বিদিত হইতে হইবে, 
কেন না পদের অর্থ-বোঁধ না! হইলে বাক্যের যথার্থ মন্ত্র উপলব্ধ হয় না । সেই জন্তা 
কথিত হইতেছে যে “তত্” পদের অর্থ পরমাতা, “তব পদ জীবাত্মবোধক 
এবং “তত” ও “ত্বং" অর্থাত পরগাত্সা ও জীবাতা এতছুভয়ের যে একত্ব 
তাহাই “অসি” পদের দ্বারা সুচিত হয় ॥ ২৫। 


পঞ্চম সংখ্যা ] শ্বীরাম-গীত|। ২১৭ 





প্রত্যক পরোক্ষাদি-বিরোধমাত্সনে 
বিহায় সংগৃহা তয়োশ্চিদাতুতাম্‌। 
সংশোধিতাং লক্ষণয়াচ লক্ষিতাং 
ভ্াত্ব! স্বমাত্ীনমথাদ্ধয়োভবেত্‌ ॥ ২৬। 


এখানে এরূপ সংশয় হয় যে, পরমাআা! সর্ববজ্ঞক ও জীবাতা অল্প, 
অতএব এই উভয়ের এঁক্য কখনই সম্ভব হয়না । এই অশিকঙ্কা নিরাসের জন্ত 
পতত্” ও “ত্বং” এই পদ ছয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করতঃ লক্ষণা দ্বারা যে এঁক্য 
সম্ভব, ইহাই প্রদণিত হইতেছে । ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞত্ব ও পরোক্ষত্ব এবং জীবের 
অল্পজ্ত্ব ও অপরোক্ষত্বাদি বিরুদ্ধাংশ পরিহার-পুর্ববক লক্ষণা দ্বারা “তি” ও “দ্বং 
অর্থাত্‌ ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশস্বরূপ চিজ্রপকে গ্রহণ করিয়া ব্রঙ্গকে 
স্-স্বরূপে উপলব্ধি করিলেই এঁক্য হইবে ॥ ২৬। 


একাজআ্সকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবে- 

স্থা হ জবল্লক্ষণতাবিরোধতঃ | 

সোহয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা 

যুজ্যেত তত্বং পদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭। 

কিরূপ লক্ষণ। দ্বার। “তত্বমসি” এই মহাবাঁক্যের বিচারে এঁক্য সম্পাদিত হইবে, 
তাহারই বিশেষ বিচার প্রদণিত হইতেছে । লক্ষণ তিন প্রকার--১ম জহতী, ২য় 
অজহতী, ৩য় ভাগ। নিজ বাক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যার্-গ্রহণকে “জহতী 
লক্ষণ।” কহে, যথা “গঙ্গায় ঘোষ বাস করিতেছে” এখানে প্রবাহপদার্থরূপ গঙ্গায় 
ঘোষের বাসের অসঙ্গতি হেতু প্রবাহ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার তীরে 
বাস করিতেছে এই অর্থের প্রতীতি হয়। চিদংশে “তত্‌” ও “তব” পদের একত্ 
থাকা হেতু জহতী লক্ষণ! সম্ভব নহে, কেন না অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্রূপ রিবোধ 
উক্ত পদার্থদবয়ে দৃষ্ট হইলেও চৈতন্তম্বূপ অবিরুদ্ধ বলিয়া অন্যার্থের গ্রহণ হয় 
না। নিজ বাক্যার্থের পরিত্যাগ না করিয়া অন্যার্থের গ্রহণ করাকে অজহতী 
লক্ষণ কহে, যথা “কষ্তবর্ণ গমন করিতেছে” এই বাক্যে চেতনাশুন্য কৃষ্ণবর্ণের 
গমনরূপ বাক্যার্থে বিরোধ থাকায় “কৃষ্ণ” শর্ষের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়াও 
লক্ষণাক্রমে “কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের গমন” অর্থ করিতে হইবে । কিন্তু “তত্” ও পল্বংঃ, 
এই পদ্ছয়ের পরোক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের এক্যরূপ বাক্যার্থে 
বিরোধ বশতঃ বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ না করিয়া তৎসন্বন্ধীয় অন্যার্থ লক্ষিত হইলেও 
সেই বিরোধ বিদ্ভমাঁন থাকায় “অজহতী লক্ষণা”ও সঙ্গত হইল না । 
. ৰাক্যার্থের একদেশ পরিত্যাগ করিয়ী অন্য একদেশ গ্রহণ করাকে “ভাগ 
- ২৮ ৃ 


-২১৮ হিন্দু পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র, 


'লক্ষণা” কহে। যখ| “ইহা সেই ভারতবর্ষ” বাস্তবিক পুর্ববকাল ও বর্তমান-কাল- 
:দৃষ্ট ভারতবর্ষ স্বরূপ বাকার্থের অংশে বিরোধ রহিয়াছে অর্থাৎ তেজঃ বীর্ধ্য 
'অবস্থাদিতে ইহ! সেই ভারতবর্ষ বলির বিশ্বাস হয় না; কিন্তু এই দিরুদ্ধাংশ 
'অর্থাৎ পুর্ববকালীন ও বর্তমানকালীন অবস্থাদি 'পরিত্যাগ করিলেই অবিরুদ্ধ 
“ভারতবর্ষ” মাত্র গৃহীত-হয়; সেইরূপ “তন্বমসি” বাক্যে পরোক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি- 
'বিশিষ্ট চৈতন্যের এঁক্য বিষয়ক বিরোধ আছে সত্য, কিন্তু সেই বিরুদ্ধাংশ 
(পরোক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষ ) পরিত্যাগ করিয়। অবিরুদ্ধাংশ অখণ্ড চৈতন্য মাত্রকে 
গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২৭। 

রসাদি-পর্চীকৃতভূতসম্তবং 

'ভোগালয়ং ছুঃখ-স্থখাদি-কম্মণাম্‌। 

'শরীরমাগ্ধন্তবদাদি কণ্মরজং 

মায়াময়ং স্থলমুপাধিমাতআনঃ ॥ ২৮। 

এক্ষণ স্থুল সৃষ্মনাদি শরীর-ভেদে জাত্মার উপাধি সকল বলিত হুইতেছে। 

প্পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন ও স্ৃখ-ছুঃখাদ্ির মুল কর্্মজালের 
ভোঁগ-নিকেতন এবং প্রারদ্ধকন্দমরজতি ও বিনাশোত্পন্তিবিশিষ্ট মায়াবিরচিত 
এই অন্নময় কোষকে জ্ঞনিগণ আত্মার স্কুল উপাধি বলিয়! বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥২৮ 

সৃক্ষমং মনোবুদ্ধি দশেক্ডিয়ৈযুতিং 

প্রাণৈরপঞ্কীকৃত ভূত সম্ভবমূ। 

ভোক্ত,ঃ স্থখাদে রনুসাধনং ভবেত্‌ 

শরীরমন্যদ্বিছ্রাত্মনোবুধাঃ ॥ ২৯। 

_অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, মন, বুদ্ধি, এবং শ্রোত্র, 
লেত্র, জিহবা, ত্বক্‌, ও ঘ্বাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, 
এই পঞ্চ কর্ম্েন্দ্িয় ও প্রাণ, অপান, সমান, উদাঁন ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ সর্বব- 
সমেত সপুদশাবয়বযুক্ত লিঙ্গদেহ, চিদাভাসম্বরূপ কন্মফলভোক্তা জীবাত্মার স্থখ- 
ছঃখাদি অনুভবের সাধন স্বরূপ। এই লিঙ্গদেহকে জ্ঞনিগণ আত্মার সুন্মনদেহ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ২৯। 


অনাগনির্ধাচ্মপীহ কারণং 
মায়াপ্রধানন্ত পরং শরীরকম্‌। 
উপাধি-ভেদাত্ত যতঃ পৃথকৃম্থিতং 
্বাত্মানমাত্বন্যবধাঁরয়েত: ক্রমাত্‌ ॥ ৩০ । 


স্থল শরীর ও সুন্মনশরীর হইতে ৰিভিন্ন, অনাদি ও অনির্ধবচনীয় এবং 


পঞ্চম সংখ্যা] যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ । ২১৯ 





মায়ামাত্রকে আশ্রয় করিয়া যাহা বর্তমান থাকে সেই আশ্রয়কে কারণ-শরীর বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব আত্মাকে সদৃগুরুর উপদেশানুসারে ব্রহ্গন্বরূপ 
জানিয়া স্ুল, সুক্ষম ও কারণ-শরীর হইতে পুথগ্ূপে অবগত হইতে হইবে, অর্থাৎ, 
“আত্ম” স্কুল শরীরের, সুঙ্গমমশরীরের, মায়ান্দ রূপ কাঁরণ-শরীরের অতীত ॥ ৩০ | 


(ক্রমশঃ ) 
শ্রীইন্দীবরকুষ্ণ বিদ্যাভৃষণ। 


স্টিখ১ ৩ 


এরি 


ধদি পাইতাম যৌবন পুনঃ. 


যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ, 
জাঁনিতাম বাহা জানি ভর্ঘ, 
নির্ভীক নয়নে দেখিতাম জীবনে, 
না হ"তেম ভীত অদৃষ্টের ভয়ে, 
দিতাম বিশ্বকে বিশ্ব বাহ। চাহে_- 
মনুষ্াত্ব_ জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-বিভূষিত,, 
বীর্ব__সতত ছুষ্ট ভীত যা”র দর্পে, 
বিশ্বাস-_যাহীর নয়নে দেখিতাম 
চিন্তের গভীরতম অতল প্রদেশে, 
যথায় বিশ্বের আরাধিত দেব 
নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত নররূপে। 
যদ্দি পাইতাম যৌবন পুনঃ-- 
জানিতাম যাহা জানি অদ্থ; 
গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া. 
নুতন নৃতন উপাদান দিয়া । 


যদি পাঁইতাঁম যৌবন পুনঃ__ 
জাঁনিতাম ফাঁহা জানি অগ্ঠ, 


২২০. হিন্দু-পত্রিক।। 1 ২২শ বর্ষ ভাগ, 





ভাঁবিতাম নিজেকে স্বরাট--ভূমা_-- 
'্বরাট-কল্লিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে__ 
উপাধি-বড্জিত কারণ নিরাকার, 
অবতীর্ণ ভূমগুলে আকার লইয়া, 
অনন্তশকতি-_-কালদেশ -বিবর্ডিজিত 
নররূপী স্থবিচিত্র দেব নারায়ণ | 
সাধিতাম সাধুকার্ষ্য ত্যজি অহঙ্কার, 
হুঃখের অপূর্বব রজ্জ্ু বুনিতাম আমি, 
ধরিয়া সে রজ্জব উঠিতাম আমি 
বিভূর উত্তুঙ্গ সুন্দর মন্দিরে । 
কালকে আমি করিয়। ক্িন্কর, 
ভাসাতাম মোর জীবন-তরি, 
চিত্তরূপ সুগভীর পারাবারে ; 
উঠাতাম মূল্যবান্‌ কত্ত মুক্তা | 
দেখিতাম কত স্থখের স্বপ্ন _ 
ভাবিতাম কত স্থখের ভাবনা-_* 
করিতাম কন্ম কর্তব্যের তরে, 
নমিতাম সদা বিভুর চরণে 
বিশ্বকে ভালব!সিবার তরে । 
স্বপন সব মম হ'ত ফলবান্‌ 
চিন্ত! করিতাম পরিণত কার্ষ্যে 
যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ 
জানিতাম যাহ। জানি অস্ভ, 
গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া 
নৃতন নৃতন উপাদান দিয়! । 


যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ 
জানিতাম যাহা জানি অগ্ভ, 

রিপুগণে রাখিতাম বশে 
রাখে নৃপগণ যথা কোষে 


পঞ্চম সংখ্য। ] 


যদি পাইতাঁম যৌবন পুনঃ । র ২২১ 


জানি রিপুগণ বলবান্‌ সদা । 
কিন্তু ইচ্ছাশক্তি বলবত্তরা, 
মারীগণে ভাবিতাঁম আমি 
মাতা__ছুহিতা--ভগিনী-সমা, 
নরগণে ভাবিতাম সদা 
পুত্র জাতা বাঁ পিতার তুল্য । 
যেমন শকতি-সামর্থয মোর, 
করিতাম সকলের উপকার । 
এইরূপে মম অন্তিমদশায় 
হইত সম্পন্ন জীবনের ব্রত। 
হইতাম কৃতার্থ আত্মজ্ানে, 
লভিতাম ব্রঙ্গানন্দ এ জীবনে । 
ঘদি পাইতাঁম যৌবন পুনঃ 
জাঁনিতাম ষাঁছ। জানি অদ্য, 


গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া 
নৃতন নূতন উপাদান দিয়া । 


ধদ্দি পাইতাম যৌবন পুনঃ 
জানিতাম যাহা জানি অছা, 
আমি সেরে নিতাম সব ভুল, 
কভু না করিতাম ক্রোধ, 
বুঝা'তাম সবে স্তুমিষ্ট বচনে 
মানব ষে ভ্রম।ন্ধ জীব। 
ছুছ্টে শাসিতাম, 
শিষ্টে পালিতাম, 


পরিহরি অহঙ্কার, 
দিতাম আলিঙ্গন 


পরিতগ্ত জনে 

ম।নব যে ভ্রমাঙ্ধ জীব! 
ভাঙ্গার লইতাম, 

শর্করা করিতাম, 


২২ হিন্দু-পত্রিক। 1 [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র, 











বিষকে করিয়া অমৃত 
অপাধুকে করি সাধু, 
করিতাম আপনাকে ধন্য । 
বদি পাইতাম যৌবন পুনঃ 
জানিতাম যাহ! জানি অগ্ভ। 
_ গড়িতাম জীবন নূতন করিয়া 
নূতন নুতন উপাদান দিয়া । 


শ্ীষদুনাথ ।' 


আধ্ধ্য-ব্যবহার-নীতি ৷ 
(২ 9 
ধর্মাধিকরণ । 
প্রৃতিশান্ত্রে আদর্শ-বিচার-সভ'কে ব্রঙ্গ-সভ। বলা হইয়াছে ।% মনু বলেন, 
যে সভায় খাক্-যজুঃ-সামবেন্তা তিন জন ত্রাঙ্গণ এবং রাজ-প্রতিনিধি একজন 
ব্রাঙ্গণ অধিষ্ঠান করেন, তাহাকে ব্রহ্ম-সভা বলে । এইংরাজ-প্রতিনিধি ব| প্রধান 
বিচারপতির অপর নাম প্রারড়বিবাক। বৃহস্পতি-সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ 
শ্লোকে প্রাড়বিবাক সংজ্ঞার উৎপত্তি-কীরণ উল্লিখিত আছে ।] মিত্রমিশ্রী উহার: 
বিবৃতি এইরূপ করেন, (ক). পপৃচ্ছতি” জিজ্ঞাসা বা পরীক্ষা করেন এবং পরে; 
“বদতি” অর্থাৎ বিচার প্রকাশ করেন, অথবা “প্রাক বদতি”। €(খ) যিনি 
প্রথমেই বাঁউনিস্পত্তি করেন ।শা' যতদুর অবগত হইতে পারা মায়, প্রাড় বিবাক্‌ 
বিচার-কার্য করিতেন, অপর তিন জন সভ্য বিচার-কাধ্যের সহায়তা, বর্তমান 
কালের “এসেসর” ক 'জুরীর' কার্ধ্য করিতেন। বিচারগূহে কর্ম্মচারী, পুস্তকাগার, 
এবং বিচার-কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির: সমাবেশ থাঁকিত।' মহকি 
বৃহস্পতি ণ বলেন, নৃপতি, তৎপ্রতিনিধি, বিচারকগণ, স্মৃতিশান্ত, হিসাব রক্ষক” 
ক্গ মনু ৮ম অধ্যায়। ১১শ শ্লোক। 
1 বীর মিত্রোদয় পৃঃ ৩৭ । 
খা বৃহস্পতি ১ম অঃ। ৬ শ্লোক । 
৭ বৃহস্পতি ১ম আঃ। ৪ শ্লোক । 


'পঞ্চম সংখ্য। আর্্য-ব্যবহার- নীতি । ২২৪ 


লেখক, স্বর্ণ অগ্নি ও উদকৃ এই দশটা ব্যবহার-প্রয়োগের অঙ্গ । বিচারালয়ে 
বিচারকগণের অনুবস্তী রাজ-কর্ম্মচারী পদাতিক বা “বেলিফ্‌” থাকিত। পঁ" বর্ত- 
মান কালের ন্যায় অথি প্রত্যথিগণের উপর সমন জারি, পক্ষ '৪ সাক্ষিগণকে 
বিচারালয়ে উপস্থিত রাখা প্রভৃতি কার্য, এ কন্মচারী করিতেন । 
বৃহস্পতি, বিচার-গৃহের স্থান ও প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। নগর-প্রাকারের 
মধ্যবর্তী অন্যান্য গৃহাদ্ি হইতে দুরবন্তী সজল সবৃক্ষ স্থলবিশেষ পূর্বব।রবিশিষ্ট 
স্থরম্য অষ্রালিক!, গৃহাভ্যন্তরে মণি-মাণিকা মাল্যাদি-বিভূষিত দেবমুত্তি ও চিত্র- 
পটে সমাবৃত রাজ-সিংহাঁসন তৎকালে ধর্্মাধিকরণের গৌরব পরিস্ফুট 
করিত। 
বিবাদপদ । 
সংহিত৷ গ্রন্থ সমূহে ব্যবহার-নীতি (51956276155 [এ ) ও ব্যবহার- 
মাতৃকা বা প্রয়োগবিধি (£৭)০০6৮৪ [কস ০0৮ [চা 06 109০৪010 ) 
উভয়ই বর্তমান আছে, কিন্তু কুত্রাপি পৃগ্ভাবে আলোচিত ভয় নাই। যাভবন্ধ্য 
নারদ, বৃহস্পতি গরভূতি সংহিতাক।রগণ এবং পরবস্তাকালে মিনি শর, দেবানন্দভটু 
নীলকণ প্রভৃতি স্মার্ভগণ বহুল পরিমাণে প্রয়োগবিধি বা ব্যবহার-মাতৃকা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা যাইবে । ধর্ন্মশান্্ে অক্টাদশ- 
প্রকার ব্যবহার-এবৃত্তির স্থান (007075 ০62069) লিপিবদ্ধ মাছে । তদন্তর্গত 
চতুর্দশ প্রকার ধনবিষয়ক (01৮11) এবং চতুধিধ হানিমূলক (0117021)। 
উক্ত ব্যবহার-পদাদি উল্লেখ করিয়া মন্টু বলির।ছেন_ 
তেষাম।ছ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোহ স্বামিবিক্ররঃ | 
.সম্ভুয় চ সমুণ্খানং দত্তস্যানপকম্ম চ ॥ 
বেতনপ্তৈব চাঁদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ | 
ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়ে৷ বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥ 
সীমাবিবাদধর্্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ড-বাচিকে । 
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্ৈব জ্্রীসংগ্রহণমেবচ ॥ 
৮ম অধ্যায় ২-৬ শ্লোক । 
অর্থাৎ, বিবাদ-বিষয়ের মধ্যে খণাদান (£২০৪০০৮৪1/ ০৫0১), নিক্ষেপ 
(10979910 ), অস্বামি-বিক্রয় (5915 100০৮ ০%102151)1) ), সপ্ভুর সমুখান 
(85100575010, ) দত্তাপ্রদানিক €([য০০-৫০11৮1 01 5011 01190661) 





ণ". বৃহস্পতি ১ম অঃজঙ্গি ১৫ শোক । 


হ২৪ হিন্দু-পাত্রকা । [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র, 


বেতনাদান (1০909517501) ০1 ৮225 ), সংবিদ্ব/তিক্রম € [7810507255101) 
০ 0010790 ), ক্রয়-বিক্রয়ান্ুশর (7২650159510 ০1 5216 2100 19101017956 ) 
শাঁমিপাল-বিবাদ (101908655 12602 0ড/11175 ৩০৪0০ ), সীমাবিবাঁদ 
€9০01021/ 4190155 ১, বাঁক্‌পারুষ্যা (8905০), দগুপারুষ্য ( 53$8810) 
স্তেয় (1২500119610 91815 ), সাহস ( [7017055 9101099 ), ভ্ত্রীসং গ্রহণ 
€4১0416619 ), আ্্রীপুরুষধন্্ম (10002114595 06 10852742170 
০10), বিভাগ (11017611671706 2100 1১61610) ) দাত এবং আহ্য় € [0102 
21)0 02)01170 ) এই অষ্টাদশ প্রকার পরিলক্ষিত হয় | 
দ্বিপাদে ব্যবহারঃ স্তাঁৎ ধনহিংস!-সমুস্তবঃ 
দ্বিসগ্তকে। হর্থমূলস্তর হিংসামূলাশ্চতুবিধাঃ ॥ 
নর ৬ রঃ ্ 
পারুষ্যে দ্বে সাহসাশ্চ পরস্ত্রী সংগ্রহস্তথ । 
হিংসোন্ডতবপদাণ্যেবং চত্বাধ্যাহ বৃহস্পতিঃ ॥ স্মৃতিচক্দ্রিক| । 
অর্থাৎ ব্যবহার দ্বিপাদ, যথা-_ধন-সমুদ্তব ও হিংসা-সমুদ্তব । অর্থসমুস্তব 
ব্যবহার চতুর্দশ সংখ্যক এবং হিংসামূলক ব্যবহার চতুধিধ। উপরোক্ত 
অষ্টাদশ বিবাদপদ একশত দ্বাত্রিংশ শাখায় বিভক্ত করিয়া শাস্কারগণ আর্ধ্য- 
ব্যবহার-নীতির পীমার পরিচয় দিয়াছেন। নারদসংহিতার টীকাকার অসহায় 
উপরোক্ত অষ্টাদশ ব্যবহারপদ ও তাহার বিভাগ যেরূপ প্রদান করিয়াছেন 
তাহারই মণ্ম আমরা প্রদান করিলাম । 

১। খণাদান £--যে খণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং যে খণ পরিশোধ 
করিতে হইবে না__তনির্ণয়াদি ; খণ ; সম্পত্তি; দুঃসময়ে ব্রাঙ্গণের উপজীবিকা- 
নির্ণয় ; প্রমাণাদি ; খণদান ; কুসীদজীব ; প্রতিভূ ; বন্ধক; দলীল পত্র; অনুপ- 
যোগী সাক্ষী ; অর্থীর সাক্ষিগণ ; প্রত্যর্থার সাক্ষিগণ ; যে সকল বিষয়ে সাক্ষীর 
অপ্রয়োজন তাহ! নির্ণয় ; সাক্ষ্যের বলবস্তার স্থায়িত্বের কাল; মিথ্যাসাক্ষী ; 
সাক্ষিগণকে উপদেশ প্রদান ; সঙ্গত সাক্ষ্য; অসঙ্গত প্রমাণ; সাক্ষ্য ও লেখ্যের 
অভাব-বিষয়ক তত্ব ; তুলা-পরীক্ষা ; অগ্নি-পরীক্ষ। ; বারি-পরীক্ষা ; বিষ-প্রয়োগ- 
পরীক্ষা! ; তর্পণ পরীক্ষা । 

২। নিক্ষেপ 2__ন্যাস ( 001710010. 06199915 ) ; ওপনিধিক (59210 
93999109 ১; যাচিতক (1909 00৫ 05০) অন্বাহিতক (০9515 0০ 
061117% )7 শিল্লিহস্ত গত (91110510055 ৮৮10) 20. 8101520 3 পোগগু-ধন 
(৫ 0190510০1 » 10101) এ 


1%& সংখ্যা] আর্ধা-ব্যহার-নীত। ২৫ 


ট্ ৮ -াীশি শি ্ ০ 582.. 8৩ পিসী শশী 5০৯০ পিপি 


৩। সন্তুয় সমুখান ৪ আংশিগণের দায়িত্ব; বলি; শুক্ষ। 

৪1 স্ত্েযর ৫--দেয় ; জনের ; পিক্ধনান ; সিদ্ধ দান। 

৫1 চুক্তিভঙ্গ বিধর়ক 2--€নবা ; আঙ্করদীন কাধ্য ;. শিন্যর আচার 
শিক্ষার্গার আঁচরণীন্ধ কার্দা ; কার্সপরিচাবকের কর্তবা ; পঞ্চদশ গার দস 
(নজপণ ; দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার উপায়; দাসগণের অধিকারাদি ; গা 
কক দাসন্ব-মুক্তির প্রকরণ । | | 

৬।  বেতনাদান £-ভূত্যের বেতন; গোপালক প্রভৃতি; গণিকা বেতন) 
অ।বাস-গুছের জন্য দের শুক্কাদি | 

প। অস্বাঁমি-বিক্রয়্ ই স্বন্থহীন বা্তির বিক্রয়; নিধি (গুপুধন ) | 

৮। দন্তাপ্ররানিক | 

১। ক্রর-বিক্রয়ানুশর্ধ £__কাল; পরিহিত বন্দি; ধতুনিশ্দিত দ্রব্যের 
বাবহার-জনিত ক্ষয় ; বন্্রবঘন । 

১০। সংবিদ্‌ ব্যতিক্রম | 

১১। সীমা-বিবাদ £ ক্ষেত সন্ধদ্দীর বিবাদ; আবাস গুহ সম্বন্ধীয় বিবাদ, 
উদ্ভান সম্বন্ধীয় বিবাদ ; কুপ সম্বন্গীর বিবাদ; দেবালয় সন্দদ্মীর বিবাদ; পল্লীর 
সীমাবিবাদ ; পথরোধ সন্বন্গীর বিবাদ (01519005 1:27১1৭1115 01996110610 
(0. 1(1)919001)6005 06০, 93 পরীক্ষা-বিবাদ ; পতিত ভূমি; শশ্য-রক্ষা £ 
শস্তহাঁনির ক্ষতি-পুরণ ; গৃহস্দের গুহাদি রক্ষা । 

১২। স্ত্রীপুরুষধর্ম্ম ;- _পুরুষত্ব-পরীক্ষা ; বিবাহপ্রকরণ ; পুরোহিতের 
প্রতি অপমান-বিষয়ক হাপরাধ ;. কন্যার বিবাহদান-স্কাঁল নির্ণঘ ; বর কিছ্ব। 
কন্যার অবশ-ঘোঁষণা-জনিত অপরাধ ; অটপ্রকার বিবাহ নির্ণয়; তসতী জ্ত্রী- 
বিষয়ক ব্যবহার ; বৈধ সন্তান; অনৈধ স্্ী-সংসর্গ ; তড্জনিত পাপ; ব্যভিচার ॥ 
পশুসংসর্গাদি;) পতিহীনার সন্তানোত্পাদন ; আবৈধসংসর্গজনিত সন্তান; 
পত্তীতর ব্যক্তির সহিত বৈধ ও অবৈধ সংসর্গ ; তাস্চ-স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারবিধি ; 
প্রে।ধিত-ভর্তুকার পীলনীয় বিধি ) সমাগম-স্থান। | 

১৩। দায়ভাগ £__পরিভাষা ; দায়বিভাগ ; অবিভাজ্য দায়; শ্্রীধন; | 
্রীধনের উত্তরাধিকারিত্ব ; ভ্রাতৃগণের সম্পন্তি-বিষয়ক বিধি ; পিতা পুত্রের সম্পত্তি- 
বিভাগ ; অজ্ঞাত পিতার কন্া'; অবৈধসংসর্গজনিত পুত্র সম্বঙ্দীয় বিধি; 
উত্তরাধিকাঁরী হওয়ায় অনুপযুক্ত পুক্র ও তাহার অংশ; পুনগ্সিলিত দায়াদের 
পুজ্গণের উত্তরাধিকারিত্ ; রোগী ব! বিদেশগত ভ্রচ্চির সম্পত্তি-সংরক্ষণ ৯ 

২৯ | 


| 


তি 


২৯৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ ভাদ্র 


ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের কার্য সম্বন্ধীয় বিধি; দায়মীমাংস1 ১ বিভিন্ন প্রকার 
পুজ নির্ণয়। | 

১৪। সাহস £--সাঁহুস-পরিভাষা; শাক্তি-নির্ণয় ; দস্থ্যবৃত্তি;) মুল্যভেদে 
দ্রব্যভেদ নির্ণয় ; দিবিধ দস্থ্য ; দস্থ্াধৃতি ; পরস্বাপহারকের আহার ও আশ্রয়- 
দান; তক্ষর ; সাহস ও চৌর্য্যের শাস্তিপ্রদান.১ পদচিহ্ন দ্বারা তক্করধূতি ; অপহৃত 
বস্তর অপ্রাপ্তিবশতঃ তক্ষরের দ্রব্যাদি রাজকোষভুক্ত-করণ । 

১৫,১৬ । বাক্পারুয্য ও দগ্ুপারুষ্য £-_পরিতাষ! ও শার্তি-প্রদানাদি । 

১৭। দ্াতাহবয় । 

১৮। বিবিধ £-_চতুর্ববর্ণরক্ষা, নৃপতির পদ-গৌরব ; নৃপতি কর্তৃক বিপ্ররক্ষা, 
সম্পত্তি বিপ্রে দান জন্য নৃপতির অনুজ্াগ্রহণ ; ব্রাঙ্মণের উপজীবিকা-প্রণালী- 
সমুহ ; ভক্তির বস্তু । 

হিন্দ্ু-ব্যবহার-শাস্কের উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে শ্রেষ্ট-সভ্যতা- 
গৌরব-মগ্ডিত জাতির উপযোগী ববহাঁরবিধি আর্ধ্যগণের মধ্যে 7 যে প্রচলিত 
ছিল, তাহা আধুনিক ভাস্বর সভ্যতাদীপ্ত জাতিগণ অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়া থাকেন। ম্যার হেমরি সাম্সার মেন্‌ বর্তমানকালোচিত প্রজা স্বত্ব- 
বিষয়ক কোন বিধি হিন্দুব্যবহারশাস্ত্রে অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায় আর্ধ্য- 
ব্যবহার-নীতির অসম্পুর্ণতা-মূলক যে প্রস্তার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসমীচীন ॥ 
পুরাকালের রাজা-প্রজ। সম্বন্ধ, ইদানীন্তন ভূন্বামী ও কষকের সন্বন্ধের অনুরূপ 
ছিল ন|, তাহ। সার হেনরি মেন্‌ লক্ষ্য করেন নাই। রাজা বাল ঝা ষ্ঠাংশ গ্রহণ 
করিয়াই সম্কষ্ থাঁকিতেন। তগুকালে ভূসম্পন্তিতে সম্পুর্স্বত্তযুক্ত করগ্রাহী 
ভূম্বামী বিদ্যমান ছিল না। চিরস্থায়ী-বন্দোবশ্ত-বিষয়ক আইন দ্বারা ইদানীং 
প্রজান্বত্ব সম্বন্ধে যে জটিলতার স্ষ্রি হইয়াছে, পুরাকালে তাহাও বিদ্যমান ছিল না। 
এ সকল বিচারের এ স্থান নহ। হিন্দু আইনের প্রাচীন বিধি সকল আর 
প্রচলিত নাই। ১৭৯৩ খুষ্টাব্ষের ৪ আইনের মতে হিন্দুগণ উত্তরাধিকারিত্, 
বিবাহ, ধর্ম্মুলক ক্রিয়াদি ও বর্ণাশ্রমসম্পর্কীয় বিষয় ব্যতিরেকে তীঁহাদিগের 
ধর্্মশান্তরোক্ত বিধির বশবর্তী নহেন। তষে জাতীয়তার হিসাবে আমারি, 
পুরাতন কথা সকলের আলোচন! নিতান্ত নিচ্ষল নহে । ৃ 


যোগেন্দ্রনাথ বনু, বি, এল্‌। 


পঞ্চম সংখ্যা সন্ধান ২২৭ 





সন্ধান। 


উন্নত শির তুলিয়া ভূধর 

বক্ষ বিখারি সুনীল অন্বর- 

উছলি উঠে চপল সাগর,-_- 
কাহার সন্দানে ফেরে ?7 


ওই যে হোথায় ব্যগ্র নরনারী 

মন্দির সমাজ মঠ গির্জজ| ভৰি 

যুগ হইতে যুগান্তর ধরি,_- 
ডাকিয়া আকুল কারে" 

ওই যে সন্গাসী ভম্ম মাখি 

ধ্যান-মগ্ন কাহার লাগি % 

কে সে বাঞ্ছিত সর্ববতাপী,-- 
কোথায় তাহার ভূমি %- 

যার সন্ধানে রবি শশী তাঁরা 

ঘুন্কা ঘুরে সদা হতেছে সার! 

ষার লাগি বিশ্ব পাগলপারা,__ 
কেবা সে বিশ্বন্দামী £ 

আছে কি সে জন মন্দাকিনী-ভীরে 

নন্দনমোদিত জিদিবের পুরে- 

রত্ব-খচিত সিংহাসন পরে;--- 
অপ্সরী বেষ্টিত হয়ে &- 

অথব। কি আছে মানবের প্রাণে: 

তরর মর্দ্রে বিহগের গাঁনে; 

বিশ্ব-প্রকৃতি ধূলিকণা সনে,_- 
আপনার তন্মু মিলায়ে-?* 


শ্রীজ্ঞানাঞ্রন চট্টোপাধ্যায় ৰিছ্যাবিনোদি। 





২২৮ | হিন্দর-পত্রিকা। | [২২শ বর্ম ভাছ, 
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যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন। 


কলিকাতা মহানগরীতে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়, 
তখন বশোহরজেলাবাসী প্রেসিডেন্নি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র এম্‌ এ, আর্ধ্যাবর্ত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেব্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ, শীযুক্ত 
দেবেন্দরপ্রাসাদ ঘোষ জমিদার প্রভৃতি, যশোহরে সাহিত্য-সম্মিলনকে আমন্ত্রণ করি- 
বার জন্য রায় শ্রীযুক্ত ঘছুনাথ মভুমদার বাহাছ্ুরকে অনুরোধ করেন। তখন রায় 


বাহাদুর সন্মিলনকে আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত ভেমেন্দ- 
প্রসাদ উহা সমর্থন করেন। 


তখন শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর জাঁনিতেন না ফে বর্দমানের মহারাজাধিরাজ 
বাহাদুর বদ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনকে আহবান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন । 
পরে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র্্র নন্দী বাহাদুর এ কণা সশ্মিলনে প্রকাশ করার 
শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন বদ্ধমানে হওয়ায় সন্মত হইর়। 
স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, অহ্টম 
সম্মিলন বদ্ধমানে এবং নবম সম্মিলন যশোহরে হইবে। তৎপরে শ্রীযুক্ত 
রায় বাহাছুর প্রত্যাগমন করিয়া যশোহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে এই বিষয় 
ত্তাপন করিলে, তীহার। এই শুভ অনুষ্ঠানে সম্মতিএাদানপুর্নক আনন্দ 
প্রকাশ করেন। পরে বদ্ধমানে অঞ্টমসম্মিলনের সময় শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর, 
যশোহরের অনেক প্রধান ২ ব্যক্তি দ্বারা বর্ধমানে নিজে যাইয়। ষশোহরে সম্মি- 
লনকে আহ্বান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর 
বদ্ধমীনে যান, কিন্তু বিশেষ কাধ্যবশতঃ সভার শেষ পর্যন্ত থাকিতে ন৷ 
পারায় সভা শেষ হইবার পুর্বে বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিদিগের অনুমতি 





- পেশী স্প্পীসী শা শশা শীপিসীশীশীশিশী পিসী সস 


রঃ ৃ | 
লইয়া সমাগত সাঁহিত্যিকমহোদয়দিগকে নবম অধিবেশনের জন্য যশোহরেআগ- 
মন করিতে নিমন্ত্রণ করেন। সভার শেষ সময়ে চটৌবেড়িয়ানিবাপী করিবর 


৬ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের স্থুষোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্রুমিত্র মহাশয় যশোহরের 
পক্ষ হইতে সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করেন। | 

ব্দ্ধমানের মহারাভাধিরাজ বঙ্গের সাহিত্যিকদিগের যেরূপ যত্র ও সমাদর 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের স্ুখ-ন্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেরূপ অকাতরে অর্থ-ব্যয় 


করিয়াছিলেন, তাহাঁতে কতিপয় প্রধান ব্যক্তি মহারাজাঁধিরাজকে নবম সন্মিলনের . 


সাধারণ 'সভাপতি করা সঙ্গত মনে করেন। তাহারা বলেন, বর্ধমানের 


18১ এরা 


পঞ্চম সংখ্য। ] যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ২২৯ 


মহাঁরাজাধিরাজ শুধু “রাজা” নহেন, তিনি সুযোগ্য সাহিত্যসেবীও বটেন। অংর 
সাধারণ সভাপতি যে কেবল প্রবীণ সাহিত্যিকই হইবেন, এরূপ নিয়ত নই? 
টুচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী বাহাছুর সভাপতি 
হইয়াছিলেন, স্তরাং বদ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সাধারণ সভাপতি হওয়া জস- 
লত্ত বাঁ অশোভন নহে। অতএব বদ্দমানাধিপতিকে সভাপতি করাই সঙ্গত 
এই বিষয় বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের নিকট ব্যক্ত হইলে, তিনি “অভ্য৭না- 
সমিতি যদি তাহাকে সভাপতি মনোনীত করেন, তাহা হইলে তাহার অসম্মতি 
হইবে না,” এরূপ প্রকাশ করেন। 

পরে যশোহরে অভ্যর্থনা-সমিতি-গঠন এবং সম্মেলনের কার্য্য-ব্যবস্থার জন্য 
যশোহরবাসীদিগের যে সাধারণ সভ। হয়, তাহাতে বদ্ধমানের মহারাজাধিরাজ 
বাহাদুরকে নবম সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি মনোনীত করা হয়। 

তৎপরে সম্মিলনের কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর, বর্ধম।নে গমন 
করেন। তখন তীহার সহিত বদ্ধমানের মহারাজাধিরাজের এ বিষয়ে অনেক 
কথোপকথন হয়। তগুকালে মহারাজাধিরাজ সম্মিলনের সভাপতিত্রগ্রাহণে 
অনিচ্ছ! প্রকাশ করেন, তবে সম্মিলনের পথম দিনে যশোহরে আগমন করি- 
বেন-_বলেন। 

তত্পরে তিনি শ্রীযুক্ত রায় বাহাছ্রকে ইংরেজীতে যে পত্র লেখেন, তাহার 
মর্জ নিঙ্গে দেওয়া গেল-- 

প্রিয় রায় বাহাদুর, আগাসী ডিসেম্বর মাসে যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিল- 
নের নবম বাধিক অধিবেশনে আমি কেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিব 
না, তাহা আপনাকে মৌখিক বলিয়াছি, এখন তাহা লিখিয়। জানাইতেছি। আপনি 
ও যশোহরের ভদ্র মহোদয়গণ আম।কে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সম্মান দেখাইয়া 
ছেন, কিন্তু ুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নানা কারণে আমি আপনাদের প্রদত্ত 
সম্মান গ্রহণ করিতে অপারগ । কয়েকটা কারণ নি্সে উল্লেখ করিতেছি; 

(১) আমার মতে যিনি বাঙগালাদেশে সারা জীবন সাহিত্যচ্চায় অতিবাহিত 
করিয়াছেন এলং যিনি স্বয়ং একজন সিদ্ধ সাহিত্যিক তাহাকেই সাহিতা-সন্মিলনের 
সভাপতি নির্বাচন করা উচিত। আমি সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই, 
স্থতরাং আমার পক্ষে সভাপতির পদ গ্রহণ শোভনীয় নহে। (২) দ্বিতীয়তঃ 
গত ছুইবার সাহিত্য-সম্দিলনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আমি:যে.অভিভ্তা- 
টুকু অর্জন করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে সম্মিলনের সভাপুতির পক্ষে শুধু; বহুল. 


৩ . হিন্দুপত্রিকা। . [২২শর্্ফ তাজ, 


' অধ্যয়নশীল হইলেই চলে না, পরম তাহাকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা ছারা শ্রোতৃবর্গকে 
অর্ভিবিষ্ট রাখিতে হয় এবং আপন অভিভাষণে নীরস ঘটনাবলীর সঙ্গে 
গবেষণামূলক অনেক মনোরম তথ্যের অবতারণা করিতে হয়। এক্ষেত্রেও আমার 
ক্ষুদ্রজ্ভান আপনাদের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণের অন্যতম অন্তরায় । €৩) তৃতীয়তঃ 
যেহেতু সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত অধিবেশন বর্ধমানে হইয়াছিল, তজ্জগ্ এবং 
. অন্যান্য অনেক কারণে আমি এবার সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইতে পারি 
নাত! সে বশোহরে হউক্‌ কি অন্যব্রই হউক্‌। 
অভ্যর্থন-সমিতি এখনও সম্মিলনের চাদর রাদরি নির্ববাঁচন করিতে 
পারেন নাই। শীঘ্বই সভাপতি মনোনীত হইবেন। অন্ত্যর্থনা-সমিতি মহাঁমহোপাধ্যাঁয় 
পণ্ডিত শ্রীধুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে দর্শন-শাখাঁর, শ্রীযুত প্রমথনাথ বস্থ 
বিএসসি; এফ্‌ জি এস্‌ মহাঁশয়কে বিজ্ঞান-শাখার এবং স্ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ 
প্রীচ্যবিষ্ভা-মহার্ণৰ মহাশয়কে ইতিহাস-শাখার সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন । 
ইহারা তিনজনেই পদগ্রহণে সম্মতি জানাইয়। প্র লিখিয়াছেন। সাহিত্য- 
শাখার সভাপতি অন্যাপি মনোনীত হন নাই; শীঘই হুইবেন। | 
, প্রাচীন ও আধুনিক যশোহরের সাহিত্য-সেবিগণের গ্রন্থ, রচন! ও ছায়াচিত্রাদি 
এবং এঁতিহাসিক উপকরণ, সম্মিলনে প্রদর্শিত ও রক্ষিত হইবাঁর জন্য' সংগৃহীত, 
"হুইতেছে। 
জেল! ও সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অভ্যর্থনা সমিতির. সভ্য নির্বাচিত হইয়া 
ছেন, তালিকা পরে প্রকাশিত হইবে । 
সম্মিলনের কাধ্য নির্বাহ জন্য নিম্লিখিত ব্যক্তিগণ অভ্যর্া- সমিতির কার্য্য- 
কারক নিযুক্ত হইয়াছেন । 
রায় শ্রীযুক্ত যছুনাথ মজুমদার বাহাঁছুর__অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 
রায় বাহাদুর রাধিকাচরণ দত্ত, বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র; বাবু কেশবলাল 
রাঁয় চৌধুরী, বাবু অস্থিকাঁচরণ বস্তু, বাবু সুখময় দাসগুপ্, পণ্ডিত কেদারনাথ 





ভারতী, খোন্দকার তোফেলুদ্দীন । --সম্পাদক ॥ 
াবু বরদাকান্ত রায়, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী, বাবু কালিদাস মিত্র, 
বাবু বিজ্রয়গোপাল বন্থ্‌,.বাবু বিজয়কৃষ্ণ মিত্র । .. : সহকারী ০০ | 


 বাবু'দীনব্ু বন্দ্যোপাধ্যয়ি। কোধাধ্যক্ষ। 
_.. উপর্ধক্ত কন্দ্রচারীগণ - এবং নিন্মলিখিত ্যক্তিগণকে লইয়া কানা 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । -. | 
--বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বাবু বিশ্রেবর বন্দোপাধ্যায়, বাবু সথযেচন্দ্র রায়, 


পঞ্চম সংখ্যা] ১17 সংক্ষিণ্ত সমালোচন। |, ২৩১ 


বাবু গগনচন্দ্র রায়, বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষাল, বাবু বসন্তলাল সরকার, বাবু শরৎচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়, বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামদাঁস 
স্মৃতিতীর্ঘথ, বাবু নগেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু শ্টামলাল বন্দোপাধ্যায়, বাবু নবকুমা'র চৌধুরী, 
বাবু প্রিয়নাথ সেন, বাবু কুমারপরাক্রম মজুমদার, বাবু কুমার অধিক্রম মজুমদার, 
বাবু হরিলাল মিত্র, বাবু দ্বারকানাথ রায়, বাবু হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু 
শিরিশচন্দ্র বস্থু, বাবু ছুর্গাচরণ সেন, বাবু শিশিরকুমার বস, বাবু বসম্তকুমার 
বন্দোপাধ্যায়, বাবু স্থরেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কেদারনাথ চন্দ্র, বাবু কালী প্রসন্ন 
দত্ত, বাবু বেণীমাঁধব মিশ্র, বাবু আনন্দমোহন চৌধুরী । | 


সংক্ষিগ্ু-সমালোচনা । 


অশোক অনুশীসন। পালিগ্রশ্থ ধর্মপদের অনুরাদক স্থপ্রসিদ্ধ ৷ 
অশোঁকের জীবনী ও মৌর্যয-সাআজ্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীচারুচন্দ্র বস্থ ও 
উ্ীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম্‌, এ কর্তৃক সম্পাদিত। পুস্তকখানিতে মহা- 
রাজা অশোকের সমগ্র অনুশাসন, উহার সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ, অনুশাসনাবলীর 
সংক্ষিপ্ত মর্শ, ভৌগোলিক বিবরণ, উত্কীর্ণ অন্ুশাসনের কাল এবং সম্পা- 
দকের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। এ পর্যান্ত অশোকের অনুশাসন এবং 
তাহার অনুবাদ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। মহারাজ অশোকের লিপি- 
মালা, ইংরাজী ও হ্ুরাসী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এ পর্য্স্ত কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় সমগ্র অনুশাসন প্রকাশিত হয় নাই। 
চারু বাবুর ' অধ্যবসায় এবং যত্ত বারা এই বহু দিনের অভাব তিরোহিত হইয়াছে। 
মহারাজ অশোকের ধর্মমনীতি ও রাজনীতি এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের 
অবস্থা সম্যক্রূপ বুঝিতে হইলে, অশোকের গিরিলিপি, স্তস্তলিপি গুলি বিশেষ 
রূপে জীন! চাই। অশোক তীহার বিশীল সাস্রাজ্যের ভিতসাধনার্থে অনেক 
মঙগলকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান, করিয়াছেন । ধর্মর্নীতি ও রাজনীতি এই ছই নীতির 
সামগ্রন্য করিয়া এক নূতন রাজ্য স্থাপন: করাই 'মহারাঁজ অশোকের প্রধান 
উদ্দেশ্ট ছিল। অশোকের স্ায়' প্রজা-বসল, রাজা, .লম্র পৃথিবীর "মধ্যে খুব" 
কমই দু হয়+ এই সমস্ত জিনিষের এতিহাসিক 'রিবরণ' জানিতে হইলে 
অশেকের লিপিমালার সহিত. বিশেষ রূপে ্রন্নিঠিত্‌ হওয়া একান্ত আবিশ্যক & 


২৩২ হিন্দু-পত্রিকা। .  শৃ ২২শ বর্ষ ভার, 


চাকু বাবু অনুশাসন গুলিকে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া এবং বঙ্গভাষায় অনু- 
বাদ করিয়া অশোক -চরিত্র এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্যক রূপে 
বুঝিবার স্থুযোগ করিয়া দিয়াছেন। 


অংবাদ ও মন্তবা। 


দ্রান। জ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীযুগ্ত কিশোরী লাল ক্ষেত্রী মহাশয় সম্পরতি এক 
লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি সছুদ্দেশ্টে দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 
যাহাদের জল মচরণীয়, সেই সমস্ত জাতির বালকগণের জন্য একটা বিষ্ভালয়ের, 
তনাথাশ্রমের এবং হিন্দু-বিধবাগণের সাহায্যের নিমিত্ত ক্ষেত্রী মহাশয়ের এই 
দান। শিক্ষী-বিস্তারের চেষ্টা, অনাথ ও অনাথাগণের আশ্রয়-প্রদান ও সাহাষ্য- 
ব্যবস্থ। চিরদিনই সৎকন্ম । দাঁতার জয় হউক্‌। 


মায়ের খেলা । গত ১৩ই আগফ্টের ঝ্টেটস্মাান্‌ সংবাদপন্সে প্রকাশিত হুই-. 
যাছে যে, ফ্রান্সের নবসাপেলের যুদ্ধক্ষেত্রে একদল শিখ-সৈন্/, জাশ্মীণ-সৈন্য 
কর্তৃক বেগ্রিত হইয়া সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। অকস্মাৎ তাহার! 
দেখিল, বিমানপথে কুপাণহস্তে রণরঙ্গিণী কালী-মুত্তি! করালী-মুর্তি দর্শন 
করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে জাশ্মাণগণ পলায়ন করিল; শিখ-বীরগণ মহাঁপরাক্রমে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিল । জগজ্জননীয় কুপায় তাহার! সঙ্কটে উদ্ধার পাইল, 
জয়যুক্ত হইল। মায়ের খেল! ভিন্ন এআর কি? | 


চুরি। ১৬১নং আলিপুর লেনে সন্ভতোষের রাজ! বাহাদুর বাস করেন, এই 
বাঁড়ী হইতে সম্প্রতি রাজ। বাহাছরের পাঁচ হাজার পঞ্চাশ টাক! মূল্যের ভর্ণালঙ্কার 
ও হীরকালঙ্কার চুরি হইয়! গিয়াছে । চোর সমাজের কণ্টক, ভগবান্‌ করুন, চোর 
ধৃত ও দণ্ডিত হউক্‌ | রঃ 

. খেলায় ম্ৃত্যু। শ্ীরীন্তরে গ্রকাশ__কিছুদিন পূর্বের্ব ময়মনসিংহের স্শীল- 
কুমার বন্থু ফুটবল খেলিতে গিয়! সাংঘাতিক ভাবে আঘাত পায়, ছুর্ভাগ্যক্রমে 
সেই আধাঁতেই তাহার প্রাণপক্ষী দেহ-পিগ্রর পরিত্যাগ করিয়া পলান্বন করে। 
হায়! খেলার কল]াণে যে ভবের খেল। সাঙ্গ হইবে, তাহাকে ভাবিয়াছিল ! 
দুর্্দেব | | | 

ওস্তাদের মহাপ্রস্থান। গত ১৭ই আগষ্ট রাত্রিকালে স্ুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ 
'বেষ্রোগবাদক ওস্তাদ আসাতুল্ল। খা কৌকব মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। ইহার 
ন্যায় সুষ্ষন সঙ্গীত-তত্বত্ ব্যক্তি বর্তমানে এ প্রদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। সঙ্গীত-তব্বের কুট প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন । 
ইনি কলিকাঁতার “স্গীত্ত-সঙ্বের” প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইহার স্থান পূরণ 
সহজে হইবে না। 
টন 5852 


জ্রীহরিত। 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজি ্ীরুত ) 


হিন্দু-পত্রক। 


১৩২২ সাল । 
১৮৩৭ বীর! 


খ্খ বর্ষ, ২২শ খণ্ড 
৬ষঠ 2 1 


ভালা শু স্বাস্সা ॥ 


ছাঁয়া-_মায়! অভিন্ন স্বভাব; 
আছে কায়! তাই ছায়া, আছে সত্য তাই মায়! ; 
ভাব-জাতা, আপনি অভাঁব। 
কাছে রহে নিরবধি, ধরিতে বাঁসন। যদি, 
যত ধাই করে পলায়ন; 
আবার বিরাগ ভরে যদি যাই দুরে স'রে, 
পিছে পিছে করে আগমন । 
শ্রীভূজঙ্গধর রাঁয় চৌধুরী । 


জীবে দয়া-__নামে রুচি ।*- | 
৪ (রাজসাহী বৈষ্ণব-সতায় ঈঠিত). * 

জীবে, দয়া__নামে রুচিই বৈষবের সারুসন্বল£_সুক্তি-মন্র |. বৈষ্ণব দালাদলি 
ছাহেন. ন:-হিংসাঘেষের আধিপত্য হ্বীবার. করেল না-_প্রকৃত বৈষ্ণব একস্বের, 


২৩৪ হিন্দু-পত্রিকা4 [ ২২শ বর্ম আশ্বিন, 


উপাসক। একত্বের উপাসন৷ আছে বলিয়াই আজ বৈষ্ব-সমাজ পুজা পাইতেছেন, 
একত্বের আরাঁধন| করেন বলিয়াই বৈষ্ণব সর্বত্র সমাদৃত) পরকে “আপনার জর” 
বলিয়া কোলে টানিয়া লইতে-_পতিতকে অবত্ভার চক্ষে না দেখিয়' তাহাকে উদ্ধার 
করিবার জগ্য হস্ত-প্রসারণ করিতে-__-ভেদ-জ্ঞানের তুমুল-তুফানকে উপেক্ষা করতঃ 
আপনার ভাই বলিয়।-_বন্ধু বলিয়া,_স্বজন বলিয়! গ্রহণ করিতে বৈষ্ণবই পারেন। 
বিভিন্নশ্রেণীর শক্তি-উপাসক "পরস্পর এক হইতে পাঁরেন না, বিভিন্নজাতীয় 
সৌরবৃন্দ কেন্দ্রীভূত হইতে পারেন্তু না, কারণ সেখানে ছোট বড়, ধনি-নিদ্ধন, 
পি-মুর্খ এই ভেদ ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।&% কিন্তু প্রাকৃত বৈষ্ণব যিনি, 
তাহার নিকট ভেদ-জ্ঞান নাই, ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই; তীহার নিকট 
সব সমান। এই সমতা আছে বলিয়াই বৈষ্ঞঘের বৈষ্ঞবত্ব, এই সমতা রক্ষা 
করিয়া চলিবার শক্তিই বৈষগবের বিশেষত্ব । ফলতঃ বৈষ্ণব ধর্মই সান্প্রদায়িক- 
ভার জীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ। 
দেশের *"ক্ত--সৌরাদি ভেদ-বুদ্ধি যেন চীন দেশের ছূর্ভেছ্য প্রাচীরের ন্যায় 
গর্বেধোন্নতবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরস্পরকে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে। এই 
ূপ সংকীর্ণতা এখন হিন্দু-সমাজশরীরের অস্থি মজ্জায় বিজড়িত, স্থৃতরাং 
সেখানে ভ্রাতৃভাব তিষ্ঠিতে পারে না। তাই বলি, যদি জাতৃ-প্রেম দেখিতে চাও, 
তবে সমজ্ঞান-সম্পন্ন বৈষ্বের নিকট গমন কর; ষদি উদারতা শিক্ষা করিতে চাও; 
তবে প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবায় বিনিযুক্ত হও; যদি মনের ময়ল৷ ঘুচাইতে ও 
সমাজকে শাস্ত করিতে চাও, তবে দিবানিশি শ্রীহরির চরণ চিন্তা কর। 
তুমি বলিবে “আমি ব্রাক্গণ, আমি কায়স্থ, আমি বৈষ্ভ, আমি কৈবর্ত, আমি 
ধোপাঁ; আমি শ্রেষ্ট, সে নিকৃষ্ট, আমি উত্তম, সে অধম, তিনি মধ্যম; এই 
“দাবার চাল” অবিরত চলিতেছে ।” কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহার কোনও দিন অন্ত 
পাইরাই কি? পাঁও নাঁই__পাইবার সম্তাবন! নাই, কারণ কোন দিনই জীবে 
দয়া__নামে রুচির মর্ম বুঝিতে চেফ কর নাই। এই জীবে দয়া_-নামে রুচির 
মধ্যে যে কি বিশালত্ব, কি অনির্ববচনীয় শক্তি নিহিত আছে, তাহা সাধুরণে বুঝিবে 
কেমন করিয়া ?. ভেদ-জ্ঞানের ঠসী খুলিয়া ফেল, দেখিবে, সম্মুখে কি মহিম- 
মণ্ডিত অপাথিব বৈষ্ণব-ধর্ম্নের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। দেখিলে 
%্ সর্ববমার্গেই প্রকৃত সাধুরা ভেদ-জ্ঞানশৃন্য । হারা ভেদদর্শী, তীহার! 
যে মার্গাই হউন, ভগবদ্দর্শন হইতে বহু দুরে । সকল মার্গেই উদারতা-_সমদর্শন 
'আ্বাছে। কোনও ধর্মমার্গ মন্দ নহে, তবে যোগ্য অধিকারী হওয়া চাই। হিঃ পঃ' সঃ 


ষ্ঠ সংখ্যা ] জীবে দয়া-নাঁমে রুচি ২৩৫ 


সংকীর্ণতা ঘুচিবে, পার্থক/ পলাইবে, দীনের প্রতি দ্বণা অন্তহিত-হইবে। ত খন" 
বুঝিবে_বৈষঃ্ব-ধর্্ম কি প্রভাবান্থিত, বৈষ্ব-ধশ্্ম কিরূপ পতিত-পাঁবন ! 

দেখিতে পাই, বৈষ্ৰ ভিন্ন অন্য কোন মার্গাবলম্বীই “অহংজ্ঞান”কে 
নাশ করিতে চাঁহেন না। কেন চাহেন না! জার্নি না--তবে প্রতিনির়ত চক্ষুর. 
সম্মুখে যাহা, দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয়) অন্য কোন' মার্গই “দীনত৮ 
দান. করিতে পারে না । এই দীনতাই বৈষ্ঞবন্ব-লাভের একমাত্র উপায়। দীন- 
তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অহং-জ্ঞান .দুরে পলায়ন করে-_-তখন.মানৰ জগৎকে 
প্রেম-ভক্তি-গ্রীতিপূর্ণ আনন্দ-নিকেতন জ্ঞান করিয়। আত্মহারা হয়।. সুতরাং 
বৈষ্ণরত্ব-লাভের দীনতাই প্রথম ও প্রশস্ত উপায়। দীনতাই বৈষ্ণব-জগতের 
মরকত-মন্দির | 

বৈষ্ণব হইতে হইলে ত্যাগী হওয়া চাঁই। কামিনী-কারঞ্চনে আসক্তি রাখিলে 
বৈষ্ণব ধর্ষনের গৃঢ মনন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না.। ধন-জন-যৌবন-মায়া-মোহ- 
মমতা হিংসা-দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি গন্তব্যপথের জঞ্জাল গুলিকে চিরদিনের জন্য 
পরিত্যাগ. করিতে হইবে; নতুবা গন্তর্য স্থানে পৌছিবার পক্ষে রিষম আন্তরায় 
উপস্থিত হইবে ।' ত্যাগ-্বীকারের অপূর্ব আদর্শ জ্ঞানগুরু চৈতনা-দেবের প্রবর্তিত 
বৈষ্ণবধর্মে বিষয়ের, প্রয়োজন হয় ন।__পুত্র কলত্রের প্রয়োজন হয় না--সংসারের! 
আন্নুগত্য অন্ুুরক্তিও কার্যকরী হয় নাঁ। চাই ভক্তি_-ভালবাঁসা, চাই প্রেম 
গ্রীতি, চাই আন্তরিকতা--একাগ্রতা, চাই সংযম--সৎশিক্ষা, আর সর্ব্বোপরি 
জীবে দয়া__নামে কচি। এই গুলি যিনি সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি ধনে দীন 
হইলেও জ্ঞানে ধনী--সংসারী. হইলেও সন্ন্যাসী, ক্ষুদ্র হইলেও মহণ্ড এবং জন্মে 
হীন হইলেও কার্যে জগৎপুজ্য । 

শোঁক-তাপ-জরা-স্বত্যু-সংক্ষুব্, নিম্্ম সংসারের কঠোর বক্ষে বিচরণ করিয়া 
যিনি হতাশার অবসাদে অবসন্ন, বৈষ্ঞব-ধন্মের বিমল জে]াতিঃ তাহাকে স্বীয় 
আনন্দ প্রদান করিবে । রোগী, শোকী, জ্জনী গুণীর হৃদ, হ! হুতাশে পুর্ণ হইলে 
এই বৈষ্ণব-ধর্্মই তাহাদের স্বর্গীয় শান্তি প্রদান করিবে। এ ধন্ম্ে নিরাবিল 
আনন্দ, নিরঙ্কুশ নুখ-সভোগ। : ইহা অহনিশ. প্রেনতুকানে হৃদয়ের ভালামালা, 
ভাসাইয়া দেয়, সংকীর্ণত৷ দূর করে, প্রাণে প্রেমের মন্দাকিনী বহাইয়! দেয়; তাই. 
বলি যে যেখানে আছ এস ভাই |; নাঁম স্ুধা-পান করিয়। কল্মবনাশ কর-_আর 
বাহু ভুলিয়। বিরাম বল “হরি বোল হরি 1” 

যে ধর্ম “আমি” “আমার” ভূলাইয়। দেয়, যে ধর্ম জীবের মলের জ 





৬৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ম আশ্বিন, 





অবিরত বক্ষ পাতিয়া আছে, যে ধশ্ম অনৃত ফেলিয়। অস্থৃতে আস্থ। স্থাপিত করিতে 
উপদেশ দেয়, যে ধন্ম অতি সহজে পরকে আপনাঁর করিবার জ্ঞান দান করে, 
আর যে ধর্ম যবনকেও “হরিদাঁসে” পরিণত করাইতে পারে, এস ভাই ! সেই 
পরতর ধর্মের বিমল জ্োতিঃ লাভ করিবার জন্য একমন একপ্রাণ হইয়া 
হৃদয় ভরিয়া বলি “হরি কোল ! হরি বোল! হরি বোঁল 111” 

ভক্ত সাঁধকেরাঁ বলিয়াছেন “ত্ন্কি ভূখ তনক হ্যায় তিন পাও কি সের, 
মনকি ভূখ. বহুণ হ্যায় মেরু স্মের” অর্থাৎ শরীরের ক্ষুধ! কম-_তিন পৌঁয়া কি 
একসের হইলেই নিবৃত্ত হয়, কিন্ত্রু মনের হ্কুধা এত বেশী যে মেরু-ল্ুমেরু- 
প্রমাণ আহার্ধ্য পাইলেও নিবুন্ত হয় না । তাই বন্দি ভাই ! মনের ক্ষুধা মিটাই- 
বার জন্য হরিনামাম্বত পান কর। হরি-নামাম্বত পানে ভবের ক্ষুধা দুরে বাইবে-- 
তাঁর তোমাকে “খাই খাই" করিতে হইবে না-জার তোমাকে জঠর-ফন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইবে না--মার তোমাকে আস যাওয়ার ক্লেশ ভোগ করিতে 
হইবে না। হরি-নামের গুণে -কৃষ্*নামের গুণে তোমার সকল ব্যাধির অবসান 
হইবে। সুতরাং শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, রোগে শোকে, সুখে ছুঃখে 
নিরন্তর বদন ভরিয়া কৃষ্ণপ্রীতে বল “হরিবোল হরি !” 

তবনদী পার হইবার সার্বভৌম উপায়--পাপী তাগী রোগী শোকীর সহজে 
তরিবার উপায় মহাপ্রভু চৈতগ্যদেব বলিয়। দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন £-_- 

তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুঃনা | 
“ . অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ | 

অর্থাৎ তৃণের ন্যায় স্থনীচ, তরুর নায় সভিষ্ুত এবং অভিমান-শুন্য হইয়া 
সর্বনদা হরি-নাম করলেই জীব ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । কলিতে নাঁম- 
[ংকীর্ভনই সর্ণন শ্রেষ্ঠ সাধনা । এমন সহজ উপায়--এমন পবিত্র ভাব--এমন 
সব্বজীবের তরিবাঁর সমান উপায় অন্য কোন ধর্্দে নাই। জ্ঞানগুরু মহাপ্রভু 
শ্ীচৈতন্যই পাপী তাগী মানবের মুক্তির জন্য অতিসরল অতিসহজ পথ 
দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন “কলির জীব! যদি তরিতে চাও, তবে প্রাণ 
ভরিয়। বল “হরিবোল! হরিবোল'! হরিবোল 111” ম্ধ মানব! যদি মরণের 
পর সুখ. চাও, শান্তি চাও, তবে প্রাণ ভরিয়া নামামৃত পান কর--নাম-সংকীর্ভনে 
মন্ত হও! অবিরাম “হরিবৌল হরিবোল” বলিয়৷ মরণতরণের পথ প্রশস্ত কর ! 

হরিনাম সকল নামের সের! । এমন সুন্দর নাম আর নাই। এ নামের 
এসনই শুণ যে,-- টি 


ধষ্ট সংখা ] জীবে দয়! _নাঁমে রুচি । ২৩৭ 


পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে। 
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে ॥ 
হাঁয় হাঁয়! আমাদের কি ছুরদৃক্ট যে, এমন নাম উচ্চারণ করিতেও অবহেলা 
করি! ভসসাগরের পারের কাণ্ডারী কৃষ্ঃকে একবার প্রাণ ভরিয়। ড।কিতেও 
চেষ্টা করি না! জীব, একবার চেষ্টা করিয়া দেখ, তোমার জড় জিহবা কৃষ্ণনাম 
উচ্চারিত হয় কিনা! একবার প্রাণ ভরিয়া বল ভাই-_ 


হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্েব নাস্তোব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা | 


কলিতে হরিনাম "ভিন্ন জীবের অন্য গতি ন!ই--গতি নাই-_-গতি নাই! 
এ নামের এমনই গুণ যে, হেল। করির।ও যদি এই কুষ্ণনাত্ষ উচ্চারণ করা মা. 
ভাহাতেও জীবের উদ্ধীর হয়। নামের গুণে স্েস্ছও ভবনদদী পার হউতে পাবে 


মন নাহি দের আর অনভজ্ঞাভাবেতে | 
কুষ্ণ-রাম বলে হেলা নামাভাস তাতে ॥ 
এই সব নামাভ।সে শ্রেচ্ছগণ তরে । 
নিযয়ী অলস জন এই পণ ধার ॥ 


“কুষঞ্জনংম” ভন্তিতেই বল, আর অভক্তিতেই বল, হেল! করিয়াই বল, আর শ্রাদ, 
ঝরিয়াই বল, নামের গুণেনামের মাহা তুমি ভব-যন্ত্রণার, হস্ত হ২০২ 
নিস্তার পাইবেই পাইবে । এই নামের এত শক্তি যে, ময়াবদ্ধা পা: 
তাপে জঞ্জরিত আমাদের অবশ রসন| যদি একবার ভক্তিভরে এ নম উচ্চারন 
করিতে পারে, তবে আর ভাঁবন| ভাবিতে হয় না; কলিপাঁবন।বতার শগৌবঙ 
তখন আপনি আলিয়৷ তাহার ৫সই ভক্তকে কোলে তুলিয়৷ লয়েন। তন 
ভক্ত কৃতার্থ, তখনই ভক্তের মানব-জীবন সর্থক। তাই বলি ভাই ! যখন দুল 5 
মানব-জীবন ল।ভ করিয়াঁছ, তখন অন্তিমের ভাবনা ভাবিয় লও- ভব পারের 
কর্ণধারকে ডাকিয়া লও! যাহাতে এই ক্ষণভঙ্কুর জীবন বৃথায় পর্যবসিত ন| হয়, 
তাহারই জন্য ভক্তিভরে হরিনাম-সংকীর্তন কর; আর চিন্তা কর ৪-- 





শ্রীহরির, নাম করিতে কীর্তন 
মনেতে বাসনা যার, 
ভৃণের চেয়েও স্থনীচ হইয়া 


থাকাই স্যুক্তি তার। 


 হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ ভাঙন, 


মিথ) অভিমান করি পরিহ।র 
ধুলায় মিশিয়! ঘাঁও। | 

ক্ষুদ্র তৃণ যথা ীব-পদতলে 
তেমনি সদ] লুটাও ॥ 

ছেদনকারীরে ছায়।দান করি 
তরু যথা তুষ্ট করে। 

তুমিও তেমনি নিজ শক্র-জনে 
মান দাও তু্টি তরে ॥ 

এরূপে তোমার মলিনত! যাঁকে 
প্রশান্ত হইবে প্রাণ, 

পাইনে আনন্দ ঘুচে যাবে ধন্দ 
করি হরিনাম-গাঁন ॥ 


শীরাধিকা প্রসাদ বর্্মা 


হরিনাম । 


গাঁও হরিনমি জপ হরিনাম, 
ডাক “হরি হরি” ব'লে 

নামে যাবে হুঃখ পাবে চির স্থুখ; 
ডুব নাম-সিদ্ধু-জলে । 

নামে আছে সুধা যাবে ভব-ক্ষুধা 
পন কর অবিরাম; 

এই কলিক!লে যেগ-যাগ-বলে 
নাহি পাবে শান্তিধাম। 

এক মাত্র নাম সুখ-মোক্ষধাম 
জপ ভাই ভক্তিভরে, 

পাঁপতাপ আদি যত ভব-ব্যাঁধি 
নামে সব লবে হ'রে। 
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নামে চিত্তশুদ্দি ন।মে সাধ-সিদ্ধি 
রিপুগণ হবে বশ, 

নাহি কালাকাল জপ সদাঁকাল 
ছাঁড়ি বৃথা রঙ্গ রস। 

ন।ম ব্রহ্গময়, প্রন্গানন্নময় 
হবে শুধু নাম-বলে 

ন। রবে বিকার হবে নির্ব্বিকার 
নাম-রস-পাঁন-ফলে। 

নামে সর্ব শক্তি নামে গতি মুক্তি 
প্রেম-ভক্তি আছে মাখা, 

নামে হ'লে রতি পাইবে পিরীতি 
ঘুচে যাবে সব ধোকা । 

মতি প্রেম ভরে রস-সরোবরে 
যাবে ডুবে ভাবে মিশি-_ 

প্রাণধন পাবে ভাবময় হবে 
মজে রবে দিবানিশি । 

আর কেন তবে মায়াময় ভবে 
কর বুথ। কাঁল-ক্ষয়, 

বল “হরি হরি” দিব! বিভাবরী 
পাবে সেই রসময়। 


জীবরদাকান্ত দে। 


দেব-তত্ী | 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
(৫) দেবগণ কি নিরাকার ? 
এখন বিচার্য, দেবগণ নিরাকার কি সাকার ? তীহার! যে ন্বভাবতঃ স্থুলদেহী 
নহেন, তাহা স্পষ্টই জানা যায়। তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের যে ষে লোকে বিচরণ করিয়া 
থাকেন, তত্তলোৌকসথলভ জড়-উপাদান আশ্রয় করিয়া এক একটা দেহ 


২৪০ .. হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ম আঁশ্বিন, 


ধারণ করেন--এতছিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি২ প্রমাণ আছে, আমর! সেই সকল 
প্রমাণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। দেবগণের যে শরীর আছে, সে সংবাদ বিস্তর 
বৈদিকস্ট্োত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদান্ত ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন। 
ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও তীহার ব্রঙ্গস্ুত্রের ভাষ্তে স্পঙ্টই বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র 
“সাকার” । তিনি বলিয়াছেন 2--“ইন্দ্রনামা কশ্চিও বিগ্রহবান্‌ দেব” (১-২-২৯) 

বেদান্তন্ুত্রের ভাষ্যে তিনি অন্যত্র (৩-১-২৭) দেবতাদিগের প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, তীহার| একই সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে সমর্থ । এ 
শরীরকে “কায়-ব্যুহ” বলা হয়। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, দেবগণের নিজস্ব 
বিশেষ আকার আছে, কিন্ত তীহার! ইচ্ছানুসারে সেই আকার পরিবর্তিত করিয়! 
ইচ্ছানুরূপ দেহ গ্রহণ করিতে পারেন। ইন্দ্রকে কেন যে “ইন্দ্রোমায়াভিঃ 
পুরুবূপ ইয়তে” অর্থাৎ “একই ইন্দ্র বহুবিধ দেহ ধারণ করিয়। থাকেন” এইরূপ 
বলা হয়, আমরা এক্ষণে তাহা বুঝিবাঁর চেষ্টা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে, 
হয় যে, এ কথাটা মীমাংসাদর্শনকারের মতবিরুদ্ধ। জৈমিনি এ দর্শনের 
প্রবর্তক । তিনি বলেন এমন্ত্রাত্মিক! দেবতা” অর্থাড মন্ত্র ও দেবতা পৃথক নহে। 
ইহাতে আমি এইটুকু বুঝি যে, ষখন কোন বিশেষ দেবতার উদ্দেশে কোন 
বিশেষ মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া গাকে, তখন সেই উচ্চারণ-প্রসৃত ব্যোম-কম্পনে 
উচ্চতর লোকে বিশেষপ্রকার মু্তি গঠিত হয়। উদ্দিষ্ট দেবত! সেই মৃত্তিতে 
তশকালে আবিষ্ট হইয়া! থাকেন। 
| (৬) মন্ত্রকি? 

এতত-প্রসঙ্গে মন্ত্র ও তাহার ফল সম্বন্ধে গুটিকতক কথ! বলিলে তাহা 
বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মন্ত্রের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়৷ হয় যে, উহ! 
“বিশেষপ্রকারে উচ্চারিত ও বিশেষ্প্রকারে সজ্জিত শব্দ-রাশির নিরূপিত 
কফল।” শব্দ-রাশি হইতে কম্পন উদ্ভূত হইয়া থাকে । কিম্বা, এরূপও বলা যাইতে 
পারে যে শব্দ নিজেই কম্পন-বিশেষ। মন্ত্রোচ্চারণ করিবা মাত্রই বিশেষ প্রকার 
কম্পন-ধারা উদ্ভুত হয়। আমরা শুনিয়াছি যে, এই কম্পন-ধারা যদ্দি নিয়মিত: 
ও নির্দোষ হয়, তবে উহা! কোধ-মধ্যস্থ কম্পনকে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিয়৷ 
থাকে এবং তাহাকে নিয়মিত ছন্দঃ ও সরে পরিণত করে । মন্ত্র উচ্চারণ করিলে 
সাধকেরও উপকার হইয়া থাকে । .. উহাতে তীহার প্রাধিত দেব তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হুন। উহাতে তাহার হৃদয় দবেষ-শুন্য হয়, হৃদয়ে অসন্ভতাব আর 

তেস্পারে না; সুতরাং মন্ত্রোচ্চারণ-প্রভাবে সাধকের পারিপান্থিক 
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শশী পিপি পিসী 
পা 
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উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। এই গুলি নুনাধিক পরিমাণে বিবয়ি-সংশ্লিষ্ট ; 
অর্থাৎ, ইহা! সাধকের সহিত জড়িত, কিন্ু মন্ত্রের অপর একটী দিক্‌ও আছে, 
সেটা বিষয়-ঘটিত। আমরা এই শেষোক্ত দিক্টারই এক্ষণে আলোচনা করিব । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, কম্পনই শব্দ। উহার প্রভাবে নির্দিষ্ট প্রকার আকা- 
রও স্যঞ্ট হইয়! থাঁকে। প্রত্যেক শব্দই সুক্ষমাজগতে একটী করিয়া আকার 
উত্পাদন করে। শব্দনিচয়ের সমাবেশ হইতেই জটিল মুষ্টির উদ্ভব হয়। ুল-পাঠ্য 
বিত্ভান-বিষয়ক পুস্তক গুলিতে একপ্রকার পরীক্ষার বিষয় লিপিবদ্ধ হইরাছে, 
তাহাতে এই প্রকাঁর বিবরণ দেখা যায় যে, যন্রবিশেষের শব্দ হইলে বালুকা- 
স্তীর্ণ ভূমির উপর তাহার একটা চিহ্ন রহিয়া যাঁয়। সেই চিহ্ৃগুলি জ্ামিভিস, 
চিত্রব। প্রাগুক্ত পুস্তকে প্রতিপন্ন হইরাঁছে বে, ছান্দো ঘটিত বোম-কএপন শউ- 
লেই তাহাতে রী তমত জ্যামিতিকচিত্র উত্পন্ন হইয়া থাঁকে : উল দাশের সী ত 
বিষয়ক পুস্তক হইতে আমব! জানিতে পারি যে, ভিন ভিন্ন জরের (রাগ-স।গিণীর * 
বিশেষ ২ মুর্তি আছে। সেই সকল মুর্তির বর্ণনা তি শুন্দর । উদ্া্র্ণ ত্বব্ধপ 
বল! যাঁয়--“মেঘ” রাগের মুর্তিটা উদাত্ত-গম্তীর এবং হস্তীর পৃষ্ঠে উহ্থার আব- 
স্থন। বসন্ত রাঁগকে পুষ্পদামশোভিত স্থন্দর যুবকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে | 
পাশ্চাত্য দেশের “কুপিশ নামক দেবতার ন্যায় উহার মুত্তি। এনাব্ছাপালে 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিশেষ কোন র!গ বা রাগিণীর যষথার্থরূপ আলা”? 
হইলে তাহাতে এক প্রকার বিমানচারী ব্যোমকম্পন হয়। এ কম্পনের দল 
সেই রাগ বা রাগিণীর বিশেষ ২ লক্ষণাত্মিক! মুক্তির উদ্ভব হইয়। থাকে । এই সব 
তথ্য প্রথমে নিতান্ত অলাক বলিয়। বোঁধ হইত, কিন্তু সম্প্রতি চমিসেদ্‌ ওয়াটিস্‌ 
হগ্স্‌ নানী প্রতিভ।শালিনী রমণী পরীক্ষা দ্বারা উহার ধাখার্থা প্রতিপন্ন করিয়া ॥ 
ইনি “শব্দ-মুক্তি” পুস্তকের রচয়িত্রী। ইনি বহুকাল ধরিয়া যত্রসহকাঁরে বিজ্ঞানা- 
লোচন! করেন । তাহার ফলে যে সমুদয় তথ্য আবিষ্ষত হয়, তাহ! লাধারণের 
সমক্ষে ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে ইনি লর্ড লিটনের পাঠাগারে বিচক্ষণ পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর সম্মুখে সম্প্রতি “শব্দ-মুক্তি” সম্বন্ধে একটী বস্তৃত! করিযাছেন। শুধু 
বক্তৃতা নহে, পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণ করিয়ীছেন। সম্থাঁদপত্র সমুহে তদীয় বক্তৃতার 
যে মন্দ প্রকাশিত হয়, তাহ! নিন্ে প্রদত্ত হইল। মনে হয়, উহ! চিত্তাকর্ষক 
হইবে। মিসেস্‌ হগস্‌ সংক্ষেপে তাহার আবিষ্কত সতে)র বর্ণনা করিয়া ছিলেন । 
যাহাতে নাম জাহির হইয়। পড়ে, এরূপ ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিলনা । কিন্তু তিনি 
যাহা ২ বলিলেন, আলোকচিত্রেও যখন তাহা চিত্রিত হইতে লাগিল, তখন 


৩৯. 


ই্ত২ হন্দু-পত্তিকা। [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


দর্শকম গুলী মহোল্লাসে -অধীর হইয়া পড়িলেন। শশব্দ-ুক্তি” সম্বন্ধে বত্তৃত 
করিতে ্রবৃন্ত হইয়! তিনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, তিনি এরতদ্যাপার অধ্যাপব 
ট্রীন্ড্যাল্‌ 'সাহেবকে দেখাইয়াছিলেন। অধ্যাপকও উহা অবগত হইয়া আনন্দি, 
'হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন ষে এ আবিষ্কৃত সত্যকে প্রণালীবদ্ধ করিতে 
এখনও সময় লাগিরে। মিসেস্‌ হগস্ই প্রথমে উপযুক্ত সত্য আবিষ্কার কারং 
ছিলেন কিনা তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়-না। কিন্তু তিনিই যে উহাবে 
প্রণালীবদ্ধ করিয়াছেন, এ ব্ষিয়ে সন্দেহ নাই । এতন্লিমিত্ত তিনি প্রশংসার । 

সংবাদপত্রে এইরূপ বিবরণ বাহির হইয়াছিল £-_“মিসেস্‌ হগস্‌ “ইজেফোন্‌ 
নামক একটী অমিশ্র যন্ত্রে গান করেন। এই যন্ত্রটাতে একটী নল, একটী শব্দীধার, 
ও একটী নমনীয় আবরণ আছে । এই খন্ত্রে গান হইলেই দেখা যায় ষে প্রত্যেক 
স্মরটী একটা নির্দিষ্ট সুন্দর স্থায়ী আকার ধারণ করে। একটা সহজ-বিকার্ধা, 
সচল মিডিয়মের মধ্যে স্বরের উপযুক্ত আকার প্রকাশ পাইয়া থাকে । প্রথমে 
তিনি নমনীয় আবরণের উপর ক্ষুদ্র ২ শশ্য-বীজ রাখিয়৷ গান ধরিলেন। তখন 
গানের স্বরে যাই ব্যোমকম্পন আরব্ধ হইল, অমনি বীজ গুলি নৃত্য করিতে 
লাগিল। এই নৃত্য বিশৃঙ্খল নহে; উহাতে জ্যামিতির নির্দিষ্ট নক্শা প্রকটিত 
হইয়াছিল । পরে, তিনি নানাপ্রকার “চুর্ণ” ব্যবহার করিয়াছিলেন । লাইকো- 
পড়িরম্‌ (1০০-1০৭1017) নামক স্বনাম-প্রপসিদ্ধ ওষধ দ্রব্য হইতে সংগৃহীত 
চর্ণ ই বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছিল। “রঙের লেই” '€(091951-08505 ) 
পদার্থটী সম্যক প্রকীরে সহজ-বিকাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এফটী পরদ। 
খাটাইয়। এবং অন্য প্রকারেও স্পন্দনাতক ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল 

“সবরের মুদ্তিগুলি কিরূপ আকারে আকাদ্দিত হইয়াছিল, আমর! এক্ষণে তাহা- 
রই বর্ণনা করিব। এ সফল আকার জ্যামিতি, চিত্রাঙ্কন-বিষ্তা, বর্ণ-বিন্যাস 
প্রভৃতির সহিত গুমনই ম্ুসংগত যে উহার বর্ণনা করা কঠিন। অন্ুবীক্ষণ দ্বার 
দেখিলে, তুধার-কণিকা ও পুষ্প-রেণুকেও এ সকল মুক্তি অপেক্ষা অধিকতর পরি- 
স্কত এবং মস্থণ দেখায় না। নক্ষত্র, আবর্তিত বস্তু (51317219 ), সর্প, চক্রজনিত 
আশ্তর্ধ্য ব্যাপার, উচ্ছ জ্বল-কল্পনা-প্রস্থত স্থব্যবশ্ছিত মনোহারিণী নকশা প্রভৃতি 
প্রথমেই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। একদা যখন মিসেস্‌ হগ্‌ একটী স্বরের আলাপ 
করিতে ছিলেন, তখন একটী দিনাক্ষী-পুষ্পের (10519 নামক এক প্রকার বাস- 
শুক পুম্পের ) আকার প্রকটিত ও তিরোহিত হইতে ছিল। তিনি বলিয়া ছিলেন' 
ষে, “এই পুণ্পের আকারটা প্রকটিত করিতে আম:কে. কয়েক সপ্তাহ ধরিয়। স্বরের 


ষষ্ঠ সংখ্যা] দুর্ববা । হত, 

সাধনা করিতে হইয়াছে । এক্ষণে তিনি এ পুষ্পপ্রসবিনী স্বর-লহরী উদ্দ 

রূপে" অবগত আছেন ।' অদ্ভুত প্রকারে স্বরের আলাপ করিয়া অর্থাৎ সা-_রে-- 
গামা অনুসারে স্বর-লহরীর কখন উচ্চ গ্রামে আরোহণ কখন বা নিন্স গ্রামে? 
অবতরণ দেখাইয়া, তিনি এঁ-দিনাক্ষী পুষ্পটীকে নিখুঁত ও স্থায়ী করিতে পারিলেন।' 
শ্োতৃমগ্ডলী আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই দিনাক্ষী- 

পুষ্পদাঁম নিরীক্ষণ: করিলেন। কৃশুকগুলি পুষ্পের দল “শ্রেণীর পর শ্রেণী” 

ভাবে সজ্জিত, আবার কতকগুলির দল' উপাদেয়ভাবে রেখাঙ্কিত। এই গুলি 
দেখান হইলে পর, অন্ঠান্ত স্বর-মুর্তি প্রদর্শিত হইল। এই শেষোক্ত যুস্তিগুলি 

নানা বর্ণের উদ্ভান-পুষ্পের মূত্তি। এ গুলি বড়ই স্থন্দর। যখন পরদার উপরে 
পর পর মনোহারিণী মুগ্তি প্রকটিত হইতে লাগিল, তখন দেই: ভূতপুবর্ধ লর্ড- 
লিটনের পাঠাগারে শ্রোতৃবর্গ বিশ্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন “কি স্থন্দর--কি 
চমত্কার !” 


শী 


র ( ক্রমশঃ ) 
জীহরিদাস বিছ্যারিনোদ । 
শপে পাপা টিচার 


দুর্বা । 


পুর ভূমি টন্দিত-ভুমি বিমখিত পশু-কুলে। 
তুচ্ছ প্রাণ করেছ দান লোটায়ে ধরণী-তলে । 
কাঙ্ডিক্ষত চির রয়েছ বধির উচ্চ আশা পরিহরি 
তোমায় দলি ধেঁতেছে চলি জগতের নরনারা । 
জানে না তারা পাঁধাণ-পারা, পদতলে কার স্থান, 
দেববাঞ্ছিত হে চিরদলিত তুমি যে বিধির দান! 
তুমি গো ধন্য পরমমান্ত'কেঁবা তব সম উচ্চ 
চরণ-তলে পতিত বলে তুমিত নহ গো তুচ্ছ ॥: 
মহিমা নব কেবলি তব বুঝেছিল ওগো হিন্দু» 
তাই তারা নিলে তোমায় তুলে হাতে. পায়. বেন ইন্দু।' 
দেবতার তরে পুজার সম্ভারে রেখেছে তোমার স্থান 

ধরম-করমে অতিথি- চরণে তুমি যে প্রথম দাঁন | 

ৰঃ মতাস্তরে “পা অধ্যে”র স্থলে “অর্ঘ্য পাঞ্চঃ লিখিত হইয়াছে 


২88 হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


সাধুর শিরে অ।শীষ-আকারে শোভিত সুন্দর তুমি 
মঙগল-নিদান তব গুণ-গাঁন কি আর গাহিব আমি ! 
ওগো! চিরত্যাগী অমর-সৌঁহাগী স্থর-আশীর্ববাদ-গুচ্ছ 
চরণ-তলে পতিত বলে তুমিত নহ গে! তুচ্ছ ॥ 


হে মহামান্য ভবে বরেণ্য নিখিল দাতার সেরা 
ত্যজিয়। তোমায় অপরে চায় জগতে পাগল তার । 
মুক্তি-মঙ্গল দীন-সম্বল পুজকের প্রীতি দান, 

কি ছার মানব, ভূবনে তব আরাধা-মস্তকে স্থ।ন। 
হলেও পতিত বিশ্ব-পুজিতঃ পহনে মহন্ত শুধু- 
দেখাতে ধরায় ধরেন তোমায় চরণে স্বয়ং বধু | 
মহ ত দীন নহ গো হীন ভক্ভি-ভবা তুমি স্চ্ছ 
চরণস্তলে পতিত বলে তুমি ত মহ গো তুচ্ছ ॥ 


গবৈগ্ভনাথ কাব্যতীর্থ। 


ভূ-দেব। 
মনুয্যজন্মা সকল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অনেক জন্মের পর মনুয্যদেহ 
এপ্ত হওয়া যায় 
লব্ধু॥ স্ুছুল ভিমিদং বহুসন্ভবান্ডে 
মানুস্সর্থণ মগিতামপীহ ধীরঃ। 
উর্ণং ষতেত ল পতেদনুমৃত্ু যাব 
নিঃআ্েরসায় বিষয়ঃ খলু সর্ববতঃ স্যাৎ | 
*  শরীভাগবতে ১১। ৯1 ২৯ 
ভগবান্‌ ভন্ত উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, যে, পভ্ঞানী ব্যক্তি, অনেক জন্বোর 
পর, যদিও অনিত্য তাহা হইলেও পুকুষার্থপ্রাপক ছুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ 
করিয়! যাহাতে পুনর্বার পশ্াদি-যোনিতে পুনঃ পুনঃ পতিত হইতে না হয়__ 
সেইরূুপে মিজমঙ্গলের জগ্য শীঘ্র যত্ব করিবেন; কারণ বিষয়-ভোগ সকল 
হে -যৌনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াই হইতে পারে।” স্মৃতরাং ভোগের জন্য মনুষ্য-জগ্ম 
নহে; পশ্াদি-যোনিতে জক্মগ্রহণ করেয়াও ভোগ হইতে পারে। 


ষষ্ট সংখ্যা ] ভুঁদেষ। ২৪৫ 
কত জন্মের পর যে মনুষাজন্ম প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহাও শান্জর কহিয়াছেন, যথ।-- 

শ্বাবরং লক্ষবিংশত্যা জলঙ্া নবলক্ষক 121 
ক্রিমিভ। রুদ্রলক্ষধ্ পঞ্চলক্ষর্চ বানরাঃ ॥ 
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ভ্রিংশলক্ষঞ্ পক্ষিণঃ | 
তত্রৈব মানবং জন্ম কুসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে ॥ 
শুদ্রাদীনাং শতং প্রাপ্য ত্রাঙ্গণস্তদনন্তরম্‌ । 
উত্তমং চৌোভ্ভমং প্রাপ্য আত্মা।নং যো ন তারয়েহ। 
স এব আত্মঘাতী হ্যা পুনর্ধাস্ততি যাতনাম্‌ ॥ 





পাপ পাপী? পস্পিসপাপপ পা 





স্পা 


জীব, কুড়িলক্ষ স্থাবরজন্মা, নবলক্ষ জলজজন্ম, এবাদশলক্ষ ক্রিমিজন্া, পর্চলঞ্ষঃ 
বানরজন্ম, নবলক্ষ পশুজন্ম, ত্রিশলক্ষ পক্ষিজন্য, তত্পরে দ্বিলক্ষ কুৎসিত-মানব-জন্ম,। 
তৎপরে শত জন্ম শুদ্রাদি-দেহ লাভ করিয়া ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন 
এইরূপে উত্তরোত্তর উত্তমগতি লাভ করিয়া মিনি আত্াকে ত্রাণ না করেন, 
তিনি আত্মঘাতী হইয়া পুনরায় যমযাঁতনা ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে 
“আত্মঘাতী” শব্দের অর্থ উদ্ধন্ধনে কিন্বা শি্ষ-প্রয়োগে মুত নহে, কিন্তু যিনি 
গুরুরূপ কর্ণধার লইয়া ভবার্ণৰ হইতে উল্ভীর্ণ না হন, তিনিই আত্মথাতী। 
নৃদেহমাছ্াং স্থুলভং স্ুছর্দভং 
প্রবং স্থৃকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌। 
ময়ানুকূলেন নতম্মতেরিতং 
পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরে স আত্মহা ॥ 
| জ্ীভাগবতে ১১ ২০। ১৭ 
ভগবান্‌ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন যে, এই স্ুছ্রলভ (কারণ বু লক্ষ জন্মের 
পয় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়! যায়) অথচ সুলভ ( মনুষ্যের করায়, কারণ 
তিনি স্থপথে কিম্বা কুপথেও যাইতে পারেন) মনুষ্য-দেহরূপ পটুতর তরি 
লাভ করিয়া ও গুরুরূপ কর্ণধার আশ্রয় করিয়া অনুকূল-বায়ুরূপ আমার কর্তৃক 
চালিত হইয়! যে ব্যক্তি এই ভৰ-সাগর উত্তীণ ন। হন, তিনি আত্মহা। ব্রাহ্ধণ 
যে সর্বববর্ণের শ্রেষ্ঠ, তাহা বেদেও কথিত হইয়াছে, যথ|-_ 
ব্রাহ্ষণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ ॥ 
উরূতদ্য যদ্‌ বৈশ্যঃ পপ্ত্যাং শুদ্রোহজায়ত । 
খথেদ সংহিতায়াং ৮ অষ্টকে ৪ অনুবাক্‌ ১৯ বর্গে, 
শুর্লুষজর্বেব্ধ সংহিতায়াং ৩১1১১ 1" 
অথবর্ববেদ সংহিতায়াং ১৯৬1৬ 1. 


২৪৬ হিন্দু-প্জিকা ৷ [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


সেই বিরাট পুকষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে 
বৈশ্য এবং পদদ্ধয় হইতে শুদ্র উত্পন্ন. হইয়াছিলেন। 
লোকানাস্ক বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ |. 
ব্রাঙ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যুং শুদ্রঞ্চ নিরবর্থয়ৎ ॥ 
পরমেশ্বর প্রজা-বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের স্থণ্ি করিয়াছিলেন ।. 
অন্যত্র-- 


বক্তা যন্ ব্রা্ণাঃ সংপ্রসূতাঃ 
যদ্‌ বক্ষতঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুর্ব্বভাগে 17 
বৈশ্যাশ্চোরোর্ধস্য পদ্ধ্যাঞ্চ শৃড্রাঃ 
সর্বেবি বর্ণ! গাত্রতঃ.সংগ্রসূতাঃ ॥ 
বায়ুপুরাণে ৯১১৩ )' 
ব্রাহ্মণের কর্তব্য যথা 
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তগা! ৷ 
দাঁনং প্রতিগ্রহঞৈৰ ব্রাঙ্গণানামকল্পয়ৎ | 
মানবে ১ অধ্যায়ে 
ত্রঙ্গা, ব্রাঙ্গণগণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাঁজন, দান ও প্রতিগ্রহ এইই 
ছয় প্রকার কণ্ধ কল্পনা করিলেন । 
উন্তমাঙ্গোস্তবাঁজ্জেষ্টাদত্রঙ্মণশ্চৈব ধারণা । 
সর্ববশ্যৈবাশ্য সগশ্য ধণ্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥ 
রক্ষার উন্তমার্গ হইতে উদ্ভব হওয়। বশতঃ, জোষ্ঠতা-হে ইক, এবং ব্যাখ্যা, 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি বিষয়ে বেদসকলের ধারণবশতঃ ধর্দদানুসারে ব্রাঙ্গণই সমস্ত 
সংসারের প্রভু হইয়া থাকেন। | 
তং হি সবযস্তুঃ স্বাদাহ্যাৎ তপক্তপুাদিতৌইস্থজৎ । 
হব্যকব্যাভিবাহায় সর্ববস্ঠগ্য চ গুপুয়ে ॥ পা 
সাযনতু ব্রঙ্গা তপস্যা করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের হুব্যকব্য-বহনের জন্য 


এবং সংসারের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মুখ হইতে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের উৎপাদন 
করিলেন । 


 যস্থাস্যেন সদাশ্মন্তি হব্যানি ত্রিাদিবৌকসঃ। 
!  কল্যানি চৈৰ পিতরঃ কিম্ভৃতমধিকং ততঃ ॥ 
দেবতারা যে ক্রাঙ্মণের যুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভজন করেন, পিতৃলোবের 


ষ্ঠ সংখ্যা ] ভূদেব। ২৪৭ 


'বাহাদিগের মুখে শ্রাঙ্গাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে 
আর কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ₹ 
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ | 
বুদ্ধিমত্স্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেযু ব্রাঙ্মণাঃ স্মৃতাঃ 
* 'সমুদীয় ভূন্তগণের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহাদের স্থখ-ছুঃখ-বোধ 
আছে; তাদৃশ প্রাণীগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী জীব শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবি-জীবগণের 
মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ । 
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসে! বিদ্বত্স্থ কৃতবুদ্ধয়ঃ । 
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ 
্রাঙ্গণের 'মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদ্ি যাগাধিকারী বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদৃশ বিছ্বা- 
নের মধ্যে শাস্জীয় কর্্মানুষ্ঠানে ফাহাদিগের কর্তব্য-বুদ্ধি আছে তীহারাই শ্রেষ্ঠ; 
তাহাদিগের মধ্যে যাহারা কর্তব্য কণ্্ম করিতেছেন তীহারাই শ্রেষ্ঠ, আর শেষোক্ত 
ব্যক্তিগণের নধ্যে জীবন্মুক্ত ব্রঙ্গজ্ঞানী লোকেরাই শ্রেষ্ঠ ।, 
উতপত্তিরেব বিপ্রশ্য মুত্তি্রন্দস্য শাশ্বতী । 
স হি ধন্মার্থমুৎপনো ব্রঙ্গভুয়ায় কল্পতে | 
ব্রা্ধণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন-মুর্তি, ধর্মের জন্য উত্পন্ন ব্রাঙ্গাণই 
মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র। 
ব্রাঙ্গণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজীয়তে | 
উর্থরও সর্ববভূতানাং ধন্দ্-কোষস্য গুগুয়ে ॥ 
্রাঙ্মণ জন্মগ্রহণ করিবা মাত্রই পৃথিবীর সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন ; 
যেহেতু সমুদ্ায় মনুষ্যের ধন্ম সকলের রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে । 
সর্ববং স্বং ব্রাঙ্মণস্যেদং যত কিঞ্চিজ্জগতীগতম্‌। 
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ববং বৈ ব্রাহ্মণোইহৃতি ॥ 
স্বমেব ব্রাঙ্ষণো ভূড়ক্তে ন্দং বস্তে স্বং দদাতি চ। 
আনৃশংস্যাদ্‌ ব্রাহ্মণস্য ভূপ্তীতে হীতরে জনাঃ ॥ 
| মনু, প্রথমাধ্যায়ে 
এই সংসারে যাহ। কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সমুদায়ই ব্রাহ্মণের নিজধনের 
তুল্য; ব্রাহ্মণ সর্ধববর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমুদায়সম্পন্তির প্রাপ্তির যোগ্য 
হয়েন। ব্রাহ্মণের! যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরের বসন পরিধান করেন, 
পরের ধন গ্রহণ করিয়া অন্যকে “প্রধান করেন, ..সে সমুদ্বাই তাহাদের 


২৪৮ হিন্দ্ু-পত্রিক|। [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


তাপনার ; যেহেতু ব্রাঙ্ষণের দয়াতেই ইতর যাবতীয় লোক ভোঞ্জন-পরিধানাদি 
করিতেছে । | 
পুরেরোক্ত দুই শ্লেক বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রা্গণ ব্রহ্মচারী হইয়া! গুরু- 
কুলে বাস করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়! 
আজীবন যাগ যত করিবেন; কারণ যজ্ঞের দ্বারা ধুম, ধুম হইতে বৃটি, বৃষ্টি 
হইতে শস্য উৎপন্ন হইলে মানবগণ জীবিত থাকিবেন, সুতরাং সমস্তই ব্রাঙ্গণের 
নিজস্ব । তাহার নিজের স্বার্থ কিছুই নাই, কেবল সংসার-রক্ষার ভার তাহার উপর । 
ব্রাহ্মণস্য হি দেহোইয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেঙ্যতে | 
কৃচ্ছার তপসে চেহ প্র্রেত্যানন্তস্থখায় চ ॥ 
শ্রীভাগবতে ১১।১৭।৪২। 
ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুত্রকামনার জন্য নহে, তাহা ইহলোকে কর্ম্মসাধা তপস্তার 
জন্য ও পরলোকে অনন্তম্থখের নিমিত্ত । 
ব্রাহ্মণ পাশ্চান্য-বিদ্যায় বিভৃষিত হইয়া চাকরি করিবেন না। 
ন শবৃন্য|! কদাচন ॥ 
মনুঃ 818 । 
ত্রাঙ্গণ কখনও কুদ্ধুরের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। 
এ কথ! শ্রীমদ্ভাগবতেও ৭ম স্বন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে দৃষ্ট হয় । 
পুনশ্চ অন্াত্র-_ 
সেবং লাঘব-কারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে শববুত্তিং বিছুঃ ॥ 
মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে । 
এখানে সেবাধন্মকে শ্ববুত্তির সহিত তুলন! করিয়াছেন; কিন্তু পরম- 
ভাগবত শ্রীমদ্রপ গোস্বামি প্রভুপাদ তাহা অপেক্ষা হীন কহিয়াছিলেন__ 
সেবা শ্ববৃত্তিঃ যেরুক্তা ন সম্যক তৈরুদাহৃতম্‌। 
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক শ্বা বিক্রীতাহ্‌ঃ ক সেবকঃ ॥ 
ধাহারা সেবাকে শ্ববৃত্তি কহিয়াছেন, তীহাদের উদাহরণ ঠিক হয় নাই; 
কারণ আপনার ইচ্ছার বশবর্তী কুকুরই ব| কোথায়, আর যে সেবক নিজের 
জীবন প্রভুকে বিক্রয় করিয়াছেন, তিনিই বা! কোথায় ? অর্থাৎ কুন্ধরের যে 
স্বাধীনত! আছে, সেবকের সে স্বাধীনতাঁও নাই। আর্বিরত বৃষ্টিতে কুকুর কোথাও 
নিজের ইচ্ছায় শুইয়া থাকে, কিন্ত্ত ভূত্যকে প্রভূর আদেশে গন্তব্য স্থানে গমন 
করিতেই হইবে। এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান ঘথ!__ 





ষষ্ঠ সংখ্য। ] ভুদেন। ২৪৯ 


০০০ সাত শশী শা টি শী ৯৩ শী ৯৬ পপ সস? শাশীশীালি পিপিপি পিস্পি্ীশ আস 


একদিন বর্ণাকালে রাত্রিতে আহারের পর ও র গ্াভৃপাদ ্ীক্ূপ গোস্থা; নী, পত্রী 
সহিত শয়ন কারয়। ছিলেন, এমন সময়ে গুহছের অঙ্গনে পদ-শব্দ শ্রত হইয়।ছিল। 
তাহা আবণ করিয়া গোপ্রামীপাঁদ কহিয়াছিলেন মে প্বাঁড়ীতে ৮ না ॥” 
তাহাতে তাঁহার পত্বী কহিয়াছিলেন বে “এত বুছিতে কুতর কখনই আসে না । 
কাঁহারও বাড়ীর চাকর আসিয়াছে |” তহাতে গোন্সামীপাদ মনে মনে চিন্তা 
করিয়াছিলেন যে “আমিও ত নবাবের উজির, চাকরের শ্রেণীতে ত বটি; অর্থের 
দাস হইয়। জঘশ্য দাসত্র ত করিতেছি! অর্গেরজগ্য সেবক প্রাণ দিতে পারে 

কোন্ব9তৃষণাং বিশ্বজেং প্র£ণোভ্যোহপি য ঈপ্সিতঃ | 

ঘং ক্রীণাত্যস্থভিঃ প্রে্ৈভ্তস্থরঃ সেবকে। বণিক্‌ ॥ 

শ্গীভাগবতে ৭৬১৯ | 
ক্ত গ্রহল।দ দৈন্য-বালকগণকে উপদেশ দিতে গিরা কহিয়।ছেন থে, প্রাণ 
ভাপেক্ষাও যাহ|। প্রিয্তম, সেই অর্থতপগকে কোন ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে 
পারে? কারণ তশ্গর, সেবক ও বণিন্, প্রিক-প্রাণ দিয়াও অর্থকে কয় করিয! 





থকে |” 
গোস্বামীপাদ এইরূপ টিন্তা করিয়। মনে মনে স্থির করিলেন যে, “এরূপ 
ঘ্ূনিত বুভিতে জীবন বিক্রয় করিব ন।1৮ ইহা স্থির করিব! নবাবকে ন| কহি। 
উজিরি পদ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনোদেশে চলিলেন । ক্রমে এ 
বিষয় নবাবের কর্ণঁ-গেচর হইলে, তিনি তাহার অনুসন্ধনের জন্য চারিদিকে 
অশ্বীরোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন ; কাঁরণ গোস্বামীপাঁদ রাজ্য-সংরক্ষণে তাঁহার 
দক্ষিণবাহু-স্বর্ূপ ছিলেন। অশ্বারোহী সৈম্যগণ প্রত্ঠাগমন করিয়া নবাবকে 
সংবাদ দ্রিল যে, গোন্সামীপাদের দর্শন-লাভ হয় নাই। কেবল ঘে সৈশ্ দক্ষিণ- 
দিকে গিয়াছিল, সে আসিরা কহিল যে “উজির দক্ষিণদিকে যাইতেছেন। 
হনেক বিনয় আন্ুনয়েও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না।৮ ইহা শ্রবণ করিয়া 
নবাব নিজে অশ্বরোহণে তীহাপ্ অনুসন্গানে চলিলেন। সন্ধ্যাকালে গিযা 
দেখিলেন যে, গোস্বামীপাদ এক বৃক্ষতলে সামান্য দরিদ্রের বেশে শয়ন করিয়] 
আছেন। নবাব অশ্ব হইতে অবরোহণ ক্রিয়া গোস্বামীপাদের নিকট. উপস্থিত 
হইলেন। তীহাকে দর্শন করিয়। গোস্বামীপাদ ঈষৎ হাস্য করিলেন । তাহাতে 
নবাব কহিলেন যে “আপনি কি বায়ুগ্রন্ত হইয়াছেন? নচেও আমি আপনর প্রভু; 
আপনাকে লইতে আসিয়াছি; আপনি আমায় দেখিয়া হাস্য করিলেন কেন ?% 
ইহা শ্রবণ করিয়া গোক্ামীপাদ কহিলেন ষে “আমার হাস্যের কারণ এই যে, 
৩২ 


৯৫০ হিন্দ্ু-পত্রিকা । [ ২২শ ব্য আশিন, 


প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন উদ্দেশে যাইতেছি ( এখনও তাহার দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই) 
ইতোমধ্যেই দেখিতেছি যে বংজল|, বিহার ও উড়িষ্যা-এই তিন প্রদেশের 
শাসনকর্তী আমার পদতলে আসিয়। দণ্ডায়মান আছেন১ যখন প্রভুর দর্শন ভাগ্যে 
'ঘটিবে, তখন না জানি কি অভিনব দৃশ্ঠ দর্শন করিব-কি অমূল্য নিধি প্রাপ্ত 
হইব! আমি বায়ুরোগ-গ্রস্ত হই নাই।” নবাবের অনেক অনুনয়ের পরও 
গোন্বামীপ।দ প্রত্যাগমন না করিয়া! কহিলেন ষে “জঘন্য দাসত্ববৃত্তি আর করিব না-_. 
আপনি রাজ্যে গমন করুন|” এ সময়েই তিনি পূর্বেবাক্তের পুর্ব শ্লোক কহিয়- 
ডিলেন। 
মহষি মনু কহিয়াঁহেন-_ 
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাত। তস্মাত তাং পরিবগ্জয়ে ॥ ৪1৬ । 
সেবাকে “শবৃত্তি” বলে, স্থতরাং ভাঁগকে পরিত্যাগ করিবে । 
কিন্তু হায়! কালের কি পরিণাম! সেই শববৃত্তির জন্য আজ ভূদেবগণ 
লালায়িত! শধ্যাপনা-বৃত্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার একজন উচ্চ-' 
রাজ-কশ্চারা ব্রাল্গণের যে মান, একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সে মান আছে 
কি? আমাদের দেশে এক্ষণকার সাধারণ ব্রাহ্মণের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যই 
সেবা ! 
ব্রাঙ্গণ সদাঢারসম্পন্ন হইবেন 
আচার পরমোধন্মঃ আন্ত্যুক্তঃ স্মাত্ত এব চ। 
তস্মাদশ্মিন্‌ সদ যুক্তে। নিত্যং স্যাদাত্মবান্‌ দ্বিজঃ ॥ 
মনুঃ ১ অধ্যায়ে । 
আচার য়ে পরম ধশ্ম ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই উক্ত আছে, তজ্জন্তা 
আত্মহিতাতিলাধা ব্রাঙ্ষণ, শ্রতি-্মৃতি-বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত বতুবান্‌ 


হইবেন । 
অন্যত্র 
আচারঃ প্রথমে। ধর্্মঃ শ্ুতাক্তঃ স্সার্ত এব চ ॥ 
দেবী-ভাগবতে ১১।১।৯। 
পুনশ্চ 


আচারাদ্‌ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমন্ুতে। 
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ কলভাঁগ ভবে ॥ 
মনুঃ ১ অধ্যায়ে । 
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৩0, ০0, বাাারারারারররউই-০০২৮০০এহ- ₹ সতত --৯৯--*-৮ ৮ 





পরার এসপি হরি এ 


ব্রাহ্মণ অ]চারহীন হইলে বেদের ফলভাগী হুন না, কিন্ছু যদি সদাঁচারযুক্ত' 
হন, তাহা হইলে বেদের সম্পুর্ণফলভাগী হন । 
অপরঞ্ -_ 
আঁচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ 
যদ্যপ্যধীত। সহ যড়ভিরলৈ ৷ 
ছন্দাংস্যেনং ম্বতযুকালে তাজন্তি 
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপন্ষাঃ ॥. 
দেবীভাগবতে ১১২১ । 
শিক্ষা, কল্প, ছন্দঃ, নিরুন্ত, জেযাতিষ ও বাঁকরণ এই যড়ঙ্গসহিত বেদ সকল' 
পঠিত হইলেও আচারহীনকে পবিত্র করিতে পারেন না; পক্ষীর পক্ষ উত্পন্ন" 
হইলে সে যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করে, তন্রপ আচারহীনকে মুত্তাকালে বেদ, 
সকলও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বান। 
তরাঙ্গাণ ক্রোধশুন্য হইবেন 
ন ক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঁহমানিতশ্চ যঃ। 
সর্ববভূতেষ্ষভয়দস্তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিছুঃ ॥ 
যিনি সম্মানিত হইলেও আনন্দিত হন ন| এবং অবমানিত হইলেও কোধ' 
করেন না; ধিনি সকল জীবকে অভয় দান করেন, দেবতাগণ উহাকে “রাঙ্গণ” 
বূলিয়া জ'নেন। 
অন্যত্র_- 
ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্াণাং ছ্বিজৌভুম। 
বঃ ক্রোধ-মোহো ত্যজতি তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিদ্ুঃ॥ 
মহাভারতে বনপর্ববণি ২০৫ অধা|য়ে | 
কৌশিক নামে কোন ব্রাঙ্গণকে কোন পতিত্রত। রমণী কহিয়াছিলেন ষে; 
“হে ছ্বিজোন্তম ! ক্রোধ মনুষ্যগণের শরীরস্থ শক্র ; ধিনি ক্রোধ ও গোহ ভাগ 
করেন, দেবগণ তাঁহাকেই “ব্রাঙ্গণ” বলিয়া জানেন |” ত্রাঙ্মাণ ভূতলে দেনভা, তাই" 
ব্রাঙ্গ্ণের আদর। ব্রাঙ্গণের হুর্গতি ঘটায় বর্ণাশ্রম-সমাজের দুর্গতি খটিয়াছে ). 
বর্তমানে ব্রান্ধণের হুর্গতি-মোচন' চিন্তনীয়' বিষয় । 


জা নধুদ্ভুধণ শাস্ী 


২৫২ _ হিশ্টু-পত্রিক!। [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


গড়োয়ালে হিন্দু-তার্থ। 
(১) 

[ড়োরাল বলিলে অধুন। “বুটীশ গড়োরাল” ও “তেহরী গড়োয়াল” বুঝায় । 
তেইরী গড়োয়াল-_দেশীর রাজার রাজ্য । উদ্তরপশ্চিষ গ্রাদেশীয় কমায়ুনে তিনটা 
জেলা; তন্মধে; গড়োযাল অন্যতম । গড়োর।ল পাহাড়ী দেশ। 

যাত্রী । 

যাত্রীগণ লছমন্কে'ল। পার হইয়া গড়োয়ালে পরনেশ করেন। পরে গঙ্গা- 
খাতের মধ্য দিন্না অগ্রসর হন) আণশেষে দেব-প্ররাগ, ভীনগর, রুজ প্রপ্নাগ 
এবং ৬প্ঠকাশী হুইয়। কেবারন।থে গমন করেন। প্রহ্যাগমন-সময়ে মন্দকিনীর 
খাত দিরা উখ্বীমঠে আগমন করেন, তথ। হইতে তুঙগনাগের পাহাড় দিয়। অলকানন্দা- 
খাতের উপরিস্থ ঢামোলী উপনীত হন। এইস্থানে গৌড়। বৈঞুনগণ বা করেন: 
তাহারা কেদারন্গণের উপাসন! করেন ন!। তাহার গঙ্গাখাতের উপরিস্থ কুদ্র- 
প্রয়াগ হইতে গমন না করিয়া অলকানন্দার উপরস্থ কর্ণপ্রন্নাগ দিয়া গমন করেন। 
ঢাঁমোলী হইতে যাত্রীগণ যোশীনঠ অতিক্রম করিয়া বদ্রীনাগে উপনীত হন এসং 
কর্ণপ্ররাগ পর্যন্ত সেই পখেই এপ্রতাবর্ধন করেন। তথা হইতে লোহাবার প 
ধরিয়! পাঞ্োখলে এই গড়োয়াল পরিত্যাগ করেন । গড়োয়ালের তীর্থ সম পর্যটন 
করিতে যারীগণের এক মাসকাল অহীত হয়। যাত্রী সংখা প্রতি বর পধশশ 
ভাজান্র হইতে যাটু হাজার পধান্ত হইয়া থাকে । পর্ষ।টনের সময় মে মাস 
হইতে নবেম্বর মাস পর্ধান্ত । নবেম্বর মাসের শেব ভাগে অতিরিক্ত বরফ পড়ে 
পথ সমুদয় বন্ধ হইয়। যায়। খা্ঘ দ্রব্যের বায় অত্যন্ত অধিক। এক সের আটার 
মূল্য আট আনা । কাষ্ঠি, ছুগ্ধ, তরকারি প্রভৃতি সমস্ত ছর্্ূলা। মে মাপ 
হইতে নবেম্বর মাস পর্মান্ত গড়োয়ালীগণ বারীগণের নিকট অধিক ঘুলে। দ্রব্াদি 
বিক্রম করিয়া বেশ দু পয়স। উপাঞ্জন করিয়! থাকে । ইহ। ব্যতীত মুটে ভাড়া 
আছে। একজন কুলী বা মুটে নিন্দিষ্উকালর জগ্য ২৫২. টাকা লইবে। যদি 
একজন মুটে এক ব্যক্তির বাহক নিধুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৪০২ টাকা 
দিতে হইবে । ধনীগণ ঝাম্পানে আরোহণ-পুর্বক গমন করেন। ঝাস্পানের 
বাহক চারিজন; প্রত্যেক বাহকের ৩০২ টাকা হিসাবে চারিজন বাহকের 
বেতন ১২০২ টাকা। এতদ্যতীত কুলীগণকে আহার দিতে হুয়। ততপরে দেবা- 
লয়ে প্রণামী 'ও পাণডাগণের দক্ষিণা আছে। এক্ষণে পাঠকগ্ণ অনুমান করিতে 
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পারেন যে, গড়োয়ালে উর্থ-দর্শন সাধারণের পক্ষে কত ব্যয়-সাধ্য ! যদি কেহ 


আঁপন মেট আপনি বৃহিয়া লইয়! ধান, তাহ। হইলে কেবল মুটের ব্যয় বচিবে, 
কিন্তু অপর সমুৰয় বয় আছেই । 


বদ্রীনাথ। 

মান্লপৈনধপ্ড পরগণায় অলকানন্দ|_-সদীর দক্ষিণন'রে মন্দির আবস্থিত। 
এই স্থান শ্রীনগর হইতে ১০৫ মাইল উন্তর-পুরে ও মান|-গিরিবন্হ্ হঈটতে ২৫ 
মাইল দক্ষিণে । অলকানন্দার খাত দৈর্্যে এ মাইল ও বিস্তারে এক মাইল | 
এই খাতের মধ্স্থলে এবং নর "ও নারায়ণ নামক সুউচ্চ পর্বরতদ্ধাধের মধ্যস্থলে 
মন্দির স্থাপিত। মন্দির হইতে নর ও নারায়ণ পর্র্নতদ্বর সমদুরবন্তী। একটি 
পর্বত মন্দিরের পুর্বেব ও অপরটী মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত । যে নদী-তটে 
মন্দির আছে, সেই তট ক্রম-নিল্ন এবং অপর তীর হুরারোহ । মন্দির, সাধারণ 
বাসভূমি হইতে ৯০৫০ ফিট উচ্চস্থানে নিশ্যিত এবং সমুদ্র হইতে ১০২৮৪ ফিটু 
উচ্চ। আদি মন্দির অস্টম খুষ্ীর শতাব্দীতে প্রথিতমাম। মহাপুরুষ শঙ্করাঁচার্ধয 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান মন্দির দর্শন করিলে হপেক্ষাকত আাধুনিক বলির। 
বোধ হয়। টুপ ও সৃবরকীর মসল্পা দিয়! পাগর গাথিয়া মন্দির প্রস্তুত কর! হইয়াঁছে। 
চাঁদ নাকি ষ্ে নির্মিতি। মন্দিরের কিছু দুরে এক সরোবর নাম তণ্রকুপ্ি। 
ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার যথাক্রমে ১৬০ ও ১৪॥০ ফিটু। সরোবরের উপর তন্ত। 
দিয়া আটা এবং তক্তাগুলি খুঁটির উপর শাছে। প্রবণ হইতে জল মাগিয়া 
সরোবর পুর্ণ করে এবং অভ্যন্তর দিয়া প্রণাহিত অপর এক প্রাত্বণ হইতে 
জল আসিয়া এই জলের উষ্ণতা হ্রাস করে। গন্ধকের গন্ধযুক্ত ঘন ধুম ব 
বাষ্প & জল হইতে নির্গত হয় এবং উহার উত্তাপ এত আধিক ঘে, হস্ত দ্বারা স্পর্ণ 
করিতে পার! যায় না!% এই সরোব্রে নর ও নারীগণ আত হইরা বিগত- 
পাপ হন; তৎপরে বদ্রীনাথের পুঙ্গ। করেন। গতি দ্বাদশ বর্ষে কুস্ত-মেলার 
সময় তরী সংখ্যা অতাধিক বুদ্ধি গ্রাপ্ত হয়৷ 

প্রথমতঃ যাত্রীগণ হরিদ্বারে সমবেত হন। হরিদ্ারের মেলা শেষ হইলে 
এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে পর্ধতের উপরিস্থ দে বপ্ররাগ, রদ্রপ্রয়াগ, কেদার- 
নাথ ও বন্্রীনাথ তীর্থ-সমূহ পধ্যটনপূর্বক গুহে প্রত্যাবর্তন-সময়ে মেল- 
চৌরীর মধ্য দির। নন্দ-প্রায়াগ ও কর্ণ-প্রযাগ দর্শন করিয়া রামনগর হইয়। 
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২৫৪ ৰ হিন্দ-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ধ মাশ্রিন, 


ভারতের সমতল ভূমিতে আগমন করেন। পাঞ্জাবের খাত্রীগণ সাধারণতঃ পৌরীর 
মধ্য দিয়! কোটদোয়ারা আগমন করেন ; তথায় নাঁজিবাবাদ হইতে এক্ষণে যে 
রেল-পথের শাখা বাহির হইয়াছে, সেই পথে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হন । 

বন্্রীনাথে চতুপার্স্থ ভূভাগ “বৈষ্ণবক্ষেত্র নামে আখ্যাত। এই বৈষ্ণব- 
ক্ষেত্রের মধেো “পঞ্চ বদ্রী” আছেন। পঞ্চবদ্রী যথা; বন্্রীনারা়ণ (বিশাল- 
বন্রী), যোগবদ্রী (পাওুকেশ্বর ), ভবিষ্যবদ্রী (তপোবনের নিকট ), বৃদ্ধবন্রী 
€( অনিষ্ঠ ) ও ধ্টানবদ্রী (সিলাঙ্গের নিকট )। বিষুণর আদেশে তপ্তকুণ্ডে অগ্নি 
বিগ্কনান আছেন। নদী-গর্ভে এক গহবর আছে _ এই গহবর জল-পূর্ণ ও “নারদ- 
কুণ্ড' নামে খ্যাত। পাহাড়ের কিয়দংশ নদীর উপর এরূপ ভাকে বহির্গত 
হইয়াছে যে, তাহাতে নদীর প্রবলন্োতকেও স্থস্থির রাখিয়া যাত্রীগণের 
স্নানের সুবিধা করিয়া দিয়াছে । ইহার বামভাগে “ূর্য্য-কুণ্ত” ॥ নদী-তটের 
নিকট এক উৎস হইতে উষ্ণ জল নির্গত হইতেছে । এই জল কোন স্থানে 
একত্রিত না হওয়ায় সনের জবিধা নউি। যানীগণ হস্তে জল-ধারণ-পুর্ববক 
সর্ববান্গে সিঞ্চন করিয়া থাকেন 1 এব্রক্গকপাল' নামক স্থানে যাত্রীগণ পিত- 
পুরুযোদেশে আাদ্ধ ও তর্পণ করিয়। থাকেন। প্রধান মন্দিরের বিগ্রহ, কুষ্ণবর্ণ-পাঁধাণে 
নিশ্রিত। দিবসে বিগ্রহ, মুলাবান্‌ স্ুবর্ণসূর-গ্রথিত পট্টবস্ত্রে সঙ্জিত থাকেন; 
বিগ্রহের সমস্ত দেহ ্দর্ন ও রৌপ্যালঙ্কারে অলঙ্কত থাকে । মস্তকের উপরিভাগে 
স্র্নছরর ও আকখানি উক্ত্বল দর্পা থাকে । সম্মুঝে প্রতনরহ অনংখ। দীপ জলিতে 
গঃকে। বিগ্রহের মস্তকে স্বর্ণমুকুট ; মুকুটের মধাস্থানে একখানি সাধারণ 
আকারের হীরক দেদীপ্যমান। বিগ্রহের বস্্ালঙ্কারাদির মুল্যের পরিমাণ দশ 
সন মুদ্রার অধিক হইবে। নিগ্রহের দক্ষিণভাগে নর ও নারায়ণের এবং বাম 
ভাগে কুবের ও নারদের মুক্তি স্থাপিত । 
. যোশীনঠের নৃসিংহ-সুপ্তির এক হস্ত। এই হস্ত দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ- 
তর হইতেছে । যে কালে এই হস্ত ম্মলিত হইরা পতিত হইবে, ততকালে পর্বত 
ভগ্ন হইয়! পতিত হওয়ায় বদ্রীনাথ-গমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তপো- 
বানের নিকট ভবিষ্বত্রী পুজিত হইবেন। অনেকে বলেন যে, টাদপুরের আদি- 
বদ্রীতে বদী প্রকট হইবেন। সনগকুনীর-সংহিতায় আছে-_- 

যতদিন জ্যোতিতে ( যোশীমঠে ) বিষুর রহিবেন, ততন্কাল বদ্রী-গমনের পগ 
রুদ্ধ হইবে না, কিন্তু যখন ভগবান্‌ শন্তহিত হইবেন, তখনই মানবের পক্ষে 
বর্দীর পণ কুক্ধ তইবে। 
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বিগ্রহের সেবার জন্ক রীতিমত বন্দোবস্ত আছে। দিবসে দুইবার ভোগ 
হয়- প্রাতে ও বৈকালে । অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইলে অদ্ধ ঘণ্ট। পর্য্যন্ত বিগ্র- 
হের সন্মুখে রক্ষিত হয় এবং অন্যান্য খাছাসামগ্রী থালা ও রেকাবীপুর্ণ করিয়া 
বিগ্রহের সম্মুখস্থ গৃহে রক্ষিত হয়।. বলা বাহুল্য, ভোগের সময় দ্বার রুদ্ধ 
থাকে । অর্দঘন্টা অতীত হইলে দ্বার উন্মুক্ত ও প্রসাদ বিতরিত হয়। ভোগের 
পাত্রসকল স্বর্ণ ও রৌপ্য-নিশ্রিত। সেবার জন্য অনেক নরনারী নিযুক্ত 
আছে। মন্দিরের নির্দিষ্ট নর্ভকীগণ সময়মত নৃতা ও গীতে দেবতার মনো- 
রঞ্জন করে। কেবল পুজীরিগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং 
রাবলগণ মুর্তি স্পর্শ করিতে পারেন। নবেম্বর মাসের কোন স্থদিনে মন্দির 
রুদ্ধ হয়। কতক বাসন মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ধনাদি যোশীমঠে 
প্রেরিত হয়। যোশীমঠ শীতকালের নিবাগস্থল । নবেম্বর হইতে মে মাসের 
মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মন্দির বরফে আচ্ছন্ন থাকে । মন্দিরের ব্যয়-নির্বাহার্থ 
আলমোড়। জেলায় ৪৫ খানি সম্পূর্ন গরম এবং ২৬ খানি গ্রামের অংশ দেবর 
(গুস্থ); রাজস্ব ১৭৫০২ টাকা । গড়োয়াল জেলায় ১৪৬ খানি সম্পূর্ণ ও 
১১১ খানি গ্রামের অংশের উপস্বন্ব ৫৪২৯২ টাক! দেব-সেবায় নিয়োজিত । 
রাব্ল বা মন্দিরের মোহান্ত, তেহরীগড়োয়ালের রাজার কর্তৃত্বাধীনে। রাবলের 
অস্তিমকালে যদি রাবল আপন উত্তরাধিকারীর কোন বন্দোবস্ত করিয়া 
যাইতে না পারেন, তাহা! হইলে তেহরীর রাজা, মোহান্তের মৃত্যুর পর তশ্পদে 
অপর মোহান্ত নিযুক্ত করেন। রাবলগণ দাক্ষিণাত্যের নন্বুরী ব্রাহ্মণ হওয়! 
চাই; অপর কোন ব্রাঙ্মাণ রাবল হইতে পারেন নাঁ। মন্দিরে যাত্রীগণ কর্তৃক 
প্রদত্ত অর্থাদি ত্রিবিধ নামে গৃহীত হয়; যথা ;__থালিভেট”, “আট্কা ভোগ” ও 
গগদ্দী ভেট” । যাত্রীগণ দেব-দর্শন-কালে দেবতার সম্মুখস্থ পাত্রে ( থালীতে ) 
যে দর্শনী প্রদান করেন তাহার নাম থালীভেট?। এই দর্শনী যাত্রীগণ আপনাপন 
ইচ্ছামত নগদ টাঁকা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গাত্রবন্্ €( শাল ইত্যাদি) ইত্যাপ্দতে প্রদান 
করেন। এই আমদানী মন্দিরের সর্বপ্রধান আয়-মধ্যে গণ্য । দ্বিতীয় প্রকার ' 
আমদানী “আট্কাভোগ”। 'আট্কাভোগ' বা দেবতার এীসাদ। যদি যাত্রীর 
ভৃত্যসহ ভোজন করিতে ১২ এক টাকা ব্যয় হয়, তাহাকে সেইস্থলে প্রসাদের 
নিমিত্ত দুই টাকা দিতে হয়। তৃতীয় প্রকীর আমদানী 'গদ্দীভেট” । যাত্রীগণ 
রাবলের প্রণামীর জন্য যে অর্থ প্রদান করেন, তাহাই গগদ্দীভেট” নামে অভিহিত 
হয়।' অবশ্থ এই অর্থ রাবলের নিজন্ব নহে--ইহা মন্দিরের ধনাগারে সঞ্চিত হয় । 


২৫৬ হিন্দু পত্রিকা। [ ২২শ বর্ম আশিন, 


রাবল প্রাতে ও সন্ধায় দেবাচ্চনা করেন, কিন্কু পর সমম্ন ক|ছারীতে বসিয়া 
'আট্কাভোগ' ও গদ্দীছেটে'র অর্থ সংগ্রহ করেন। যাজীগণ যখন অর্থ প্রদান 
করেন, এক বক্তি লিখিরা লয়; এই বাল্তির নাম পলখোয়ার' বা সম্পাদক | 
সমস্ত দিবস অর্থ সংগুগীত হইলে সন্ধ্যার সময় ধনাগারে রক্ষিত হয়। ভাপ্ডারী 


ব। কোষাধ্যক্ষ পাওডকেশখতের বাজপুতগণ | 
শ্রীআাশ্তোষ তরফদার | 


আথর্ববেদ-নংহিতা | 
( গরম কা তৃতীয় অনুবাক্-দ্ধিহীয় সূক্ত ) 
নমস্তে গু বিদু।তে নমান্তে স্তনযিত্ুবে | 
নমস্তে অন্শ্মানে মেনা দুড়াশে আস্যসি ॥ ১ 
প্দবোধেন। নাখা। (হে পর্ডজগ্য ।) তে (তব সন্বদ্ষিন্য ) বিছ্বাতে নস 
ভাঙ্কু। (তথা) তে (তব সম্বন্ষিনে) শুনযিতবে (অশনয়ে ) নমঃ অস্ত্র । 
( তগা ) হে (তন সন্বদ্ধিনে ) আশ্মানে (মেঘায় ) নমঃ অস্ত। (কুতোহেতোর্মমন্কার 
ইত্যাহ ) যেন (কারণেন ) দূড়াশে (লুন্ধে হবিরাদীনামদাতরি পুরুষে ) অস্যসি 
(অশনিং গ্রক্ষিপসি ) (অতোনমস্করো'ম ইতিভাবঃ )। 
বন্গান্ুবাদ। হে পঙ্জনাদেব ! আপনার বিছ্যুতকে নমস্কীর, আপনার অশ- 
নিকে নমস্কার, আপনার মেঘকে নমক্কার। কারণ আপনি, লুব্ধ হবিদ্ণ নিবিমুখ 
পুরুষের উদ্দেশে আপনার অশনি নিঃক্ষেপ করেন । 
টিপ্পনী। এ মন্ত্রে জমান পর্জজন্যদেবতাঁর বিদ্যুৎ) অশনি ও মেঘকে নম- 
স।/র করিতেছেন । নমক্কারের কারণ-উল্লেখে বলিতেছেন, যে “যাহার! পর্জন্- 
দেবের উদ্দেশে যন্কঝ করে না, হবিঃ-প্রদান করে না,. সেই সকল ব্যক্তির প্রতি 
পর্জন্যদেব অশনি নিঃক্ষেপ ক'রয়। থাকেন।” এ কথার তাণুপর্ধ্য এই যে, আমর! 
পর্ভজন্যদেবের কোপ হইতে-_-অশনিপাঁত হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্যই তাহার বিদ্যুৎ 
বজ ও মেঘকে নমস্কীর করিতেছি । মেঘোদয়--বিজলীবিকাশ-__অশনিপাত সক- 
লই পর্জন্যদেবতার লীলাখেলা । পর্জজন্য হবির্ভাগ পাইলে-স্তৃতি-নমস্কারাদি 
দ্বার 'পরিতুষ্ট হইলে আর যজমানের বজাঘাতের শঙ্কা থাকিতে পারে না__- 
ইহাই মনৌগত ভাঁঙ। | 


ধষ্ঠ সংখ্য। ] অগন্নবেদ-সংভিতা | ২৫৭ 


নমস্তে প্রবতোনপাঙ যতস্তপঃ সঘৃহসি | 
সুড়য়। নস্তনুভ্যো। ময়স্তে।কেভ্যস্কৃধি ॥ ২ 
পদবোধিনী ব্যাখ্য। । হে প্রবতোনপা্ড (প্রবতঃ বস্মৎ চ্যতস্য স্তরতিনম' 
প/রাদ্যকর্ত,ঃ পুরুষস্য নপাশ্ ন পাতঃ অপালক ! অস্যেবকস্য অশনিভর প্রদাতঃ | 
সদ্বা প্রগতস্য তুবঃ সকাঁশাৎ প্রচণ্তৈঃ সূ্য-কিরণৈঃ উদ্দতস্য উদকস্য নপাহ 
নপাতয়িতঃ! অকালে উদকং যথা! নাধঃ পততি তথা মেঘমণ্ুলে ধারঘিতঃ ! ) 
(হে পঙ্জন্য) তে (তুভ্যং) নমঃ আস্ত । হতঃ (যস্মাত কারণাঁৎ) তপঃ 
( পাঁতকদাহকং তেজঃ ) সমুহসি €সংহতং করোধষি, অশনিরূপেণ প্রক্ষিপসি 
ইত্যর্থঃ ) নঃ (অস্মাকং ) তনুভ্যঃ ( শরারেভ্ঃ ) মুড়য় (স্থুখং জনয ) €( তগ| ) 
তোকেভ্যঃ € অপত্যেভাঃ ) ময়ঃ (স্থখং) কধি (কুরু) 
বঙ্গানুবাদ । হে প্রবতোনপাঁ পর্জজন্যদেব ! আপনাকে নমঙ্গার,। কারণ 
আপনি স্বীয় দাহক তেজঃ সংহত করিয়া অশনিরপে (অযাঙ্জিকের উদ্দেশে ) 
নিঃক্ষেপ করেন । আপনি আমাদিগের শরীরে সুখ দান করুন, আর আমা 
দিগের অপত্যবর্গের স্থখ-বিধান করুন । 
টিপ্লনী । পুর্ববমন্ত্রে মেঘ বিদ্যুৎ বজ এই ত্রিমুত্তিকে নমক্কার করিয়াছেন ; 
এখানে যঘজমান পর্জন্াদেবকেই নমস্কার করিতেছেন। এ মন্ত্রে পঞ্জন্যদেবকে 
'প্রবতোনপাৎ” বলিয়। সম্বোধন কর হইয়াছে । প্রবতোনপাত-ঘিনি স্ততি-পুজাদি- 
হীন অসেবক জনকে পালন করেন না তিনি । অন্য প্রকার অর্থ এই যে, যিনি 
পৃথিবী হইতে সুর্য্যকর দ্বারা উদ্ধত জল সমূহকে অকালে ভূমিতে পড়িতে দেন 
না, মেঘমণ্ডলে ধারণ করেন, তিনি । যে অর্থই গ্রহণ করি না! €কন, পর্জন্য- 
দেবের" ছুষ্ট-দমন শিষ্-পালন-সংবাঁদ ইহার মধ্যে নিহিত। দেবধজ্ঞবিহীন 
অধান্মিককে যিনি পালন করেন না, তিনি যথার্থই ছুষ্টদমনে দীক্ষিত। আর 
অকাল-বর্ষণ-হেতু শস্তহানি ও স্াস্থ্যহানি-নিবারণের জন্য ঘিনি মেঘমণ্ডলে জল- 
সমুহ ধরিয়া থাকেন, তাৎুপধ্যতঃ যথাকালে ব্ষণের ব্যবস্থ! করিয়া! স্বাস্থ্য ও শহ্য- 
সম্পৎ প্রদান করেন, তিনি শিষ্টপালনে বদ্ধপরিকর । এই বিশেষণ-প্রয়োগের 
অভিপ্রায় মন্ত্রের অপরাংশেও পবিস্ফট। যাহারা ছুট, তাহাদিগকে যে পর্জন্য 
কেবল পালন করেন না তাহা নহে, প্রত্যুত অশনি-নি3ক্ষেপে শাসন করেন | 
“আমর তীহাকে নমস্কার করিতেছি, আমরা তাহার সেবক, তিনিও সেবক-রক্ষক, 
স্থৃতরাং'তিনি আমাদের শরীরে স্বান্থ্য-স্থখ দান করুন এবং আমাদের সন্তানগণকে 
সুখী করুন*-_এই প্রার্থনা 'প্রবতোনপাৎ” পর্জন্যদেবের নিকট স্ুসঙ্গতই হইতেছে । 


৩৩ 


২৫৮ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


এরাবাতোনপ।ৎ নমএবাস্ত তুভ্যং নমস্তে হেতয়ে তপুষেচ কৃন্মঃ | 
বিল্ম তে ধাম পরমং শুহা য্ সমুদ্রে অস্তনিহিতানি নাভিঃ ॥৩ 
পদবোধিনা বাখা। | হে প্রবতোনপা্ড তৃভ্যং নমঃ €নমন্কারঃ) এব 
(নিশ্চিত) অস্থ। (তথাচ) তে (তব) তপুষে (তাপকারিণ্যৈ ) হেতয়ে 
(আুধায় ) নমঃ কুন্মঃ (কুম্মঃ ) (পভ্জন্যস্য নিবাসস্থানাজ্ভানে নমস্কারাষোগ- 
মাশঙ্ক্য তদপি জানীমইত্যাহ ) (হে পভ্ভন্য!) তে (তব সন্বন্ধি) গুহ! 
€ গুহ।যাং পরৈরগম্যে প্রদেশে ) যৎ পরমং € উতকৃষ্টং ) ধাম ( বাসস্থানং অস্তি ) 
তদ্‌ বিদ্মঃ (জানীমঃ) (কিং পুনস্তৎ্ ইত্যাহ ) সমুদ্দে (অন্যরিক্ষে ) অন্তঃ 
( ম্ধো) নিহিত! (স্থাপিতা ) নাভিঃ (যথা দেছমধ্যে নাভিচক্রে সর্ববানাড্ে। 
বদ্ধ। ভবন্তি এবং পর্ভন্যে কুৎুস্টং মেঘমগ্ডলং বদ্ধমিতি নাভিব্ব্যপদেশঃ ) 
তাসি (ভবসি) (নাভিচক্রবড কৃৎ্সুস্ত মেঘমণ্ডলস্থা ধারকন্ধেন অন্তরিক্ষমাধ্য 
অবস্থিতো,,ভবসীত্যর্থঃ ) 
বঙ্গানুবাদ । হে প্রবতোনপাৎ্ পজ্জন্যদেব ! আপনাকে নমস্কার করি, আপ- 
নর শক্রুতাপক হেতিকে নমস্কার করি । অন্যের অগম্যস্থ।নে আপনার যে পরম- 
ধাম আছে, তাহা আমরা জানি। আপনি অন্তরিক্ষে সমগ্র স্রেষগুলের ধারক 
নাভি-ন্গরূপে বিদ্ধামান আছেন, (ইহা জানি |) 
টিপ্রনী। এখানে পজ্জন্যদেবকে এবং তীঁভার পরতাপসাধন আয়ুধকে নমস্কার 
কর। হইতেছে । বলা হইতেছে, পর্জন্যদেব যে অন্তরিক্ষে নাভিরূপে বিদ্যমান আছেন 
এ কথা--পর্জন্যদেবের এই অন্যের অজ্ঞাত উত্কৃষ্ট-বাসস্থথনের কথা, আমরা 
জানি। পর্জন্যদেবের বাসস্থান বলবীধ্য আমাদের পরিজ্ঞাত। তাহার মহিম। 
জানি বলিয়াই কল্যাণ-লভের প্রত্যাশায় তীহাকে আম্রা নমস্কার করিতেছি, 
ইহাই তাৎপর্য । পর্দ্রন্যদেবকে অন্তরিক্ষে নাভিরূপে বি্কমান বলা হইতেছে। 
আচার্ধ; সায়ণ বলেন---শরীরস্থ নাভিচক্রে যেমন সর্ববশরীরস্থ নাড়ীসকল বদ্ধ 
থাকে, অন্তরিক্ষস্থ পর্জন্যদেবে তেমনি সমগ্র মেঘমগ্ডল বদ্ধ থাকে--ইহাই “নাভি” 
বলিবার তাৎপর্য । আমরা জানি, নাভিস্কান শরীরের প্রধান রক্ষাকেন্দ্র, পর্জজন্য- 
দেবও সংসারের রক্ষাকেন্দ্র-স্বরূপ, স্থতরাং তিনি বিশ্বের নাভি । শশ্য-স্বাস্থ্য ধাহার 
৮৮ তিনি যে রক্ষামুত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
1২ বা দেবা অশ্থজন্ত বিশ্ব ইধুং কৃণ্ানা অসনায় ধৃষুম্‌। 
সা নো মুঢ় বিদথে গৃণানা! তশ্তৈতে নমো অস্ত দেবি ॥ ৪ 
পদবোধিনী ব্যাখ্যা । (হে অশনে !) যাং তা (ত্বাম্‌) বিশে (সর্বের 


'যষ্ঠ সংখ্যা ) অধথর্ববেদ-সংহিতা । ২৫৯ 


স্াশটী শীস সস 














পপ পপীপ্পপিস পাশাপাশি পিস লাস 


দেবাঃ অসনায় (প্রক্ষেপ্তম্) ধৃফুং (ধধিকাঁং শত্রহিৎসনে প্রগল্ডাং) ইযুং 
(শরং) কৃণানাঃ (কুর্ববাণাঃ) অস্থজন্তঃ (স্যষ্বন্তঃ ) স! (তখাবিধা ) ত্বম্‌ 
বিদখে ( যজ্ডে ) গৃণানা (স্ত,য়মানা ) (যদ্বা বিদ্ধান্তে জ্ঞায়ন্তে নক্ষরাণি অশ্যিন্‌ 
ইতি বিদথমন্তরিক্ষং তশ্মিন্‌ গৃণান! শব্দায়মানা গঞ্জজন্তীত্যর্থঃ) নঃ (অস্মান) 
ঘড় ( মুড়য় স্থখয়) হে দেবি! (অন্তরিক্ষে বি্যোতমানে অশনে !) তস্য 
(তাদুশ্যৈে মহিমোপেতায়ৈ ) তে (তুভ্যং ) নমঃ অস্ত | 

বঙ্গানুবাদ। হে অশনিদেবি! সকল দেনতার। শব্ুনাশনে, প্রগল্ভা যে 
তোথাকে প্রক্ষেপের জন্য শর করিরা স্থ্টি করিয়াছেন, সেই তুমি যজ্ঞে স্তবমানা 
হইয়া আমাদিগকে স্থুখী কর। হে দেবি! পুর্বেবোক্তমহিমান্থিত! তোম।কে 
নমক্কার | 

টিগ্পনী। এ মন্ত্রে জমান অশনিদেবীর মাহাজ্ম্য-বর্ণন-পুর্্বক নমস্কার করিয়। 
ঠাহার নিকট স্থখ প্রার্থনা করিতেছেন। মহিমার কথায় বলিতেছেন যে. দেব-. 
তারা ( শক্রগণের প্রতি ) প্রক্ষেপের, জন্য অশনি-দেবীকে শর করিয়া সৃষ্ট 
করিয়াছেন ! দেবাস্থর-যুদ্ধের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যায় অশনি-দেবীকে দেবদল (জো।তিং- 
সম্পৎ) তন্তুরবর্গের ( মেঘমালার ) উদ্দেশে প্রেরণ করিবার জন্য কজন: 
করিঙেছেন এই তথ্যের সমাবেশ অশো'তন নহে । বুত্র অর্থ মেঘ, ইহা শিরুক্ত- 
কারের মত। সূর্য ইন্র-_রশ্মিবর্গ দেবগণ-_ইহা! নূতন কথা নয়। ইন্দ্রকে অন্ত- 
রিক্ষও বলা হয়। “বিদ্ শবের দ্বিবিধ অর্থযন্তত্ব ও অন্তরিক্ষ । গৃণান।” 
শব্দের অর্থ ্তুয়মান! ও গঞ্ভন্তী। অশনি-দেবী অন্তরিক্ষে গর্জন করিয়া বজ- 
মানের সুখ প্রদান করুন, অগবা যজ্ঞে স্তযমান! হইয়া যজমানের কলাযাণ-সধন 
করুন--দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত। অশনি-গর্জজন জগতের কোনও- এক অংশের: 
কল্যাণ-প্রয়োজন সম্পাদন করে, ইহা স্থির। “ইউটিলিটি” মতবাদে ধাঁহার! 
বিশ্বাস করেন, তাহাদের কাছে ইহার ব্যাখ্যা অন্ুলভ নহে। বজগঞ্জন শুশিয়! 
ভীতচিন্ত আর্ধ্যসন্তানের মুখে অশনি-দেবীর যে স্ত্রতি-মীঠি প্রকাশ পাইয়াভিল।, 
তাহা নিরর্ক নহে। এখনও আমরা বজ্বারক মন্ত্র-লিখিয়া গুঙ্তে রাখি, পাঠ 
করি। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছুই অশোভন নহে.। 


গরথমকাগ্ড তৃতীয় অনুবাক দ্বিতীয় সুক্ত সমাগু। 


৮ 


ভ্ীঃ-__ 


ই 


হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন 


দ্বিজিহ্ব-দঘ্ব।দশকম্‌ । 
( সপগ্ঠান্ুবাদম | ) 
একয়। জিহবয়। প্রাহবয়ামো হরিং 
কাত্য়ামোহ্ভায়া সংশয়োগাত গিরম | 
সণল্রমামো ভবাস্োনিধৌ সন্ততং 
ভীষণা ভুরিরূপ| দ্িজিহ্ব। বয়ম্‌ ॥১ 


একটী জিহ্বাতে করি হরির আাহবান ং 
আশ্যে নানাতর্ক করি ভয়ে সন্দিহান ॥ 
বরূপধারী ঘোর দ্বিক্িব আকারে | 
সদ। জমিতেছি মোরা ভব-পারাবাবে 1১ 


একযাচদ্গনছে ধশ্মমেবাচর 

আমহে চান্য়া দুরয়ানুদুশম্‌ । 
ধজমামো ভবান্তেনিধৌ সন্ত 
ভীষণ ভূরিরূপা দ্বিজিহবা বয়ম্‌ ॥২ 


এক রসনাতে বলি “ধন্ম কর ভাই” 
আন্যে বলি “দুর কর এসব বালাই ॥” 
বন্তব্ূপধারী ঘোর দ্বিজিহন-আকারে । 
সদা ভমিতেছি মোরা ভব-পারাবরে ॥২ 


একয়া জ্রমহে স্বীয়ণন্্ং বরম্‌ 
ঘোষয়ামোহন্যয়। সাধু ধশ্মান্তরম্‌ 
সংন্রমামে! ভবাস্তোনিধৌ অন্ততং 
ভীষণ! ভুরিরূপ! দ্বিজিছবা বয়ম্‌ ॥৩ 


এক রসনার দ্বার। স্বধশ্মে বাখানি। 
অন্যেতে অন্যের ধশ্মে ভাল বলে মানি ॥ 
বুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহব আকারে । 
সদা ভ্রমিতেছি মোর। ভব-পারাবারে ॥৩ 


ষষ্ঠ সংখ্য। 


দ্বিজিহব-দাঁদএকম্‌। ২৬১ 


একয়। নির্দয়ান্‌ গরয়ামো নরান্‌ 
অহ্য়ামোহ্ন্ায়া হন্ত নীরা ইতি । 

তভ্রমামে! ভবাস্তোনিধৌ সন্তনং 
ভীষণাভূরিরূপা। দ্বিজিহ্ব। বয়ম্‌ 0৪ 


নিন্দি এক রসনাতে নিরধয় নরে। 
বনিদ তারে ণ্বীর”? বলে সাদরে আপরে 
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহ্ব-মআাকারে | 
সদা ভ্রমিতেছি মোর! ভন্পারাবারে ॥৭ 


একয়। শিক্ষয়ামো দরিদ্রং ভর 
তাড়য়ামোহন্ায়া কোহ্বযং পামরহ। 
তভ্রমামে| 'ভবান্তোনিধৌ) সন্ত 


ভীষণা ভূরিরূপ| দ্বিজিহ্ব! বয়ম্‌ ॥৫ 


একে শিক্ষা দেই “দীনে করহ পালন" 
অন্য রূসনাতে করি তাহারে তাড়ন ॥ 
বুরূপধারী; ঘের দ্বিজিহব-হকারে | 
সদ। ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥৫ 


একয়। ভণ্খসয়ামোহতিমন্দাস্থানঃ 
হন্ত সন্তাবয়ামোহন্যায়। ভান্‌ পুনঃ | 
ধভ্রমামো ভবাস্তেনিধৌ সন্ভতং 
ভীষণ! ভূরিরূপা দ্বিজিহবা বয়ম্‌ ॥৬ 


মন্দজনে নিন্দা করি এক রসনায় । 

অন্তে তারে ধন্যবাদে মাগ্য করি হায় ॥ 
ব্হুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহব-আকারে। 
সদ! জ্রমিতোছ মোরা ভব-পাঁরাবারে ॥৬ 


মগ্ভমাচক্ষাহেহবগ্ধমেবৈকয়া 


 স্বাদয়ামস্তদেবাগ্রছাদন্যয়। | 


২৬২ 


হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন - 


ধভ্রমীমো ভবান্তোনিধৌ সম্ভতং 
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহবা বয়ম্‌ ॥৭ 


এক জিহবা! দিয়ে বলি “মস্ত অতি ঘ্বণ্য' 
সাহাহে আস্বাদি তারে দিয়ে জিহবা অন্য 
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহব-আকারে | 
সদ! ভ্রমিতোছ মোর! ভব-পারাবারে ॥৭ 


একয়াচন্মনহে হেম-নারীং ত্যজ 
ব্রামহে চাহ্যয়। তে সদা সম্ভজ । 
সংভ্রমীমো! ভবাভ্তোনিধৌ সন্তং। 
ভীষণা ভূরিরূপা দ্বিজিহ্ব। বয়ম্‌ ॥৮ 


এক রসনাতে বারি কামিনী-কাঞ্চন | 
অন্যে তার ভোগ-জন্যে বিরচি বচন ॥ 
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহব আকারে । 
সদ! ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥৮ 


একয়। দূষয়।মো ধনং নশ্বরং 
তোষয়ামোহন্যয়। লিপ্সয়ার্থেশখবরম্‌। 
সংভ্রমামো ভবাস্তোনিধৌ সম্ভতং 
ভীষণ। ভূরিরূপা৷ দ্বিজিহবা বয়ম্‌ ॥৯ 


বিনশ্বর ধনে এক রসনাতে দূষি। 
ধনের আশায় অন্যে ধনেশরে তুষি ॥ 
বন্ুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহব-আকারে । 
সদা ভমিছেছি মোরা-ভবপারাবারে ॥৯ 


একয়া যস্য কুশ্মঃ প্রশংসাবচঃ 
দোষমুদ্ঘোষয়ামোহম্যয়াস্যৈব চ। 
সংভ্রমামো ভবান্তোনিধৌ সম্ভতং | 
ভীষণ! ভূরিরূপা দ্বিজিহবা বয়ম্‌ ॥১০ 


যষ্ঠ সংখ্যা ] দ্বিজিহব-দাঁদশকম্‌। 


/45 
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যাহার প্রশংসা করি এক রসনাতে । 
দেষ বিঘোষ্ণ। করি তাহারি অন্যেতে ॥ 
বুরূপধ।রী ঘের দ্বি।জহব-আকারে । 
সদ1 ভ্রমিতেছি মোরা ভবপারাবরে ॥১০ 


একয় ব্রমহে কেহস্মদেবাস্তিকাঃ 
আন্যয়াখ]াপয়ামো বয়ং নাস্তিক1ঃ | 
সংভ্রমামো ভবাস্তোনিধো সন্ততং 
ভীষণ! ভূরিরূপা দ্বিজিহবা বয়ম্‌ ॥১১ 


একে বলি আমা।দর চেয়ে কে আস্তিক ? 
অন্য রসনাতে বলি আমরা নাস্তিক ॥ 
বনুরূপধারী ঘে!র ছিজিহব-আকারে । 

সদা ভ্রমিতেছি মোর! ভবপাবাবারে ॥১১ 


ব্যাহরামে। হরেরামকুষ্েকয়া 
সংগিরামে! হরেরা মমুষ্যান্থযয়। | ৭. 
সংজমামো ভবাস্তোনিধো সন্ততং 
ভীষণ! ভূরিরূপা ব্িজিহব| বয়ম্‌॥১২ 


“হরে রাম কৃষ্ণ”? বলি এক রসনায়। 
অন্যে বলি “হর পর-ভূমিখণ্ড” হায় ! 
বহুরূপধারী ঘোর দ্বিজিহব-আকারে | 
সদ| ভ্রমিতেছি মোরা ভব-পারাবারে ॥১২ 


এষ বৈদ্যোহনবদ্যং বদত্যর্ভকঃ 

হে হৃধীকেশ বিশ্বেশ কেশাচ্চিত। 

ঈদৃশীং নো৷ 1ছ্জিহব-প্রবৃত্তিং হর 

ত্বং নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি-প্রদে হি প্রভো ॥ 
ণ". একয়! (জিহবয়! ) হরে রাম কৃষ্ণ (ইতি ) ব্যাহরামঃ-কথয়াম ইত্যর্থঃ | 

অন্থয়া (জিহবয়া ) অমুধ্য (জনস্য ) ইরাম্-ভূখণ্ডং হর-অপহর (ইতি ) সংগি- 

রামো-ক্রমঃ ইত্যর্থঃ। “ইরা ভূবাক্ম্থরাপ্স,স্যাৎ” ইত্যমরঃ। লেখক। 


১৬৪ হিন্দু-পত্রিকা। ২২শ বর্ম আশ্বিন, 
“ভোলানা৭” বৈদ্য বলে 'ওহে হৃধীকেশ। 
প্রবৃন্তিনিবৃত্তি-দাতা তৃমিই বিশেশ ॥ 
দ্বিজিহব-প্রবৃন্তি হেন মোদের ঘুচাও। 
দয়া ক'রে দয়াময়! স্থপথে চালাও ॥ 


জীভোল।ন।গ দ।শ গপ্ু। 


উত্ীমন্ডগধদশীত) | 
যষ্ঠে|হধ্যায়ঃ। 


ভ্রীভগবানুবাচ | 
অনাজ্রিতঃ কন্দীফলং কার্্যং কন্ম করোতি যঃ। 
স সন্নাসী চ যোগীচ ন নিরগ্ি ৪ চ্াক্রিয়ঃ ॥ ১ 

অন্বর়। শ্রীভগবান্‌ উবাচ। যঃ কম্মফলং অনাশ্রিতঃ ( কর্মফল-ভৃষ্ণ।-রহিত 
ইত্তার্থঃ ) কার্য (বশ্যকর্তবা তয়! বিহিতং ) কর্ম করোতি স সন্ন্যাসী চ যোগীচ, ন 
নিরগ্লিঃ (অগ্নিসাপোষ্ট-কন্মত্যাগী ) নচ অক্রিরঃ ( অনগ্নিসাধাপুর্ভকন্ম্মাদিত্যাগী )1১ 

বঙ্গানুবাদ। ঘিনি কম্মফলের আকাঞ্ক্ষা ত্যাগ করিয়। অবশ্যকর্তব্যবেধে 
নিতা-নৈমি্ডিক বিহিত কার্ধা করেন, তিনি কম্দমী হইলেও সন্ন্যাসী এবং যোগী, 
আর মিনি ফলকামী অথচ যঙ্ঞানুষ্ঠান ও পুর্ত-কার্ধ্যাদি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 
তাগী হইলেও সংসারী, তিন সন্াঙ্পী নহেন। ১ 

আলে।চন। । শ্রীভগবান্‌ দ্বিতীয় অধাঁয়ে সাংখ্য-যোগে আত্মতত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে 
আঙ্মার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কম্ম-যোগের ব্যাখ্য। করিয়! 
নিক্ষামকর্ন্মের শ্রেষ্টতা বর্ণন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে নিক্কামকণর্্মকে 
জ্ঞান-লাভের উপায়-স্বরূপ বর্ণন করিয়। জ্ঞান-যোগের প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 
পঞ্চম অধ্যায়ে কন্ম্ম-সংন্যাস অর্থাৎ ভগবানে কর্মফল অর্পণ করিয়। কম্মফলাকাঙক্ষা 
ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাই ভগবান্‌ ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমে বলিতে- 
ছেন যে, যিনি সংন্তাপী যোগী, তিনি কেবল যঙ্ঞানুষ্ঠানাদি অগ্নিসাধ্ক্রিয়৷ ও 
পুর্ত-কাঁধ্যাদি লোকছিতকর কর্্ঘ পরিত্যাগ করিলেই “সংন্াসী” পদ-বাচ্য নহেন। 
ঘিনি প্রকৃত" সংস্যাসী, তিনি উক্ত কার্ধ/ করিয়া ঈশ্বরে কণ্্ম-ফল সমর্পণ করিবেন ; 
ফল-ত্যাগী হইলেই, “সংন্যাঁনী__যোগী”-পদ-বাঁচ্য হইবেন । 


ষন্ঠ সংখ্যা ] শীমন্তগবদগীত | ২৬৫ 


যোগী ঈশ্বরে কম্মফল সমর্পণ করিরা যুক্তি-লাভের উপার-ম্বরূপ ধ্যান-ঘোগ 
পরাঁয়ণ হইবেন। ভগবাঁন্‌ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লেকে দেই ধ্যান-যোেছ 
উল্লেখ মাত্র কৃরিয়াছেন, ষষ্ট অধ্যায়ে তাহারই ব্যাখ্যা করিচেছেন । ১ 
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্ষোগং তং বিদ্ধি পাগুব । 
নহসংস্স্তসংকল্লো যোগী ভবতি কম্চন ॥ ২ 
অন্বয় । হেপাগুব! যং সংন্যাসং ইভি প্রাঃ তং যোগং বিলি । হি (বন) 
অসংন্যস্তসংকল্পঃ €( অপরিত্যক্ত-সংকল্পঃ ) কমশ্চন ( কশ্চিদপি ) বোগী ন ভৰি ।২ 
বঙ্গানুবাদ । হেপাণগুব, যাহাকে সংন্তাসপ বলে, ভাহা প্ররূতশাকে যোগ। 
কারণ সংকল্প সংন্টাস (ত্যাগ ) না করিলে কেহই যোগী হইতে পানে না ২, 
আলোচনা । কামনা-ত্যাগই সংন্যাসের প্রধান লক্ষণ । কম্ম ও ফল উভয়ই 
যিনি ত্যাগ করিয়াছেন তিনি মুখ্যতঃ সংন্াপা, কিন্তু কম্ট-ন্যাগ অপেক্ষা কষ্ট 
ফল-বাসন1-ত্যাগই পরম।থতিঃ শ্রেষ্ঠ | রাজধি জনকাদি রঃ জহ)ই স্*সারে ৭10 র। 
যোগীর শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ 
আরুরুক্ষোমু্নের্ধোগং কম্ধনকারণমুচাভে | 
যোগারূটস্য তশ্তৈব শমঃ কারণমুঢাতে ॥ ৩ 
অন্বয়। যোগং ( জ্ঞনযোগং ) আারুরুক্ষে£ (আরো, জিচ্ছোও ) মুনেঃ কর্ম 
কাঁরণং উচ/তে ( কম্মণঃ চিন্তশুদ্ধিকরত্বা ) যোগারূঢস্য (ধ্যান-নিষ্টন্য ) তণ্যৈন্‌ 
শমঃ (উপশমঃ সর্ববকশ্মেভ্যঃ নিবুভ্তিঃ ) কারণং উচ্যতে | ৩ | 
বঙ্গান্ববাদ । জ্ঞান যোগে আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষে নিষ্কামকম্খ্থাই ঘোঁগের 
কারণ-সরূপ হয়। আর যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছেন, কন্ম সং 
অর্থাৎ তাগই তাহার পক্ষে যোগের কারণ বলির উক্ত হয়। ৩ 
আলোচনা । বেদ-বিহিত করনের অনুষ্ঠান-পুর্ববক চিন্ত-শুদ্ধি হইলে তৰে 
সাধু যোগারূঢ় হয়েন। যোগারূঢ় হইরা জ্ঞান-নিষ্টায় পরিপন্ক হইলে ভীহাকে 
আর কন্ম করিতে হয় না। কিন্তু বিহিত কর্্দানুষ্ঠান করিয়াও ধাঁহাঁদের চিন্ত- 
শুদ্ধি ও বৈরাঁগ্যের উদয় না হয়, তীহাদের যাঁবভ্জীন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। 
চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে কণ্্ম-ত্যাগ করিতে নাই। ফল-কাঁমনা-তাগী যোগেপ্দ,কে 
এখানে “মুনি” বলা হইয়াছে । ৩ | 
বযদাহি নেক্দ্িয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে | 
সর্ববসংকল্প-সংস্কাসী যোগারূটস্তদোচ্যতে ॥ ৪ | 
অন্থয়। যদা হিনা (পুরুষ) ইন্ড্রিয়ার্থেবু (ইন্দ্িয়ভোগেযু তত্দাধনেষু ) 


পিপাসা পাক 
এ. ২.৬ পপাপপীিাপ পাশা পিপি শসীসপিআপসস্পিপী পপ 


২৬৬ .. হিন্দু-পততিকা। [ ২২শ বধ আশ্বিন, 





কর্ম্মস্থ নঅনুষস্জ্রতে (আসক্তিং ন করোতি ) তদ। সর্ববসংকল্ঠসংম্তাসী ( সর্ববান্‌ 
সংকল্পান্‌ সংশ্তগিতং শীলং যন্ত সঃ) যোগারূঢ় ইতি উচ্যতে। ৪ 
বঙ্গানুবাদ । যখন সাধক সকল বিষয়ে অনাসক্ত হই সম্স্ত-সংকল্প-রহিত 
হয়েন, তখন তাহঙ্জধকে যোগরূঢ বল! যায়। 
আলোচনা । যে-সাঁধক সাধনগুণে “জগৎ মিথ্য।” এই জ্ঞান লাভ করেন, বূপ- 
সাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ধাহার মন ধাবিত হয় না, বৈধ নিিদ্ধ কোন করর্ষেই 
সাহার চিন্ত-বৃন্তির উন্মেষ হয় না, যিনি বাহা বিষয়ে সম্পুর্ণ অসংস্পৃষ্ট, সর্ববদাই 
অন্তমুখ থাকেন, তখন সেই সাধককে যোগারূঢ বলে। ৪ 
উদ্ধরেদাক্সনাত্মানং নাস্ম(নমবসাদয়েৎ। 
আত্মার হ্যাত্বানো বন্ধুরাত্রৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ 
অন্থর। আত্বনা (মনসা) আত্মানং (সংসার ) উদ্ধরেত নতু আত্মীনস্‌ 
অবসদয়ে (অধোনয়েৎ ) হি (ফতঃ) আত্ম! এব জাত্মনঃ (জন্য) বন্ধুঃ €( উপকারকঃ) 
আত্ম! (বিষয়'সক্তঃ) এব আত্মনঃ রিপুঃ (অপকারকঃ ) ৫ | 
বঙ্গানুবাদ । বিবেকযুক্ত আন্ম! আপনি আপনাকে উদ্ধার করিবে । আত্মাকে 


তবসন্ন করিবেনা। কেননা; আত্মাই নিজে নিজের উপকারক এবং নিজে নিজের 
অপকারক | ৫ 


আলোচনা । পৃথিবীতে মানব-জন্ম লাভ করিয়া আন্মতত্ত্-শিক্ষা, আত্বোন্লতি- 
সাধন বা মোক্ষ-লীভই জীবের লক্ষ্য । সংসার ছুঃখময় । সংসারে সুখ আদৌ নাই 
তাহা নহে, তবে কদাচিত কাহার ভাগ্যে সুখ মিলে । সে স্থুখ অল্প ও দুঃখ-সংভিন, 
তাহাও আবার স্থায়ী হয় না; অতএব সে ম্খ দুঃখ-পক্ষেই ধর্তব্য । স্তরাং 
আধ্য খযিগণ আত্মোৎ্কর্ষ-সাধন দ্বারা মোক্ষলাভেই এঁকান্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তির 
প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন। ধন-সম্পত্তি--এশ্বর্ধ্য-_ন্থন্দরীন্ত্রী-লাভ, পিতা মাতা আত্মীয় 
স্বজনের আনুকুল্যে হইতে পারে, কিন্তু আত্মোন্নতি-লাভ অপরের সাহায্যে 
হইতে পারে না । সামান্য অর্থকরী বিদ্যা যাহ! দ্বার। আমরা লোক-সমাজে প্রতি- 
পন্ন হইতে চেষ্টা করি, তাহা পাইবার জন্য পিতামাত। উপযুক্ত বি্ভালয়ে দিতে 
পারেন, স্থুশিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন; স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক 
 শঁষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু আত্ম-চেষ্টা ভিন্ন তাহার সম্যক ফল-লাঁভ কদাচ 
সম্ভব হয় না। তাই শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন যে, ছুঃখময় সংসার-সমুদ্র পাঁর হই- 
বার সহায় জীবের আর কেহই নাই । আপনি বিবেকযুক্ত হইয়! আপনাকে উদ্ধার 


করিবে । আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার শক্রু। “অপরের কুপরামর্শে 
আমি নরকে ডুবিলাম” ইত্যাকারে অপরের প্রতি দোযারোপ করা বৃথা । ৫ 


বষ্ঠ সংখ্যা ] শ্রীমন্তুগবদগীত | ২৬৭. 


বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্যোব!ত্বন। জিতঃ | 
অনাস্মনস্ত্র শত্রত্বে বর্তেতাত্বৈব শত্রব ॥ ৬. 
অন্বয়। যেন আত্মনা এব আত্মা €(মনঃ) জিতঃ (বশীরুতং ) আত্মা তন্ত" 
আতনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনস্ত (অজিতাত্মনস্ত ) আত্ম! এব শক্রত্রে (আপকারিস্বে ). 
শক্রুব বর্ততে | ৬ 
ব্জান্বাদ। যে আত্মা, আত্মাকে জয় করিয়াছে, চি আত্মাই আত্ম!র 
যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বভিঃশক্রর হ্যায় ৫ 
অপকারী হয়। ৬ 
আলোচনা । আমরা বাল্যকালে ব্জ-সাহিত্যে গ্রতিষ্ঠাসান্‌ ৬ আক্ষরকুমার, 
দন্ত মহাশয়ের রচিত “মিত্র” প্রবন্ধে পড়িষ/ছিলাম “তুমি এমন লোকের 
সত বন্ধুতা করিও না, ধিনি আপনি আপনার বন্ধু নহেন”। গাঁতার এই 
শ্লোকটীর আভাস অক্ষয় বাবুর রচনায় বিদ্যমান । যেনা বিবেকবুদ্ধি-বলে 
আঁত্মজয়ী, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু বা আত্মবন্ধু। আর অনাক্মজয়ী আত্ম 
আত্মার বহিঃশক্র ,ল্য অনিষ্টকারী। ৬ 
জিতাত্সন: প্রশান্তন্ত পরমাত্বা সমাহিতঃ | 
শীতেফ-স্থখ-দুঃখেষু তথ! মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ 
অন্বয়। জিতাত্বানঃ (জিতেন্দ্রিয়ন্ত ) প্রশান্তন্য (রাঁগাদিরহিতহ্য ) পরং" 
( বেবলং ) আত্মা (মন?) শীতাঞ্ম্বখত্ঃখেষু' তথা মানাপমানয়ে। সমাহিতঃ 
(আত্মনিষ্ঠং) (ভবতি )। 
বঙ্গানুবাদ। জিতেন্দ্রিয় প্রশান্ত-চিন্ত ব্যক্তির আক্মাই শীতোষ্ সুখ-দুঃখ 
মানাপমানে নিশ্লরূপে অবস্থান করে। ৭ 
আলোচিনাঁ। যাহার চিত্ত, ইন্দ্রর়ভোগ্য বাহা বিষয় হইতে নিবৃন্ত হইয়াছে, 
শীতোঞ্ণ স্থখ-ছুঃখ মান অপমানে রাগ-দ্বেষ- শুন্য হইয়! প্রশান্ত হইয়াছে, তীহার; 
হৃদয়েই পরমাত্মার অনুভূতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অরস্থিতি করে। ৭. 
জ্ানবিভ্ঞান-তৃপ্তাস্ম। কুটস্থো.বিজিতেন্দ্িরঃ। 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোপ্রাশ্মকীঞ্চনঃ ॥৮ 
অন্বয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্া ( জ্ঞানং ওপছেশিকং বিজ্ঞানং তু অপরোক্ষা্ু, 
ভবঃ তাভ)াং জ্ঞান-বিজ্ঞানাভ্যাং ভূত; নিরাকাগক্ষঃ আত্মা! চিনতংষন্ত সঃ) কৃটস্থঃ- 
( নির্ববিকারঃ ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলো্ট্ীশ্মকাঁঞ্চনঃ ( ম্বপাধাণসুবরণেযু হেয়োপাদেয়- 
বুদ্ধি ) যোগী ( যোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তঃ যতিঃ ). যুক্তঃ € যোগানটঃ) ই 
যতে। ৮ রি 





রে হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ণ আশিন, 


বঙ্গানুবাদ ৷ ধাহার টিন্ত জ্ঞান-বিভ্ঞানে পরিতৃপ্ত, ফিনি বিকারশুণ্য, মৃত্তিকা 
পাষাণ স্থবর্ণে ফাঁহার সমদৃষ্ি, তাদৃশ যোগীই যোগারূঢ বলিয়া কথিত হন 1৮ 

আলোচনা । গুরূপদেশগ্রাহিণী বুদ্ধির নাম জ্ঞান, বিবেক-বিচার দ্বারা 
এই শান্তার্থের অনুভূতির নাস বিজ্ঞান ; এই জ্ঞান-বিজ্ঞন-তৃপ্ত আত্মা কৃটস্থ অর্থাৎ 
বিচলিত নিষ্ষম্প প্রদীপবও |  ইন্ড্রিয়ভোগা বিষয় সম্মুখে রাখিয়াও ধিনি 
নিষ্পহ এবং রাগ-দেষ-বঠ্জিত জিতেক্দ্রিয়, সৃন্ভিকা-পাষাণ-স্থবর্ণে হেয়-উপাদেয়- 
বুদ্দিশুন্য, ঈদৃশ পুরুষই োগযুক্ত বা যোগারূট বলিয়। অভিহিত হইয়। থাকেন । ৮ 

স্বজন্মিত্রণাদানীন-মধাস্থ-দেব্য-বদ্গুষু | 
সাধুথপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যাতে |৯ 

ভানবর। স্থুহ্ন্মিতীর্য,াদাসীন-মধ্যস্থ“ছেস্য-বদ্ধুধু (সুন্ৃত শ্বভাবেনৈব হিতা- 
শংসী মিত্রং স্েহব!ন ভরিঃ শক্রঃ উদ্দাসীনঃ বিবদ মানয়োরুভয়ো- 
রপুপেক্ষকর মধ্যস্থো . বিবদমানয়োরুভযোহিতৈধী দ্েহাঃ আত্মনোহপ্রিয়ঃ 
বন্ধু; জন্বঙ্ধবিশিষ্টঃ  তেঘু) সাধুযু (সদাঁচারানুবন্তিষু ) পাপেষু (ছুরাচারানু- 
বন্তিবু) ( এতেমু সবেবিধু ) সমবুদ্ধিঃ (সমারাগদেষশৃন্তা! বুদ্ধির্বস্ত স তু) বিশিষ্যাতে 
যোগাঁরূটানাং সর্বেষাময়মুত্তম ইত্যর্থঃ | ৯ 

বঙ্গান্তবাদ। যিনি স্হ্ছদ্‌ মিত্র শত্রু উদাস'ন মধ্যস্থ দ্রেষ্য বন্ধু সাধু অসাধু 
সকলকেই সঞ্গান জ্ঞান করেন, তিনিই যোগারূউগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ৯ 

আলোচনা] । যিন প্রতাপকাঁরের আশা! না রাখিয়। উপক।র করেন, তীহাঁকে 
নুহদ্‌ কছে। যিনি লেহবশতঃ বা উপকারপ্রত্যাশী হইয়া উপকার করেন, তিনি 
মিন | আবি-শক্র । ধিনি বিবদমান পক্ষদয়ের কোন পক্ষাবলম্বী নহেন তিনি উদাসীন । 
যিনি বাদী বিবাদী উভয়ের হিতৈসী তিনি মগ্যস্থ। ঘিনি গ্ররৃতিবৈষম্যে 
তপটতের ছ্েষ্যু, যাহার সহিত কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ হেতু বন্ধুত্ব আছে, ধিনি সাধু এবং 
ঘিনি অসাধু পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব ঈদৃশ ব্যক্তিগণকে ঘিনি সমান জ্ঞান করেন 
িনিই যোগারুঢ়গণের মধ্যে শ্রেন্ঠ। ৯ 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত । 


স্টপ শ্খছি ₹ী থা 4 


ধষ্ঠ সংখ্যা ] মায়ের আগমন। ₹ ৬৯ 


মায়ের আগমন । 


এক বশসরের পর বিশ্ব-সংসারের স্থগ্রিকত্রী পালয়িত্রী ঠচতগ্ঠমরী ভল্ভান-ইচ্ছাঁ- 
€ুয়ারূপিণী মহাশক্তি দশভূঙ্গা জগদন্া, আবার দীনদুঃখী সন্তানের কুটীরে আসি- 
তেছেন। তাই দেখ, ধরণী উল্লাসে প্রোল্লাসিত হইয়। 'শুভ্রকাশ-কুন্ত্রমরূপ 
কৌষেয়-বসন পরিধান করিতেছেন ! সীল গগন হাশ্তময়, নীল অরণ্যানী হাশ্যময়ী 
এবং স্থনীল-সলিলা তটিনী কুমুদ-কহলারদলে শোভামরী হইতেছে ! এ দেখ, 
নির্গলিতান্দু লঘু শারদমেঘমালা কণ্ে পরিধান করিয়া স্থপ্রসন্না দিগজনাগণ 
নিশ্মলেন্দু-ছ্যুতি-পরিচ্ছিম ব্যোমমাগেরি স্থানে স্থানে গ্রজ্জলিত হীরকখণ্ডব 
তারকার বরত্তিকা সমগ্র রজনী জ্বালিয়। রাখিতেছে ! এ দেখ, মায়ের আগমনে 
শস্য-ক্ষেত্রের প্রসবোগ্াাশালিনী, শালিধাশ্যময়ী কেশরাজি হইতে বারিবিন্দুপাতের 
হ্যায় শিশির-বিন্দ্রু পতিত হইতেছে ! এ দেখ, মায়ের অ।গমন-সংবাঁদে রাজা, 
প্রজা, ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র সকলের অন্তঃকরণে আনন্দের উৎস উত্পারিত 
হইতেছে । এ দেখ, ্তুনিন্দল নভোমগুল আজ এই সুখের শারদীয় মহোঁৎু- 
সবে স্থির-গন্তীর ভাব ধারণ করিয়া ভবিষ্যৎ শুভ ঘোষণা কনিতেছে। 
স্থগন্ধবহ সমীরণ এই শুভ যোগে শারদফুল্পকুস্থমাবলীর সৌরভরাশি দশ'দকে 
বিকীর্ণ করিয়! মন্দ মন্দ বহিতেছে! সকলেই এই বৎসরান্তের শুলদিনে 
ছুর্গোৎসব-মহানন্দে মাতোয়ারা হইয়া ছুর্গতিহারিণী ছুর্গামাতার গ্রীপাদপন্সে 
পুস্পাঞ্জলি-প্রাদান-মানসে হর্নোন্মস্ত হইয়। উঠিযাছে। এমন মহানন্দের দিনে 
ভারতে-_-বিশেষতঃ বঙ্গের গৃহে গুহে আজ দুর্গোসবের মহানন্দ উৎসে সহজ 
মঙগল-ধারা ছুটিতেছে। আজ এই পুণ্য মুহুর্তে বঙ্গবাসী হিন্দ,গণের আনন্দের 
সীমা নাই । করন্মমজ্ঞান-ধন্ম-পরায়ণ বঙ্গবাপী আজ অতীত বৎসরের যাঁবতীন্র 
শুভাশুভ ঘটনা বিস্মৃতির অতলতলে বিসর্জন দিয়া বর্তমানের আনন্দময় ছুর্গোতপব- 
পুজানন্দে, ব্যবহারে সৌজন্যে পুর্ন আদর্শ হইয়া, আচাঁরে ধার্িকের তভল- 
'সৌসাদৃশ্ঠ-প্রবর্শন-পুরবিক, কুল-পরম্পর।গত রীতি-পদ্ধতি-গুণে ভদ্রতার সংঘত - 
কেন্দ্রে উপনীত হইয়াছে । 
মা আসিতেছেন। সিংহবাহিনী মা জামার দশভুজা-ূপে সিদ্দিদাতা গণেশ, 
স্থরসেনানী কাত্তিকেয়, সর্বব সম্পদ্-রূপিণী লমনী এবং সর্ধবাবিষ্তান্বরূপিণী সরন্বতীকে 
সঙ্গে করিয়া আমাদের পুঙ্জা গ্রহণ করিতে আসিতছেন। তাই গ্রহে বসিরাই 
আজ আমরা সর্বিশক্তিময়ী, চিন্মায়ী ছুর্গাদ্বৌর স্বম্মরীমুস্তির আরাঁধন। করিয়া 
কৃত-কৃতার্থ হইত্তেছি এবং সকলেই একমনে, -একপ্র/ণে -ও একন্থরে বলিতে ছ_- 


ও ০ ছিন্দু-পত্রিকা,। [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


“সর্ববন্বরূপে সর্বেবেশে সর্ধবশক্তি-সমদ্বিতে | 
ভয়েভ/স্ত্রহি নো দেবি ছুর্গে দেবি নমোস্ত্বতে ॥% 
বলিতেছি বটে, কিন্তু আমরা কয়জনে এই পুজোৎসবের তন্তকথা জানি ? 
শান্সে কথিত আছে, কলিযুগে ছুর্গাদেবীর আরাধনা কখিলে অশ্বমেধের তুল্য 
ফললাভ হয়। দুর্গা” শব্দের ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থনির্ণয়-প্রসঙ্গে দেবী-ভাগবত 
বলিয়াছেন, 
“দুরজ্রায়তি ভক্তঃং যা সদ! ছূর্গভি-নাশিনী | 
ছুজ্েয়। সর্বিদেবানাং তাং ছূর্গাং পুজয়ামাহম্‌ ॥% 
অর্থাৎ ঘিনি ভক্তকে দুর্গ বা' ছুর্গম অবস্থা হইতে ত্রাণ করেন, তিনি 
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা । ঘিনি সর্বদেবতাঁগণেরও ছুভেম্বয়া, সেই তুর্গাকে আমি 
পুজ! করি । “ছুর্গ” অর্থ সঙ্কটাবস্থ। ; ছুর্গ দৈত্যের নাম ; ছুর্গশাব্দে মভাবিদ্র, মভা বন্ধ, 
কুকার্ধা, শোক, ছুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মৃতু এবং অতিরোগাদি বুঝা যায়, 
যিনি এই সকলের হননকত্রী, সেই দেবী “তুর্গা” নামে অভিহিত হইয়া. থাকেন । 
শাস্স বলেন_- 
“দুর্গে দৈত্যে মহাবিদ্ষে মহাঁবন্ধে কুকর্ম্মীণি ৷ 
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥ 
মহাভর়েইতিরোগে চ ত্রগশব্দোহস্তি বাঁচক2। 
এতান্‌ হস্তে।ব যা দেবী স| ছুর্গা পরিকীন্তিত| ॥% 
আহা! ছুর্গ নামের কি অপারমহিমা ! যে একবার ভক্তিগদ্গদ কে 
প্রভাতকালে “দুর্গ” নাম উচ্চারণ করে, সে পাপী হউক্‌, তাপী হউক্‌, সূর্ধেচাদয়ে 
তমোরাশির গ্যা় অমনি তাহার বিপদ্রাশি দূরীভূত হয় 
“গভাতে যঃ স্মরেন্িত্যং হুর্গা-ছুর্গাক্ষরদ্বয়ম্‌। 
আপাদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥% 
হুর্গাপুজা আমাদের পক্ষে নৃতন নহে। ভারতীয় আর্ধয-বংশের চৈত্র-কুলোন্তব 
মহারাজ স্থরণ স্বারোচিষ মন্বন্তরে প্রবল প্রতাপ বৈরিগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়| 
রাজা, এশ্বর্ধ্য, ধন, মান সমস্ত হারাইয়া একাকী বনে বনে পর্যাটন করিতে 
করিতে মেধস খষির আশ্রমে উপস্থিত হন। সমাধি নামক বৈশ্য ও স্বজন কর্তৃক 
পরিতান্ত হইয়া এ স্থানে উপনীত হন। এবং তাহার নিকট আপনাদের 
মনোদুঃখ ব্যক্ত করেন। খধিবর মেধস রাজার অভিপ্রায় ' অবগত হইয়া. 
বলিলেন, জুপিনারা মোহ-কুপে নিপতিত হইয়! বৃথা রাজ, . ধন,প্ারা-পুর্রাদির 


ধ্ঠ সংখ্যা ] মায়ের আগমন । ২৭১ 


জন্য ক্ষোভ করিতেছেন। ভগবান্‌ শ্রীহরির যোগ-নিদ্রারূপিণী মহামায়াতেই 
সমস্ত জগৎ সন্মোহিত হইয়া রহিয়াছে । সেই দেবী মহামায়া, তিনি জ্ঞানিগণের ও 
চিন্ত বলপূর্বক আঁকর্মণ করিয়! মহামোহ-গণ্ঠে পাঁতিত করেন। সেই মহামায়! 
কর্তকই এই চরাঁচর বিশ্বজগণ্ড স্থষ্ট হইয়াছে । তিনিই প্রাসন্না হইয়। মানুষের 
মুক্তির জন্য বরদান করিয়া থাকেন। সেই মহামায়। দেবীই সংসার-হেতু 
আর তিনিই পরমা বিদ্ভা ও মোক্ষের সনাতন-হেতু-স্বরূপা | 

ইহা শুনিয়া মহারাজ স্থুরথ*জিত্কাস! করিলেন, “মহাত্বন্‌ ! আপনি ধাঁহাঁকে 
মহা'মাঁ বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্ন হইলেন তাহার 
কম্মাই বাকি ?% 

মেধস্‌ উত্তর করিলেন,_-“সেই দেবী নিত্যা এবং বিশ্বরূপ1। এই জগৎ, 
সেই] মহামায়া হইতেই বিস্তৃত হইরাছে। তিনি নিত্য! বটে, কিন্তু দেবগণের 
কার্ধ্য-সিদ্ধি-নিমিন্ত যখন আবিভূতা হইয়। গাকেন, তখনই তিনি লোক-সমাজে 
“উত্পন্না” বলিয়া অভিহিতা হন। তিনি এই নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড ধারণ করিয়। 
রাখিয়াছেন। তিনিই ভগবান্‌ বিষুর মায়াশক্তি এবং সর্বববিগ্ভা-স্বূপিণী সেই 
বৈষ্ণবী মায়াতেই আপনি ও বৈশ্বা এবং অন্যান্য বিবেকীগণ মোহিত হইয়। 
থাকেন। অতএব মহারাজ ! আপনি সেই পরমেশ্বরী দেবীরই স্মরণ লউন। 
তিনি প্রাসন্া হইলে মনুষ্যাদির সমস্ত ভোগ এবং মোক্ষ দান করিয়। থাকেন ।” 

মহধি মেধসের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামায়ার তপস্তার্থে নদী- 
পুলিনে যাইয়া রাজা স্থুরথ ও সমাধি বৈশ্য সেই চিন্ময়ীদেবীর মৃন্ময়ী মুক্তি প্রস্তত 
করিয়৷ পুষ্প-ধুপাগ্রি-তর্পণাদি উপচার দ্বারা তাহার পুজারস্ত করিলেন। এই 
ভাবে স্তুরথ ও সমাধি তিন বৎসর যাব দেবীর আরাধনা! করিলে পর দেবী 
স্বয়ং তাহাদের সমক্ষে আবিভূর্তা হইয়া তাহাদিগকে ঈপ্নিত বর দান করিতে 
চাহিলেন। রাজা স্থুরথ রাঙ্গ্য-স্ুখ-ভোগ বর প্রীর্থন। করায় পুনরায় স্বরাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সমাধি বৈশ্য “ভুল্তান" প্রার্থনা করায় কালে তিনি জ্ঞানলাভ 
ও ভন্তানবলে মুক্তিলাভ করিলেন । 

তদবধি শারদীয়া পুজা আমাদের ধর্্ম-কর্ম্ম মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া! 
আছে। যেব্যক্তি শক্তিমান হুইয়াও মোহ বা আলম্য-বশতঃ কিংবা! দ্েষ-বশতঃ 
শারদীয় মহোৎসবে ছুর্গাদেবীর পুণা না করে, মা ভগবতী তাহার সমস্ত অভীষ্ট 
নিক্ষল করিয়। থাকেন। স্থতরাং কামনা-সিদ্ধি-হেতু ছুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হইলেও 
তাহা যেরূপ কাম্য বলা যায়, সেইরূপ নিত্যও বলা যাইতে পারে। ধর্মমশান্ত্রে 
আছে,-- 


২৭২ হিপ্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


“শরকালে মহাপুজা ক্রিয়তে য৷ চ বাধিকী। 
শ(রদীয়া মহাপুজা চতুঃ কর্্মময়ী শুভা ॥ 
তাং তিথিত্রগ্রমাপা্য কু্য-স্তক্ত্য। বিধানতঃ ॥৮ 
অর্থাৎ প্রতিবর্ষে শরৎকালে যে মহাপুজা৷ করা হয়, সেই পুজাই চতুঃ-কর্্মময়ী 
শারদীয়া মহাপুজা ; সপগুমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন তিথিতেই ভভ্তিপুর্ব্বক 
যথাবিধি এই 6$২-কম্ময়ী শারদীয়! মহাপুজা গ্রতিবর্ষেই আশ্বিন শুর্লপক্ষে 
করা উচিত। চতুঃ কম্ম বলিতে সান, পুজা, বলি এবং হোমকার্যযই বুঝায়। 
হিন্দ-জাতির ধর্মম-কণ্ম মাত্রই যখন সান্ধিক, রাজসিক ও তাঁমসিক-ভেদে তিন 
প্রকার, তখন এই শারদীয়! মহাপুজাও যে তিন প্রকার হইতে পারে, তাহা 
বল।ই নিশ্রয়োজন। এইরূপ পান্বিকী, রাজসিকী এবং তামসিকী-পুজীভেদে 
হিন্দ, মাত্রেরই এই দুর্গাপূজার অধিকার আছে, 
“শারদী চণ্ডিক।পুজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে | 
সান্তিকী রাঁজসী চৈব তাঁমসী চেতি বিশ্রগতিঃ 
সান্দিকী জপযজ্ঞাদৈযনৈবেছৈশ্চ নিরামিষৈঃ 
মাহাত্ম্যং ভগবত্ঠাশ্চ পুরণাদিষু কীণ্তিতম্‌। 
পাঠস্তস্ত জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা । 
দেবীসুক্ত-জপশ্চৈব যজ্ঞ বহিকষু তপণিম্‌॥৮ 
জপবজ্ঞাদি এবং নিরামিষ-নৈবেগ্ভাদি উপকরণ দ্বারা যে পুজানুষ্ঠান হয়, 
তাহাকেই সান্তিকী পুজা বলে। পুরাণাদিতে এইরূপ ছুর্গাদেবীর সান্বিকী পুজারই 
মাহাত্ম্য অধিক্করূপে কীন্তিত হইয়াছে । দেবী-মাহাত্্য অর্থাৎ চগ্ডী-পাঠই 
জপ, এই হু দেবী-মনা হইয়া দেবী-মাহাত্য বা চন্তী পাঠ করিবে এবং 
দেবী-সৃক্ত জপ করিবে ও স্সংস্কৃত বহিতে তর্পণ করিবে । এই প্রকার জপ- 
যক্জাদি-রহিত পুজাই রাজসিকী পুজা বলির উক্ত হইয়াছে__- 
রাজমী বলি-দানৈশ্চ নৈবেছৈঃ সামিষৈস্তথা। 
দুরামাংসাদ্যপহারৈজপ যজ্ঞেবিনাতু যা ॥ 
অর্থাৎ যে পুজা উক্তরূপ জপ-যজ্ঞ-বিহীন হইয়া বলিদান, আমিষ-নৈবেদ্য 
এবং স্থরাশীংসাদি উপবর দ্বাঝ অনুষ্ঠিত হয়, তাহ!কে রাজসিকী পুজা বলে। 
আর তামপসিকী পুজা মন্ত্রবধিহীন হইবে। এই তামসিকী পুজা কিরাতাদির 


'করণীয়া-- 


“বিনা মন্্রৈস্তামসী স্যাঁ কিরাতীনান্ত সন্মতা” 1 
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এইরূপ সন্বরজস্তমোগুণ-ভেদে স্ব স্ব অধিকারামুসাঁরে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির, 
বৈশ্য শুদ্র এবং অগ্তানা সেবকগণ এমন কি ম্নেচ্ছ'চার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও এই 
মহামায়। দুর্গার পু করিতে অধিকারী । অধিকার-বিচারে নিজে কিংব৷ 
উপযুক্ত ব্যক্তি দ্রারাও এই দেবীর পুজা করিতে পার যায়। পুজক ভাল 
হইলে অর্থাৎ তপঃ-পরায়ণ হইলে পুজ। যর্াবিধি সৌন্ঠবসহকারে অনুষ্ঠিত 
হইলে ও পুঁজিত প্রতিমুদ্তির আভিরূপ্য থাকিলে অভীন্ট দেবতা আবিভূতি। হইয়! 
থাকেন। যথা | 
“অচ্চকম্য তপোযোগাঁদর্চয়।শ্চাতিশায়নাু। 
আভিবপ্যাচ্চ বিদ্বানণং দেব আলিধ্যসৃচ্ছতি 1৮ 
আজ কাল নিরীশ্মরবাঁদী, স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়, হিন্দুর দেব-দেবী-পুজাকে 

“পৌনত্তলিকতা” বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত । তীহারা জানেন না যে, হিন্দু- 
জাতি ঘে প্রতিমা গড়াইয়া দেব-দেবীর পুজা করিয়া থাকেন, উহাঁও হিন্দ্ুদিগের 
পুতুলপুজা নহে, উহা ৰাস্তবিকই উপাসন|। প্ররুতপক্ষে সেই এক শুদ্ধ নিত্য 
চৈতনাময় আত্মার বিকাঁশই যাবতীয় দেব-দেবীগণ । প্রথম হইতে শুদ্ধ নিরাঁ- 
কার চৈতন্যের উপাসনা করিতে পার! যার না_-অদৃশ্যে ভাবনা সম্ভবে না__বলিয়াই 
চিদ্রপের প্রতিরীপস্থানীয় প্রতিমাতে দেবতার আরাঁধন। করিয়া থাকেন ॥ 
এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্সে উপাসনমাত্রেই প্রত্যন্ষে যে কোন দেব-দেবীর 
হউক না কেন, পরোক্ষে তাহ! এক সেই শুদ্ধ চৈতন্যেই পর্যবসিত হইয়া 
থাঁকে। অতএব এস পাঠকগণ, হিন্দু-খন্মের দেব-দেবী-উপাঁসনের একমাত্র 
সার লক্ষ্য যে ব্রন্দোপাসন।য়-_ দেবোপাঁসনার পরিণতি বে শুদ্ধ বান্গোপাসনায়--- 
তাহ! হৃদয়জম করিয়া এই শারদীয় মহোঁতসবের মহানন্দের দিনে একবার মনঃ- 
প্রীণ খুলিয়া বুলি,_ | 

দেবি প্রপন্নান্তিহরে গ্রসীদ : 

প্রসীদ মাতজ গিতোহখিলস্ত্য 

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্থয । 

শ্রীশ্ঠামলাল গোস্বামী | 


৩৫ 
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ভগবান্‌ বিশ্বরাজ, এই প্রকাগু ব্রক্মাগু-কাঁণ্ডের অখণ্ড অধীশ্বরণ তিনি এই 
“বিশনাআআজ্ঞ্যের পালক পোষক; *াসক ও নাশকও তিনি; অর্থাৎ হর্তা, কর্তী, 
বিধাতা । বিশ্রাজারই অন্কৃতি বা আভ'দ এই মন্ত্যধামের পার্থিব রাজা । 
রিশ্বরাঁজ সর্ববজ্ঞ, সন্নিব্যাপী, সর্বশক্তিমান । মর্ব্য পার্থিব রাঁজাও চরের সাহায্যে 
সর্বজ্ঞ, রাজোর সর্ব অনস্থ/-তত্বজ্ত। চরের সাহায্যে তিনি সববর্দশী। প্রাঙ্া 
কর্ণেন পখ্যতি” বাকের তাহাই তা্পন্য । এই জন্য শাস্ত্রে বাজার “চারচ ক্লু 
বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । তারপর পার্থিব রাজাও ভাবান্তরে সব্বব্যাপী। 
সম্রি-রাজ-শক্তির ক্ষুদ্রতম ব্যগ্টি-শক্তিরপে যে নগণ্য জঘন্য জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র 
পল্লীতে আর কিছু রাজ-চিছু নাই, সেখানেও ভান্ততঃ চৌকিদার আছে । উহাঁও 
অমষ্ঠি-রাজ-শক্তিরূপ বিপুল বৈশ্বীনরের স্ফুলি্-স্বূপ। আর প্ৰবর্ষ” শব্দের 
আধিক) অর্থে পার্থিব রাজাতেও তাঁহার নিজরাজ্যান্তগত সববশক্তিমত্ত। দৃষ্ট 
হয়? | 

বিস্তৃত উনহরণাদি-প্রর়ে।গের অবসরাভাব চিন্তা! করিলে সকলেই বুঝিবেন 
'যে, প্রায় সবর্ববিষয়ে অনন্ত 'ও সান্তভাঁব-ভেদে বিশ্বরাজ ও পার্থিব-রাঁজ-সাদৃশ্ঠ 
কীদৃশ স্বম্পউ ও অকষ্টকল্পিত। আমাদের হিন্দু-শস্ত্র তাই বলেন__“মহতী 
'দেবত! রাজা নররূপেনণ তিষ্ঠতি 1৮ অধিক বল। নিশ্্রয়োজন, হিন্দুর পক্ষে স্বয়ং 
সেই বিশ্বরাঁজ শ্রীহরিই সরবসারতস শান্ত শ্রীমন্তগবদণীভায় শ্ীমুখেই বলিয়াছেন__ 
“নরাঁণাঞ্চ নরাধিপম্”__ অর্থাৎ নরগণের মধ্যে আমাকে নরাধিপ (রাজা ) বলিয়া 
লীনিও। হিন্দুর পক্ষে আর অন্য যুক্তি-তর্ক অনাবশ্যক। যে “গীত” লইয়। 
আজ হিন্দু অহিন্ু জগতের সর্ব্শ্রেণীর জ্ঞানী, বিদ্বান, সুধী ও সাধু-সমাজে বিশ্ময়া- 
নন্দের অতুল উচ্ছাস উঠিয়াছে, সেই গীতাতেই ভগবদুক্তিতে সান্ত ক্ষুদ্র পার্থিব 
রাজাঙেই সেই অনন্ত মহত মহেশ্বরের বিভূতি বাক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র আরো অনেক 
কণা রাজার এঁশীশক্তি গন্থন্ধে বলিয়াছেন। সব কথার অবতারণার এস্থলে 
অন অনানশ্বাক। রাজদণ্ডে বিষুর চক্র, শিবের শুল, শক্তির" খড়গ, 
ঈপ্ে বজ, বক্ষণের পাশ, কুবেরের গদা, কাণ্তিকের বাণ, যমের দণ্ড এই শাস্ত্রোক্ত 
ক্টইবডের সমাবেশ । “অষ্টবজজবলী রাজ। স্বরাষ্টরে সববশিক্তিধৃক্‌” সুতরাং স্বরাজ্যে 
রজার “ন্পক্তিনান্ত বিশেষণের বিশেষত বা সার্থকত্ব শাস্ত্-যুক্তি উভয়তঃই ০ 
সুপ্রধাণিত। মর্ত্য-মহেশ্বর রাজা, তাহার প্রতি রাঁজভক্তির অভাব বা উপ্লেক্ষা 
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হিন্দু-হৃদয়ের চির অপরাধ । তবে এ সমাদৃত সত্যের'যে ব্যভিচার, তাহা হিন্দু 
কুলাঙ্গার-কল্পিত ব্যতিরেক স্থল (2০৪19610781 ০85০) মাত্র। এক জালা: 
ছুপ্ধে এক বিন্দু গোমুত্র পড়িলে সমস্ত ছুগ্ধ বিকৃত হয় বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড অগ্নিতে, 
জল-বিন্ধ্ুর সামান্য ছিটা পড়িতে ন! পড়িতেই শুকাইয়। লুকাইয়৷ ষাঁয়। অস্মপ 
দ্দেশে রাজভক্তির ব্যভিচার" এই দ্বিতীয় উদ্বাহরণের অনুরূপ । এই হিন্দস্থান 
ভারতবর্ষে যে কেবল হিন্দু-রাজাই হিন্দ্ু-শান্মতে এঁশ সম্মানে সন্মানিত হইয়া- 
_ ছেন; তাহা নহে; সেই বিশ্বরাজার বিধানে সবর্বজাতি--সবর্ব ধন্মী নিধিবশৈষে 
ধিনিই যখন রাজ-সিংহাঁসন আরোহণে অধিকারী হইয়।ছেন, তিনিই রাজ-ধর্্ 
পালনে প্রঞ্জার হৃদয়-সিংহাসনেও এশী-বিভৃতি বিকাশ করিয়! সাদরে সমাসীন 
হইয়াছেন। হিন্দুর পর মুসলমান্‌ রাজা হইলেন, তিনিও “দিল্লীশ্বরোব। জগদীশ্বরোবা” 
বাক্যে অভিনন্দিত হইর। হিন্দুর শান্ত্রসাক্ষ্য সপ্রনাণ করিলেন। অধুন। সেই 
মঙগলালয় জগৎ্পতিব মঙ্গল-ইচ্ছায় ইংরাজ-রজ ভারত-পতি হইয়াছেন, এখনও 
সেই ভাব, সেই স্বভাব ও সেই প্রভাবের অণুমাত্রও অভাব হয় নাই ; বরং 'ৰহু- 
বিধ পাশ্চাত্য গুণগণে অলঙ্কত হওয়াতে ও শক্তি-সম্প্রমারণে হুদৃট়ীভূত বর্তমান, 
কুটিশ-বা্ত্ব ভারতের দেশ-কাল-পাজ্রেপযোগী এশ-বিধানরূপে সাদরাভিনল্দিত- 
সন্দেহ নাই । 
ষে ভারতবর্ষকে তগবান্‌ মানবজাতির মুক্তিক্ষেত্র বা ধর্্মসাঁধনরূপ কর্্মভূমিরূপে- 
প্রস্কুত করিয়াছেন, যে" ভারতবর্ধকে গুণে জ্ঞানে, ধন্মে স২কম্মে, বিচক্ষণতায়, 
সকল বর্ষের আদর্শরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাঁতবর্ষ ভগবানের পুর্ণাদর্শ- 
ও ভক্তের পদধুলিতে পবিত্রীকৃত,.যে ভারতের ভক্তি-নিমন্ুণে ভগধান্‌ স্বয়ং অব্তার-. 
রূপে ধরাবক্ষে ধর! দিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের শাসক, পালক; শোঁধক ও. 
শিক্ষকরূপে যে রাজশক্তি--তিনি স্বীয় মঙ্গল-হস্তে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, চির- 
ভগবদ্ভত্তু 'দৃষ্ট বা ঈশ্বরেচ্ছাবাদী_ ভারতবাসীর তাহাতে আপত্তি, অনাস্থা, 
অবিশ্বাস ফ' উপেক্ষার অপুমাত্র অবকাশ নাই। অতএব বৃটিশরাজ-শক্তির-" 
অভুচদয়, ও বিজয়-__ভগবন্তক্ত ও রাজতক্ত ভারতবর্ষের আঁন্তরিক- একান্ত.বাঞ্ছনীয়, . 
তাহা সেই অন্তর্যামী ভক্ত-বাগ্ঠাধন- ভগবান্ই জানেন।: ৰ 
বর্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে এই অনৃষ্ট অশ্রম্ত ও বিশ্ব-ইতিহাসের অজ্ঞাত- 
পুর্বব অদ্ভুত অসাধারণ লোমহর্ষণ বিভীষণ ব্যাপারে আমাদের. বৃটিশ-র!জ যে: 
শ গ্রহণ করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্্মতঃ বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে ভগ-- 
বদনুগৃহীত ভারতাধীশরের পক্ষে পরিণামে বিজয়-লঙ্ষমীর বৃপা-লাস্ত অবশথাস্তাব 


২৭৬ হিন্দু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 





বলিয়াই আমর! আশা করিতেছি। ন্ায়-যুদ্ধ ও ধর্ম্ম-যুদ্ধ রাজন)গণের পক্ষে 
না করাই বরং দোষের বিষয় এবং করাই গুণের, শুভের ও শ্্রখের বিষয় । 
ধর্ম-যুদ্ধের আবশ্যকতা গীতশাস্ত্রে ভগবান্‌ স্থৃম্পষ্ট  বুঝাইয়াছেন। “্যদৃচ্ছয়৷ 
চোঁপপন্নং ন্বর্গৰারমপারৃতং ৷ স্থিথিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥৮ 
দৈবে এ ফুটেছে যুদ্ধ মুক্ত ন্বর্গ-ছার প্রায় । 
স্রখ' ক্গত্র তার! পার্থ যারা হেন রণ পায় ॥ 
গীতার এই বাক্যে ধর্ম্ম-যুদ্ধের গুণ-শ্রুতি বুঝাইয়৷ আবার উপেক্ষার দোষ- 
আর্তি বলিতেছেন-_- 
“অথচেও ত্বমিমংধন্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যাসি | 
ততঃ স্বধন্মং কীত্তিঞ হিত্বা পাপমবাপৃশ্যসি ॥৮ 
অর্থাৎ 
ই ধর্মম-যুদ্ধ যদি নাহি কর, তবে-__- 
গার স্বধন্দ্-কীন্তি, পাপ-ভাগী হবে । 


আমাদের মনে হয়, বৃটিশ, পররাষ্ট-সচিব মহাশয় স্বীয় বিবেকবলে ভগবানের 
এঁ গীতোক্তি সত্যই যেন শ্রবণ করিয়াছিলেন_-“ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্তি হিত্বা 
পাপমবাপশ্তসি |” তিনি এই বর্তমান যুদ্ধ-কর্তব্যে বাস্তবিক এইভাবেই মত 
প্রকাশ করিয়াছেন । বস্তুতঃ এই যুদ্ধে লিপ্ত না হইলে, নান! কারণে বৃটিশ 
পক্ষের অধন্ন্ম, অন্যায়, অকর্তব্যশীলতা, আত্মহিতে অনবধান, পরদ্রোহ এবং 
প্রবলের ছুর্বল-পীড়নে সহায়-প্রদান প্রভৃতি বিবিধ অনিবাধ্য অপষিহাধ্য দৌষও 
তানিষ্টের নিশ্চিত আশঙ্কার তাহার! বাধ্য হইয়। এই রণরঙ্গে অঙ্গ ঢালিতে প্রস্তুত 
হইহীঃছন। এই তথ্য সত্য হওয়ায় আমাদের জয়ের আশাও গ্রুব সত্য 
হউক্‌, সেই সত্যন্মূপের চরণে এই প্রার্থনা । 
আজ এক রর্ষ পুর্ণ হইল, আমাদের ইংরাঁজরাজ রণ ঘাষণ! করিয়া সমরাঙগণে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, আজ তাহারই বার্ষিকস্মৃতি-সভার অধিবেশন উপলক্ষে আমর! এ 
স্থলে সমবেত হইয়াছি। (১) এখানে আমরা সমবেত্ত হৃদয়ে সেই বিশ্বিহাদয়েশ্বর 
শ্রভগবানের শ্রীচরণে এই সমর-বিজয় প্রার্থনা করিতেছি । মা সর্বধমজহা! মহা- 
শক্তি জগগ্ধাত্রীর জগদ্বন্দিত পদাঁরবিন্দে প্রার্থনা জানাইতেছি-_. 
পশুভং দেহি জয়ং দেহিং যশো দেহি দ্বিষোজহি। 
সংগ্রামে বিজয়ং দেছি যশো দেহি দ্বিষোজহি ॥% 








আগ্রা 


(১ ) মহনীয় মি জয়কামনয় যে সংগ্রামের বাষিক উৎসব হয়, তুপলক্গে রর 
ই প্রবন্ধ রচিত হয় | 


ধষ্ঠ সংখা। ] জয় ভারতেশ্বর | ৭ 
আমাদের ছুর্গোৎসবের এই প্রীর্থনা-মন্ত্রপাঠ “কন্যা হ'ন্ডে হিমবান আশিক 
বেলুচিস্থান” ভাঁরতাকাশে ধ্বনিত ও ভারতবায়ুর তরঙ্গে তরঙ্তে প্রবাহিত ও 
উচ্ছাসিত হুউক্‌--সংগ্রামে বিজয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি। - 
সর্বশেষ কথা--এই সণয়ে আমাদের একান্তপ্রাণে ভগবন্তন আঁবশ্ুক | 
এভজন কৃপাময় ভগবান্‌ কলির কনুয-কাতর জীবের জন্য কৃপা করিয়া অতি 
সহজ করিয়া দিয়ছেন। শুধু কেবল ভগবানের নাম-কীর্তনেই কলিতৈ ভগবদ্‌ 
ভজন স্থুসিদ্ধ হইবে । সকল সাধনাতেই দৈব ও পুরুষকার, ছুইই চাই। দৃষ্টান্ত 
ধরুন, কোন কঠিন ব্যাধি জন্মিলে, যেমন ওঁধধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়, 
তেমমি আবার দেবতার কাছে মাঁনসা, নারায়ণকে তুলসী-দান, দ্েব-স্থানে 
মাথাকেটা, হরি-সংকীর্তন, কালীপুজা প্রাভৃতি বিবিধ দৈব-প্রতীকার করিতে 
হয়। আমাদের এই ঘোর সমর-সঙ্কটে [১10], 17075) 17205110, এই তিন 
/ যেমন দরকারী, তেমনি এই সঙ্কট-মোচনার্থে দৈব-প্রতীকার রূপ ভগবন্নাম- 
কীর্তন দ্বার “কলৌতদ্ধরিকীর্তনাণ” বাক্যের সার্থকতা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ 
ভগবানের প্রিয় ভক্ত-পুর্ণ প্রধানতম ভজনস্থান, এই স্থানের রাজার মজলেই 
প্রজার মঙ্গল সেই মগলময় বিধান করিবেন, এই বিশ্বাসে, এই আশ্বাসে আশার 
বাণী শুনুন 





০ 


“্যতোধর্শ্ম স্ততঃ কুষ্তোবতঃ কৃষ্ণস্ততো! জয়ঃ।” 
যেখানে ধর্্ম,. সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। অথবা আরও 
ংক্ষেপোক্তি “যতোধর্ম্মস্ততোজঘঃ1” রাজ! বুটিশের এই ধর্ম্ম-যুদ্ধের বিশ্বীদ এবং 
প্রজা আমাদের এই প্রার্থনা ও ভগবানকে ডাকার আম্মীস, উভয়ে মিলিত হইয়। 
গগন-ভেদী জয়ধ্বনি উঠুক-_ | 
“জয় ! ভাঁরতেশ্বরের জয় 1” বল, পঞ্চমন্থরে “জয় ! পঞ্চমজর্জের জয় ৮ 
সর্বশেষে এই জয়ের সর্ধশেষ-পাফল্যের প্রীর্থন। কলির সাধন ভগবানের নাম- 
ধ্বনি--এধং হিন্দভারতের জাতীয় আনন্দ-ধ্বনির উচ্চ উচ্ছাস ছুটুক্‌-_- 
“হরি হ'র বোল! হরিবোল্‌ হরি 1” 
| ..- স্ীশরদিন্দ, মিতআ। 





হিন্দ্ু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ, আশ্বিন 


আবাহন। 


আজি,-_ 
শিশির-মিদ্ধ শ্যামল কাঁনন্‌ 
শুষ্ক বরষাপস্ক, 
এরও আগত এসগো' জননী; 
উজলি ধরণী-অস্ক। 
উঠিছে শেফালি-কমল-গন্ধ 
ছুটিছে সমীর মন্দ মন্দ 
দিগ্দিগন্তে আগমনী রবে, 
বাজিছে বোধন-শঙ্খ । 


এস মা ভবামী শক্তি-দায়িনী 
দ"ভুসা রূপ ধরিয়া 
মুছাতে মোদের মোহের কালিমা: 


শান্তির বার ঢালিয়া। 
মাতৃক উত্সবে যত পরবাসী 
তধরে ফুটুক মিননের হাসি 
যাক দুরে তাজ নিরাশ! আধার 
নিমেষের ম.ঝে সব্য়া | 
পুজিতে তোমার.  চরণ-কমল। 
ভক্তি-কুস্থম-্দলে, 
সন্তান তৰ সন্দর-তলে 
দাড়ায়েছে দলে দলে । 


আজি এ শারদ পুণ্য-লগনে 
পুজা-আয়োঁঞঙ্জন ভবনে ভবনে 
বাজছে শঙ্খ বাজিছে ঘণ্ট। 
তোমা,র চরণ-তলে। 
এস চিন্যায়ি, চিত্তে মোদের 
জাগাতে স্ু্ষম চেতনা, 


এস মা ভয়ে, ঘুচাতে মোদের 
বিশ্নহ-দেশ্য-বেদন! । 


ষ্ঠ সংখ্য| ] .. আবাহন। ২৭৯ 


এস গে! জমনী আনন্দ-দারিনী 

পুলক-উৎসে ভাসাঁতে ধরণী 

এস তুমি মাগো ভকতবঞ্চললা, 
পুরাতে ভঞ্জ-কামনা ॥ 


শ্রীজ্ঞানাঞ্তন চট্রোপাধ্যার বিগ্ভাবিনোদ । 


৬ হ্ুরেক্দন।থ খজুমদার। 


মহীয়সী মহিলার মহনীয় গুণ 
কাহারো মানস-পটে হয়নি অকঙ্কিত। 
বিধবার বেদনার প্রখর তাগুণ 
কাহারও মর্ম্মস্থল করেনি শন্কত। 
বঙ্গ সুন্দরীর ছুঃখে ব্যথিত হৃদয়ে 
আসেনি ত্রিদিব-লভ্য অমরার সুখ | 
কল্পনা মর্শারস্পশি নিভৃত নিলয়ে 
তআঁনেন। টানিয়া কড়ু সংসারের দুঃখ। 
উপেক্ষিতা রমণীর শ্রীতি-মাখা গাঁন 
মন্দ্াহত অনাদর-_গভীর বেদনা! ;-- 
হেকবি! মথিত করি মনুজের প্রাণ 
কি বাঙ্কারে কোন্‌ স্বরে হুলিলে মোহনা ! 
যশোহর ধন্য, ধরি তব পুণ্য-ছবি-_- 
অমর জগতে বঙ্গ “মহিলাশ্র কবি ॥ 
শ্রীবৈদ্কনাথ কাব্যতীর্থ। : 





তর পচ, উহ 


যশোহরে বস্তায় মাহিতা-সম্মিলন। 


যশোহরে বলীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের উদ্যোগ আয়োজন ক্রতবেগে চলিতেছে? 
সাধারণ ব্রাঙ্গ-সমাজের নেত৷ স্থপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিতসেবী পণ্ডিত যুক্ত শিব- 
নাথ শাল্দ্রী এম্‌, এ, মহাশয় নবমসম্মিসনের সাধারণ সভাপতি ..ও সাহিত্য- 
শাখার সভাপতি নির্বকচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শান্্রী মহাশয় স্বাছ্য-বৈকল্য 


২৮০ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ আশ্বিন, 


সব্বেও, সোশুসাহে সানন্দে গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
শাখা-সমিতি গঠিত হইতেছে । অর্থ-সংগ্রহের চেষ্ট। চলিতেছে । এই সদনুষ্ঠানে 
যশোহরবাসী প্রত্যেকের যথাসাধ্য অর্থ-সাহাযা করা কর্তব্য। যশোহর দরিদ্র, 
বাণীসেবকগণের সমুচিত অভ্যর্থনা সাধ্যায়ন্ত নহে, তবে শ্রন্ধাপুর্ণ হৃদয়ে “বিছুরের 
ল্গুদ্* লইয়। যশোহর-সন্তানের প্রস্তুত হওয়া! অবশ্য কর্তব্য | 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


বন্যাবিপন্তি। বনের নানাস্থান এনার বন্্যাপিপন্তিতে অবসন্ন । টাল।ইল, 
ব্রাঙ্ষণবাড়িরা, কিশোরগঞ্জ, টাদপুর, শিলচর প্রভৃতি স্থানে বশ্্যাবিপ্রবে শন্ত- 
ছানি ও আন্যনিধ ক্ষতি হইয়াছে । যশোহরের ঝিনাইদহ জলে ডূবু ভুতু! ঢাক। 
ও ফরিদপুরের অনেক স্থানে এবং যাশোহরের নড়াইল মহকুম।র বনুস্থনে লোকের 
বাড়ীর উপর জলজ্োত বহিতেছে। জনগণের বিশেষতঃ গবাদি পশুর প্রচুর 
কষ্ট হইতেছে । ভগবদিচ্ছার জয় হউক্‌! 


স্বাধীনতা | সংবাদপত্রে প্রকাশ-_-কুমিল্লা সহরের নানাস্থানে সন্ধ্যার পর কে 
বা কাহারা “লিব।টি' বা স্বাধীনতা-নাম্মী পুস্তিকা ছড়াইয়াছে। ফরিদপুরে বার- 
লাইব্রেরীর বহিঃপ্রাচীরেও নাকি কাহারা ইংরেজীতে লিখিত রাজদ্রোহাত্মক 
রচন| লাগাইয়া রাখিয়া গিরছে। যশোহরেও কতিপয় স্থানে কিয়গুকাল পুর্বে 
রাজ্রোহ-সূচক কাগজ কাহার! আঁটিয়া দিয়াছিল। ভগবান্‌ এই সকল অশান্ত 
জনের ঘটে সদ্,দ্ধি প্রদান করুন। 


কারাদণ্ড । পত্রান্তরে প্রকাশ-_বহুসংখ্যক টোটা-রাখা অপরাধে অভিযুক্ত 
জ্ীহরিদাস দন্ত পুনর্কিচারে ছুই বর্ষ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভাগ্য ! 
কল--কর্মেরই পরিণতি । 

1বচারফল । লাহোরের বিরাট ষড়যন্ত্র মৌকর্দমার বিচ।র-ফলে ৬১ জন 
অভিথুক্তের মধ্যে ২৪ জনের প্রাণনণু, ২৭ জনের আজীবন ছীপান্তর-বাস-দণ্ড, 
৬ কনের বিভিননরূপ সশ্রম কারাবাস-দণ্ড বিহিত হুইয়াছে। ৪ জন অভিযুক্ত 
মুক্তিলান্ত করিরাছে। বিধিলিপি ! 

জল চষ্ট। ' কালীপাহাড়ীতে বৃগ্তির অভাবে ধান্‌ রোওয়! হইতেছে ন। । চাউল 
ক্রেমে দুমুল্য হইতেছে । আসান্সোলেও বৃষ্টির অভাবে চাষের প্রভূত ক্ষতি 
হইতেছে ; চাঁউলের দর বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে পুর্বববঙ্গে মধ্যবঙজগে জলের 
আঁতিশয্যে কউ, আর পশ্চিগভাগে জলের অভাবে কষ্ট, আকার-প্রকার মিড 
হইলেও দুইই জল-ক। 





ভ্ীহরিঃ1- 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজিদ্বীকৃত 


হিন্দু-পত্রেক] | 


২২ বর্ষ, ২২শ খ' ১৩২২ সাল 
কা্তিক 
৭ম সংখা! । 


ভক্তি-প্রবাহ । 
(গরথম লহরী) 


শান পর্যালোচনা করিলে জনে! যায়, “তব্বমসি” ইত্য!দি শ্র“ত-মহাবাক্য- 
বিচারে জীব ও ব্রন্মের অভেদ প্রতিপন্ন হয়। আবার “আত্াবারে আোতব্যে 
মন্তব্যঃ সাক্ষাৎ-কর্তবাশ্চেতি” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ পর্যযালোচনী করিলে জীব ও 
বক্ষে উপাশ্য-উপাঁসক-ভাব স্থিরীকৃত হয়। ভারতের উপাসকসন্প্রদার-_মধ্যে 
ছুই শ্রেণীর লোক দেখা যায় । একশ্রেণী সগুণ-ব্রঙ্গবাদী, অপরশ্রেণী নিশুণ- 
্রঙ্মবাদী। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যাদি নিগুণত্রহ্মবাদী ও অদ্বৈত-বাদী। রামা- 
নুকতস্বাী প্রভৃতি সগুণ-ব্রহ্মবাদী । একদল অভেদবাঁদী, অপরদল ভেদবাদী। 

একশ্রেণীর আচার্যেরা বলেন যে, “মারা বা প্রকৃতি, ঈশ্বরেরই শক্তি; 
শক্তি বা গুণ ধন্্মীকে ছাড়িয়া! থাকে না; স্তর ধম্মরধর্মিভাব বা. গুণগুণি-ভাব 
মানিলে ব্রন্ষের . সগুপত্ব স্বীকার করিতে হইবে। নিগুণপ ব্রহ্ম হইতে 
বা জড় .প্রকৃতি হইতে কখনই বিচিত্র কৌশলপুর্ণ জগ উৎপন্ন হইতে 
পারে না। শ্রতিও ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ, ক্রিয়া», জ্ঞান প্রভৃতি স্বীকার 
করিয়াছেন।৮ অপর কেহ বলেন “বিশ্বের সুন্মন বীজ প্রকৃতিতে অদৃশ্ঠভাবে 


২৮২ ূ রি | শ ২২শ বর্ষ কাণ্তিক, 
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থাকে, পুনরায় প্রকৃতি তাহা | প্রসব করেন, স্থতরাং ্প্িকর্ভার গুণ ক্রিয়া, 
শক্তি আকারের প্রয়োজন লাই ।” এই কথায় মন তৃপ্ত হয় না, যেহেতু 
টৈতত্য-শক্তির প্রেরণ। ব্যতীত স্থশঙ্খল ব্যবস্থা, জড়ের ক্রিয়ায় হওয়া অসম্ভব। 
প্রায়োজা-গ্রয়োজক-ভাবে, নিয়ম্য-নিয়ন্তভংবে জীব-ঈশ্বর-ভাবে স্বতই জীব, 
ঈশ্বরের করুণ।-প্রারগী | বদ্ধাবস্থার সেবাজনিত লব্ধ প্রেম, মুক্তাব্স্থায়ও জীব বিস্মৃত 
হইত পারে না । এন্ন্য মনস্্বাগণ-বলেন যে, সর্ধববন্ধন-যুক্ত জীবও শ্রীহরির 
প্রতি অট্ভত্রন্টী ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে | 

হ্কান ও ভক্তি উল্যজাতীর হইলেও ভল্তির জলবদশীকারিণী শক্তি আছে, 

ভগ্তানের তাহা নাই, এউ জন্যই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়। কথিত হয়। 
পিন হওয়া” ও “চিনি খাওয়া” দুইটা পুণক্‌ ব্যাপার । জ্ঞান “চিনি হইতে 
দের” ভক্তি “চিনি খাইতে দেয় ।” রস নিজে রসাম্বাদ লার্ভ করিতে পারে 
না, কিন্তু পরমহতসগণ বরসান্বাদেরই শেন স্বীকার করিয়াছেন ।' সুতরা জ্ঞান 
হইতে প্রেন-ভক্তিরই শ্রেঠই প্রতিপন্ন হয় । যেমন আমরা কোনও ব্যক্তিকে প্রথমে 
জানি, পরে গুণ-গরিমার আলোচনায় তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হই, সেইরূপ 
স্বলতঃ বা সুন্দনতঃ ব্রহ্গকে জানিলে তাহার অপার মহিমার অনন্তশক্তির পরিচয় 
দ.ইলে সহজেই জদয় তাহার প্রতি আকুন্ট না হউয়। থাকিতে পারে না। নি 
চুযুক্তি, লীলাময়ের লীল|-বিলাসের লেশমা রও স্পর্শ করিতে পারে মা 
পথ অল্লবিশ্বীসেই পদার্ধাআয় করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার গুণ- গা 
ভকরা যায়। বন্তশক্তি স্বতই প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা তর্ক-সাপেক্ষ নহে। 
থমে গুরুবাক্যেও শান্স-বাক্যে আস্থাস্থাপনকরতঃ ক্রমশঃ সাধনার পথে অগ্রসর 
১৬ , হইবে, তবেই সিদ্ধিলাভ হইবে । আদরের ধনের প্রতি অনাদর 

“াশ করিলে কখনই সিদ্ধি-লাভ হয় না, স্থখ-শাস্তিও পাওয়া যায় না । 
»হাকে পাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছ। উদ্রিক্ত হইলে অবশ্যই জীব জ্ঞাননেত্রে 
তাহাকৈ দেখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু, ইচ্ছা প্রবল হইতেও শত শত জন্ম গত 
ইয়া যায়। মনের অন্ভুত শক্তি আছে, যাহার বলে মন, যুক্তি- -তর্কের অগোচর বস্তও 
অনুভব করিতে পারে। মনেই এঁশভাব প্রতিফলিত হয়। সময় হইলে কপাসিদ্ধি-বশে 
বিমল চিত্ত দর্পণে এশ-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন প্রেমিক" পুরুষ অন্যের অগোচরে 
ভাহাতে প্রাণ মিশীইয়া দেয়। অস্বত-লাভ সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। থে 
উাগ্যশালী, সেই ঘেধনে ধনী হয়; অন্যে অবিশ্বাস-মরুভূমে- পড়িয়া .দ্োান্ণ, 
উগাসায় আন ছায়ায় 


৭র্ম সংখ্যা ] ভক্তি-প্রাবাহ ।' ২৮৩ 
বস্তৃবিশ্লেষণ করিলে বিশ্বের অভ্যন্তরে জড় ও চৈতন্য এই উভয়ে 
সন্তার উপলব্ধি, হয়। সেই চৈতন্তাংশ বিরাট পুরুষের অংশ মাত্র । জী 
বঙ্গের অংশ হইলেও তাহার করুণাঁভিখারী। তাহার করুণ ব্যতীত 
জীবের মায়া-মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। তাহার প্রতি অনুরক্তি 'ভক্তি'পদ- 
বাচ/। ভক্তির গুণে তাহাকে কাঁধিতে পাঁরিলে তিনি ন্বাংশড়ুত জীব-হৃদয়ে 
স্গরূপে প্রকাশ পাইয়৷ জীবকে চরিতার্থ করেন এবং মায়া-পাশ হইতে মুক্জ 
করিয়া স্বসমীপে টানিয়া ল'ন। জীবের প্রতি তিনি বিমুখ নহেন। জীবই' 
কর্ম্মবশে হুদয়-নিধিকে বিস্মৃত হইয়া থাকে । ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির বিকাঁশের 
জন্য চিত্ত-শুদ্ধির আবশ্যক । তভজ্জন্যই জ্ঞান ও কর্মের ভক্তিতে অপেক্ষ। 
আঁছে.। তবে ভক্তানুগুহীত অথবা ভগবদনুগুহীত ব্যক্তির সাধনান্তহুরর প্রয়োজন 
হয় নাঁ। উত্তম! ভক্তির লক্ষণে শাস্ত্র বলিয়াছেন । 

অন্যাভিলাফিতা-শুন্ঠং, জ্ঞানকম্মছানারৃতং 
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুভ্ুমা ॥ 
অন্য-অভিলাধশূন্য, জন ও কম্ম্ দ্বারা অনাবৃত, 
মানসিক কৃষ্থান্ুশীলন অর্থাশ্ড শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পরিচর্ন্যারদি “উত্তম: ভক্তি” বলিয়! 
উক্ত উত্তম "ভক্তি ছয় প্রকার, যথা,__ক্রেশত্নী, শুভদা, মুক্তিলঘুতা - 
কারিণী, স্থভুলভা, সান্দ্রানন্দ-স্বরূপা, এবং জীকুষ্ণাকধিণী । পাঁপ, পাপবীজ এবং 
অবিষ্ঠঠ এই তিনটিকে ক্লেশ কহে । অপ্রারদ্ধ ও প্রারন্ধ-ভেদে পাপ ছুই প্রকার 
হয়; যাহ! অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত আছে, যাহার ভোগ-কাল উপস্থিত হয়' 
নাই, তাহাকেই অপ্রারক কহে। আর সেপাপ ফলোনম্মুখ» যাহার ফলে জন্ম- 
গ্রহণাদি করিতে হয়, তাহাই প্রারদ্ধ বলিয়া খ্যাত হয়। ভক্তির উক্ত উভয়বিধ- 

পপনা শকৃত্ব-শক্তি আছে । অপ্রারব-পাপ-নাশকঙ্কের উদাহরণ যগা-- 

রী  ভাঁগবতে একাদশ স্বন্গে ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লেক । 
১. যথাঃ স্থসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাঞ্ত। 8 

তথ! মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃতুসশহ 1 

হে উদ্ধব | যেমন প্রদীপ্তশিখ অগ্নি কান্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, তন্প 
মন্বিষয়া', ভক্তি, নিখিল পাঁপ বিনষ্ট .করে। প্রারক্ক-পাঁপ-নাশকতা -শক্কির: 


উদ্বাহরুণ, থা £-+ রঃ 


কায়িক, . বাঁচিক, 


কথিত হয়। 
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ঘয়া মধেয় -শ্রুবণা নুক্কীর্তনৎ 
বশ-প্রহ্যনাত্ ব-স্মরণাদপি কচি 


২৮৪ হিন্দু-পজিকা। 1 ২২শ বর্ষ কান্তিক, 





শ্বাদোহুপি সম্ঃ রানার: কল্পতে, - 
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন, দর্শনা | 
দেবহুৃতি কহিলেন, হে ভগবন্‌! তোমার নাম-শ্রাবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি, 
যে কোন একটা করিলে কুক র-ভোজী চাণ্ডালও শীত্বই যাগ করিবার যোগ্যতা 
লাভ করে। যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যে 
পবিত্র না হইবে ইহ। কোনমতেই সম্ভবপর নহে । 
পন্পপুরাণ হইতে ভক্তির পাপ-বীজ-নাশকত্ব প্রদর্ধিত হইতেছে 
তৈস্তান্যঘানি পুয়ন্তে, তপোদান-ত্রতাদিভিঃ, 
নাধন্মজং তদ্দ দয়ং তদপীশাঞ্বিসেবয়া। 
তপন্তা, দান, প্রারশ্চিত্তাদি করিলে পাপের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু, হৃদয়লগ্ন 
পাপবীজ কিছুতেই হৃদয় হইতে যায় না) তজ্ভন্ পুনরায় পাঁপে প্রস্ততি জন্মে। 
এ হৃদয়-সংলগ্ন পাঁপবীজ, একমাত্র সির -সেবা ব্যতীত অন্য কোন 
উপায়ে বিনৰ্ট হইবে না । 
ভক্তির অবিষ্ভানাশকত প্রদশিত হইতেছে । 
ৎপাদ-পন্ক পলা শ-বিলাস-তক্ত্যা, 
কন্মাশরং গ্রথিতমুত্াথয়ন্তি সম্তঃ | 
তদ্ধন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ে! নিরুদ্ধ- 
জেতোগণাস্তমরণং ভজ বাহৃদেবং। 
সনতকুমীর বলিলেন, “হে রাজন! মনুষ্যদিগের অহঙ্কাররূপ হ্াদয়-গ্রস্থি কর্ম্ম- 
রভ্জ,তে গ্রথিত, উহা সাধুগণ, প্রীকৃষ্জ চরণারবিন্ব-সেবা-প্রভাবে, যেমন মোচন 
করিতে সমর্থ হন, বাস্থদেব-ধ্যান-বিহীন নির্বিরষয়-মতি যতিগণ, ইঙ্জিয়-নিচয়ের 
নিগ্রহ করিয়াও তেমন সমর্থ হন্‌ না। অতএব আপনি আশ্রয়স্বরূপ . ভগবান্‌ 
বাস্থদেবের ভজন] করুন।” শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র-কথার শ্রাবণ-কীর্তনে সাধুদিগের 
হাদয়স্থ অমঙ্গল অর্থাত মায়াদি দুরীভৃত হয়। ভগবওসেবা-প্রভাবে অমঙ্গল 
নষ্ট হইলে শ্ীকৃষ্ণে একান্তিকী ভক্তি জম্মে। তখন তমোরজো-গুণোঁৎপন্ন কাম- 
লোভাদি, আর চিন্তকে আরন্ত করিতে পারে ন| ; তখন চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং 
বিশুদ্ধ সন্বগুণের উদয় হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে মুক্তসঙগ মহা ব্যক্তির 
ভগবগুতন্ব-বিজ্ঞান স্বতই প্রকাশ-গোচর হহয়। তাহা হইলে সমস্ত হাড্ুয় গ্রন্থি 
ছিন্ন হইয়! যায় ও সমস্ত সংশয় দুরীভূন্ত হয় এসং সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া 
যার়। অতঃপর অতি শুভজনক ২. প্রদগিত, হইতেছে। সমুদ্বায় জগতের 


৭ম সংখ্যা ] ভ্-প্রবাহ। ২৮৫ 
৮. দিস পপ এপ পপ পপ পা ীশিশিশীশিীীশীশীশ্পীতীত্ি 
গ্রীতি-বিধান, সকলেব্ অনুরাগ, সদগুণ এবং স্ত্খ ইত্যাদিকে পণ্ডিক্ষগণ “শুভ”ন।ম 
প্রদান করেন। ভক্তির সর্বজগতের শ্রীতি-সাধনত্ব ও অনুরাগ-জনকত্ব দৃষ্টান্ত 
দ্বারা প্রদণিত হইতেছে । 
পল্পপুরাণ__ 
যেন।চ্চিতো হরিস্তেন তপিতানি জগন্ত্যপি। 
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমা: স্থাবরা অপি । 


যে ব্যক্তি হরির অঙ্চন| করিয়াছেন, তিনি সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন : 
এমন কি, শ্থাবর-জঙ্গমও তাহার গুণে অনুরক্ত হয় । 





, যস্তাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন 
সর্ব গুণৈস্তত্র সমাসতে স্তবরাঃ 
হুরাবভক্তস্ কুতে৷ মহদ্‌গুণাঃ 
মনোরথেনাসতি ধাবতো৷ বহিঃ । 
শুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্‌ শ্রীহরির প্রতি যাহার নিক্গাম ভক্তি 
হত্ঘ, সমস্ত গুণের সহিত দেবতারা তাহার দেহে বাস করেন। আর যে অভভ্ত 
এবং যাহার চিন্ত অসৎ বাহা বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহার মহদগুণ কোথা হইতে 
হইবে- -আর্থ। তাহার কোন বিষয়েই সিদ্ধি-লাভ ঘটে না। এই শ্রোকে ভক্তির 
সদ্গুণপ্রদত্য দণিত হইয়াছে । ভক্তিশাস্ত্রে স্ুখ তিন পকার কথিত হইয়াছে, 
বৈষয়িক, ব্রার্জ, এবং এম্বরিক 1 ভা র স্ুখ-দায়কত্ব প্রদশিত হইতেছে । 
যথাতন্ত্রে-.- 
সিদ্ধয়ঃ পরমা শ্চর্যয| ভূক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী | 
ত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্‌ গোবিন্দ-ভক্তিত্ঃ। 
মহাদেব ক হলেন, পরিয়ে ! যে ব্যক্তির গোবিন্দচরণারবিন্দে ভক্তির উদয় 
হয়, তাহাকে এ ভক্তি, অণিমাদি অধ্টসিদ্ধি, বিষয়-শ্বরূপ- শ্বাখত ব্রা ও নিত্য 
পরমানন্দময় এরশ্বরিক স্থুখ অনুভব করাইয়া থাকে । ভক্তির উদয়ে মুক্তি হীন 
বলিয়! প্রতীত হয়, তাহাই এখন দেখান হইতেছে । 
যাহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্রতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নিকট ধর্ম, 
অর্থ, কাম,*মোক্ষ এই চতুব্বর্গ, তৃণবৎ প্রতীত হয়। রাঁজমহিষী গমন করিতে 
থাকিলে, দাসীর! যেমন ভীত-চিত্তে তাঁহার অনুগমন করে, সেইরূপ ভক্তি, মুক্তি, 
সিদ্ধি--সকলে হরি-ভক্তি-গহাদেবীর পশ্ঠাৎ ভীত-চিন্তে গমন করে। সুছুলভা 


২৮৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ কাত্তিক, 


ভক্তি দ্বিবিধ। নিক্ষাম কম্ম্ম সমূহ দ্বারা চিরকালেও অলভ্যা এবং কাঁমন! থাকিলে 
জ্ীকৃ্ঃ কর্তৃক আশু অদেয়া। ভঞ্ষির স্থদুল্পভিত্বের প্রামাণ__ 
যথ! তন্ত্রে £-_ | 
জ্ঞানতঃ স্ুলভা মুক্তি ভূর্ক্তি ধর্ভীদিপুণ্যতঃ | 
সেয়ং সাধনসাহক্ৈ হরিভক্তিঃ সুছুলভা । 
জ্ভানবলে মুক্তি সহজেই লব্ধ হয়, ও যঞ্ভ্তাদি পুণ্য-বলে বিষয়-স্ুখ-ভোগ 
সহজে হয়, কিন্তু সহজ সহজ্স উপায়েও সেই হরিভক্তি-লাভ হয় না। 
আনন্দঘন ভক্তির বিষয়-প্রদর্শন-্থলে প্রহলাদকৃত নৃসিংহদেবের স্তব 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
-সাক্ষা-করণাহলাদ-বিশুদ্গান্ধি-স্থিতশ্ট মে 
স্বখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাঙ্গাণ্যপি জগদৃগুরো ॥ 
হে ভগবন্‌ ৮৪ আপনার দর্শন-লাভে আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। 
'আমার নিকট ব্রঙ্গানন্দও এখন গে াপ্পদতুল। বোধ হইতেছে । যে ভক্তি প্রিয়বর্গ- 
স্থিত ্রীক্ুসণকে প্রেমে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে বশীভূত করে, তাহাই সিফযা- 
কষিণী। গুমাঁণ যথা, 
ূ নসাধয়তি মাং ধোগে| ন সাংখাং ধন্ম্ম উদ্ধব ! 
নন্বাধ্যায়স্তপস্থ্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা 1০1 
হে উদ্ধব ! মদ্বিধনিণী বিশুদ্ধা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে, 
যোগ, সাংখা, ধর্ম, বেদ্ধ্যয়ন, তপন্তা, দান ইহার একটিও আমাকে তাঁদৃশ বশীভূত 
করিতে সমর্থ নহে। 
প্রস্ত বিত ভক্তি সাধনভক্তি, ভবভ-ক্তি ও প্রেম-ভক্তি এই তিন রূপে বিভক্ত 
হইয়৷ থাকে । শ্রবণ-কীর্তন-দর্শনাদি বার! সাঁধনীয়া সামান্য তক্তিকেই সাধনভক্তি 
কহে। এই কথায় প্রেম-ভাব-ভক্তির কৃত্রিমত্ব_ শঙ্কা হইতে পরে, তশ্লিবাঁরণার্থ 
ভক্তিশাক্সমকারগণ দেখইয়াছেন যে জীবের হ্ৃদয়স্থিত নিত/সিদ্ধ ভাবের উদ্দীপন 
করিবার নাস সাধন । * 
সাধন-ভক্তি বৈধী ও রাগানুগ!-ভেদে দ্বিবিধ কথিত হয় । অনুরাগের অভাব্‌- 
বশ *" কেবল “শাস্ত্র-ভয়ে” যাহাতে প্রাবৃত্তিজন্মে, তাহাকে বৈধীভক্তি কহে । বিষুওকে 
: "পুরণ করিবে কখনই বিস্ৃত হইবে না, সমুদায় বিধি-নিষেধ এই উভয়ের 
এর | সর্বববিধ আশ্রমীর পক্ষেই এই বিধি নিত্য । মহণ্সঙ্গাদি-লাভ-জদ্া 
॥র শ্রীরুষ্ণসেবায় শ্রন্ধা! জদ্মিয়াছে এবং খিনি কর্মে অতিশয় আসক্ত র্‌ 
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বৈরাগ্যবান্‌ হব নাই, তিনিই ভক্তি- বিময়ে শধিকারী। উত্তম, মধ্যম ও অধম- 
ভেদে তঞ্জ ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্রে ও শান্স-ধিষয়ে নিপুণ ও দৃঢ়শন্ধাবান্, তিনিই 
উত্তম ভক্ত । যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম ভু, আর 
ধাহার শাস্্র-যুক্তি আদৌ জানা নাই ; শ্রাদ্ধ! দৃঢ় হয় নাই, তিনি অধম ভক্ত | গীতাতে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে আর্ত, জিজ্ঞাস্ত্, ধনার্থী, জ্ঞানী এই চারি প্রকার মন্মস্য 
আমাকে ভজন। করে । কিন্তু, ইহা! ভিন ঈশ-কৃপাসিন্ধ ভক্ত-কৃপাসিদ্ধ জন্মাস্তরীণ- 
পুণ্য-পুণ্ত-সিদ্ধ ভক্ত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে । | | 
সাঁলোক্যাদিরূপ মুক্তির দুইটী অবস্থ! ৷ প্রথমাবস্থায় প্রধানরূপে এশ্বরিক স্রখ 
পার্থনীয় হয়; দ্বিতীয়াবস্থায় প্রেম-স্বভাব-স্থলভ সেবাই একান্ত স্প্হনীয় হইং] 
উঠে। সুতরাং, সেবারসিক ভক্তবৃন্দ প্রীথমাবস্থাকেই প্রতিকূল ত্ভান কৰেন, 
কিন্ধু ধাহার! একবার একমাত্র প্রেম-ভক্তির মাধুর্ধ্য আমন্বাদন করিয়াছেন, হরিতে 
একান্য অনুরক্ত সেই ভগ্জগণ, সালোক্যাঁদি পঞ্চবিধ মোক্ষ কদাচ প্রার্থনা করেন 
ন1। এমন কি, দ্বারকানাণের প্রসন্নতাও তাহাদের মন হরণ করিতে পারে না । 
ভষ্চিমার্গে শ্রেষ্ঠ-জাতির কথা বল! বাহুলা, 'অন্তযজজাতিরও অধিকার আছে। 
ভন্ষের প্রমাদ-জনিত দোষের স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিন্ত নাই। তাহাকে পঞ্চযচ্ছের 
অকরণ-জন্য পাপভাগী হইতে হয় না। 
্‌ দেবধি ভূতাপ্তনৃণাং পিত্‌ণাং 

ন কিস্করে। নায়মবণীচ রাজন ! 

সর্বত্বনা যঃ শরণং শরণ্যং 

গতো মুকুন্দং পরিহ্ৃত্য কৃত্যং ৷ 

করভ'জন নিমিরাজাকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যকি বর্ণাশমবিহিত 
সমুনায় ধন পরিক্াগ- পূর্বক সর্ববপ্রযত্তে শরণ্য মুকুন্দের শরণ এ্রহণ করে, সে 
আর দেব, খষি, পিতৃ, ভূত ও রর নিকট খণী নভে । তাঁহাকে আর 
পঞ্চযজ্ছের অনুষ্ঠান করিতে হয় না । ভঞ্ির তুলন। নাই, ভক্ষি রবদত্রষ্ঠ + একান্ত 
ভর্তি ক্যোগ দ্বারা জীবের সর্ববার্থ রঃ হয়ু। 
শ্রীন্সাস্ভনাথ কাব্যতীর্থ। 


২৮৮ হিন্দু-পত্রিকা [ ২২শ বর্ধ কার্তিক 


উীগৌরাঙ্গ-কথ|। 


অগ্ঠ চতুঃশতবর্ষ অতীত হইয়া গেল, শ্রীভগবান্‌ তাহার চির-প্রিয় এই 
ভারত-ভূমিতে_-এই বঙ্গভূমিতে ঘে ত্রিলোকপবিভ্রকরী মধুময়ী লীলার অভি- 
নয় করিয়া গিয়াছেন ; যাহার কণিকা মাত্র-স্পর্শে জগ মধুময় হইয়া গিয়াছে, 
যাহাতে বিন্দু-মাত্র বিশ্বাঁস-স্থাপনে কত দক্থ্য তক্কর, পাপী তাপী, অন্যের 
পাপ তাপ-হারী, জগতপবিত্রকারী হইয়া অগ্যাপি সাধু-সমাজে নিত্য পুজা 
পাইতেছে, সেই লীলার ন'য়ক অবতার শ্রীপ্রীগৌরহরি সম্বন্ধে অন্তাপি 
কাহারও কাহারও মুখে নানাবিধ সন্দেহের কথা শুনিতে পাওয়! যায়। 
দেই সংশয়ের অপনোদন করা তাঁমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ নহে বা তাহা এই 
প্রবন্ধ-লেখকের সাধ্যের আয়ন্তও নহে, কেনন1--“ভিগ্ভতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্ান্তে 
সর্ববসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাসা কর্্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাৎ্পরে” সেই পরাৎুপরের 
দর্শনমাত্রেই জীবের নিখিল-সংশয়-ছেদন হইয়া যায়, স্তরাং তাহার দর্শন না 
পাওয়া পর্যন্ত সর্ববসংশয় কখনই নিবৃত্ত হয় না; তথাপি যে আমি এই প্রবন্ধ 
লিখিতেছি-__-ইহার উদ্দেশ্য বলিতে হইলে শ্রীমদছুদয়নাচার্য্যের ভাষায় বলিতে হয় 
যে-_“ন্যাঁয়চর্চেরমীশস্ত মনন-ব্যপদেশভাক্‌ | উপাঁসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা” ॥ 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ সম্বন্ধে যুর্ি-তর্কাদির অবতারণারূপ এই যে ন্যায়-চর্চা, ইহ! 
শ্রবণের অনস্তরকর্তব্য মননরূপ উপাসন! ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
শ্রীশ্রীমহা প্রভূ অবতার কিন!__-এ বিষয়ের বিচার করিতে হইলে সর্ববাঞ্ঠে দেখ: 

কর্তব্য ষে, অবতার কাহাকে বলে? অবতীর্ণ হওয়ার হেতু কি? যদি 
আমাদের শাস্ত্রো গ্ষ অবতারের লক্ষণ ও হেতু মহাপ্রভুতে থাকে, তবে অবশ্যই 
-তাহাকে অবতার বলিতে বাধ্য হইব, অন্যথা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন ;-- 

যস্যাবতারাজ্ঞায়ন্তে শরীরিঘশরীরিণঃ। ৃ 

রি. _তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈরীধ্যৈর্দেহিষসঙ্গতৈঃ ॥ 

“অবতার” বলে। এখন .ইহাতে এক আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্বের অগস্ত্য 
প্রভৃতি যোগসিন্ধ 'খধিগণ গণুষে সমুদ্র-পান প্রস্ততি অনেক অলৌকিক কার্য 
সম্পাদন করিয়াছেন,ম্থুতরাং তাহারা কি অবতার? আমি বলি ইা_তাহারাও 
অবতার ; কারণ ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন ;-- 

ষদ্যদ্বিভূমিমতসত্বং শ্রীমদুঙ্জিতমেববা । 

তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোইংশ-সম্তবং ॥ 
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শিপ শী -্ল ৩৯২৩০ শপ পপীস্প্পীশীশিক্সি ও আাস্পিপশীপশি এ শশী - পাটি ৩ শ শি তত সদ 
৭ শিপ ০ তি শী তি ০৩ পপি 


“হে ভাঙ্ভুন! যাহা যাহা এর) সম্পন্ন, সনব সম্পন্ন, ্রীসম্পন্ন ও উচ্জ্রল, সে 
সমস্তই আমার তেংজাংশ-সম্ভুত বলিয়া জানিও ৷” সুতরাং ফোগসিদ্ধ খষিগৎ 
অবতার বলিতে কোন বাধাই নাই, কিন্তু সে আবতারে ও আমার আলোচ্য 
'অবতারে পার্থক্য অনেক । ভারতেশ্বরও রাজা, জয়পুর যোধপুর এগাভূতির সামন্ত- 
নৃপতিবৃন্দও রাজা, এবং বদ্ধমান নাটোর প্রভৃতির রাজাও রাজা । অবশ্য 
ব্ুত্পন্তিগত অর্থ ধরিলে অর্থাৎ ধিনি একুতি রঞ্জন করেন তিনিই রাজা এইরূপ 
অর্থ মাত্র ধরিলে অনেকে রাঁজ-পদ-বাচ্য হইতে পারেন, কেননা অন্ততঃ 
দু' এক ঘর প্রজ। রঞ্জন করেন না এরূপ লোক অতি বিরল ; স্থতরাং সকলেই রাজ- 
পদ-বাচ্য হইবার যোগ্য হইলেও যেমন উত্তরোত্তর শক্তির আধিক্য দেখিয়াউ্‌ 
রাজ-পদ-ব্যবহার হয়, এবং ধাঁহার শক্তি, অন্য কোন মনুষ্য-শক্তির দ্বার| নিয়ন্ত্রিত 
নহে, তিনিই যেমন প্রকৃত রাজা ব। সত্রাট, তেমনি অলৌকিকশঞ্জি-সম্পন্ধ 
ব্যক্তি মাত্রেই অবতার-পদ-বাচ্য হইবার বোগ্য হইলেও উত্তরোন্তর শক্তির আধিক্য 
লইয়া অবতার-পদ-ব্যবহার হইয়া! থাকে। ধাহার শি সাধন-সাপেক্ষ নহে, 
তিনিই প্রকৃত, অবতার । যোগসিদ্ধ খধিগণের শি সাধন-সাপেক্ষ । ভিক্ষালব, 
ধনের অধীশ্বর হইলে যদি তাহাকে রাজা বলা যায়, তবে যোগসিদ্ধ শক্ততে 
শক্তিমান হইলেও তাহাকে অবতার বলিতে পারেন। হৃতরাং ইহ'র দ্বাস্থ 
প্রমাণিত হইল যে, সাধন-নিরপেক্ষ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই অবতার- 
পদ-বাচ্য । সেই অবতারও আবার বহুবিধ । গুণাবতার-_যেমন সত্ব রজঃ তমোগুণ 
লইয়া বিষু, ব্রা, শিব। পুরুষাবতার-_বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী প্রভৃতি |. 
লীলাবতার-_মীন, কুম্ম্ন, বরাহ প্রভৃতি | মন্বন্তরাবতার-_রৈবত বিভু হরি গ্রভৃতি |. 
যুগাবতার-_সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলিতে, যথাক্রমে শুক্র, রক্ত, কৃষ্ণ, ও পীত- 
বর্ণশরীরধারী তত্তদ্যুগ-ধর্ম্স-প্রাবর্তক । শক্ত্যাবেশ অবতার__নারদ, সনক, 
গ্ানন্দন প্রভৃতি । শ্রীমন্তাগবতে বলিতেছেন ;-- 

অবতারাহাসংখ্যেয়াহরেঃ সব্বনিধেদ্বিজঃ | 
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্থ্যঃ সহত্রশঃ ॥ ৃ | 
অর্থাৎ যেরূপ একমাত্র সমুদ্র হইতে সহজ সহ ক্ষুদ্র নদীর স্থৃষ্টি হই- 
য়াছে, তদ্রপ সন্বনিধি শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব 
হইয়া খাকে। স্থতরাং ইহার দ্বার! বুঝ! গেল যে, মীন কৃর্দ প্রভৃতি দশটি মাত্রই 
অবতার নহে ; এ দশটি ছাঁড়াও জ্ীভগবানের অসংখ্য অসংখ্য অবতার আছে। 
মাত্র দশাবতারবাদীগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, দশাবতার মধ্যে প্রীকৃষের 
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উল্লেখ নাই, বলরামেরই উল্লেখ আছে । শ্রীকৃষ্ণকে ধরিলে দশের পরিবর্তে একা - 
দশ হইঘা যাঁয়, স্থৃতরাং “দশাবতারই সত্য, তদতিরিক্ত কল্পিত__”এ কঞ্থ কখনই 
বলিতে পারা যায় না। এখন দেখা যাক ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 
কি? 
ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন ;- 
“্যদাবদাহি ধর্থস্থগ্লানির্ভবতি ভারত । 
আভুয্থাননধর্মমহ্য তদাত্সানং স্যজাম্যহং ॥ 
“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুগ্কতাং | 
ধন্ম-সংস্থাপনার্থীয় সম্ভবামি যুগে যুগে” ॥ 
প্যান যখন ধর্্ের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই 
আমি অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিব্রাণ-জন্য ছুক্কতিগণের বিনাশ-জন্ত ও 
ধর্্মসংস্থপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।” ইহার দ্বার! 
বুঝা গেল ব্বে--তাহার অবতীর্ণ হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নাই, যখনই 
ধর্দ্দের গ্লানি ও অবশ্মের অভ্যু্থান হয়, তখনই তিনি অবতীর্ণ হন্ব। এতদ্দ্বারা 
ইডাই প্রামাণিত হইল ষে, খন যখন ধদ্মের গ্লানি, অধন্মের অভ্যুত্থান ও অস্ুরাদির 
উপদ্রব উপস্থিত হয়, তখন তখন যদি সাধন-নিরপেক্ষ অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন 
কোন সহাপুরুধ আবিভূতি হইয়! ধর্মের গ্রানি-নাশ, অস্ুর-নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন 
প্রভৃতি কাধ্য সম্পাদন করিতে পারেন, তবে সেই মহাপুরুষকে অবতার বলা 
যাইতে. পাপে । 
তেতামুগে যখন রাবণাদি নিশচিরগণের পদ-ভরে ধরণী কম্পিতা, তাহাদের 
অব উত্পীড়নে যখন ত্রেতার ঘুগ-ধন্ম “যজ্ঞ” ধ্বংস-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন সেই 
বজ্ঞে্রর রানরূপে অবতীর্ণ হইয়। রাক্ষদকুল নির্মূল করিয়া ধর্্মসংস্থাপন 
করিলেন । বনছুকল পরে পুনরায় যখন কংসাদি অস্থরগণের ভারে মেদিনী4 
কম্পিদ্ধা, কংসানচরগণের অথ! অন্যাঢারে পুজ। অঞ্চনাদির বাঁধা-বিদ্ব হইতে 
লাগিল, তখন পুনরায় শ্রীভগবাঁন্‌ অবতীর্ণ হইয়া কংসাদি অস্থর-নিধন করিয়! 
দ্বাপরের -যুগ-ধর্ম্মী অর্চনা তার্থাৎ সেবা-সংস্থাপন করিলেন। আবার ইহার বন্ছ- 
কালপরে সত্যকাল হইতে প্রচলিত বেদোক্ত উদ্দেশ্য ও অধিকারীভেদে বিহিত 
য্গদির অঙ্গ-্বব্ূপ যে পশু-ঘাতন, তাঁহাতে ভয়ঙ্কর ব্যভিচার উপস্থিত হইল ; 
লোকে যখন যজ্ঞের উদ্দেশ্য যজ্জেশ্বরকে ভুলিয়া গেল, কেবল মাত্র নিরর্থক 
গশু-হিংসাকেই “ধর্ম” বলিয়া মনে করিতে লাগিল; এককথাঁর এই .পুণ্যভুমি 
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ভারত খখন দানবের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়! উঠিল, ধর্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান 

ত লাগিল, আর বেদমর্্ম-গ্রহণে অপমর্থ পশু-তুল্য লোকেরা বেদের দোহাই 
দিয়! স্বীয় কুকাধ্যের সমর্থন করিতে লাগিল, তখনই পরমকারুণিক প্রীভগবান্‌ 
বৃথা পশুহনন দেখিয়া "সদয়হৃদয় বুদ্ধ-রূপে অবতীর্ণ হইলেন, ও নিরর্থক 
পশু-হিংসার নিবৃত্তি করিয়া অধন্রের অভ্যুত্থান রোধ করিলেন। এ ভাবে সহজেই 
পিণ-মস্তিক্ষ কলির জীব, শ্রীভগবান্কে ত ভুলিলই, পরম্থ নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আঁকর পরম্পবিত্র বেদের উপরও বিশ্বাস হারাইয়। ঘোর মোঁহান্ধকারে . ডুবিয়া 
রহিল। তখন শঙ্করাবতার শ্রী হ্রীশঙ্করাচার্য আবিভূতি হইয়। জ্ঞানালোক ছারা 
লোকের মোহান্ধকার ধ্বংস করিয়! শ্রীভগবানের তত্ব উদ্ভাসিত করিলেন। তাই 
তাহ।দের সকলেরই অবতারত্বের প্রতি কাহারও সংশর নাই। এখন দেখ। 
'যা'কু কলিপাবনাবতার শ্রীস্রীমহীপ্রভু যে সময় আবিভূতি হন, সে সময় 
সামাজিক অবস্থ। কিরূপ? তখন ধর্মের গ্রানি, অধর্ম্দের সভ্যুর্থান হইয়াছিল, 
কিনা £ মহাপ্রভু কর্তৃক তাহার প্রতিকার কিন্নুপ হইয়াছিল ? যদি এ সমস্ত বিষয়: 
শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে, তৰে তিনি নিশ্চয় অবতার, অন্যথ|! তাহাকে কখনই অব- 
তার বলিব না। 

শ্রীত্রীশঙ্করাচার্ষ্যের অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে মোহান্ধ মানব পুনরায় ভ্রচ্গে 
পতিত হইল । শঙ্কর-প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের উদ্দেশ্য সম্পুর্ণ ভুলিয়া গেল। 

অদ্বৈতবাঁদের উদ্দেশ কি ও দ্বৈতবাদের উদ্দেশ্যই বা কি-_তাহার সমালোচনা! 
করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখান গ্রন্থ লিখিতে হয়, তআদৃশী শক্তি বা সময়, কিছুই 
আমার নাই। তবে সংক্ষেপতঃ ইহাই আমি বলিতে পারি বা ইহাই আমার অনুভব যে, 
দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাঁদ উত্তয়ই সত্য, উভয়ই তুল্য, উচ্চয়ের লক্ষ্যই এক, কেবল মাক্র 
উদ্দেশ্য-ভেদে বা অধিকারী-ভেদে সাধন-পন্থা ভিন্ন, শব্দগুলি ভিন্ন। স্থলে ভেদ 
থাকিলেও মূলে সকলই এক | ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দ। সঙ অর্থাৎ_নিত্য ; চিত, 
অর্থাৎ__জ্ঞান; আনন্দ অর্থাৎ সুখ ; ইহার মধ্যে অদ্বৈতনাদবীগণ জ্ঞানরূপী 
ভগবানের সাঁধক। জ্ঞান প্রকাশস্বভাব, তাই তীহারা জ্ঞান-বলৈ জীব-ব্রচ্ষের 
স্বরূপ বা মূল নির্ধারণ করেন। মুল নির্ধারণ করিতে গেলে দেখা যায়, 
শ্রীভগবান্ই নিখিল জগতের মূল, তাহা হইতেই স্থাবরঙগমাতাক বিশাল বিশ্ব- 
্রশ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে । অই তীহারা “সোহহং” তন্বে মূল নির্ধারণ, করেন। 
দ্বৈতবাদীগণ » আনন্দরূপী ভগবানের ভজনা করেন, তাই তাহারা জগতের 
জৈব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া “দ।সোহহং* বলিয়া আনন্দ অনুভব করেন ) 
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জ্ঞানীর “সোইহং” ভগবানের এশর্ম্য-বর্ণন, ভক্তের “দাসোহহং» ভগবানের লীলা- 
বর্ণন, স্থতরাং প্রকৃত জ্ঞানী দ্বৈতনাদকে উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং প্রকৃত 
ভক্তও অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে পারেন না । গীন্তায় বলিয়াছেন ;_- 
“ব্হ্নীংজন্মনামন্তে জ্ভানবান্‌ মাংপ্রপছ্যাতে ৮ 
_.. খাস্থদেবঃ সর্ববমিতি সমহাত্। স্থছুল্লভিঃ ॥ 
অর্থাৎ বহুজন্মের অন্দে জ্ঞানবান আমাকে প্রাপ্ত হয়। সে জ্ঞান কি? 
“বানুদেবঃ সর্বিমৈতি” অর্থাৎ বাস্থদেবই সব--এই জ্ঞান; এরূপ জ্ঞানী মহাতা। 
তাতি দুল্পভি। আবার শ্রীমন্তাগবতে উত্তম ভক্তের লক্ষণে কি বলিতেছেন শুনুন ;-- 
“সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যেন্তগবস্তাবমাত্মানঃ ৮ 
ভূতানি ভগবত ত্বন্তেষ ভাগবনো'্তমঃ ॥ | 
যে ব্যক্তি সর্বভূতে আত্মমর ভগবন্তাব অবলোকন করেন, ও আত্মাতে সর্বব- 
ভূত অবলোকন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। যেরূপ নয়ন মনোমুগ্ধকর বিবিধ- ' 
রাগরঞ্িত চিত্রপট অস্কিত করিতে হইলে সর্বগ্রে পটখানা শুভ্রবর্ণে রর্ভিত 
করিয়। একাকার করিয়| লইতে হয়, নচে তাহাতে রং ফলে না, তজ্প নানারাগ- 
রপ্ধিত ভক্ত চিত্র অবলোকন করিতে হইলেও সর্বাগ্রে ভক্তের চিন্ুপটখানিকে 
£“বাস্দেবঃ-র্দবমিতি' এই নিম্মল শুজচ্ঞান-জ্যোতিতে রগঞ্রিত করিয়। একাকার 
করিয়। লইতে হয়; নচেও দাত, সখ্য, বাৎসল্য, মীধুর্য্য গ্রাভৃতি ভক্ত-চিন্তের মনোহর 
চিত্রগুলে কখনই প্রতিফলিত হয় না । অতএব জ্ঞানীর “সোইহং”এ--ও 
ভক্তের “দাসোহহং” এ-মুলভঃ পার্থক্য কিছুই নাই, কেবল আমাদের বুঝিধাঁর 
ভুল। যদিও নিখিল জগতের মুল ভগবান্‌, তথাপি জীবকে জীব বৈ ভগবান্‌ বলা 
বায় না। জীবত্ব-নাশ না হইলে “সোহহং” বলিতে পারা যায় না। সেই সচ্চিৎ 
'্রঙ্গের সাধনের পরেই আনন্দরূপী ভগবানের সাধন করিবার অধিকার জন্মো। 
অদ্বৈতবাদের-চরম সীমা অতিক্রম করিয়। ভক্তি-বাদের আর্ত । “বান্তুদেবঃ সর্ব- 
মিতি” এই জ্ঞান যাহার নাই, সে কি কখনও ভক্ত হইতে পারে ! সুতরাং “সোহহং” 
*ন্বলিলে সাধন-ভজনের ততীত হইলেন না, পরম্থ অধিকারী হইলেন মাত্র । মুল 
জানিলে ফলের রসাম্বাৰন হয় না। এখানে আমার একটি গল্প মনে পড়িল । 
আমার কোনও একটি আত্ীয়, কোনও উচ্চ ইংরাজী-বিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন 
করিতেন সেই সময় কোনও এক কৃপণ-পুজ্রের সহিত আমার আত্মীয়টির বন্ধু 
হয়, তাই তিশি তাহার বন্ধুর পিতার নিকট সন্দেশ খাইবার জন্য প্রতিদিন আবদার 
করিতেন । পরিশেষে একদিন প্রাতে কৃপণের বাটা গিয়! সন্দেশের জন্য বিশেষ 
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গীড়।পীড়ি করিলে কৃপণ তাহাকে যত্ব করিয়া একটু খেজুরের রস খাওয়াইয়৷ বলিলেন 
“বাপুহে ! তোমাকে আমি সন্দেশের মুলবস্ত খাওয়াইলম ; আর কেন আমাকে 
গ্রলাতন কর !” তখন আমার আত্মী়টি অতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়। বলিলেন যে “ইহারও মুল 
যাহা অর্থাৎ খভ্ভ্রর-কান্ঠ তাহাই আমাকে খাওয়াইলে হইত 1!”  ইহ' বলির! তিনি 
চলিয়া গেলেন । তাই বলিতে ছিলাম, মূলের দ্বারা ফলের রসাস্নীদন হয় না, সমগ্র 
প্রাকৃত জগতের মূল পঞ্চভুত, তাই বলিয়া একদলা মাটি খাইলে সন্দেশ খাওয়| 
হয় না। তখন দেশের অবস্থ। এইরূপ যে, খঙ্ভ্র-কান্ঠ চর্দবণ করিয়া “সন্দেশ 
খাইল|ম” মনে করিয়া লোক সকল আক্সগর্ন করিতেছে, মাটি খাইয়া “রসগোল্। 
খাইলাম" বলিয়া কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করিতেছে । ভগবান শঙ্করাচার্য্যের 
আদ্বৈতবাদের তাঙপর্ধ। ভুলিয়া গিয়াছে, তন্বমসির তাৎপর্ধ/ ভুলিয়া গিম়্াছে ! ভগান্ধ 
হইয়। মনে করিতেছে, “ভগবান্ও যে জীবও সে” সুতরাং আর তাহার লাধনভজনের 
আবশ্যক নাই ! কিন্তু ধাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই কথ| বলিতেছে, সেই 
শক্করাচান্যও নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতির ভায্যে বলিরাছেন »-“মুক্তা অপিলীলরাবিগ্রহং 
কৃম্া! ভগবন্তং ভজন্তে”_-অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরাও ললাবিগ্রহ ধারণ করিয়া! 
ভগবানের ভঙ্গনা কারয়। খাকেন। আ্রীমপ্তাগৰতেও বলিরাছেন ;-- 
“আন্।রামাশ্চ মুনয়ে।নি গ্রস্থা অপু! রুমে |” 
কু্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিণস্তু তগ্তণো হরি ॥ 
তার্থাৎ আহা রাম মুনিগণও শ্রীহরির প্রতি আহৈত্ুকা ভক্তি করিয়। থাকেন । 

দুর্ভগ্য বশতঃ সে সময় ধাহারা “পণ্ডিত” বলিয়। গণ্য হইতেন, তাহার। ভক্তিমার্গের 
ভজনাঁঞ্ষে মহমোহের কার্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু একবার ভাবিয়। 
দেখিতেন ন| যে, তাহাদের সেই. বেদান্তদর্শনের প্রণেতা ভগবান বেদব্যাস 
শ্রীমস্তাগবতে উচ্চকণে বলিতেছেন ;- | 

“তেয়ঃম্থতিং ভক্তিমুদহ্যতেবিভো ।” 

যতন্তি যে কেবলবোধলন্ধয়ে ॥ 

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যাতে। 

নান্যদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনাং ॥ 

হে ভগবন্‌, পরম মঙ্গলের নিদান ভবৎপদারবিন্দে ভক্তি না করিয়া যে ব্যণ্তির 

কেবল মাত্র জ্ঞান-লাভের চেষ্টা করে, তাহার সে চেষ্টা তুষাবঘাতনের স্যায় 
কেবল মাত্র ক্লেশেই পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ তগু,লবিহীন তুঁষ টিকিতে কুটিলে 
যেমন তাহাতে কোন লীভ হয না, কেবল মাত্র কুটিবার ক্লেশই সার হয়, সেইরূপ ৰ 
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ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞানের চেষ্টা করিলেও তাহাতে কোনও ফল হয় না, কেবল মাত্র 
*ভৃঠানার্জনের ক্লেশই সার হয়] জ্ঞেয় ছাড়িয়। জ্ঞান অর্জন করিতে গেলেন, 
কাজেই জ্ঞ্বেয়লাভ ত হইলই না, পরস্থু জ্ঞানও হাঁরাইলেন। তখন ব্যাকরণের 
যত্ব' ণিত্ব' লইয়া হউক্‌ বা দর্শনশাস্ত্রের “অবচ্ছেদকতা” লঘ্বরাই হউক্‌ অথব! 
স্ৃতিশাস্ত্রের 'কার্ষ।পণের পরিমাণ” লইয়।ই হউক্‌, বাঁদী নিরস্ত করাই পঞ্চিতবৃন্দের 
লক্ষ্য হইয়। উঠিল । সত্য হউক্‌ মিথা। হউক্‌, একজন যাঁহ। বলিবেন, অপরে তাহা 
খগুন করিবেনই, তাহাতে যদি সত্যের অপলাপ হয় হউকৃ। পক্ষান্তরে ইহাতে 
অর্থাগমেরও স্থযোগ হইয়া উঠিল । প্রতিভা-বলে প্রার্থরিতার ইচ্ছানুরূপ ব্যবথ| 
দিয়া ধ্যবস্থাপকগণ বেশ ছু'পয়সা অর্জন করিতে লাগিলেন । দার্শনকগণ দর্শনের 
প্রতিপাগ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিককে দক্ষিণদিক্‌ বলিয়া প্রতিপারণ 
করতঃ স্বীয় প্রতিভার পরিচয়ে ধনীর বিস্ময়োৎপাদনপুর্ববক যশ ও অর্থ-সঞ্চয় 
করিতে লাগিলেন । “বাদি-তর্জজন” নামক একখান। পুস্তকও প্রণীত হইল। তাঁহ।তে 
কেবল আবত্মাশ্রীঘা! করিয়া বাদীর মনে ভয়োত্পাদনের রীতিনীতি বণ্িত হইল ! 
যিনি সববপেক্ষা বড় পণ্ডিত, তিনি সর্ববাপেক্গ! বড় দাস্তিক, বড় অহঙ্কারী 'ও বড় 
নাস্তিক! তখন লঘু-গুরু-জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, দস্ত অহঙ্কারই ভূষণ হইয়! 
ছিল। সামান্য একটি দৃষ্টান্ত বলি ;-- 
সেই সময় কোন একটি প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত স্বীয় মুর্খ ভাগিনেয়ের ধৃষ্টতা- 
জন্য তাহাকে “গরু” বলিয়া তিরস্কার করায় তত্ক্ষণাৎ ভাঁগিনেয়টি তাহার মাতুলকে 
বলিল ;--“কিংগবি গোত্বমুতাগবি গোত্বং? যদ্রি গবি গোত্বং তদিদমযুক্তং 
অগবিচ গো্বং যদি ভবদিষ্টং ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বং ;--অর্থাৎ হে মাতুল ! 
গোত্ব-ধন্ম কি কেবল মাত্র গরুতেই থাকে? অথবা যে গরু নয় তাহাতেও থাকে ? 
গোত্ব যদি ৫বঝধল গরুরই ধর্ম হয়, তবে আমাকে গরু বল। আপনার অযৌক্তিক 
হইয়ীছে, আর যদি গোত্বধণ্ম গরু ব্যতীত অপর পদার্থেও খাঁকিতে পারে, তবে যে 
তাহা অপনাতেও নাই তাহারই বা প্রমাণ কি?” বুঝুন সভ্য পাঠকমহোদয়গণ ! 
মাতুল-ভাগিনেয়ের শিষটালাপ ! ভাঁগিনেয়টি ইতঃপুর্বেবেই দৈব-বরে অসাধারণ 
পণ্ডিত হইয়াছেন, মাঁতুল তাহ জানিতেন না। এখন ভাগিনেয়ের নিকট অপ্রাত্যা- 
শিতরূপে শ্রাবণ-মধুর “গে+ শব্দে অভিহিত হইয়া পরম প্রীতিলাভপুর্ববক আনন্দে 
ভাঁগিনেয়কে আলিঙ্গন করিলেন ও সমধিক আদর-যত্ব করিতে লাগলেন, কিন্তু 
ভাগিনেয় অগ্নি সাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাটী চলিয়া গেলেন। যত দিন 
মুর্খ ছিলেন, ততদ্দিন মাতুলের অন্নেই প্রতিপালিত হইতেন; কোনও দিন মাতুলের 





৭ম সংখ্যা 1 .. জ্রীগৌরাল-কথা | ২৯৫ 





পসপস্সীজ পাপা লা 
শে পাপিপাশিপি হতাশ 


আদেশ লগ্ঘন কর! দূরে থাকুক, তাহার সম্মুখে উন্চকণ্টে.কথা বলিতেও নাহস 
করেন নাই। পাঠকগণ : ইহাতেই বুঝুন, তখনকার বিছ্যা__বিছ্ভা__না অবিদ্ভা ? 
এই সমকব".ধিনিই গ্রন্থকার হইয়াছেন তিনিই সর্দাগ্রে নিজপ্ুরুর মত খগুন 
করিতে প্রয়াস পাঁইয়াছেন ; সেইটিই যেন তাহাদের গুরু-দক্ষিণা ছিল। এই সমুদয় 
বিষয়ে ঘিনি যতদূর অগ্রসর হইতে পাঁরিতেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত বলিয়। 
বিখ্যাত হইতেন। জপ, তপ, যাগ, বক্ঞ, পুজা, অচ্চনা, সকলের স্থান “তর্ক'” অধিকার 
করিয়াছিল। আন আহারের সময় তর্ক, কার্ষে;র সময় তর্ক, বিশ্রামের সময় তর্ক, 
এমন কি মল-মুত্রত্যাগের সময়ও তর্ক ক্ষান্ত হইত না। গুরু-শিষ্যে তর্ক, পিতা- 
গুজে তর্ক, ভ্রাতায় ভাতায় তর্ক, ছাত্রে ছাত্রে তর্ক, এমন কি পিঞ্জযস্থিত শুক- 
শারিক! প্রভৃতি পক্ষীগণও “বেদ স্বতঃ প্রমাণ, কি পরতঃপ্রমাণ* ইহা লইয়! বাগ.- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত! নৃপতিগণের দিগিজয়ের ন্যায়, পণ্ডিতগণেরও বাগ-যুদ্ধে 
দিথিজয় হইত। এই সমুদ্রয় বি্যা-নামধের আবিদ্ভা অর্জনের কেন্দ্রভূমি ছিল 
নবদ্বীপ । এখানে নানা দিক্‌ দেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়। বাক্যুদ্ধ শিখিয়! যাইত ; 
তাই গুরুস্থান বলিয়া নব্দ্বীপ সমধিক গব্বিত। 

হায়! হায়! যীহার গুণগাণের জন্য বেদের উত্তৰ, ধাহার স্বরূপ-নিরপণের 
জন্য দর্শনের স্গি, ধাঁহার লীলারসাম্বাদনের জন্য পুরাণের প্রকাশ, ধাঁহার 
সেবাবিধি জানিবাঁর জন্য স্মৃতির বিকাশ, তাঁহার আ'জ কি দুর্দশা! এইরূপে 
মন্দাকিনী-সলিলে বিষ্ঠা ধৌত হইতে লাগিত, শালগ্রামশিলার দ্বারা পলা পেষিত 
হইতে লাগিল! অনধিকারীর হস্তে মহতের এইরূপ ছর্দশাই হয় ! 

এইত গেল পণ্ডিতবর্গের অবস্থ।। যাহারা মুর্খ, ইতর, তাহার! চিরকালই 
শ্রেষ্ঠের অনুকরণ করিয়। থাকে, স্থৃতরাং বল। অনাবশ্যক । ষীহারা একটু বিশ্বাসী, 
তাহারাও শিক্ষকের অভাবে মনসাপুজ। ঘেঁটুপুজা প্রভৃতি করিয়াই তৃপ্ত 
হইতেছিলেন। আবার খাহারা তদপেক্ষ/। উচ্চাধিকারী বলিয়া গর্ব করিতেন, 
তাহারা সাধন-ভজনের দোহাই দিয়া মদ-মাঁংসের শ্রাদ্ধ ক্রতেন। যে ছুটি 
একটি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, তীহারাঁও বিজ্রুপ উপহাস ও অত্যাচারের ভয়ে 
প্রকাশ্যে কিছুই করিতে পারিতেন না । ইহার পর আবার তখন বিধশ্মীর 
রাজত্বের সময়, সোণায় সোহাগ।! ফলতঃ এ সময় যেরূপ ধর্দ্দের 
টানি হইয়াছিল, ইতঃপুর্বরবে কখনও সেরূপ ঘ্ীনি উপস্থিত হয় নাই। কারণ 
ধর্ম প্রচারক ব্রাহ্মণগণ পূর্বে স্বপদেই ছিলেন, অন্থরগণের ' অত্যাচারে সময় সময় 
বাঁধা পাইতেন মাত্র। আর এখন ক্রাঙ্ষণগণই অহর-ন্বভাব-সম্পন্ন, . রক্ষকই 


সিসি সর 


২৯৬ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ কার্তিক 


ভক্ষক হইলেন, কাজেই . একেবারে বিপ্লব উপস্থিত! তাই এবার ছুটি. একটি 
অস্ত্র-সংহার করিলে ধর্দ-রক্ষার উপায় নাই, আমুপ পরিধর্তন আবশ্যক । এই 
সময় গুপ্ত ভক্তগণ মর্দ্মবেদনায় অধীর হইয়। অশ্রুজলে তাহাদের ছুঃখহারী শ্রীহরির 
পাদ-পল্প অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় সেই ধর্াবিগ্লাবের 
কেন্দ্রভূমি নবদ্বীপধামে ্রীশ্রীশচীমাতার গর্ভে-_“করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ”-_ 
করুণাব্তার দীনবতসল, তরী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলেন । 





(ক্রমশঃ) 
আীনৃসিংহচন্দ্র বিগ্বাভূষণ। 


ভআশস্নিত ক্ষন্নে? 


(১) 


হে বিভো, জগদাধা'র ! 
করুণার পারাবার ! 

আশাতৃষ! হ'য়ে ক্ষীণ 

অনন্তে হইল লীন ;_- 
ধম কি চিরদিন, এমনি রবে ? 
দিন শেষ হয়ে এল, আসিবে কবে ? 


( ২ ) 


বিপুল ব্রহ্মাণ্ুছবি, 
জ্যোতিন্্নয় শশী রবি 
সে ভাবে শোভ৷ না পায়, 
“»* দিগন্তে মিশায়ে যায় ! 
নাহি মধু টাদিমায়, রজতদ্রবে ! 
দিন শেষ হয়ে এল, আমিবে কবে ! 


ধম সংখ্যা! 


আসিবে কবে ? ২৯৭ 


€& ৩) 
বিকচ প্রসূনচয়ে, 
উষার শিশিরে ধুয়ে, 
রচিনু মালতী-মালা, 
সে মাল! হইল জ্বালা ! 
অধীরা কল্পনাবাল', লুক্কাল এবে ! 
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে, ? 


€& 5 ) 


হৃদয়-বীণাঁর তার 
বঙ্কারে গাহেন। তার! 
স্থখ-স্বপনের পরার, 
সকলি ফুরায়ে যায় ! 
কি করিন্ু হাঁয় হায়! আসিয়া ভবে | 
দিনশেষ হয়ে এল, তা সবে কবে ! 


0৫ 9 
জীবনের স্থখ যত, 
বিযম-বিষাদ-হত | 
প্রভাতের পিকগান 
হয়ে গেছে অবসান | 
ব্খাকাজে দ্িনমান, বাঁটল তবে ! 
দিনশেষ হয়ে এল, আঁাবে কবে ! 


€ ৬ ) 
দারুণ আঘাতে প্রা” 
হইয়াছে খান্‌ খান 1-- 
ঝরিছে জাখির লো? 
নিবিড় জাধার ফোর: কক সা 
হাদয়-আগীর মোর ;-__অর্মীঘ ক্ষোতৈ 
নিটিশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে: 


্ 
£ 
১ 


হন্দু-পাত্রিক। ৷ 1 ২২শ বধ কাহিক, 








8: 
ক্লান্ত দিনান্তের কোলে 
: স্বাসন| পড়িল ঢলে-_ 
ক্রমে গাঢ় অন্ধকার 
ঘেরিতেছে চারিধার ! 
চোখে নাহি দেখি আর ! জগতে সবে! 
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে ? 


€& ৮) 
কি কাজে কাটিল বেলা ! 
সাঙ্গ কি হইল খেলা ? 
কর্ণ-হীন জীর্ণ তরী 
কাপিতেছে থরহরি ! 
দবাজিল কালের ভেরী ! গভীর যবে! 
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে ! 


€& ৯) 
ভুলিয়! সংসার-মোহে 
নিদারুণ আত্ম-দ্রোহে | 
বিফল নয়নজলে 
ভাঞ্জইন্ু ধরাতলে ! 
কে মোরে আমার বলে? তুলিয়! লবে ? 
দিনশেষ হরে এল, আদিবে কবে ! 
(১৭ ) 
আত্মা, মন, প্রাণ, দেহ 
যেন মোর নহে কেহ! 
শিখিল বিবেক-বল, 
বিকল ইন্দ্রিযদল ! 
. সবে করেপকোলাহুল, বিপুল রবে ! 
দিননশেষ হয়ে এল, আসিবে কৰে গ্লু 


ণম সংখ্যা ] জ্রীমন্তগবদগীতা । ২৯৯ 








(১১ ) 
আশা-বাশী বিশ্বপুরে 
প্রমত্ত সাহানা- হরে 
অনুপম মাধুরীতে 
তোষেনা তাপিতচিতে 
মনে নাই কি করিতে, এসেছি কবে 
দিনশেষ হয়ে এল, আসিবে কবে % 


(১২). 
আজি এই সন্ধ্যাকালে 
মানস-মন্দির-তলে? 
তোমার আরতি বাজে;- 
মঙ্গলমুরতি রাজে ! 
মধুর মোহন সাজে, আসিতে হবে | 
দিনশেষ হয়ে গেল ! আসিবে কবে !! 


শীগোপালচন্দ্র কবিকুদ্থুম । 


 ভীমভ্গবদ্গীত1। 
যষ্ঠে|হধ্যায়ঃ। 
€ পুর্ববানুবৃত্তি ) 


» ধোগী যুগ্তীত সততমাত্সানং রহসি শ্হিতঃ1 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ১ 1১: 
অন্বয়। যোগী (যোগারূঢঃ ) সততং. (নিরক্ঠরং) রহসি (একান্তে) 
শ্থিতঃ (সন) একাকী € সঙগপুন্যঃ ) যতচিত্তত্মা (যতই ংবতং চিত্তং আত্মা-দেঁহঃ চ 
যচ্য সঃ) 'নিরাশী (বীতভৃষ্ঠঃ ) অপরিগ্রহঃ € পরিগ্রহশূন্য: ) সন্‌ আত্মনিং 
(মনঃ) যুগ্জীত € সমাহিতং কর্বযাৎ )১০ 


৩০০ হিপ্দু-পত্রিকা। [২২শর্ব্ কার্তিক, 


হাপপ্পীি শিশির পেস সস শী শিস সপ 
বঙ্গানুবাদ । যোগারূঢ ব্যক্তি সর্বদা নির্জন স্থানে একাকী থাকিয়া সংযত, 


চিত্তে সংযতদেহে আকাওকষ। ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে সমাহিত 
করিবেন । ১০ 
আলোচনা । শ্রীভগবান্‌ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যে ধ্যান-যোগের উল্লেখ 
করিয়াছেন, আমরা এই অধায়ের প্রথম শ্লোকের আলোচনার শেষে তাহা 
বলিয়াছি । প্রথম কয়েক শোকে ভ্ীভগবান্‌ যোগারূট়ের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে 
ঘোগান্গ-লক্ষঞ* বলিতেছেন । 
চিত্তবুন্তি-নিরোধের নাম যোগ । “যোগশ্চি-বৃক্তি-নিরোধঃ” পোতগ্ল দর্শন) 
যোগশান্্রে চিন্তের পীচটা অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে ষথা ১১ ক্ষিপ্ত ২ মুঢ 
৩বিক্ষিপ্ত ৪ একাগ্র এবং ৫ নিরুদ্ধ। ১। কন যখন অত্যন্ত চঞ্চল থাকে, 
কৌন নিক্গি্ট বিষ ধারণ। করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তীবস্থা কহে। 
২। যখন চিন্ত মোহে আচ্ছন্ন থাকে তদবস্থাকে মুড়।বস্থ। বলে। ৩। যে অবস্থায় 
চিন কখন চঞ্চল কখন স্থির হয়, তাহাকে বিক্ষিগ্তাবস্থ চিত্ত কহে। ৪1 যখন ধ্যেয়- 
বস্তুতে চিন্তের একাগ্র টান হয়, তদবস্থায় চিন্ত একান্ত হয়। ৫1 আর যখন চিত্তের 
অণ্য সমস্ত বৃন্তির নিরোধ হইয়। বৃত্তিসংস্কার মাত্র গাকে, তদবস্থাকে নিরুদ্বাবস্থা 
কহে। ক্ষিপ্ত মু বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থ। অতিক্রম করিয়। চিত্ত একাগ্র 
অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার নাম চিন্তসমাধান। এই চিত্তসমাধান করিতে 
হইলে ইন্ড্রির-ভেগ্য বাহ ধিষর হইতে মনকে সংযত করিত হয়; সংসার 
যোগ-বিরোধী জানিয়৷ বৈরাগ্যযুক্ত হইতে হয়--বহিমূর্খ চিত্তকে অন্তমূর্খ করিতে 
হয়। কোলাহলপুর্ণ জনসমাজ গৃহস্থলী স্ত্রীপুত্রপরিবার পরিত্যাগ করিয়৷ 
নির্জন প্রদেশে পর্দিত-গুছাদিতে বিজনবনে একাকী বাঁস করিতে হয়। যোগের 
প্রতিবন্ধক যাঁবতীর পদার্থ ত্যাগ করিয়। দেহ-মন সংযত করিয়। আকাঙ্কা -পরিগ্রহ 
পরিত্যাগ করিয়া! চিন্তকে, সমাহিত করিতে হয়। ১০ 
শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থিরমাসনমাত্মনঃ | 
নাত্রাচ্ছিত্বং নাতিনীচং চৈলাজিন-কুশোত্তরম্‌ ॥ ১১ 
তত্রেকাগ্রং মনঃ কৃৎ। যতচিতেক্দিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্যাসনে ুগ্ত্যাদ যোগমা গ্ুবিশ্তুদ্ধয়ে ॥ ১২ 
অন্বয়া শুচৌদেশে (শুদ্ধে স্থানে) স্কিরং ( অচলং ), নাত্যু্টিতং ( ন তি 
. উন্নতং) নত শতিনীচং চৈলাজিন-কুশোস্তরম্‌ ( চৈলং বন্্ং অভভিনং ব্যাসচর্ধারি 
কুশাসনোপরি চর্ম তদুপরি বন্থমাস্তীর্য ইত্যর্থঃ) আত্মনঃ আঁষনং রর গ্রতিষাপ 








ণস সংখ্যা) শ্রীমন্তগবদগীত। ৩১ 


তত্র আসনে উপবিশ্যু মনঃ একাগ্রং (বিক্ষেপ-শৃন্তং ) কৃত্া যতচিতেক্তরিয়-ক্রিয়ঃ 
(বতাঃ সংষত।ঃ চিত্তস্ঠ ইন্জ্িয়ানাঞ্চ ক্রিয়। বস্য সঃ) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মনঃ 
মনস্ঃ বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে ) যোগং ঘুগ্ত্যাৎ ( অভসেও )। ১১। ১২ 

বঙ্জান্ুবাদ। অতি উচ্চ ব! অতিনিম্থ না হয় এয়ন পবিত্র স্থানে অগ্রে কুশাসন 
তছুপরি মুগচথ্ম ও তছুপরি বন্ত্র স্থাপন করিয়া আসন করিবেন। এইরূপ 
আসলে উপবেশন করিয়া মনকে একাগ্র ও ইন্ড্রিপ্পগণকে সংযত করিয়া চিন্ত- 
শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অত্যান করিবেন | ১১। ১২ 

আলোচনা । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীভগবান্‌ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে তিন 
শ্লৌোকে ধ্যান-ঘোগের উল্লেখ করিয়াছেন। পীতগ্রলদর্শনমতে যোগাবলম্বনে 
সাধক মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। আ্ীভগবান্‌ পঞ্চম অধ্যায়ে 
নেই ধ্যান-যোগের উল্লেখ মাত্র করিয়া যষ্ঠ অধ্যায়ে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন । 

পাঁতগ্রলদর্শন-মতে সেই যোগ অষ্টাঙ্গ-বিশিষ্ট ঘথা-_-“যম-নিয়মাসন-প্রাণা- 
য়াম-প্রত্যাহা র-ধারণা-ধ]ান-সমাধয়োহষ্টাবঙ্গনি” । €( যোগসূত্র ২ অঃ. ২৯ সু) 

যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়।ম, প্রত্যাহার, ধরণ, ধ্যান ও সমাধি এই আটটা 
যোগের অঙ্গ । 

যম। “অহিং সাসহ্যাতেয়র্্াপরিত্রহা যমাঃ।” (যোগ-সুত্র ২অঃ 
৩৯ সু) অহিংস| সত্য অস্তেয় €( অচৌর্ধ্য ) ব্রহ্মাচর্ধয অপবিগ্রহ এই পাঁচটা 
যমের লক্ষণ। ৯ম, ১০ম, ১৪শ প্রভৃতি শ্লে।কে যমের লক্ষণের ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে। 

নিয়ম । “শৌচ-সন্তোষ-তপঃস্কাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ” (যোগসূত্র 
২ অঃ ৩২ সূ) বাহ ও আস্তর শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, অধ্যাত্স-শান্ত্-পাঠ, ঈশ্বর- 
আরাধনা এই পাঁচটী নিমের লক্ষণ । ৭ম, ৮ম, ১৬শ,. ১৭শ শ্লোকে নিয়মের 
আভাস প্রদান কর! হইয়াছে । 

আসন। “স্থিরম্থখমাসনম্ত (যোগ-সুত্র ২ অ ৪৬ সু) যেভাবে অনেক- 
ক্ষণ শ্থির-ভাবে সুখে বসির! থাক। ফায়, তাহার নাম আসন । আঁসনেরও কতক- 
গুলি প্রকার আছে যথা; পল্মাসম, বীর'সন ইত/দি। ১১শ শ্লোকে আসনের 
কথা উল্লেখ কর হইয়াছে | 

প্রাপায়াম। “শ্বাসপ্রশ্শীদযোর্গ তিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামও €(যোগস্থত্র ২ অঃ 
৪৯ তু) চাস ও প্রখীস_-এই উভধ্ের গতি পংযত কক্মার নাম গ্রাশারাম। এই 
প্রাণার়ীমের কথা ৪র্থ অধ্যায়ে ২ম শ্লোকে উল্ত-হইয়াছে। 


উ৮& হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ কাস্তিক, 


গ্রত্যাহার। “ন্বব্গবিষয়সম্প্রয়োগ।ভাবে চিত্তস্বরূপান্ুকার ইতীন্দ্িয়ানাং 
প্রতাহারঃত (যোগসুত্র ২জঅ ৫৯ সূ) ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় 
পরিত্যাগ করিয়। চিত্তের স্বরূপ-গ্রহণের নাম প্রত্যাহার অর্থাৎ ইক্ড্রিয়- 
নিরোধের নাম ্রীত্যাহার । ১৮শ শ্লোকে প্রত্যাহারের ইঙ্গিত উল্লিখিত 
হইয়াছে । | | 
ধারণা । “দেশবন্ধশ্চিন্তস্ত ধারণা” (যোগসূত্র ৩অ ১) চিত্তকে 
একদেশে বা বিশেষ কোন স্বানে বদ্ধ করিয়! রাখার নাম ধারণা । ১৩শ শ্লোকে 
ধারপার ইঙিত প্রদশিত হইয়াছে । 

ধ্যান। “তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্” (যোগ-সূত্র ৩ অ ২ সু) চিত্ত-বৃত্তির 
একতান প্রবাহের নাম ধ্যান। ২স৭শ শ্লোকে ধ্যানের প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে । 

সমাধি। “তদ্েবার্থমাত্রনির্ভীসং স্বরূপশুন্যমিব সমাধি” ২ ষোগ-সুত্র 

অঃ ৩ সু) চিন্ডের একতান প্রবাহ, যখন সমুদায় বাহ উপাধি পরিত্যাগ করিয়! 
কেবল অর্থ মাত্রকেই প্রকাশ করে, তখন তাহাকে সমাধি বলে। প্রকৃতপক্ষে 
সমাধির ব্যাখ্যা করা ছুঃসাঁধা, উহা! অনুভবের ও উপলন্ধির বিষয় । ১৫, ২৯, 
২২শ্লোকে সমাধির ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । এ 

আমর] উপরে ধোঁগের অব্টাঙ্গ-লক্ষণের স্কুল মশ্ম বলিলাম । শ্রীভগ- 
বান এই ১১শ ও ১২শ শ্লোকে অষ্টাঙ্গ-যোগের আসনের উপদেশ মাত্র প্রদান 
করিয়াছেন। যোগ-সাঁধন উদ্দেষ্কটে যে আসনে উপবেশন করিতে হইবে, তাহ। 
সমতল স্থান হইতে অতি উচ্চ বা অতিনিম্ন স্থানে করিবে না। স্থানটা পবিজ্র 
হও" চাই, অথব। গোময়াদি-লিপ্ত করিয়া পবিত্র করিয়। আসন স্থাপন করিবে । 
সর্ববনিয়ে কুশীসন, তদুপরি হরিণ বা ব)াঘাদির চন্দন পাতিরা তদুপরি বস্ত্র আচ্ছাদন 
করিয়। আসন প্রস্তুত করিবে। আসন স্থির অর্থাৎ অচল হইবে। এই প্রকার 
আসনে বসিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া একাগ্র-মনে চিন্ত-শুদ্ধযর্থে যোগাভ্যাস 
করিবে 1১১১২ । 

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়শ্নচলং স্থিরঃ | 
সংপ্রেক্ষ্য নাপিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥১৩ 

_. অন্থয়। কায়শিরো গ্ীবং (কাঁয়ঃ দেহমপ্য ভাগঃ, কায়ণ্চ শিরশ্চ শ্রীবাঁচ ). 
সমং (সরলং) অচলং (কৃ) ধারয়ন্‌ স্থিরঃ - (দৃঢ়প্রয়ত্মঃসন্‌ ) স্বং (স্বকীয়ং) 
নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (অর্দ-নিমীলিতনেত্রঃ ইত্যর্থ) দিশশ্চ অনবলোকয়ন্‌ 
(ইতস্ততঃ অন্বলোকয়ন্‌ আসীৎ ইত্যর্থঃ ) ১৩। 


পম সংখ্যা] ভ্রীমস্তগবদগীত। ৩০৩ 














সপ্প? আপ ৮ -.প পাপ পপর সি ০ ০ হত সত 


বঙ্গানুবাদ । দেহ: মধ্যভাগ, মস্তক, গ্রানাদেশ-সরল ও স্থিরভাবে রাখিয়] 
অন্য দিকে ন| চাঁহিয়। নাসিকাগ্র-ভাগে অবলোকন করিবেন । ১৩। 
আলোচন।'। মেরুদণ্ডের মুল হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অচলভাঁবে 
স্থির রাঁখিয়। অনন্যদৃষ্টিতে নাসাগ্রভাগ অবলোক্ঘন করিন_মর্থাৎ আর্ধ- 
নিমীলিত নেত্রে নাঁসাগ্রের সমসূত্রে দৃষ্টি রাখিলদেন । উহ্থার তাঁপর্য্য এই ষে, 
চক্ষুকে নাসাগ্রের সমসূত্রে নিমোগ করিলে দক্ষিণে ও বামে দৃষ্িসঞ্চালন 
বাধিত হওয়ায় অন্যমনস্ক হইতে হয় না। অদ্দনিমী্নহ ননিনার ততপর্য এই 
যে, চক্ষু: পূর্ণপ্রসারিত থাকিলে মন অন্যবস্ঠতে আকুথ্ট হইতে পারে এবং 
পুর্ণনিমীলিত হইলে নিদ্রার আশঙ্কা হইতে পারে । এই ১৩শ শোকে শ্ীভগবান্‌ 
অাগ-যেগের ধারণার উপদেশের ইঙ্গিত করিয়াছেন । ১৩ . 
প্রশান্তাত্ম। বিগতভীর্রলচাবিত্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংযদ্য মচিন্তোযুক্ত আসীত ম্পরঃ ॥ ১৪ 
অন্থয়। প্রশান্তাক্! (প্রসন্নটিনঃ) বিগতভীঃ €(বিগতা ভীঃ ভয়ং স্মাৎ) 
ব্ঙ্গাচারি-ব্রতে (ক্রহ্মচর্ধ্যং গুরু-শুক্দীধা ভিক্ষাভুক্ত্যাদি তস্রিন্‌ ) স্থিতঃ (সন্) 
,মনঃ সংযম্য € মনসোবৃতীঃ উপসংহ্ৃত্য ) মচ্চিন্তঃ € মন্মনাঃ ) মণ্পরঃ (অহং 
পরোধস্থ সোইয়ং মত্পরঃ ) যুক্তঃ (ভূত্বা ) আসীত ( তিষ্ঠে )। ১৪ 
বঙ্গানুবাদ । প্রশান্তচিস্ত ভয়বর্জিত ব্রহ্গচধ্যশীল সংযতচিত্ত মগ্পরায়ণ হইয়া 
যোগী যোগে অবস্থান করিবেন। ১৪ 
আলোচনা । যোঁগীভ্যাসী পুর্বোপদেশ-মত যোগ প্রণালী সম্মত আসন 
স্থির করিয়া প্রশান্তমনে সংযতচিন্তে ভগবশপরায়ণ গুরু-গু শষা-সম্পন্ন ভিক্ষান্ন-- 
ভোজী সর্বপ্রকারে সংষমী ব্রজাচর্য্য-নিয়মী হইয়া সমাধিলাভের জন্য অবস্থান 
করিবেন। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্‌ অষ্টাজ-যোগের “যমের” আঁবশ্বাকতার 
উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪ , 
_ সুগ্তনেবং সদাত্ীনং যোগী নিয়তমাঁনসঃ। 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মণসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ 
অন্বয়। এবং ( উক্তপ্রকারেণ ) নিয়ত-মাঁনসঃ (সংধতমনাঃ ) সদা আত্মানং 
€ মনঃ) যুঞ্তন ( সমাহিতং কুর্ধ্বন্‌) নির্ববাণপরমাং ( নির্বাণং মোক্ষরূপং পরমং 
নিরতিশয়ং সুখং যম্তাং তাং) মৎসংস্থাং শান্তিং (আত্যন্তিকীং সংসারোপরতিং ) 
অধিগচ্ছতি (প্রার্মোতি )। ১৫ 


৩০8 িন্ব-পাত্িকা। | ২২শ ্ধ রিনি 








টিরিরিটারিউিিউিউিউউ রনি টিন 

বঙ্গামুবাদ। সংযশ্তচিত্ত ভোগাভ্যাসী, মনের নিরোধ করিয়া মৎস্বরূপে 
অবস্থিত হইয়া নির্বধাণ-রূপ পরম শান্তি লাভ করেন । ১৫ 

আলোচনা । শ্রীভগবান্‌ এই শ্লোকে যোগাভ্যাসের ফল বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত 
প্রণালী-মতে অভ্যাসশীল যোগীর চিত্ত বহির্বাপারে বিরত হইয়া সংযত এবং আত্মাতে 
সমাহিত হইলে আর তাহার বহিরিষয়ে বিচরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনের বৃত্তি" 
সমূহের পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে যোগী পরম শান্তি লাভ করেন। যে অনির্বচনীয় 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাঁসনা-বিকাশের বীজ দগ্ধ হইয়া যায়, তাহার নাম 
পদ্ম নির্বাণ । ১৫ 

নাত্যন্নতন্ত যোগোইস্তি নচৈকান্তষনশ্্ীতঃ | 
নচাতিস্বপ্রশীলগ্কা জীগ্রতো৷ নৈব চুন ॥ ১৬ 

অন্বয়। হে অভ্ভুন! তু (কিন্তু) ন অতি অগ্গাতঃ ( অত্যন্তমধিকং ভূ্জীনস্য ) 
নচ একান্তং অনশ্মতঃ ( অভুষ্জানদ্য ) নচ অতি. স্বপ্রশীলম্ত ( অতিনিদ্রাশীলম্ত ) 
নচৈব জাগ্রতঃ ( অতি জাগ্রতঃ ) যোগঃ ( সমাঁধিঃ ) অস্তি । ১৬ 

বঙ্গানুবাদ । অত্যধিকজোজী বা অনাহারী, অতিনিদ্রাশীল বা. অতিজাগিরণ" 
শীল-_ ইহাদের কাহারও সমাধি হয় নাঁ। ১৬ 

মোলোচনা। শরীর-রক্ষণোপযোগী আঁহার-নিদ্রা দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়৷ 
ধোঁগাভ্যাস করিতে হইবে। «শরীরমান্ং খলু ধর্্-সাধনং” অতিভোজীর 
৮: কখন সুস্থ থাকিতে পাঁরে না । অনাহারীর শরীর-রক্ষা হয় না । অতি- 
নিলা খাহার সময় যায়, সে যোগ অভ্যাস করিবে কখন ? বিশেষতঃ অতিনিদ্রায় 
কখন শরীর স্থস্থ থাকিতে পাঁরে না। অতিজাগরণশীল ব্যক্তির ও অসাময়িক নিদ্রায় 
শরীর অসুস্থ হয়। যে!গী আহার-নিদ্রায় নিয়মী হইবেন) "শাস্ত্রে কথিত 
গাছে, যোগা পাকস্থলীর অর্ধভাগ ভুক্ত বস্তু দ্বারাও.এক চতুর্থাংশ জল দার পুর্ণ 
করিবেন। অপর এক চতুর্থা শ বায়ু-সমাগমের জন্য শূন্য 'রাখিবেন। দিবাভাগ 
জাগরণের ও রাত্রি নিদ্রা জময়। রাত্রির প্রথম চতুর্যাম জাগ্রত থাকিয়! 
ঈশ্বরারাধনা করিতেন। দ্বিতীর ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রা যাইবেন_ ইহা শাস্ত্রে 
কথিত হইয়াছে । ১৬ 

শ্রীহুর্গাচরণ দাশগুপ্ত । 
ৰ ০০25 


ওম সংখ্যা] যশোহর । ৩০৫ 
যশোহর । 
আম-নারিকেল-গুবাকের গাছে ঘেরা আছে তা"র সারাটা অঙ্গ 
তথাপি প্রকাশে মহিমা-কিরণে আকুমারী হিম-অচল-শুঙগ । 
বক্ষঃ-শোৌণিত খেজুরের রস, মিষ্টত। আনে অমৃত সাঙ্গে --. 
খেজুরের গুড়--চিনি অনুপম-ব্যাপ্ত গৌরব বিশাল বান্সে, 
কে করে অর্পণ বক্ষঃ চিরিয়। 
স্থধার আধার আসার ভরিয়া ! 


সেযষেরে আমার শত কাঁমশার সাধনার ধন কল্ল-বুক্ষ-- 
দীক্ষা আমার, শিক্ষ। আমার, ভিক্ষ। আমার, আমার লক্ষ) ॥ 
€কোরাস্‌) 


কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন আ্রীতি মনোহর-- 
বন্দিত চির-নন্দিত পুনঃ আধ্য-গরিম|-গীত যশোহর ॥ 


প্রতাপ-প্রতাপ চমকি উঠিল উজলি যাহার শ্ামল অঙ্গে, 
দেখাল বাঙ্গালী নহে কাপুরুষ, নয় সে মগ্ন কলুষ-পঙ্কে ; 
বীর্ধ্য যাহার ছাইল ভারতে আগ্রার পাদ অবধি শেষ_- 
কে বলে তাহারে গৌরব-হ'ন ? যশোঁহরে নাই যশের লেশ ! 


সীতারাম-শক্তি, মোগল-শাসন 
কাপায়ে তুলিল ব্ঈগ'সংহাসন ! 
সেযেরে আমার শত জীবনের শত সাধনের পুর্ণ সিদ্ধি-_. 
মুক্তি আমার, ভক্তি আমার, স্তৃপ্তি আমার, আমার খাচ্ছি ॥ 
( কোরাস্‌) | 
কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন প্রীতি মনোহর, 
বন্দিত চির-নন্দিত পুনঃ আধ্্য-গরিমা-গীত যশোহর ॥ 


জীপ 4০» না 


সমাধি-মগ্ন সুন্দরানন্দ-পবিত্র-গীঠ যেথায় রহে, 

ধর্মের ধ্বনি. কশ্মের সাথে যেথাকার ..বাঁয়ু সতত বহে; 

দেউলের মত সারা অঙ্গে যাঁর পুণ্যের রাশি ভাসিয়া ওঠে, 

প্রতি বরেতে কত না ভক্ত চরণের তলে আসিয়া লোটে £ 
ই. ৩৯ 





৩০৩ হিম্দু-পত্রিকা। .[ ২২শ বধ কার্তিক, 


কপোতাক্ষ ও ভৈরব যার 

শুণগীতি গাহি ধায় অনিবার-- | 
সেযেরেআমার সংসার-সার বাসুন্তীময় শারদ হাদি-_ 
₹নক জামার, জননী আমার, ভাঁইটা আমার, আমার দিদ্ি॥ 


( কোরাস্‌্) 


কোথায় এমন বিমল হর, কোথায় এমন পতি মনোহয়_- 
বন্দিত চিরনান্দত পুনঃ আর্্য-গরিমা-গীত যশোর ॥ 


দীনবন্ধু-মধু-স্থরেজ্দ্-কৃষ্ণ-কণ্ কোথায় সহত বাজে ; 

বিদেশী সনেট্‌ বঙ্গভাষায় কাহার কৃপায় মধুরে রাজে £ 

নবীন ছন্দে নবীন মন্ত্রে নবীন তন্ত্রে নবীন গাথা” 

বিশ্বের মাঝে ভক্তিতে ভরা গশ্বীর-শেষ কাব্যের কথা ! 
কুষ্ান্দ আনিল ভারতে 
অন্যনাট্যশিষ্ট-রূপেতেঞ্ট ! 

সেযের শামার লক্ষ্যের মাঝে বিশ্বের যত প্রভব-জিষুক্, 

ভারনী আমার, লন্গমী আমার, ব্রহ্ম আমার, আমার বিঝুঃ ॥ 

€কোরাস্‌ ) 


কোথায় এমন বিম্ল হরষ, কোথায় এমন প্রীতি ম্‌ নাহর, 
বন্দিত চিরনন্রিত পুনঃ আর্য্য-গরিমা-গীত যশোহর ॥ 


আজি মা তোমার বিরস অধরে আমর! আবার ফুটাব হাল্ত 
অবনতশিরে বরিয়া লইব তোমার রাতুল-চরণ-দান্য । 
সম্তন-শত-আরাধিত ধন, আবার তোমার কিসের ভয়__ 
লক্ষ সতের বক্ষঃ ডালিক! নিঃস্ব হ'লেও তুচ্ছ নয় ॥ 

হাস মা কনক-কমল-বরণী 

ভয় কি ভুবনে তোমার জননি ? 





মহেশপুর নিবাসী ৬ কৃষ্নন্দ বিষ্াবাচস্পতি “অন্তর্যাকরণনা্যপরিশি* 
“নীমক অপুর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। হিঃ পঃ সঃ। 


লন গংখ্যা সাঁমবেদ-সংহিতা । ৩০৭ 


নিক্ষতা-মাখা রুচির মধুর বদনে ছুটুক সুচির হর্ষ 
দেখিয়া ধন্য হইব আমরা চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ॥ 

€ কোরাস্‌) 
কোথায় এমন বিমল হরষ, কোথায় এমন জীতি মনোহর, 
ৰন্দিত চির নন্দিত পুনঃ আর্ধ্য-গরিমা-গীত ষশোহর ॥ 


গ্ীৰৈদ্যনাথ কাব্য্ী্খ 


সাববেদ-সংহিতা | 
€ পৃর্ধপ্রকাঁশিতাৎ পর! ) 
অথ দ্বিতীয়ার্ধে 
সপ্তশে খে 
পেয়ং প্রথম। | 
শ্যাবাশ্ব খযিবামদেবো ব!। 
গু ১২ ঙ্ট ঞ্ল্ ৩২২ 


আভুহোতা হবিষা মর্জয়ধবং নি হোতারং গৃহপতিং দধিধবম্‌। 


»*২শ৬৩১র হর ৩২১২ ৬ ১২ ৩২ ৩ক হন 


ইড়স্পদে নমসা রাতহব্যং সপধ্যতা ষজতম্‌ পন্ত্যানান্‌ ॥ ১ ॥ ৬৩ &' 
আভুহোত-_অগ্নিমাহবয়ত । 

মভর়্ধবং__মৃড়য়ধবং, সখয়ধ্বং (ভডকারম্য জকারম্ছ।ন্দসঃ )' 
হোতারং--দেবানামাহবাতারং | 

গৃহপতিং-_গৃহপালকং অগ্নিং। 

নিদধিধবং__নিঃশেষেণ ধাঁরয়ধবম্‌ । 

ইড়ঃ-_ইলায়াঃ । পদে-_-উত্তরবেছ্ভাম্‌ ইত্যর্থঃ। । 

নমসা-_নমস্কারেণ হবিষা বা যুক্তং । 

রাতহব্যং--দত্তহবিক্ষং ( প্রদত্ত হয় হবিঃ যাহাতে ভিনি দত্ত-হবিক্ষ ) 
জপধাত-_পরিচরত। 


৩০৮, হিন্দ্-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ-কাত্তিক 


যজতং--যজনীয়ং পুজনীয়মগ্রিং | 

পশ্ত্যানাং_যঙ্ঞ-গৃহাণাং মধ্যে । | 

হে পুরোহিতগণ ! তোমরা অগ্নিদেবকে আহ্বান কর, অনস্তর তাহাকে 
হবিঃ প্রদান করিয়। স্থুখী কর। দেবগণের আহ্বাতা, যজ্জগৃহের পালক 
সেই অগ্নিদেবকে আমাদের উত্তরবেদীতে লইয়া গিয়া" স্থাপন কর. তদনন্তর 
যজ্-গৃহের মধ্যে সেই পুজনীয় নমস্কৃত দত্ত-হবিষ্ধ অগ্নির পরিচর্ধ্যা কর । ৬৩ । 


অথ দ্বিতীয় । 

বাষ্টহব্য খষিঃ| 
৩২উ . ৩ ১২ ২৩৩ হউ ৩ ১২৩২৩ *হ২ 
'চত্র ইচ্ছিশে। স্তরুণশ্য বক্ষথো ন য়ো মাতরাবন্থেতি ধাতবে। 
শু ১ »র ৩১২ ৩৯ ৩১২ ২র ৩ ২ ১২ 


অনুধা য়দজীজনাদধা চিদ| ববক্ষৎ, সে মহি দৃত্যং চরন্‌ ॥ ২ ৬৪ ॥ 

চিত্রইৎ-_আঁশ্চর্ধ্যভূতমেব | 

শিশো$- শিশু-ভূতসা | 

তরুণস্য-_তরুণস্য অগ্নেঃ। 

বক্ষথঃ__হবিবর্হনং | বক্ষথ ২_-বহনং গমনমিত্যর্থঃ ( বক্ষেরৌণাদিকো হ থস- 
প্রত্যয়ঃ )। 

যঃ-জাতোহগ্রিঃ। 

মাতরৌ- সর্নস্য নিম্্াত্রৌ ) সর্বস্য মাতৃভূতে গ্ভাবাপৃথিব্যাবরণ্যো বা । 

ন আন্বেতি--ন গচ্ছতি। | 

ধাতবে-_স্তনপানায় ( ধেট্পাঁনে তুমর্থে ইতি তবেন্‌ প্রত্যয়ঃ) 

অনুধাঃ-_উধোৌর্হিতঃ | 

য়ং_যদি। 

আঅজীজনত- জনয়েও তহি স্তনপানায় ন গচ্ছতীতি যুক্তম্, তথ! ন ভবতি, 
কিন্তু ছ্যাবাপৃথিব্যে। হি সর্ববেষাং কামছুখে খলু, তথাপি 
ন যাঁতি, তস্মাদস্য হবিবর্বহনং বিচিত্রম্‌। 

অধচিশ---উপ্পত্ত্যনস্তরমেব। 

তা ববক্ষৎ-_-দেবান্‌ প্রতি হনীংস্যাবহতি ৷ 

সছ্যঃ-_তদানীমেব শীত্রং | 

মহি-__মহহ্বং | 

দৃত্যং- দুতকম্ম । চরন্--আচরন্‌। 


৭ম সংখ্যা] _ সাঁমবেদস্সীংহিত। ৩৩৪ 





_. ধিনি উৎপন্ন হইয়! স্তনপানের জন্য ঠ মাতৃদ্ধয়ের নিকট গমন করিতেছেন না, 
কিন্তু উদ্পত্তির পরেই মহান্‌ হইয়া দৌত্য-কার্ষ্যে নিযুক্ত, হইয়া দেবগণের নিকট 
হবিদ্রব্য সকল বহন করিয়া দিতেছেন ; তজ্জগ্য সেই শিশুভৃত তরুণবয়স্কের 
হবিধহন অত্যন্ত আশ্চর্ধা ! "বাস্তবিক মাতৃদ্বয় যদি স্তন-রহিত হইয়াই ইহাকে 
উৎপন্ন করিতেন, ইহ"র স্তনপান জন্য ন! যাঁওয়া যুক্ত হইত বটে, কিন্ধু তাহা নহে, 
ইহ'র মাতৃদ্বয় স্তনযুক্তই বটেন, কারণ ইহার আমাদের সকলেরই কামদুঘ! 
হইতেছেন | ৬৪1 


অথ তৃতীয়! । 
বৃহদুক্থ খধিঃ 1 


ঙ ১২ ৩১২ ৩৬ ১ ২ ৩২২৩ ১৯৩ ১২ 


উট ই 
ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশন্ব। 
৩ ১২ ৩ ২ ও ১২ ৩২ ৩ ১ হ 


সং বেশন স্তন্বেত টারুরেধি প্রিযো দেবানাং পরমে জনিতে ॥৩। ৬1 
( এতয়া বৃহদুকৃথো বাজিনং নাম স্বপুত্রং মৃতং বদতি) 
ইদং- _জ্যোতিরগ্র্যাখ্যং | তে-তব। 
একং_-একোহংশঃ | পরঃ--পরং উৎকৃষ্টং। 
উ--অনোপি। তে তব। 
একং-বাধাখ্যোংশঃ তেন প্রাণবাঘ্ুখোনাংশেন বাহ্যং বায়ুং সংবিশক্গ 
( শরীরাস্মি প্রাণ-বাধোঃ বাহ্াগ্মি- বায়োশ্চৈকস্বাদংশহমি ত ভাবঃ) 
তৃতীয়েন জ্যোতিষা _আদিত্যাখোন তেজস। তদীত্বান৷ সংবিশম্ব । 
ংবেশন ১--সম্যক্‌ প্রাবেষ্ট। 
তন্বে--তনবে পুনঃশরীর-গ্রহণায় 


চারু-__কল্যাণোভৃত্বা।  এধি--ভব। 
প্রিয়ঃ--তেন সহ জ্রীয়মানঃ | 
পরমে- উত্তমে। জনিওত্র--জনকে,। 


হে স্বত পুত্র! অগ্নিনামা এই জ্যোতি তোমার এক অংশ; তজ্জন্য তোমার 
দেহে যে অগ্নির অংশ আছে-_ তাহা দ্বার! ভুমি এই বাহিরের 'অগ্নিতে প্রবেশ 
কর; আরও বাহিরে তোমার বায়ুনামক আর একটি অংশ আছে, তজ্জন্য 
সেই বায়তেও তুমি আপনার অন্তরের প্রাণবায়ু ছারা প্রবেশ কল্প। এইরূপে 


৯১ ৩. হিন্দু-পত্রিকা |] [ ২২শবর্ষ কান্তি, 





বাহিরে আনিত্য-নামে তোমার ষে তৃতীয় জ্যোতি আছে তাহাতে তুমি 
আপন আন্মার সহিত আসিয়! প্রবেশ কর। বৎস! তুমি তাহার সহিত অত্যন্ত 
আনন্দ-লাভ করিবে ; স্থৃতরাং উত্কৃষ্ট-জম্মদাতা সেই আ'দিত্য-দেবে তুমি পুন- 
গায় শরীর-ধারণ করিবার জহ্য পবিত্র হইয়। প্রবেশ কর। ৬৫1১), 


অথ চতুর্থী । 
কুৎ্স খযিঃ| 


৩২৯ ৩১% ৩১২ ৬ 
ইমং স্তোমমহ্তে জাতবেদসে । 


৮ গু ১৭২ ৩ ১২ 
রথমিব সম্মহেম। মনীষয়া । 


৩ ইট ০ ই ২ ৩. 3 

ভদ্রা হিনঃ প্রমতিরস্য অংসদ- 

কা ও ১র চা ৬) ১ ঙ 

যগ্নে সথ্যেম। রিযামা বয়ন্ত ব ॥ ৪1 উড ॥ 


ইমং স্তোমং-এতত স্ঞোন্রং। 

অহ্তে-_পুজ্যার | 

জাতবেদসে-_-জাতানামু্পমানাং বেদিতে জাঁতপ্রভ্ঞায় । | 

রথম্ব-_-যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা--সুত্রধার যেরূপ রথের সংস্থার 
করে তজপ। 

সম্মহেমা--সম্যক্‌ পুজিতং কুম্্মঃ 

মনীষয়1-নিশিতরা। বুদ্ধ! । 

অন্য- অগ্নেঃ। 

ংসদি--সম্ভঙনে । 

নঃ--অস্মাকং 

গ্রমতিঃ-_প্রাকৃব্টা বুদ্ধিঃ | ৃ 

ভদ্রা হি--কল্যাণী সমর্থা খলু-মতস্তব! বুদ্ধ্যা কুর্্ম ইত্যর্থঃ। 

হে অগ্নে। 





(১) এই মন্দের প্রকৃত ভাব এই যে, জ্ঞানীগণও শ্বভাব-পিদ্ধ দুশ্ছেচ্ছা 
পুজীদি-ন্সেছ পরিতা।গ করিতে পারেন না। তাহারা পদে পদে শ্থুলশরীর, সুক্ষম- 
শত্রীর, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য জানিয়াও পুনরায় সেই সমগ্রিরপেই সেই 
নাম ও রূপধারী আধারই দর্শন করিতে অভিলাধী হইয়া থাকেন |, | 





এম ষংখ্যা সামবেদ-সংহিতা। | 1. ৩১১ 


সপ পাপা সপিস্পপলকপা পান পাপী 


ভব সখ্যে--অস্মাকং ত্বয়। সহ সখিত্বে সতি। 

সা রিষাম-বয়ং হিংসিতা ন ভবামঃ। অন্মান্‌ রুক্ষ ইন্তার্থ2ি। 

যে অগ্নি আমাদের পুজনীয় ও জাত প্রণিমাত্রের ভ্ঞাতা, আমরা স্থতীক্ষ বুশি 
দ্বারা এই স্তোত্রকে রথের হ্যায় সংস্কৃত করিয়া, পেই অগ্রিদেবকে পুলিত কঃ. 
তেছি। (১) এই অগ্নির উপাসনা-কাব্যে নিযুক্ত আমাদের উতকুট 
আঁগাদের কল্যাণ-দানে সমর্থ । হে অগ্নে! আপনার সহিত আমীদের বন্ধু 
থাকিতে আমরা যেন কাহারও দ্বার। হিংসিত ন। হই, অর্থাত আপনি আমাদিগকে 
বর্ষা করুন | ৪1 ৬৬ | 

অথ পঞ্চমী । 
ছ্য়োর্ভারবাজখযিঃ | 


ও ৬১২ ৩ ২ ২৭২১ ২ ৩১ 
মুদ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্য। | 

৩ ই ৩২ ৩২ ৩. 
বৈশ্বীনর মৃত আঁ জাত মগ্রিম্‌। 


চ শুই ৩১২৩ ১ 
কবিং দআঁজ মতিথিং জনান।- 
৩২৩ ২ ২ ৩ ২ 


মাসম্নঃ পাত্রং জনযন্ত দেবাঃ ॥ ৫1 ৬৭। 

মুদ্ধানং__শিরোভূতম্‌। 
দিবঃ-_দ্যুলোকস্থয । 
অরতিং--গন্তারং যদ্ধা গন্তব্যং স্বামিনং | 
পৃথিব্যাঃ-_ প্রথিতায়াঃ ভূমেঃ | 
বৈশ্বানরং--বিশেষাঁং নরাণাং সন্বন্ধিনসূ। 

খতে--খতমিতি সত্যন্য যজ্রস্য বা নাম। 

আ.-_আভিমুখ্যেন মিডাপরিদাররাকানা 
কবিং-_ক্রান্তদশিনম্‌। 
সআজং-_সম্যগ্রাজমানম্‌ যজমানানাং | 





(১) যেরূপ সুত্রধার স্থশাণিত অন্ত্রের দ্বারা জীর্ণরথ মেরাঁম্ড করে ; তক্রপ 
আমরা সুতীক্ষ বুদ্ধির দ্বারা. এই জীর্ণ স্ততিকে সংস্কৃত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করিতেছি। 
বেদ এক সময়ে সংস্কৃত হয় নাই। কোন সনয়ে একটি স্তুতি রচিত হইল, তখন 
ব্যাকরণ ছিলনা, হ্থতরাং তাহাতে গ্রাম্য ভাষা মিশ্রিত রহিল ; কিছুদিন পরে আর 
একটি নূতন স্তুতি রচিত হইলে পূর্বের স্ততিটি সংস্কত হইল। লেখক। 


৩১২ হিন্দু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ষ কার্তিক, 


অতিথিং_হবিবহনায় সতত* .গন্তারম্‌ যদ্বা অতিথি-বৎপুজ্যম্‌ | 
আসন্__( আসনি আস্যং দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী ) আস্য-ভূতম্‌। ( অগ্নি-লক্ষণেনা- 
স্যেন হি দেঝ হবীংষি ভুঞ্জতে ) 
পব্রং-পাতারং রক্ষকং যদ্বা আস্যেন ধারকম্। এবংগুণবিশিষ্টং বৈশ্বা- 
নরাগ্রিং | 
নঃ--অস্মাকং সম্বন্ধিনি যে । 
দেবাঃ--স্তোতারঃ খত্বিজঃ, দেবা এব বা 
আ৷ জনয়ন্ত--আভিমুখ্যেনাজনয়ন। অরণ্যোঃ সকাশাদ্‌ উদপাদয়ন্‌। 
যিনি হ্যলোকের মস্তক-স্বরূপ পৃথিবী হইতে হবি লইয়া পুনরায় ছ্যুলোকে 
গমন করিয়া! থাকেন; যিনি ছ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া বিশ্বস্থিত সমস্ত 
মানবের নিকট রহিয়াছেন; সত্যের বা যজ্ঞের জন্য স্গ্রির আদিতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন; যিনি দূরদর্শী, অত্যন্ত দীপ্তিশালী এবং যজমানগণের যঙ্ঞ-গৃহে 
অতিথির ন্যায় পুজ্য ; যিনি সমুদ্ধায় দেবগণের ষুখ-ন্বরূপ (অর্থাৎ অগ্নিতে 
দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদত্ত হইলে দেবতাগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন) 
এবং যিনি আমাদের প্রদস্ত হকি এ দেব-মুখ-ভূত নিজ মূখে ধারণ করিয়া থাকেন, 
তাদৃশ গুণ-বিশিষ্ট অগ্নিদেবকে খত্বিগাঁদি দেবগণ আমাদের যজ্ঞ অরণীদ্ধয় হইতে 
উৎপন্ন করিলেন। ৫1 ৬৭। 


অথ ষ্ঠী। 
২ ২১ ঙঝ ৩ ৯ 
বিহ্ব দাপো ন পর্ববতন্ কু 
৩০৩ ২ 


ছুক্থেভিরগ্নে জনয়স্ত দেবাঃ ॥ 
৩ ২২ ৩১৭ 
তং সক গিরঃ স্থষ্ট তয়ে। বাজয়- 


৩ ১ হরু৩১২ ৩ 
স্তাজিন্স গির্বববাহো জিগা রাঃ ॥ ৬1 ৬৮ 
ত্ব--ত্ব-সকাশাৎ। 
আপোন--আপঃ উদ্কানি যথা, তু । 
পর্ববতন্থ-_মেঘন্য । 


ৃষ্ঠাৎ-_-উপরিভাগাৎ | 
উক্থেভিঃ_-উকৃথৈঃ স্তোত্রৈঃ যজ্ঞৈহবির্ভিশ্চ। 


৭ম সংখ্যা ] সামবেদ-সংহিত। । ৩১৩ 








০ 


অগ্নে! হেঅগ্নে! 

ব্জনয়স্ত-_আত্মনঃ কামান্‌ বিবিধান্‌ জনয়ন্তি । 

তং--প্রসিদ্ধং। 

ছা ত্বাম্‌। গিরঠ$_বাচঃ। 

সৃষ্ট তয়ঃ--শোভন-গ্ততি-রূপাঃ | 

বাজয়ন্তি--বলিনং কুর্ববস্তি, যদ্বা বাজমন্নমিচ্ছন্তি | 

আজিন্-_-সংগ্রামং যথা শীত্রং জয়স্তি তদ্বত। 

গির্ববাহঃ__-গীভিঃ স্ততিরূপাভিঃ বাগভির্যহণীরাগ্নে! ধাঁহাকে স্তুতি করিতে 

করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থনে বহন কর! বার, সেই 
অগ্নিকে “গির্বববাহ” কহিয়! থাকে । 

জিণ্্যঃ-_জয়ন্তি বশীকুবর্বন্তি। 

অশ্বাঃ--বাহাঃ। 

হে অগ্নে! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মেঘের উপরিভাগ হইতে যেরূপ জল বর্ষণ 
করিয়। থাকেন, তজ্মপ. আমাদিগের দেবগণও স্ততি, যত্ন ও হবির্ধারা আপন। 
হইতে নিজের কাম্য বস্তু সকল চাহিয়া লইভেছেন। হে গির্বাবাহ! ভরদ্বাজ 
গ্রভৃতি স্তোতাগণ আপনাকে দানশীল জানিয়া আপনার নিকটে অন্ন যা? এন 
করতেছেন। আর অশ্বগণ যেমন শীঘ্র সংগ্রাম জয় করে, সেইরূপ এই স্থন্দর 
স্তুতিবাক্যগুলিও আপনাকে অতি শীঘ্র জয় করিতেছে অর্থাত বশীভূত 
করিতেছে । ৬। ৬৮। 

, অথ সপ্তমী । 


ও ১ ২ ৩১২৩১ 


আ বো রাজানমধবরষ্য রুদ্র ং 


খর ৩২৩ ১২ 
হোতারং সত্যয়জ ং রোদহ্যোঃ | 


ও হু ৭ ওহি 


অগ্নি পুরা তনযিত্রো রচিতা- 
দ্বিরণ্যরূপমবসে কৃণুদ্ধম্‌।॥ ৭1 ৬৯ ॥ 
| | বামদেবে! জ্রতে। 
বঃ-যুতাকং । 
অধ্বরশ্য রাজানং-_যজ্ঞন্য অধিপতিং। . 
রুং-_রোকুযমান বসত শত্রুন্‌ রোদয়ন্তং বা যছ! রুদ্রাব্কংাঁ 
79৬. 


১৭ ছিল্দু-পত্রিকা । [২২শ বর্ষ কার্তিক 


হোতারং--দেবানামাহবাতারং । 
সত্যযজং__সত্যস্থান্নন্য দাতারং যদ্বা সত্যযজং সত্যেন হবিষা দেবান্‌ যজ্তম্, 
ষ্ঘ। সত্যন্যানন্দলক্ষণম্য সঙ্গময়িতারং রোদগ্যোর্যাপ্য বর্তমানম্‌। 
রোঁদশ্যোঃ_ গাবাপৃথিব্যোহ | 
হিরণ্যরূপং শ্বর্-প্রভম্‌ এবংবিধং অগ্নিং। 
অবসে- _রক্ষণায় । 
তনয়িত্রোঃ-_তনযিতু,রশনিঃ সহাকন্রিকঃ ততসদৃশীত | 
অচিত্তাশ-_ন বিষ্ভতে চিত্তং যস্মিন তদচিত্তম্, চিত্তোপলক্ষিতসর্বেক্দ্রিয়োপ- 
সংহাঁরোমরণমিতি যাবৎ -তক্মাম্মরণাঁৎ 
পুর প্রীগেব । 
আ কৃণুধবং__যুয়ং সমন্তাদ্ববিভিরগ্নিং ভজধবম্‌। 
যিনি সমুদায় যচ্ছের অধিপতি, ঘিনি দেবতাগণের আহ্বাত, যিনি রুদ্রমুণ্তি, 
বিনি বর্গে ও মর্তে সত্য হবি-দ্বারা দেবতাগণের যাগকারী এবং যিনি স্বর্ণের 
হ্যায় প্রভাবিশিষ্ট, হে খন্ধিকণণ ! তোমরা সকলে বজ্রপাততুল্য আঁকম্মিক ভাবে 
আগমন-শীল মৃত্যু হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য পুর্বেবেই তাহাকে সম্যগ - 
পে উপসন। কর। ৭1 ৬৯। - 
অথ অষ্টমী | 
বশিষ্ঠ বিঃ ! 


৩২উ ৩ ২৩ :এু ₹র ৩ 
ইন্ধে রাজা স্মর্য্যো নঘমোভিঃ 





৩ ১২৩ ১৯৭ ৩ ১৭ 
মস্ত প্রতীক মাহুতভং ঘ্বতেন। 
১২ ৩১২ ৩৭ ও 


নরো। হব্যেতিরীড়তে সবাধ 
শব বর 2১২ 


অগ্নি রগ্র মুষসা! মশোচি ॥ ৮। ৭ ॥ 
সমিন্ধে- সমিধ্যতে । 
রাজা--দীপ্তঃ। 
অর্ধ্যঃ-ম্বামী, হবিষাং প্রেরকো বা। 
অগ্নিঃ-_দেবঃ। নমোভিঃ--স্ততিভিঃ সহ 
যদ্য-_-অগ্নেঃ। 


দম সং খ্যা ] সামবেদ-সংহিত] | ৩১৫ 





সর 

স্বৃতেন আন্তং ভবতি | 

যে চ নরাও-অস্মদীয়াঃ ৷ 

সবাধঃ--সংশ্লিষ্টাঃ সঞ্রাতবাঁধাঁঃ 

হব্যেভিঃ--হব্যৈঃ সা্ধং। 

ঈড়তে--স্তববন্তি ৷ 

সঃ-অগ্রিঃ। উবসাং অগ্রম্। আঁ অশোচি-_আ! দীপাতে। 

যিনি দীপ্ত, হবিঃপ্রেরক, আমাদিগের সুতির সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধিত হইতেছেন , 
ধাহার রূপ ঘ্বতের দ্বারা আহুত হইতেছে, বিপরৃগ্রস্ত স্তোতাগণ হবা- 
দানের সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁহার স্তব করিত্তেছেন, সেই অগ্নিদেব উনার পুরে চতুঙ্দিকে 
প্রদীপ্ত হইতেছেন। 


অথ নবমী; 
জরিশিরাস্থাস্র খষিঃ | 


৩১২ ৩১ হই ৩১র 


এ কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নি- 


হর ৬ ১ ২ 
র। রোদসী বৃষভো রোরবীতি । 
৩২৩১২ ৩১৭ ক | 
দিবশ্চিদস্তাছুপমা মুদান- 
গ ২ ৩৩১২ শু ১৭ 


ডপা মুপস্থে মহিষে। ববদ্ধ ॥ ৯ ॥ ৭১ | 
সায়নাচারধ্য-ভাষাং 

অগ্নিঃ বৃহতা কেতুনা প্রজ্ঞানেদ যুক্তঃ সন্‌ আ ইদানীং রোদসী ছ্াবাপৃথিব্যে 
প্রধাতি প্রকর্ষেণ গচ্ছতি । কিঞ্চ দেবানামাহবনকাঁলে বৃুষভ ইব রোরবীতি অত্যর্থং 
শব্ধং করোতি । দিবর্চিহ অন্তরিক্ষলোকম্যাপি, অন্তা্খ পর্যযন্তাৎ। উপমাম্‌, 
উপমেত্যন্তিক নাম, মেঘস্য সমীপম্‌ উদানট্‌ উদশ্নতে জ্বলনা ত্মনা দিত্যাত্বানাবস্থিতঃ 
সন্‌ উদ্ধীং ব্যাপ্পোতি অশ্রতের্যত্যয়েন পরশ্রৈপদম্‌। তিপো হল্ড্যাদি লোপঃ। 
অপাং বৃষ্টি-লক্ষণানামুদকানাম্‌। উপস্থে উপস্থানে অস্থরিক্ষে বৈছ্যতাক্মনা মহিষঃ 
মহান্‌ ববদ্ধ বর্ধতে | ৯ ৭১। | 

এক্ষণে অস্মি বৃহত প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া স্বর্গ ও ,সর্ডে প্রবেশ করিতেছেন (কারণ 


৩১৬ হিন্দ্ু-পত্রিকা । 1 ২২শ বর্ষ কাক, 


শগমিদেব অর্থাৎ বৈশ্থানরাগ্নি সূর্ব/দেব উদিত হইলে সকল স্থানের লোকেই তাহাকে 
এক সময়ে দেখিতে পায়); তিনি বজ্ছে দ্েবতাগণের আহ্বান-ক।লে বুষভের ন্যায় 
টীঙুকার করিতেছে ৫১) মেঘের নিকট হইতে অন্তরিক্ষলোক পর্যযস্ত আপনার 
জ্বলন-রূপে আদিত্যের সহিত অবস্থিত হইয়া উর্ধে বাপ্ত হইতেছেন এবং বৃ্টি- 
লক্ষণ জলের ( এখানে মেঘের ) নিকট তন্তরিক্ষ-প্রদেশে বৈদ্যুতিকরূপে অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইতেছেন। ৯। ৭১। 


অথ দশমী । 
বশিষ্ঠ খষিঃ | 
৬ ১২ ঙ ১৯ ৩ ২১ ও) 


আশ্রিং রো দীধিতিভিররণো|- 


৯৭. ৩ $& 
হর্তঢাতং জনয়ত প্রাশস্তম্‌। 


ঙ্ ১২ ধট ১২. ৩ ২ 


দুরে দৃশং গৃহপতিমথবুযম্‌॥ ১০। ৭২ ॥ 
ইতি দ্বিতীয়াদ্ধীর। দ্বিতীরা দশতিঃ | 
সায়নাচাধ্য-ভাব্যং 


নরঃ নেতারঃ খতজঃ গ্রশস্তং গুকর্ষেণ স্তৃতং দুরে দৃশং দুরেদৃশ্যমানং দূরে : 
পশ্ান্তং ব! গৃহপতিং গৃহাণাং পালকং অথবযুং (অথব্যৃতি গত্যর্থত) অগমম্‌ অতন- 
বস্তং বা। হস্তচ্ুতং হস্তেন গতম্, অরণ্যোপিষ্ঘমাঁনম্‌ অগ্নিং দীধিতিভিঃ অঙ্গু- 
লিন্ডিঃ জনয়ত জনয়ন্তি। অস্ত্র যান্ধঃ “দীধিতয়ো হঙ্জুলয়ো ভবস্তি) ধীয়স্তে 
কর্মন্বরূণী প্রতৃতরানে অগ্নিঃ সমরণাজ্জা়ত ইতি বা হুস্তচ্যুতা হস্তপ্রচ্যুত্যা 
জনন্টি প্রাশস্তং দুরে দর্শনং 90515767588 ইতি। 


তি ০ 





পা পা এ পোশাক শশী পাশে পপ পা আপা পপ 





এচাররারিত বলি ১৬. পীর: পল লা জব 


প্াতঃকালে ষে সময়ে অগ্নিদেব স্বর্গ ও মর্তে প্রবেশ করিতে, থাকেন, সেই 
সমরে খবিগণের হোনকালে তাহার বুধভের ন্যায় আর এক মৃত্তি হইয়া থাকে। 
তখন তাহার ধর, অঃ কাম ও মোক্ষরূপ চারি শঙ্গ; গারপত্য আহবনীয় ও 
দক্ষিণাগ্লিরূপ তিনটি পাদ এবং উদ্দিতাগ্নি ও অনুদিতাগ্নি রূপ রি মস্তক এইরূপ 
হইয়। থাকে । তিনি স্বর্গে কুর্যরূপে, শুন্য বৈছাতিকরূপে এবং মর্তে অগ্িরূপে এই 
তিন স্থানে আবদ্ধ থাকেন। এই বুষভনু্ত অগ্নিকে ভি ঘখন খধিগণ 
হোমে উজ্জ্বলিত করেন, তখন তিনি “হুঃ হুঃ* এইরূপ একপ্রকার শব্দ করিয়া 
থাকেন, ইছাই বৃধুভর ল্যার চীৎকার 1 0 উদ এ 


শপ পপ দশা পল 


'৭ম সংখ্যা 7 গেব-তদ্ব। ত৬গ 


খাট পপ পপ পা ০ 





সপ 
সপ ০. 





পপ সপ 





শপ পথ 


যিনি উত্তমরূপে ব্যাপ্ত দুরে দৃশ্য মান, গমনশীল, যজ্ভগুহের রক্ষক; যিনি হস্ত 
দ্বার! জন্মাইয়া থাকেন; অরণীদ্য়ে বিদ্ভমান সেই অগ্নিকে খত্বিকৃগণ স্বীয় আঙ্গুলি- 
সমুদাঁয় দ্বারাই অরণীদ্বয় মন্থন করিয়া উৎপন্ন করিতেছেন । 
ইতি সামবেদ-সংহিতানুবাদে প্রথম প্রপাঠকের 
দ্বিতীয়াঙ্ধের দ্বিতীয় দশতি সমাপ্ত । 


. (ক্রমশঃ ) 
শবিধুভূষণ শান্্ী। 


দেব-তর্তী। 
( পুর্ববাসুবৃপ্তি ) 

পুষ্প গুলির পরেই সিম্ধুচারী রাঁকস-যুত্তি প্রকট হইতে লাগিল । আন্তঃ) 
অনেকে উহাঁদিগকে এন্পই অনুমান করিল। এ মুর্তি-নিচয়ের কোন কোনটা 
সর্পব বর । উহাদের দেহ যেন পূর্ণায়ত হইয়া! বৃদ্ধি পাইতেছিল [ দুর হইতে 
দেখিলেও মনে হয়, যেন উহারা কিছু গ্রাস করিতেছে । চির-বিষ্ভা-সন্তব আলোক ও 
ছায়া এবং অন্যান্য সুক্ষনাংশ সমস্তই এ মুক্তিতে দেদীপ্যমান। এ সকল ঘুত্তির পর 
আবার আর কতকগুলির আঁবির্ডাঁব হইল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বিটপি- 
চিত্র। যেন বৃক্ষ গুলি হইতে ফল ঝরিয়া পড়িতেছে। বৃক্ষ গুলির সম্মুখে যেন 
শৈল-সম্কুল ভূমিখণ্ড বিন্যস্ত, আবার উহাদের পশ্চাঁদ ভাগে যেন সমুদ্র তরঙ্গা- 
ফিত! এই সকল চিত্রাব্লী দেখিয়া দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া বলিয়া! উঠিল £-_ 
“বাহবা, এ যেন ঠিক জাপান-দেশীয় নৈসগিক শোভা!” বক্তৃতার পর, শ্রীমতী 
ওয়াট্স্‌ হগৃস্‌ “ইডিওফোন্‌” নামক সঙ্জীত-ন্ত্রটি গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে মুখ 
দিয়া ঈজীত আলাপ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে একজন লগ্ুব-সহ যোগীর 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, যন্ত্রের প্রান্তস্হিত চাকৃতির উপরে 
রেণুপটল, সঙ্গীতকারিণী মহিলরি স্বর-লহরীর পরিবর্তনের সঙ্গে ২ পরিবর্তিত 
হইয়া সুন্দর ২ মুক্তি পরিগ্রহ করিতেছে ।” 

মন্ত্রফল-_উপর্ধ,াক্ত পরীক্ষায় নিন্স-লিখিত বিষয় কটা এ প্রতিপন্ন হয় ১ 
(ক)স্বরের মস্তি আছে (খ) বিশেষ২ স্বরের বিশেষ ২ মুত্তি প্রকট 
হইয়া থাকে; (গ) যদি তুমি কোন.একটি বিশেষ যুক্তির উৎপত্তি ঘটাইতে 


৩১৮ হিন্দ পত্রিকা । [২২শ বর্ষ কার্তিক 
চাও, ত তবে । ভোমাকে বিশেধপ্রকারের সথরের বিশেষপ্রকার তাবে আলাপ 
করিতে হইবে; €(ঘ) এতদু্দেশ্যে অন্য স্থর বা অন্য প্রকার আলাপ ফলোপ- 
ধায়ক হইবে না। এমন কি, উহাদের সদৃশ স্ুর-আলাপেও কোন কাজ হইবে না। 

এক্ষণে, এই তথ্য গুলি মন্ত্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া! দেখ। ধন্ম-শাস্তোক্ 
ব্যবস্থ। গুলি উহাদের সহিত কতটা সমপ্জীস, তাহাও দেখ। “অগ্নিমূ ইলে পুরো- 
হিতম্”--এই বিশেষ মন্ত্রটা আলোচনা করিয়া দেখা যাঁক। মনে কর, তুমি 
মন্ত্রটা পরিবন্তিত করিয়া এইরূপ বলিলে যে “ইলে অগ্নিম্‌ পুরোহিতম্” কিন্বা 
“অগ্নির পরিবর্তে “বহ্ছি” বলিলে, (কেননা বহ্ছি ও অগ্নি একার্থবোধক 7) তাহা 
হইলে, মন্ত্রফল বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব, তুমি একটি মন্ত্রের বিপর্ষ'য় 
বা অনুবাদ করিতে পাঁর না। যদি এরূপ কর, তবে মন্ত্র আর পমন্ত্র” রহিল না। 
এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, খধিরা এতঙ্বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিয়! 
গিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনে জেমিনির মত দেখিলেই তোমরা এ বিষয় জানিতে 
পার। কি প্রকার ব্যোম-কম্পন উদ্ভূত করিতে হইবে, সেই টুকুই মন্ত্রে 
লক্ষ্য ; মন্ত্রোচ্চারিত শব্দরাজির কোন অর্থ আছে কি না আছে, সেটুকু দেখা 
আবশ্যক নহে। বস্ততঃও দেখা যায়, এমত বিস্তর মন্ত্র আছে, যাহাঁদের আদৌ 
কোন অর্থ হয় না। তান্ত্রিক বীজ-মন্ত্র এই শ্রেণীভুক্ত । অধর্নববেদের মন্ত্রঅংশ- 
স্থিত শব্দগুলিরও ব্যুৎ্পত্তি-ঘটিত কোন অর্থ নাই। ইহা দেখিয়াই প্রতীচ্য 
ভাষাবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে» বেদ শৈশবাবস্থাপন্ন মানব-জাতির 
অস্ফুট-বাণী। উহীরা বেদে এই তথাকথিত বালকন্ক দেখিতে পাইয়া, উহার 
সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়েন। ব্যুৎ্পন্তি ও ব্যাকরণ-ঘটিত অর্থ দ্বারা 
বিচার করিলে বৈদিক স্তোত্রগুলির যথার্থ ভাব পরিগ্রহ করা * যায় না। 
হিন্দুদিগের “কালোয়াতি সঙ্গীত” উচ্চারণ অন্সারে তুমি শ্রেণীবদ্ধ করিতে পার, 
কিন্তু এ সকল সঙ্গীতের যথার্থ গুণ, স্বর ও ব্বরার্গবিন্তাসের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে; তব্রপ, একটি বৈদিক মন্ত্র যে রাগ-র'গিণী ও শান-লয়ে রচিত, তাহাদের 
বিশেষত্বের উপরই উহার ফল-সিদ্ধি নির্ভর করিয়৷ থাকে । অতএব, প্রাচীন 
লেখকেরা কেন যে মন্ত্রের স্বর ও বর্ণের প্রতি হিশেবন্ধপে মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। তাহারা অব্গত ছিলেন ফে্খ কোন 
একটা মন্ত্র, স্বর ঝা! বর্ণহীন হইলে উহ! অন্তায়-রূপে পরিচালিত হয় এবং তাহাতে 
অভীগ্পিত ফলের পরিবর্তে বিপরীত ফল প্রসূত হইতে পারে। 

প্রাচীনকালে এই জ্বন্তাই বেদ মুখে মুখে শিখিতে হইত, এই জন্যাই পুরুযাসুক্রমে 
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টির রিতার তিনরি তির টি রিড টিিটিিটিরানিরি 
গুরুর মুখে শুনিয়াই শিষ্যাকে উহা শিখিতে হইত। এমন কি, যখন লিপি- 
বিদ্ভা সাধারণের আয়ন্তাধীন হুইল, তখনও সেই প্রাচীনকালীন “মুখে মুখে 
শুনিয়। শিক্ষা করিবার রীতি” প্রচলিত ছিল । উদাত্ত, অনুদান্ত ও ম্বরিত প্রভৃতি 
স্বর সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁল-লয়ের প্রতি 
মনোযোগী হইয়া, প্রত্যেক স্তোত্রটী আবৃত্তি করিতে হয়। সামান্য ব্যতিক্রম 
ঘটিলেই মন্ত্র নিক্ষল হইবে। | 

আমরা দেখিলাম যে মন্ত্রের অনুবাদ চলে না। নুতন করিয়া কোন মন্ত্র 
রচিত হইতে পারে কি? হা; রচয়িতার যদি শব্ব-বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান 
যথেষ্ট থাকে, এবং মন্ত্রের আবৃত্তি করিলে তজ্জন্য ব্যোম-কম্পন-প্রসূত যে মন্ত্র 
ফল ঘটিয়া থাকে-_রচয়িতা যদি তাহা দর্শন করিবার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি 
লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নূতন মন্ত্র রচনা করিতে সমর্থ। 
শবা-বিজ্ঞান-বিষয়ক জান ও প্রাগুক্তপ্রকার দৃষ্টি-শক্তি এ উভয়ই খধিদিগের 
ছিল। তজ্জন্তই তীহাঁরা ভাবী বংশধরগণের ব্যবহাঁরার্থে এত অধিক শক্তিমান্‌ 
মন্ত্র রচন। করিতে পারিয়াছিলেন । 

শব্দের সংস্কৃত নাম বর্ণ। বর্ণকথার ঠিক অর্থ রঙ়। এরূপ নামকরণের 
হেতু কি? হেতু এই যে--অনৃশ্য জগতে যাঁবতীয় শব্দেরই বর্ণ আছে; শব 
হইতেই বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট মুক্তি প্রকট হইয়া থাঁকে।% আবার বর্ণের সঙ্গে 
সঙ্গেও শব্দ বিষ্ভমান থাকে । সংস্কতভাষায় এই জন্যই বণ-সমুহের সংশ্লেষ 
স্বরূপ সূর্্যকে-রবি বলা হয়। রবি ও রব একার্থমূলক। রবই--শব্দ। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীমতী হগ্স্‌ যে সময় পরীক্ষা দ্বারা শব্দের মুক্তি 





« এতদ্বিষয়টী সম্পুর্ণরূপে আশাতিরিস্ত স্থান হইতে সমধিত হইয়াছে । মিঃ 
লুম্লি প্রণীত “গীতিনাট্য-বিষয়িণী পুর্ব্স্ৃতি” নামক গ্রন্থে এই সমর্থন দৃষ্ট হইবে। 
মিঃ লুম্লি বিগত শতাব্দীর প্রারভ্তে সরকারী নাটকের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তাহার কর্তৃত্বাধীনে নাটকের কাধ্য যেরূপ ভাবে চলে, তদ্বিষয়ে তিনি স্ন্দর এক- 
খাঁনি পুস্তক রচন৷ করিয়। গিয়াছেন। 
এই পুস্তকে তিনি এমত এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শব্দের বর্ণ 
দেখিতে পাইত 1 শীতি-নাট্য-মঞ্চের সঙ্গীত শুনিতে ২ এই ব্যক্তি নানাবিধ ব্্ণ 
দেখিতে পায়। এ লফ্ষল সর্গ জার শত-স্বরের গুণামুসারে পরিবন্তিত হইয়াছিল? 
_ গায়কবৃন্দের স্বর-নিকর-প্রটুচ ষে সকল বর্ণ» এই ব্যক্তির সমক্ষে প্রকটিত 
হইয়াছিল, মিঃ লুম্লি তাহার একটি তালিফা অদান করিয়াছেন । 
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ও বর্ণ প্রমাণীকৃত করিতেছিলেন, সে সময়ে তীহার স্বর-প্রসূত মুস্তি গুলিতে 
তাল্প অল্প_বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছিল। : 

(ক্রমশঃ) 
জ্রীহরিদাস বিছ্ভাবিনোদ । 


রামগীতা। 


নি 


(পুরববাুৰৃষ্তা ) 


কোঁষেছ্য়ং তেযুতু তণ্তদাকৃতি- 

ধিভাতি সঙ্গাত্‌ স্ফটিকোপলোঘথা । 

অসঙ্গন্ূপোশয় মজ্োবতোহদ্বয়ো 

বিজ্ঞায়তেহস্মিন পরিতোবিচগরিতে ॥ ৩১। 

যেরপ ধবল স্ফটিক নীল, পীত, বা লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের নিকট 

থাকিলে এ স্ফটিক নীল পীত বা লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্ম! 
বাস্তবিক সঙ্গ-রহিত নিরাকার, জন্মরহিত ও অদ্বিতীয় হইলেও অন্নময়, প্রাণময়, 
মনোময়, বিজ্ভানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষের সংসর্গবশতঃ লোকে তাহাকে 
সেই সেই কোষ-ধর্্মাক্রান্ত বলিয়া জানে; কিন্ত মহাবাক্য ঘার| সম্যক্রূপে বিচারিত 
হইলে আত্মা সকলের নিকট সঙ্গরহিত, জম্মবিহীন ও অদ্বিতীয় বলিয়! স্বয়ং ই 
প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ । | : 


বুদ্ধেস্িধা বৃন্তিরপীহদৃষ্যতে 

স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াতনঃ | 

গ্ন্যোন্যতোইস্মিন্‌ ব্যভিচারতোমৃঘা 

নিতো পরে ব্রক্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২। -. 

লোকে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুণ্তি এই অবস্থাত্রয়ও আত্মাতে আরোপ করিয়া 

থাকে, কিন্তু বাস্তবিক এই তিন অবস্থার সর্ধ্ধদ| ব্যভিচাক্প দৃষ্ট হইতেছে, জাগ্রদ্র- 
বস্থায় স্বপ্র-স্থ্যুপ্তির অনু ভব হয় না, স্বপ্রাবন্থায় ক্তাগ্রত্‌ ও স্থুযুপ্তির অভাব দেখিতে 
পাওয়া ষাঁয, আবার স্ুষুপ্তিকালে জাগ্রত ও স্বপ্নের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না, 
হুতরাং নিত্যশুদ্ধ অবন্থাপ্রয়াতীত নিগুণ সর্বব্যাপী সঙ্গরহিত আনন্দন্থরূপ,. 
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আত্মাতে কখনই এই অস্থির ব্/ভিচার-দোষযুক্ত অবস্থার কল্পনা হইতে 
পারে না॥ ৩২। ্‌ 
|  দেহেন্দ্িয়-গ্রাণমনশ্চিদাত্সনাং 
সঙ্ঘাদজন্রং পরিবর্ততেধিয়ঃ | 
বৃত্তিস্তমোমূলতয়া জ্ঞলক্ষণা 
যাঁবদ্‌ ভবেত্তাবদসৌ ভবোস্ভবঃ ॥ ৩৩1 
এখানে এরূপ সংশয় হয় যে, বুদ্ধির বৃত্তি জড়ক্রূপা, জড়েরন ময়ে ২ অবস্থান্তর 
প্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে, স্থৃতরাং পুর্ব-শ্লেরকোক্ত ভবস্থ"রতয়ন্দে কিনধপে 
বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়া বলা হইবে? এই সংশর'পনোদনের জন্য উত্ত হুইডেছছে 
যে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও চিদাত্ার নিরন্তর একত্র অবস্থন-নিবন্ধন 'মন্তঃ. 
করণের বৃত্তি পরিবর্তিত হয়, এবং রজোগুণের ও তষোগুণের কার্্যবশতঃ গে 
পর্যান্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি অন্ভস্বরূপ! থাকে, ততদিন জীবের সংসারোৎপত্তিও 
থাকে ॥ ৩৩। 
নেতিপ্রামাণেন নিরাকতাখিলো 
হুদা সমাস্তাদিতচিদ্ঘনাবৃতঃ | 
ত্যজেদশেষং জগদাত্তপদ্রসং 
পীত্বা যথাস্তঃ প্রাজহাতি তফলম্‌ ॥ ৩৪1 
এই অবিষ্তাপ্রকাশিত সংসার কিরূপে নিবৃত হইতে পারে, তার্গরই অব্যক্ত 
কথিত হুইতেছে। যেমন নারিকেলাদ্রি-ফলের জলপান করতঃ তরাধারভুভ অসার 
ফল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ “ইহা আত্ম! মন” “ইভা আত্মা নয়? অর্থাৎ সসভ 
জগতের কোন পদার্থই আত্মা নহে, এইরূপ সন্ধাস্ত-পুর্ববক (শুদ্ধান্তঃকরণ ঘর! 
চিদ্ঘনম্বরূপ অম্তের আন্বাদ লইলে সচ্চিানন্দ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, এরা 
মুমুক্ষ ব্যক্তি, নাম-রূপবিশিউ সংসারকে অর্থাৎ দৃশ্ব-বস্ত-সমুকে হিথ্যা-োধে 
ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪। 
কদাচিদাত্সা নমূতোনজায়তে 
ন ক্ষীয়ক্জে নাপিবিবর্ধতেহনবঃ | 
নিরস্তসর্ববাতিশয়ঃ স্থুখাত্মকঃ__ 
প্রভঃ সর্ববগতোহয়মদ্থয়ঃ ॥ ৩৫ । 
আত্মার জন্ম নাই মরণও নাই, ক্ষয় এবং বৃদ্ধিও নাই; আত্মা পুরাণ, সুতরাং জন্ম, 
জন্মানম্তর বিভমানঅ,-_বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ--এই যড়ভাবরিকার 
| ৪১ 


চি মি 
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তা হইতে নিরস্ত হইল |. বাস্তবিক আত্মা নিরতিশয়- -স্থখাক্সক ও ম্বয়ংপ্রকাশ 
স্বরূপ, এবং সর্বগত ও ক ॥ ৩৫ 
| এবন্থিধে জ্ঞানময়ে স্ুখাজকে 
কথং ভবোছুঃখময়ঃ প্রতীয়তে । 
অক্ঞানতোশধ্যানবশাত প্রকাঁশতে 
জ্ঞানেবিলীয়েত বিরোধততঃ ক্ষণাত্‌ ॥ ৩৬ 
যদি এরূপ সংশয় হয় যে, ঈদৃশ জ্ঞানময় ও স্থুখাত্মক অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ আত্মাতে এই ছুঃখময় সংসার কিরূপে অনুভূত হয়? এই সংশয়-পাশ 
ছেদন করিবার জন্য কহিতেছেন যে, স্ব-স্বরূপের অন্ঞানবশতত অধ্যাপ-( পর- 
শ্সোকে ব্যাখ্যাত) হেতু এই সংসারের প্রতীন্তি হইয়। থাকে, কিন্তু তন্বজ্ানের 
উদয় হইলেই অজ্ঞান ততক্ষণ নষ্ট হয়। গিখ্যাবস্ত্ুর বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, 
সত্যের প্রকাশ না থাকিলেই মিথ্য'র প্রতীতি হুর মাত্র । মনে কর, স্ধ্যলোঁক- 
স্পর্শমাব্রেই অন্ধকার বিলুপ্ত হয়। অন্ধকার বলয়! বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, 
স্তরাঁং উচ্ার কোন কার্যযও নাই। এক্ষণ অজ্ঞ'ন--অন্ধকারের ম্যায় বলিতে 
হইবে । অজ্ভানের উৎপত্তি নাই, কিন্ত্বু জ্ঞীন্জম্য বিনাশ আছে। জ্ানপ্রাভাবে 
অজ্ঞান অবশ্যই দূর হয়। যেমন সূর্ধ্য-প্রকাঁশে অন্ধকার দেখা যায় না, সেইরূপ 
তত্বজ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানও আর দেখ! ঘায় না ॥ ৩৬ 
যদন্যাদন্যত্র বিভাব্যজ্তে ভ্রমা- 
দধ্যাসমিত্যক্রমুং বিপম্চিত£ | 
অসপ্ভূতেইহিবিভাবনং ষখ! 
রজ্জ্বাদিকে তদ্ধদপীশ্বরেজগত্‌ ॥ ৩৭ 
পঞ্ডিতেরা বলেন যে, এক বস্তুতে যে অন্য বস্তুর ভান অর্থাৎ আরোপ হয় 
তাহার নাম অধ্যাস। যেরূপ রজ্জুপ্রভূতি বস্তুতে সর্পত্রম হয়, সেইরূপ অজ্ঞান- 
নিবন্ধন অধিষ্ঠান-ম্বরূপ জগদীশ্বরে জগত্‌ বলিয়া গ্রাতীতি হইয়া থাকে-_অর্থা 
আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ ঈশ্বরে দৃশ্যমান বন্তুসকল সত্যরূপে প্রতিভাত হয়; 
বাস্তবিক জগদীশর ভিন্ন সকহ বস্তুই মিথ্যা টি৩৭ 
বিকল্প-মায়ারহিতেচ্দাতকে 
হহস্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ। 
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ধবকারণে -- 
নিরাময়ে. রক্ষণি, কেবলেপরে ॥ ৩৮ . 


৭ম সংখ্যা] শ্রীরামগীতা ৬২ 


বিকল্পসমূহের মুলীভূত কারণ-স্বরূপ মায়া । তক্খযঙ্গরহিত চিদ্রপ, নির্বিকার, 
ব্রন্মে এবং মায়োপহিত ঈশ্বরচৈতন্তে এই অহঙ্কাররূপ অধ্যাস প্রথমে কল্পিত, 
হইয়া থাকে, তাহাই সর্ববসংসারের কারণ হইয়া. থাকে । জল-মধ্যস্থ সূর্দা-প্রতিবিদ্ধে 
যেমন অত্ঞ্কান-বশতঃ সূর্য্য বলিয়া বালকের ভজম-জ্ঞান জন্মে, কিন্তু প্রতিবিদ্িত সূর্ঘ্য 
বস্তিৰিক কোন পদীর৫থ নহে, সেইরূপ ব্রঙ্গসন্তার প্রভাবে এই মিথ্যাজগতের 
সত্তা, প্রতিবিশ্থিত সূর্ধ্যের ম্থাঁয় প্রতিভাত হইতেছে । বালকের, যেমন স্ত্ধ্য-বিষয়ক: 
প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে প্রতিবিদ্বে স্ুর্ধযভ্রম বিদুরিত হয়, সেইরূপ তৈষ্বজ্ঞানের উদয়: 
হইলেই জগদু-ভ্রান্তির সম্পূর্ণ শান্তি হইবে ॥ ৩৮। 
ইচ্ছাদি-রাগাদি-স্থখাদি-ধশ্মিকাঃ 
. সদাধিয়ঃ সংস্থতিহেতবঃ পরে। 
ষস্মাত, প্রন্ুপ্তো৷ তদভাবতঃ পরঃ 
স্থখ-স্বজপেণ বিভাব্যতে হিনঃ ॥ ৩৯। 
ইচ্ছ!, উপেক্ষা, রাগ, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, প্রভৃতি ধর্্ম-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ, তান্ধা! 
হইতে বিভিন্ন ও সংসারের হেতু, কিন্তু উহাই আবার আত্মস্বরূপে প্রতীত হয়; 
কেন ন1, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকর্ণের.ক্রিয়াশক্তির বিছ্ভামানত।-প্রযুক্ত ইচ্ছা- 
রাগাদি সমস্তই থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে জীবের অগ্তঃকরণ নিজকারণ অবিষ্ভা- 
সন্তায় বিলীন হইবার পরে উক্ত রাগ-দ্েষারদ্দি কিছুমাত্র থাকেনা, তখন সাক্ষি- 
চৈতন্য পরমানন্দরূপে অনুভ্ভত হয়েন, সংসারাভাসের লেশমাত্রও থাকে না। 
রাগদ্ধেষাঁদি আত্মার গুণ হইলে স্তুযুপ্ত্যবস্থাতেও অনুভূত হইত। মনুষ্য যখন 
ব্যুপ্ত্যবস্থ। হইতে জাগরিত হয়, তখন “গামি পরম সুখে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম, 
ক্লেশ-তাপ-দ্বেষাদি কিছুমাত্র ছিল না” এইরূপই তাহার.বৌধ হইয়! থাকে । অতএব 
আন্তঃ-করণের বিছ্বামানতা, সংসার-প্রকাশের হেতু, এবং অস্ত£করণের অবিষ্কমানতা, 
সংসার-পাশনাশের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হইল ॥ ৩৯ 
অনাদ্যবিদ্যোস্তববুদ্ধিবিদ্থি তা 
জীবঃ প্রকাশোহয়মিতীর্যতে চিতঃ | 
আত্মরুধয়ঃ সাক্ষিতয়া৷ পৃথক্স্থিতে! 
- বুদ্ধ্যাপরিচ্ছিন্ন পরঃ স এবহি ॥ ৪০। 
জীব, আনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত চি্রপ আত্মার 
চিদাভাস, এবং এহিক ও পাঁরলৌকিক সুখ-ছুচ্খ-ভোগ-ভাগী । আত্মা অন্তঃকরণের 
সাঁক্ষিরূপে স্বতগ্র অবস্থিতি করেন এই আত্মুডক কিন্তু বুদ্ধি-বিচারাদিদ্বার৷ 
বাগ করা বায় নান সময়ে তিনিই বিচারিউ হইলে পরমা! বলিয়া কথিভ হব। 
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যে চৈতন্যসন্তাকে আঞ্জয় করতঃ অন্তঃকরণ কার্ধ্য করিয়া থাকে, তিনিই 
আহ!। জীর, তব্বমদ্যাদি মহাঁবাক্য-বিচাঁর দ্বারা তাহাকে অখণ্ড, অব্যয় সনাতন, 
রঙ্গ বলিয়৷ বিদিত হইয়া পরমস্থখ লাভ করিয়া থাকে । ৪০। 
রা | ( ক্রমশঃ ) 
শ্রীইন্নীবরকৃষ্ণ বিদ্যাডূষ্ণু। 


অধার। 


অয়ি ৰিভাঁবরি ! পোহাঁওন। আর 
কাতরে এ দীন মাগে, 

পোহাইলে ভূমি ভাত্তির্ব জগশ্ড 
উধার রক্তিম-রাগে। 

জাঁগিয়া উঠিবে ভুঁচর খেচর 
ধরিয়৷ বিভুর গান, 

শুনিলে আম।র দারুণ বাজিবে 
কীদিয়া উঠিৰে প্রাণ । 

প্রভাতের বায়ু ভাত-আকাশ 
প্রভাতের দিনমণি-_ 

হেরিলে আমার জাগবেক প্র'ণে 
অতীতের কাব্যখানি। 

থাক থান্ক তুমি তিমির মাখিয়ে 
লুকা?য় অনন্ত তনু, 

না চাই দেখিতে সলিন-শিকরে 
উদিত সহজ ভানু । 

শিশুর অধরে মধুর হাসিটা 
হেরিলে জাগিবে ছুখ-- 

যুবকের শিরে চাচর চিকুর 
হেরিলে ফাঁটিবে বুক্‌। 

যেওনা ষামিনি ! থাক-_থাক--থাক, 
অনন্ত আধার লল্ম; 

বিষের দান যাক্‌ জুড়াইয়ে 
বিজনে তোমায়. পেয়ে। 

জীবন-সঙ্গিনি দেখা বদি দিলে 
নীরব নিশতদ্ধ প্রাণ. 





আঁধার ২৫ 





হউক্‌ শীতল চিতাঁর আগুণ-_ 
গুপ্রিয়া নীরব-গান। 

জীবন ভরিয়া কামর্না করিয়া 
বাসনা রাখিনু ধরি-_ 

আখির পলক নাহি ফিরাইতে 
(কাখায় গিয়াছে ডরি ! 

নাহি প্র।ণে যার আনন্দের ভাঁতি 
কিকাজ জ'লোকে তার ? 

আজীবন সেই থাকুক আধারে 

জীবন আধার যার। 

থাক থাক রাখ ব্রহ্মাণ্ড ঘেরিয়া 
অনন্ত অধাররাশি-- 

তমসামি্রিত শ্যাম জলধর 
থাকুক্*শ্রী-অন্গে মিশি | 

থাকুক উরসে বিল্লীর ঝস্কার 
স্বদূর বীণার তান-- 

শানিল-কম্পন-জলের কল্পোল-_ 
একটা পাখীর গান। 

স্বরগের শোভা ছাঁয়াপথ দিয়া 
ঢালুক সৃধার ধার, 

অস্ট'র করুণ। করুক্‌ প্রচার 
নক্ষত্র অক্ষর তার । 

পোহাইলে তুমি -  ছুটিবে জগণ্ড 
সাধিতে আপন কাজে; 

কত ফুল ফল ; হেলিবে ছুলিবে 
খেলিবে অটবী-মাঝে | 

অঙ্কে লয়ে শিশু নাচাবে জননী . 
বদনে পীযুষ-ধারা, 

স্করিবে কুজন বিহন্মমকুল 

*. *৮ হইয়া! আপন-হারা । 

ধহেরিলে জীক্ষন -.  ভাঁসিবে বিষাদে 

? শতধা হইবে হিয়! 

তাই বলিতুমি - যেওন! যেওন। 
দারুণ যাতন! দিয়া 
চার 7 ভীহবীকেশ দখ। 


৪ 
ঠা 
তি 
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ন্িিভন্সা £ - 
বোধনে ছুর্গে্সবের প্রবৃক্তি, পূজায় পরিণতি, বিজয়ায়, গরিদমাধি। শুভ- 
য্টীযোঁগে জগভ্জননীর উদ্বোধন ; সপ্তমী, মহাষমী, মহান্বমীতে মহাপুজা, আর 
বিজয়া-দশমীতে বিসর্জন- শান্তি-_মহাঁমিল্ন। সৃন্মরী-প্রতিমা অবলম্বান চিন্য়ী 
কাত্যায়নীর আঁফীহন-অর্চনা-বিসর্জন প্রতিব্সর গতানুগতিক ভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়া আসিতেছে । উত্সবের আয়োজন অনেক ছাড় কমিতেছে, কিন্তু ৪ 
 শ্রয়োজন-জ্ঞানের দারিদ্র; ক্রমেই বাড়িতেছে। 
দুর্গোৎসব সশ্মিলনোৎসব। ছূরগাপ্রতিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে 
পাই, পার্খে সৌভাগ্য-দেবতা লক্ষ্মী, বিছ্বা-দেবস্বা ভারতী,  শৌধা-দেবতা 
কান্তিকেয়: ও মজল-দেবত! গণপতি বিরাজ করিহেছেন। মধ্যে মহাসিংহারূঢা 
মহিযান্ত্রমর্জিনী মহামায়। কাত্যায়নী দশকরে দশ প্রহরণ ধারণ করিয়া স্মিতমুখে 
শোভা পাই'তছেন।  উদ্ধভাগে মহাযোগী মহেশর সমাধিস্য, আঁর বিশ্ব-রক্ষুক 
দেববর্গ যণাযোগা ভূষণ, বাহন ও আয়ুধ লইয়া অস্তুর-দলের সহিত মহারণরঙ্গে 
মন্ত রহিয়াছেন । দেকাত্বর-সংগ্রামের চিত্র, এই উৎসবের গুঢ় উদ্দেশ প্রকাশ 
করে। অসন্ভাব-রূপ আনু নকে পরাস্ত করিয়। সঙ্ভাব-স্বক্ূপ দেবদল, বিজয়ী 
[5 করিতেছেন__জগতের কল্যাণার্থে সংসারে ধন্মরাজ্য-_শান্তিরাজ্য-স্থাপনের 
জন্য জগদন্থা, পাঁপাস্থরকে শাসনের নাগ-পাশে বাধিয়! রাখিয়া নিগ্ধা, খদ্ধি, 
শৌধ্য ও-মজগল-সুন্তি লইয়া সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন -এ চিত্রে কি হিন্দু 
সর্ববশক্কির সম্মিলন, সর্বব্তদ্জের সমস্বয়-সধন, সর্বববিধ সমস্যার অম্পুরণ দেখিতে 
পাইতেছেন না 
চা যে তান্বিকভাঁবে সম্মিলনের উত্সব, তাহা সত্য, কি মামাজিক- 
ভাবেও ইহার সম্মিলন-প্রবণত। অঙ্গ'কার কর! যায় না। দুর্গে।সবে বস্ত্র, 
অলঙ্কার, উপহার, আহার্ধ্য প্রভৃতি? দানে শাঁণানে যেমন মবমুজিক সহানুভূতির 
বিকাশ হয়, আর উহা যেমন প্রকারান্তরে অজ্ঞাতসারে সকলকে আত্মীয়তার ব 
সশ্মিলনের ক্ষেত্রে টানিয়৷ লয়, তাহা মুল্প চিন্তায়ই বুধ যায়। সব্বীশেষে 
বিয়ার প্রেমালিজন্ের অবসরে, প্রণাগ-__মাশীর্রবাদ__ নমস্কার প্রতিনমন্ারে, 
“মিক্ট-মুখের”্ব্যাপারে অভ্ভ-বিভ্ঞ্ত - ধনী-দীন বাল-বৃদ্ধ তরুণ- প্রোনজধু- গুরু ই্তর- 
ভদ্র সর্বসাধারণের মধ্যে যে”*এক. মহাসম্মিলন_অপূর্বব একপ্রাণতা প্রকীশ 
পায়, ভাহাতে দুর্গোৎসবের সামাজিক সম্মিল্নোতসব সুস্দধিই' হয়। 


সংখ্যা ] সংবাদ ও মন্তব্য । $5২৭ 








সপ 


তাদ্বিক-জগতে সাধকের তীব্র সাধনায় জগদন্ব। কুলকুগুলিনীর উদ্বোধন, জাগ- 
রণ, দোষশোধন বা অন্ুর-বিনাশ আবার বিসঞ্জনে পরমজ্যোতিতে সম্মিলন 
শান্তি, শিবশক্তির একাত্মভাবে মহামিলন এবং দেই মহাঁমিলনেই বিরাম । 
বাহাজগণড অন্তর্জগণ্ড “উভয়ত্রই মায়ের কাঞ্ধ অনন্গলনাশ ও শান্তি-স্থাপন -সংযম 
সাধন ও শাস্তি-দান। 

_ ছুঃখের বিষয়, সাধন অভাবে বর্তগানে ধর্ম-ক্ষেত্রে উৎসব বার্থ হইতে চলি- 
য়াছে। এখন আর মানস অসব্ত্তিবূপ অন্থরদলকে বিনাশ দকরিয়া সন স্তিূপ 
দেবদল, হৃদয়-ন্বর্গে মহা্গায়ার সরধবশক্তিমরী মুক্তির প্রতিষ্ঠ। করিতে পারিতেছে 
না। মন ক্রমে অসস্ভাবে বিভোর হইতেছে । চিন্তশুদ্ধি ক্রমে দূরবন্তিণী হইতেছে । 
জন-সমাজ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে ক্রমে দুরে সরিয়! যাইতেছে । বাহ্য উদ্দেশ্যে ও 
ক্রমে. বহুদোঁষ প্রকাশ পাইতেছে। বিরোধ-বিসম্বাদ দ্বেব-হিংস| ক্রমে সমাজে 
বদ্ধমূল হইতে চলয়াছে। “গল!গলি"র স্থানে “্দলাদলি” ঘটিতেছে।, ণকোলা- 
কুলি” .কিলাকিলি'তে পরিণত হইতেছে । জটিল বৈষয়িক ব্যাপারে পরস্পরের 
মিলন, পরার অসম্ভব হইয়াই উঠিয়াছে। পবিভ্র সাহিত্যক্ষেত্রেও “সম্মিলন” প্রাণের 
জিনিষ বলিয়! গণ্য হয কিন সন্দেহ । ফলতঃ ভিতরে বাহিরে দেবভ।বের 
জয় হইতেচে আর অনুর ভাবের পরাজয় হইতেছে -.কিনা, তাহাতে অধুনা ঘোঁর 

ংশয়। কাঁজেই মনে হয়, ছুর্গোতসব_বিজয়োৎ্সব -আনন্দোসব ভিতরে বাহিরে 
প্রাণহীন হইতে চলিয়াছে। 


 - যদি হৃদয় সন্ভাবে পূর্ণ রাখিতে পারা যার, যদি অসন্ভাবরূপ অন্থুরদল্ষে 
হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত কর! যার, তবে বিজয়ার আনন্দ-মিলন ঘটিতে 
পারে । "আর যুদি পারস্পরিক দ্বেষহিংসা গুাভৃতি অস্ুরভানসম্পন্ন জনগণের 
হৃদয়ে, সৌজন্য সহানুভূতি প্রন্ঠতির প্রাতিষ্ঠা করিয়া, তাহাদিগকে দেবতাঁয় 
পরিগত করিতে পারা যায়, তবেই জে জক শান্তির_ সামাজিক মিলনের 
সম্ভাবনা । *অগ্তথা বিজয়ার প্রাণহীন উৎসবে এহিক পারত্রিক কোনও শান্তি 
মিলিবে না। 'জগদন্ঘ! বিদ্য়ার প্রকৃত পারমাথিক উদ্দেশ্ট সাধন কর.মা! 


এ স্রী-_ দীন । 


ভি সংবাদ ও ও মন্তব্য । 


মি, 

" বিদাসও উদয় :সযশোহর নবমবনপীয়সাহিত্যসম্মিলনের সাধারণ ও সািত্য- 
শাখার: নির্দবাচিত সভাপতি প্রবীণ সাহিতাসেবী .পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী 
এম্‌ এ মহোদয় অন্বাসথ-বশতঃ সম্থিযপের, কায স্বীয় অসামার্থ্য জানাইয়। অত্যর্থনা- 


৩২৮ . রিনা [ ২২শ বর্ষ কার্তিক 





চি 


সসতির নিকট পদ গাগা প্রেরণ, করিযাছেন। সমিতি কর্তৃক যুক্ত, শানজী শান্ত 
মহাশরের পদ্রভাগপর বঙানিধি গৃহীত হ ইয়াহে। কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত- 
বিদ্য/লরের অধ্যক্ষ ঠক পণ্চিত যুক্ত সতাশচন্দ্র বিষ্ভাভৃষণ এম্‌ এ; 
পি-এইচ ডিঃ মহাশয় অভ্যর্থন।স। মেভিতক্ন ২ নশ্নিলনের সাধারণ ও সাহিত্য-শাখার 
পঠাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মঙ্সীমহোপাধ্যার আীুক্ত “বিষ্কাভূষণ মহাশয়_- 
সভাশভি পর-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন ও অভার্ণাসমিতিকে পত্রদ্বারা জানাইয়া- 
ছেন। সশনিতির'সবন্তগণ তাহার প্দৃত্রীইএ-সংজাদে প্ীতিলাভ করিয়াছেন |. 





সমর-সমস্যা] | রূলাগেরিযান্‌ সৈন্ঠ জান্মণ গণের সন্কিত সম্মিলিত হইয়া, সাভিয়! 
আক্রমণ করিয়াছে । অপরদিকে ইংরেজ ও ফরাসী-সৈন্য গ্রীসের "মধ্য দিয়। 
জশ্তিয়াকে সাহাবা করিতে যাইতেছে । আীদ্‌ নিজের নিরপেক্ষতার কথা ঘোষ্ণ। 
করিতেছে । ইউরোপের মহ।সমর-সনহ্থয। ক্রমে জটিলতর হইতে চলিল। 


 পাপারণ । দেশে পাঁপাচরণেত্র প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে । শ্বঙের প্রায় 
সর্ণত্র ডাকাতির সংবাদ শুনা যাইছ্েছে। সম্প্রতি আাবার একজন উচ্টপদস্থ 
গুলিশ-কর্খাগারীকে কে বকাহার। হতা। করিয়াছে । পাপশোত বৃদ্ধি পাইলে 
কাহাবও কন্যা হইতে পারে না। হিন্দুর শিক্ষা লোপ পাওয়ায় সংযতভাৰ 
খিলাও হৃওয়।ও উদৃক্খাল অধন্আোতে সমাজ প্রাবিত হইতেছে । হিচ্দুশিক্ষার 
প্রনার হইলে এ পাপশতে বাদা পড়িতে পারে। 


শভা-সংসাঁদ |, আগাসী ৪ কাগ্ডিক বৃহস্পণতবাঁর যশোহর জেলার লোহাগঞ্জা: 
গ্রামে সুপ্রথিতলামা ধনী ও সজাতি-বসল আীবুক্ত বাবু বিশ্বনাথ সরফাঁর মহাএ 
শ্য়ের ভবনে বঙীয় বেশ্য-বারুজীবি-সভাঁর ১৫শ বাধিক অধিবেশন হইবে। 


'সংক্ষিগু-নমালোচন । 


: সানুবা্গ তপপনণিসারঃ | পণ্গিত শ্রীযুক্ত ইন্দীবরকুষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রণীন্ত। : 
মূল্য চারি আনা। পঃপ্তিস্থান__বাণীপুস্তকালর ২২নং বলরাম ঘোষ গ্রীট$ কলিকাতা। 
এন্ু ক্ষুদ্র কিন্তু প্রয়োজনীয় । স্নান, তর্পণ, আচমন প্রভৃতির. -শান্স্সম্মত অনু- 
ষ্ঠ নৈ অনেকেই অঙ্্ত। বিদ্যাডূষণ মহাশয়ের গ্স্থের সাহায্যে এ সকল ব্যয়ের 

শান্্রীয় উপদেশ ও মীমাংসা অবগত হওয়া য্টয়। নিত্যবু্রব্য পরিত্যাগ করিয়া , 
আজ সমাজ দুর্দদশাএ্রস্ত । নিত্যকর্থে মনোনিবেশ ব্যতীত ছরদীশাশলাশের; উপায় 
নাই বিদ্যাডুষণ মহাশয় হিন্দু- সমাজের ধন্যাবাদার্হ। আশা করি তপসাধ. 
পৃইন্টুর গৃহে ২ রক্ষিত হইবে। *. 


হিং 


(১৮৪৫ সালের ২ আইন্‌ মতে রেজিদীরত ১ 


হিন্ছ-প্রেকা 


২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড ১৩২২ সাল! 
ূ অগ্রহায়ণ । 
৮ম সংখ্যা | ১৮৩৭ শকান্দা 
অধথর্ধবেদ-সংহিতা । 


( প্রথমকাগু-_তৃতীয় অন্ুলাক-_তৃতীয় সুভ 


ভগমস্যা! বর্চ আদিষ্যধি বুক্ষাদিব অ্রজম্‌। 
মহাবুপ্লইব পর্ববতো জ্0োক্‌ পিতৃঘাস্তাম্‌ ॥ ১ 
পদবোধিনী ব্যাখ্যা । অস্থাঃ ( অন'ভমভায়াঃ স্থ্রিয়াঃ ) ভগং (ভাগাং ) বঙ্5ঃ 
€ শারীরং তেজঃ ) আদিষি € আদদে, মন্ত্র-প্রভাবাৎ শ্বীকরো।ম ইত্যর্থঃ ) বুক্ষাৎ 
( পুম্পিতাৎ পাপা ) অজম্‌ (পুষ্পনিকরম্‌) ইব। ( লার্দিষি ইতি সন্বন্ধঃ |) 
(স্সপন্তব্স্ক। স্ত্রী কং করোতু ইত্যত আহ ) মহাবুপ্নঃ (মহান্‌ বুধঃ মূলং যস্ত সঃ, 
ভু্যামধিকতবঞ্ট ভ্রিখাত ইতাঃ ) পর্ববতঃ ইব ইয়ং স্ত্রী জ্যাক ( চিরকালং ) পিতৃষু 
(পিতৃমান্রাদিগৃহেযু) আস্তাম্‌ (নিবসতু, ন কদাচিৎ পতিমুখুং পশ্যতু ইতি 
ভাব$।) রঃ 
-বঙ্জানুবাদ | খটুষ্পিত পাদপ হইতে পুস্পসমূহ তুলিয়া লওয়া মত্ত এই 
জানভিমতা 'মণীর ভার ও তেজ চমন্ত্রবলে ) কাঁড়িয়া লইতেছি। এই রমণী 
দৃঢমুল পর্বতের মত &স্থয়িভাতধ ক্চিরকাল পিতৃ-গুহে বাস করুকৃ |, . ০৯. 
.টিপ্পনী 1 আচাঞ্য-সায়ণের মত এই সুক্কের মন্ত্র কয়টি কোনও রমর্নীকে 
রা করিবার সুষ্ঠ. গ্রাচীনকাজ্জ*ক্রঢুজিত উমষ্ঠান-বিশ্েষে ব্যবহৃত হইত: 
ঞ 


৩৩৯ | ছিন্দু-পদ্থিকা | [ ২২শ বর্ষ অঞএহারণ, 





রঃ 
১৬ 
ক 


যে রমণীকে দদুর্তগা" করিতে হইবে__ তাহার ব্যবহাত মাল্য, কন্দুক, দস্তকাষ্ঠ বা 
তাহার মস্তকের কেশ"সংগ্রহ করিয়া এই সুক্তস্থ মন্ত্রপাঠ-পূর্ববক, প্রক্রিয়া- 
বিশেষের সহিত এঁ সকল, স্থান-বিশেষে প্রোথিত করিয়া রাখিলেই উদ্দেশ্ট সিদ্ধ 
হয়। কৌশিকসুত্রে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। রমনীকে স্বামি-স্থুখে বঞ্চিত 
করিয়৷ পিতৃ-গৃহে চিরকালের জন্য থাকিতে বাধ্য করা-__এই কর্মের লক্ষ্য । 
এ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের শায়োজন এখনও সমাজের অংশ-বিশেষে দৃষ্ট হয়। 
মন্্-প্রভীবে রমণীকে "বশীভূত করিবার চেষ্টা এদেশে অগ্ভাপি কদাচিৎ দেখা 
যায়! পতি-পত্রীর মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য মন্ত্রোধধ-প্রয়োগ বহছৰিবাহের 
প্রসারদে এখনও সম্পুর্ণ অন্তন্থিত হয় নাই। এই সকল মন্ত্র হইতে সমাজের বে 
*ঘ্অবস্থা বুঝা যায়, তাহা জার্ধ্য-সভ্যতার উজ্জ্বল অংশের সহিত সম্পরবশৃস্ত | 
এযাঁতে রাঁজন্‌ কন্যা বধুনি ধুয়তাং হম । 
৮ আস! মাঠুরধ্যতাং গৃহেহথে! ভাতুরথো পিতৃঃ ॥ ২ 
পদবোধিনী ব্যাখ্যা । হে রাজন! (রাজমান সে!ম !) হে বম (নিয়ামক!) 
এষা ক্যা (ত্ত্রী) তে (তব) বধুঃ (জায়। প্রথমতত্বয়। পরিগৃহীতত্বাৎ ) (জা 
ইয়ং) নিধুয়তাং ( দৌর্ভাগ্যেণ পতিগৃহাৎ নিঃসার্যতাম্‌) সা (বধূঃ) মাতুঃ, 
(জনন্যাঃ) গৃহে বধ্যতাম্‌, অথো (অপিচ) ভ্াতুঃ গুহে বধ্যতাম, অথো 
(অপিচ ) পিতুং (জনকন্ঠ ) গৃহে বধ্যতাম্‌ (বদ্ধেব চিরং তত্র বর্ততাম্‌ ইত্যর্থঃ) 
বঙ্গানুবাদ । হে রাজন সোম, হে নিয়ামক, এই রমণী তোমার জায়া ॥ 
এই রমণী পতিগৃহ হইতে ( দ্ছুর্ভগা হইয়া) বিতাড়িত হুউক্‌। এই রমণী 
মাতার গৃহে, জ্রাতার গৃহে অথবা পিতার গৃহে € ছূর্ভগ টি চিরকাল অব- 
স্থান করুক । রি 
₹. টিপ্লনী। এই সুক্তের সকল মন্ত্রই "দৌর্ভাগ্যকরণে” ব্যবহৃত “হয়, এ মন্- 
টাও সুতরাংই এ কার্ধ্যে প্রযুক্ত হয়। এ মন্ত্রে সোম-দেবতাক্ষে সন্ঘোধন কর্তা 
বলা হইতেছে «হে সোম, হে নিয়ামক, এ রমণী তোমার জায়া, কারপ, তুমিই 
র্ধবপ্রথমে এই রমণীকে গ্রহণ করিয়াছিলে। এখন আবার মন্তরপ্রভাবে তুমিই 
ইহাকে পতিগৃহ হইতে বিদুরিত কর ও পিতৃগুহে চিরকাল ( ইহাকে ) বন্ধবত 
থাকিতে বাধ্য কর।” এখানে রত্ণীকে সোগ্ষের 'জায়া” বলা! হইয়াছে ।,. 
বিষয়ে খথেদের একটা মন্ত্র অ(লাচ্য।। মন্ত্রটী এই-+ 
€লোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধরবর্ধী বিবিদ উত্তয়ঃ । 
তৃতীয়! চারটি পানী মনুস্থজাঃ & 
৭৯... ধরল | 


অফটম এংখ্যা ] অথর্বনেদ-সংহিতা । ৩১ 


তাৎপর্য এই যে, সোম প্রথমে কন্যাকে গ্রহণ করেন, পরে গন্ধবর্ব উহাকে 
গ্রহণ করেন, পরে অগ্নি উহাকে গ্রহণ করেন। পাণি-গ্রহণকা'রী বর, কন্যার 
চতুর্থ পতি। এই মন্ত্রের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে । “সোমশ “ধন্ধবর্ষ” ও 
“অগ্নি” দেবতা বা অন্য পদার্থ--ইহা লইয়াও মতভেদ গ্রটুর। একদল বলেন, 
“প্রথমে কন্ঠা সোম কর্তৃক গৃহীত হয় অর্থাৎ সোমরস প্রস্তত করিতে শিক্ষা 
করে; পরে গন্ধবর্ব তাহাকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ গন্ধবর্ষ (সঙ্গী তাচার্য্য ) তাহাকে 
নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেন; পরে অগ্নি গ্রহণ করেন-_অর্থ পাককার্ধো অগ্নি-সেবায় 
কন্যা প্রবৃত্ত হয়; তৎপরে যোগ্যবরে সমপিত হয় অর্থাত কন্যার বিবাহ হয়।» 
অন্য দল বলেন “সোমদেবতা কান্তিরূপে কন্যার দেহে আবিভূতি হইয়া তাহাকে 
শুচিতা প্রদান করেন, গন্ধব্্ব-দেবতা স্ন্বররূপে দেহে প্রকাশ পাইয়া কণ্যাকে 
মধুরভাষিতা প্রদান, করেন, অগ্নি কাম-লাগ্ন বা অভিলাষ রূপে প্রকাশ পাইয়া 
কম্ঠাকে পবিত্রতা (বরের গ্রহণ-তোগ্যত| বা ভোগ-যোগ্/তা ) প্রদান করেন। 
শেষে বর, সেই পবিত্র! বালাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন ।৮ সোম, গন্ধবর্ব ও বহির 
গ্রহণকাল সম্বন্ধে শান্্রের ঈঙ্গিত _“কন্তাং ভুড্ন্ত রজস্যাগিঃ শশীচ লোমদর্শনে, 
স্তনোস্তেদেতু গন্ধবর্বঃ” রজোষোগ অগ্নির গ্রহণকাঁল, লোমোদ্গম সোঁমের গ্রাহণ- 
কাল, স্তনোদয় গন্ধকের্রি গ্রহণকাল। যৌবনের চিহ্গুলি দেব-কুপায় স্পা 
প্রাপ্ত হইলে বিবাহক।ল উপস্থিত হয়-_এ ভাবট! এই ব্যাখ্যা হইতে অনুমান 
কর! যায়। যে ভাবেই হউক্‌, রূপকের ভাষায় সোম কুমারী-কন্যাকে প্রথম.. 
ভোগ করেন, সুতরাং তিনি প্রথম পতি, রমণী তাহার জায় । সোম যখুন জায়ার 
নিয়ামক, তখন তিনি মন্ত্রমাহাত্ে আকৃষ্ট হইয়া রমণীকে পতিগৃহ হুইভে 
বিতাড়িত করিয়া পিতৃগৃহে স্থাপন করিতে পারেন--এই ভাবেই প্রার্থনা । 

রি এষা তে কুলপা রাজন্‌ তামু 2ে পরিদল্লসি। 

জ্যোঁক্‌ পিতৃদ্বাসাতা আশীষ সমোপঢাত ।৩ টু 

পদবোধিনী ব্যাখ্যা । হে রাজন্‌ (সোম) এষা (ভ্ত্রী)টতে (তব) ফুলগা 
(কুলম্ত পালয়িত্রী প্রথমত গৃহতত্বাৎ ) তাম্‌ (ক্তিয়ম্) তে (তুভ্যম্‌)' উ 
(এর) পরিদঘ্মসি (পরি: প্রিদানং রক্ষার্থ, দানং এগাঁবস্তং কালং পত্তি- 
সমীপে স্থিতামেনাং রক্ষণার্থং ুনত্দায়তামেব করোমীত্যর্থঃ ) ( তণ্ঠানিবাসস্থান-. 
যাহ) জ্যোক্‌4 চিরকালং) পিতৃযু(প্িতরা্িগৃহেযু) আসাতৈ (আ্তাম্‌ নিবসতু ) + 
( পিতৃকুলবাসম্ অবধিমাহি ) শী (শ্রিসঃ ) সম্বোপ্যাৎ ( সংপতনাৎ নিপাপ্তা- , 
[ধি মরীপপর্যযন্তমিত্যথ; 1) 





৩৩২ হিচ্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ধ অগ্রহায়ণ, 











বঙ্গানুবাদ । হে রাজন্‌ সোম, এই রমণী তেমার কূলপালবি রী, (অতএব ) 
ইহাকে তোমাকেই পার্দান করিতেছি । এই রমণী মরণপর্ধযস্ত পিতৃগুহে বাস 
কফকু। | | 
টিপ্নী। এ মন্ত্রে সৌমদেবতাকে বলা হইতেছে “এই রমণীকে ঘখন তুমি 
শথমেই গ্রহণ পরিয়াঙ্িলে, তখন ৭ তোমার কুলপালিনী, স্ৃতরাং ইহাকে 
নাপিত কর্ততাদী।ন বাখাই সঙ্গত | এই নিমিন্ত তোমাকেই পরিদান করিতেছি। 
( শবিদীন ভার. হক্ষার্থ দাঁন।) ইহার রক্ষার ভার তোমার উপর দিতেছি । 
এ.সাব সে পন্দগরভে ছিল, এখন তাঁভাঁকে তোমার তাধীনে রাখিতেছি ; তুমি 
'ভাহাকে রক্ষা! করিলে, কিন্ত সে পিতগুহে আমরণ বাস করিতে বাধ্য হইবে । 

দেখিও বেন রমণী পিতৃগ্নহ ভইতে কদাপি পতিগুহে যাইতে না পারে !” 

হসিভস্য তে ত্রঙ্গণা কশ্থাপন্য গয়স্ চ। 
অঃ কোণমিন জাময়োইলি নহা!মি তে ভগম্‌ ॥৪ 

পদবোধিনী হাখা। €(ভেনারি।) ত (তল) জগৎ €( ভাগাং ) অসিতশ্য 
জশ্যাপসা গরম চ (খাবে € সগন্িনা) অ্রঙ্দণা (মন্ত্রে) অপিনহ্যামি 
€ পিহিতং করোমি ) নর দট্টান্তঃ ) ডাঁময়ঃ (জানতে আন্ু অপত্যমিটি 
পস্যতাঃ ভ্িযও ) তা স্তিঃ € গৃহমধো অনু স্থিতং ) কোশং € ধনবস্ত্রাদি-স্থাপনার্থং 

বৃতং স্থানম্‌) ই (আশ স্বানং যথা পিহিতং কুর্িন্তি তহও ইতার্থ! |) 
৮০০, হে রন'ণ! গৃহস্থ নারীগণ বেন গৃহমধ্যে অবস্থিত কোশ 
আবৃত করিয়। রাখে, তদ্রুপ অসিত, কশ্যাপ ও গয় খাঁষ কর্তৃক দৃষ্ট বেদমন্্ 

দ্বারা তোমার ভাগা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছি । 

টিপ্লনী। এই মন্ত্রে যাহ!াকে ছুর্ভগা করিতে হইবে--সেই রনী, প্রতি 
শাশ্সোপ্ন করিয়া বল! হইতেছে “হে নারি ।  মন্ত্রধলে গৃহাভ্যন্তরস্থ কৌশবৎ 
“তামার সৌভাগ।কে তাঁবুত করিতে ছ।৮ সায়ণের মতে “অন্ত অর্থ গৃহমধোঃ 
কোশ? অর্থ ণধনবন্্াদিস্থাপনার্থ আবৃত স্থান”। গৃহের অভ্যন্তরে গুপ্তস্থানে, 
খেমন রমণীরা অর্থ ও বন্বাদ হাখয়া সে স্থান আবৃত করিয়া রাখে, তক্প 
কমণীর ভাগা আবৃত করিরা রাখা হইতেছে।  পতান্তঃ” অর্থে আমরা বুঝি 
'ভূমির মধ্যে”_কোশ? অর্থে বুঝি ধিনকুত্রা ॥ অতি প্রাচ'ন কালে. .( বর্তমানেও 
,* কদাচিৎ) ধনরত্ব মাটির নীচে পুতিয়া রাখা হইত ।  অবস্থাপন্ লোকে 
বাটাতে গৃহের মেঝের মধে , ঠদওয়ালের গান্ধে ব৷ সিঁড়ির, নীচে. গুঞ্চঅন্তগূথ 
, থাকিত, তাহাই. 'মালখানা” রূপে ব্যবহাত হইত। প্রাচী নুকালের, জুই পতাথপ্থাযি 
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পরিচয় এই মন্ত্রে আছে। এই সুক্ডের প্রণম তিনটা মন্ত্রের খধি বখাক্রমে 
অসিত, কশ্টপ ও গয়--এ মন্ত্র হইতে এরূপ অন্মমান হয়। 


প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অনুবাক তৃতীয় সুর্ভ সমাপ্ত । 


2 
তরী 


গৌরাজ-কথ| | 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 

তখনকার সেই প্রেম-পয়োধির পরিপ্রাবনে সুদুর পঞ্জাব পর্্যস্ত টলমলায়- 
মান হইয়াছিল । তাহার অমুত-সিঞ্চনে কন শুক্ষ তরু মুঞ্জরিত হইয়াছিল, জন্মাক্্ 
দিব্য নয়ন লাভ করিয়াছিল, পজগনতে গিরি লঙ্ঘন করিয়াছিল, পাষাণ মানব 
হইয়াছিল। ব্রেতাযুগে ষাইট হাজার বতসর পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়। 
চোর রতাকর (বাল্ীকি ) কাবারত্রাকর হন, আর আমার দয়াল-প্রুভূর সথয় 
কৃত শত দলা, কত শত চোর, কত শত পাথগু নায়! গহিয়। শনায়াদস পেস 
রত্বী কর” হুইয়াহিল-_-“আমার গৌবাঙ্গের গুণে নাটিয়। গাছিরা রে, পচন হইল 
কত জনা”--জগাই মাধাই তাহার সাক্ষী । ইহ। কি মন্য্য-শক্তিতে সম্ভবে ? 
পাঠক মহোদয়গণ ! এই যে মধুর-মুদক্গ-সহযোগে মধুরতর-স্থ-হীলাদি-সম- 
দ্বিত মধুরতম-হরিনাম-কীর্তন, যাহা শ্রবণমাত্রে চিন্ত নির্দ্দল হয়, সংসারের 
প্রবল-দাব-দহন নিবৃত্ত হয়, প্রতিপদে পুর্ণামুতের স্বাদ-গ্রহণে আনন্দ-গাগরে 
নিমজ্জিত হইতে ভয়, ইহা কাহার প্রসাদলন্ধ? নিত্য গোলোকের প্রতিবিদ্ব- 
স্থানীয় পরমরমণীয় শ্রীবৃন্দাবন, যাহার প্রত তৃণ-গুলাটি পর্যন্ত মধুময়ী 
কৃষ্ণলীলার উদ্দী”না করিয়া দেয়, যাহ! কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছিল, কাহার দয়ায়, 
আহার পুনরুদ্ধার হয়? এ যে গণনস্পর্শা গোবিন্দজির সগুতল মন্দির, যাহার 
শিখরন্হিত দীপাঁলোক, একদিন সগন্্রে আগ্রার রাজ প্রাসাদকেও বিদ্রুপ করিত, 
্রজাহানের আদেশক্রমে পরম্ী-কাতর যবনরাজ ভাহ।জীর যাহার ত্রিতল ধ্বংস 
করেন--সেই ভগ্রাব্ষট মন্দির অদ্যাপি কাহার মহিমার সাক্ষা দিতেছে? 
এ গোপালভট-সেবিত- শালগ্রান-সমুদ্ভুত পরমরমণীয় রাধারমণ-বগ্রহ কাহার 
ধাহাল্জ্য সুচন। করিতেছেন? এ ষে পাষাণমণ্ডিত পুণ্য-সলিল রাধাকুণ্ড-- 
ক্টাগকুণ্ডবান্থার- নাম-শ্রাবণ মাত্রেই -মধুমূয়ী কৃষ্ণলীলা অন্তরে জাগরূক হইয়া, 
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উঠে, উহা! কাহার কৃপায় আবিষ্কৃত হয়? এ ষে নীলাচলস্থিত সিদ্ধ বকুল, এক- 
খানা মাত্র ছালের উপর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া-_-“হরি নামের গুণে, 
গহন বনে, শুক্ষ তরু মুগ্তরে”-এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে, সে কাহার মহিমায় $. 
এষে বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্যু, যাহা এক মাস মধ্যে বিরচিত হইয়া পশ্ডিত- 
মগুলে মহাবিস্ময় উত্পাদন করে, উহা কাহার মহিমা ঘোঁধণ! করিতেছে ? 
এ যে তপঃ-ক্লিষ্ট সহজ দুর্বল বাঙ্গালীজাতীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ, এক মণ 
ওজনের ঘণ্টা বাদন করিয়! বুন্দাবনের বিগ্রহ-সেবার অধিকার গ্রহণ করিলেন 
সে কাহার শক্তিতে? এ যে কৌপীনমাত্রসম্থল গোত্বামিগণ কোটি কোটি- 
মুদ্রাব্যয়াপেক্ষ পরম রমণীয় প্রাসাদমালায় বৃন্দাবনধাম মণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন 
সে কাহার শক্তিতে? এ যে সনাতন-গোম্বামী বূপ-গোন্বামী প্রভৃতি 
ভূস্বামীগণ রাজ্যেশর্য্যসমূহ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! কৌপীন-মাত্র সম্বলে “পথের ভিখারী” 
হইলেন, সে কাহার প্রেরণায়? এ যেদাস গোস্বামী প্রভূত ধন-সম্পত্তি ও 
রূপবতী যুবতী ভার্ধ্যা পরিত্য।গ করিয়া আটু দিনের মধ্যে নিবিড় জঙ্গল অতি- 
ক্রম করিয়া অনাহার অনিদ্রায় আঠার দিনের পথ নীলাঁচলে পৌছিয়! একটি 
নবীন সন্ন্যাসীর পদমূলে লুন্তিত হইয়া পড়িলেন, সে কাহার আকর্ষণে ? ব্যাস্/ 
বাশ্্ীকি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রন্মকল্প মহধিগণের লীলাক্ষেত্র ভারতের নিকট তপঃ- 
সিদ্ধ পুরুষ নূতন আর কি বিভুতি দেখাইবেন ? বিশ্বামিত্র নৃতন স্ষ্টি পর্য্যন্ত 
করিয়াছিলেন, তথাপি ভারত তীাহাঁকে ভগবান! বলা দূরে থাকুক পব্রঙ্গধি” 
বলিতেও সহজে সম্মত হন নাই! ভারতের স্ায় জুরীর নিকট মেকি চালান 
দায়! ভারতের যখন স্থদিন ছিল, ত্রাঙ্গণগণ যখন প্রকৃত ব্রাঙ্গণ ছিলেন, যখন 
স্থপ্তি-সংহারের শক্তি-সম্পন্ন খধিগণ ছিলেন, তখনই কয়জন ঘ্বাজা মহা-. 
রাজা ধনৈশ্বর্ধয পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পদমূলে গিয়া ছুটিয়৷ পড়িয়াছেন্‌ ? 
তখন ত সত্যকাল ! খন ত সমুদয় লোক সন্ব্ছল ছিলেন! সকলেরই 
বিষযাসক্তি কম ছিল! সকলের চিক্ই ধশ্মপ্রবণ ছিল! কৈ? তথাপি অনেকেই 
বিষয়াঁসক্তি ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিকট ধণ্ম লাভ করিতে ধান নাই! আর 
এই তমং-পুর্ণ ঘোর কলিকালে প্রতাপরুদ্র প্রস্তুতি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ' 
সাআঁজ্য ছাড়িয়া একটি নবীন সন্যাসীর পদমূলে মস্তক লুণ্ঠিত করিবার জন্য 
উন্মত্ত ! ইহা কাহার আকর্ষণে? -এষে সন্যাসীগুর পরম পণ্ডিত অদ্বৈতবাদী 
গ্ুকাশীনন্দ সরস্বতী উন্মন্তের হ্যায়, - বালকের ন্যায়, নৃত্য করিতে করিতে, 
ভূলুষ্টিত হুইতেছেন, সে বাহার প্রেরুণায়? এঁষে অসাধারগ-ধী-শক্ধি-সম্পন্ন 
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অদ্বিতীয় দার্শনিক বাসুদেব সাবর্বভৌম-_-“বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তি-যোগ-শিক্ষা্থ- 
মেকঃ পুরুধঃ পুরাণঃ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্াশরীরধারী, কৃপান্ুধির্বস্তমহং প্রপঘ্ভে। কালা- 
্ষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুকর্তং কৃষ্ণচৈতন্যানামা, আবিভূতিস্তম্তপাদারবিন্দে, 
গাঁ়ং গাটং লীয়তাং চিন্ুভূঙ্গঃ”-- বলিতে বলিতে বাতাহত কদলীবৃক্ষের হ্যায় 


কাপিতে কাপিতে একটি বালক সন্স্যাসীর পদমূলে পতিত হইলেন-_-সে কোন্‌ 


উন্মাদনায় ? পাঠক মহোদয়গণ ! ইহ!কি মন্ুষ্য-শক্তিতে হয়? কখনও কি 
এবূপ মনুষ্য দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন? শক্তিতে বিস্মিত-_গুণে মুগ্ধ অনেকেই 
করিতে পারেন, কিন্তু সেই প্রাণের প্রাণ নিখিল জীবের অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্‌ 
ব্যতীত এরপ বিশ্ব-বিমোহন, জগছুম্মাদক আকর্ষণ অন্যের হইতে পারে না । এফ 
সেই ছ্বাপরযুগে যমুনা-পুলিনে ভুবনমোহন শ্ঠামস্ুন্দর নব নটবর ত্রিতঙ্গতঙ্গিম- 
ঠামে যখন মোহন বেণুর মধুর ধ্বনি করিতেন, তখন যমুনা উজান বহিত, 
আর স্থাবর-জঙ্গমের স্মভাব-বিপর্ধযয় হইত অর্থাৎ বুক্ষাি স্থাবর পদার্ধের অশ্রুঃ- 
কম্প-পুলকাদি জঙগমধশ্্ন প্রকাশ পাইত, আর মনুয্যাদি জঙগম পদার্থের বৃক্ষাদি 
স্থাবরপদার্থের ম্যায় জড়ভাব উপস্থিত হইত! আর আমাদের নদীয়া-বিহারী 
ভুবনমনোহারী গৌরহরি যখন অরুণ নয়নে, মধুর বদনে, প্রাণহারী হরিনাম 
করিতেন, তখন জাহ্কবী উথলিয়া উঠিতেন, কুলবতী কুল ছাঁড়িতেন আর-_"স্থাবর 
জঙগম আদি, “হরি” বলে নিরবধি”,-এই ভাব লক্ষিত হইত । ইহাতে কি 
বুঝা যাঁর? ইহাতেও কি তাহাকে মনুষ্য বলিতে চাহেন ? 

এখন একবার পুবের্ধবর কথাগুলি স্মরণ করুন, অর্থাৎ যখন ধর্দ্ের গ্রামি 
হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন যদি সাধন-নিরপেক্ষ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন 
কোনও মহাপুরুষ আবিভূর্ত হইয়া ধর্মের গ্লাঁন নাশ করেন, তবে শান্ত্ামুসায়ে 
ও যুক্তিবলে তাহাকে অবতার বলিয়া গণন! কর! হয়। এই লক্ষণ যখন 


আমাদের মহাপ্রভূতে দেখিতে পাইতেছি, তখন কেননা তাহাকে অবনতমস্তক্ে ' 


অবতার বলিব ? 

যদি বলেন “ন্বীকাঁর করিলাম--সে সময় ধন্মের গ্লানি হইয়াছিল, কিন্তু মহা- 
প্রভৃতে কোনও অলৌকিক শক্তি ছিল না,” তছুত্তরে বক্তব্য_-মনে মনে এরূপ 
ধারণা পোঁষণ না করিয়! মনোযোগ দিয়া একব'র তাহার মধুময় লীলা-গ্রন্থপাঠ 


করিয়! দেখুন। তাহার আবির্ভাবের পূর্বব হইতে অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত সবই অদ্ভুত, 
সৰই অলৌকিক, সবই বিচিত্র । প্রি্রীশচী-মাতার নুপুর-ধ্বনি-শ্রাবণ, ধ্বজ্-বন্তঁ- 


হুধাদি-চিন্-পোভিত পদাঙ্ষ-দর্শন, সহসা চতুর্ড জাদি মূর্তি-দর্শন; অলম্কার-লোভী- " 


সছি 


৬৩৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বধ জগ্রন্থায়ণ, 


১ ব্গৃইি সানয়ন, ধান-যোগে আহৃত হইয়! অতিথি তৈর্থিক ব্রাঙ্গাণের 
অন্ন-ভোগন, যোগমায়া-প্রীভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়! উক্ত ব্রাঙ্মণকে চতুভুর্জ- 
মুক্তিতে দর্শন-দান, জগাই-মাধাই-উদ্ধার ও সেই সময় আহ্বানমাত্রে স্দর্শন- 
চক্রের আবির্ভাব, বিশ্বরূপ দেখান, ষড় ভূজমুর্তি-প্রকাশ, এমন কি তাহার অশ্রু, 
কম্প, পুলক, স্বদ, প্রভৃতি সান্বিকভাব সমূহ ও অলৌকিক! এগুলি সাহার 
স/ধনলব্ধ-শক্তিজাত, একূপ বল! যায় না। তৈর্থিক ব্রাঙ্গাণের অন্ন-ভোজন পর্ধ্যস্ত 
ব্যাপার গুগল অতি বাল্যবয়সে হয়। জগাই-মাধাই-উদ্ধারের সময়ও বিশেষ 
কোনও সাধন ভজন করিতেন না। আর সাধন ভজন করিলেই যদি তীহার 
অবভ্ারত্বের বাঘাত ঘটে, ত্ববে বৃদ্ধদেব কি করিয়া অবতার হন ? তাহার ন্যায় 
কঠোর তপশ্যা। কয়জন করিয়াছেন ? জ্ীরষ্তই বাকি কবিয়া অবতার হন? 
নরলীলার অন্তরোধে শিনারাধনা জহ্য তিনই কি কম কঠোর করিয়াছেন ! 
মহাভারতের আন্মশাসনিক পর্বের মেঘবাহন পর্ববাধায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুধিঠিরকে 
নিজের সাধনার বিষয় বলিতেছেন,-- 

“দিনেইক্টমেত বিপ্রেণ দীক্ষিতোহহং যথা বিধি ।* 

দ্ঠী মুণ্তী কুশী চীরী ঘৃতাক্তো মেখলীকৃতঃ ॥ 

মসমেকং ফলাভারে। দ্বিতীয়ং সলিলাশনঃ | 

তৃতীয়ঞ্ চতুর্থঞ্ পঞ্চ ন্গানিলাশনঃ ॥ 

| একপাদেন তিষ্ঠংশ্চ উদ্ধবাহুরতন্দিতঃ ॥ 
হে যুধিষ্ঠির! অঞ্টমদিনে ত্রা্গণের নিকট আমি যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ 

করিয়! তপস্তায় প্রবৃন্ত হইলাম । এ সময় আমি মস্তক মুণ্ডন করিয়৷ দণ্ড ধারণ 
করিয়াছিলাম । তখন কুশীসনে উপবেশন করতাম, চীর বদন পণ্রধান করিতাম। 
আমি মেখলা ধারণ করিয়াছিলাম । এ সময় শামি প্রথম মাস ফল আহার করি, 
দ্বিতীয় যাস কেবল মাত্র জলপান করির! থাকি, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এই 
তিন মাস কেবল মাত্র বায়ু ভোক্গনে অতিবাহিত করি। এ সময় আমি এক পদের 
উপর ভর করিয়া উদ্ধণাহু হইয়া ছিলাম। ধযদ্দি বলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ ষে 
অবতাঁর-__-এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্সে উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু সম্বন্ধে শাঙ্সে 
সেরূপ কানও উল্লেখ নাই 1৮ উত্তরে বলিব, একেবারে উল্লেখ নাই একথা 
বলা যায় না, তবে স্থৃম্পক্টরূপে বা বাহুল্য রূপে উল্লেখ নাই। তাহার কারণ, 
মহাজনগণ অতীত অবতারের কথা৷ ফেলুপ বিস্তৃহ ভাবে লেখেন, বর্তমান বা. 
ভবিষ্যৎ অহতারের কথা তাদৃশ লেখেন না। কাজেই তীহার অরভারত্ব-. 
সম্বন্ধে সমসাসরিক শাব্রকার গোস্বমগণ বিশেষ ফোদও আন্দোলন য়ন 
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নাই। তাহারা জানিতেন যে, তাহাদের জীবনারাধ্যপনের ঘেই জগছন্মাদন 
বিশ্ববিমোহন মধুমুগ্ধ ভ্রমর-গর্ভ স্বর্মপন্পসন্নিভা অথব] ইন্দ্রনীলহ্যুতি-গর্ভ 
মহামারকতদ্যতি-দূষিত দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ ভূষিত বরবপু ও তাহার সেই তারুণঢাম্বত- 
প্লাবিত কারুণ্যান্ত-পুরিত আকুণ্যরাগ-রঞ্জসিত নগ্নন-যুগল-গলিত ত্রিতাপহারী 
শান্তিকারী প্রেমবারি, যে একবার নয়ন-গোচর করিবে, ভাভাকে আর প্রমাণ- 
প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইতে হইবেনা যে তাহাদের আরাধা বন্তুট কি? অুর্ধ্য প্রকট 
থাকিতে আলোক জ্বালিয়া তাহ! কাহাকে ও খাইতে হয় না। অস্তমিত হইলে 
বটে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ব। শাস্ত্রাদি দ্বারা তাহ! লোককে জানাইতে হয়। 
গোম্বামীগণ মেঁক চাপাইতে ছিলেন না, তাই তাহাদের বিজ্ঞাপনের আডম্বরের 
প্রয়োজন হয় নাই। তাহারা কূপাপরবশ হইয়া কেবল মাত্র জগণ্ডকে আশী- 
বরবাদ করিয়া গিয়াছেন_-“সদাহৃদর-কন্দরে স্কুরতুবঃ শচীনন্দন+,---অর্থৎ দিবা- 
ভাগেও গাঢ় তমসাচ্ছন্ন তোমাদের হৃদয়রূপ গহ্বরে-€( ঘষে হৃদয়ে ভগবদ-বিকাশ 
ঘটে না স্হেদয় একটি গহবর মাত্র বৈ আর কি ?)-_সদাসর্নবদা শ্রীশ্রীখচীনন্দন 
গ্রকাশিত হউন, অর্থাৎ তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে তিনি কি? 
ইহা কি সামান্য সাহসের কথা ! মেঁকী লইয়া কি কেহ বাজারে ফেলিয়া দিয়া 
বলিতে পারে “তোমরা বাজা ইয়া দেখ, গলাইয়া দেখ!” পাঠক মহোদয়গণ ! এই 
কারণেই মহষি বাল্ীকি-বিরচিত রামায়ণেও জ্ীরামের অবতারত্ব-বিষয়ে সুস্পফ্ট 
উল্লেখ নাই। সুঙ্গমনষ্টিতে যীঁহারা দেখিতে সমর্থ” তাহাদের নিকট প্রমাণের 
অভাব হইবে না। বলিতে পারেন “পুর্ববন্তী খধিগণ, ভাবি অবতার কন্কী সম্বন্ধে 
লিখিতে পারিলেন, আর মহাপ্রভূ সম্বন্ধে কেন লিখিলেন ন। ?”” আমি বলি, 
কন্ঠী সম্বন্ধে তাঁরা যতটুকু লিখিয়। গিয়াছেন, মহাগ্ভু সন্গন্দেও ততটুকু লিখিতে 
ক্রটি করেন নাই। তন্মধ্য হইতে মাত্র কএকটি প্রমাণ বারান্তরে উল্লেখ করিব। 


(ক্রমশঃ ) 
শ্রীন্‌ সংহচন্দ্র বিষ্তাভৃষণ । 


স্পস্ট ₹ট বা 
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জাগরণ । 


ৃ ১ 
£হ মোর মানস, জাগরে ধীস্বে ! 
মোহ-ঘুম তোর ভাজিল কিরে। 
সঞ্চিত যত স্বৃতির রতন 
রাখিয়াছ হাদে করিয়া যতন; 
জি সেই ব্রত কর সমাপন 
জাখির নীরে ! 
জাগরে ধীবে। 


২ 
রণ আরুপণ-কিরণ রাশি, 
তোমার আলয়ে পড়িছে আসি! 
এখনো কি তোর রুদ্ধ দুয়ার & 
এখনো! বাহিছ স্প্ডি-পাথার । 
নিগ্ষোভ্ল বিশ্ব-শোভায় 
মহিমা রাশি! 
পড়িছে আসি। 
খ 
ভেঙ্গে গেল যুম,_মীরব ধান ! 
উলসি" বিলসি' নাচিল প্রাণ । 
হেরিনু সহসা চক্ষু মেলিয়া, 
উৎসব রোল বিশ্ব ব্যাপিয়া, 
আলোকে বাতাসে চলেছে ভাসিয়া 
স্বরভিত্রাণ ! 
নাচিল প্রাণ। 


হদয়ে,-অসীম করুণা মাগি 
নব জাগরণ কাছার লাগি ? 1 
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নদী গেয়ে যায় মুদু কলতান, 
ভেসে আসে বায়ে বিহগের গান ; 
গালস অবশ তন্ত মনঃ প্রাণ 


উঠিল জাগি! 
কাহার লাগি !! 
শ্ীগোপালচন্দ্র কবিকুস্থৃম | 
পাডোয়লে হিন্দৃত:ঘ । 
(২) 


বাঃ ( 821) )। 

বাঃতে বাজার আছে; বাঃ হরিদ্বার-বপ্রিনাথ-পথের এক চটী বাঁ যাত্রী 
নিবাদ। বাঃ অলকানন্দার বাঁমতীরে ;  বিপরীত-তীরে তেহর"-গড়োয়ালের 
দেবপ্রয়াগ। উভয়স্থানে গমনাগমনের জন্য নদীর উপর ঝোলাসেতু আছে। 
সেতু ২৮০ ফুট বিস্তৃচ। এই দেতু ১৮৯৪ খুন্টার্ধের গহনার জল-প্লাবনের 
পর পুননির্টিতি হইয়াছে । ইহার কিঞিুরে অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। 
সঙ্গমের পর সম্মিলিত নদীদ্বয় গঙ্গানামে অভিহিত হইয়াছে । হরদ্বার হইতে 
আগত যাত্রীগণ সেতু পার হইয়া দেব-প্রয়াগে আগমনপুর্নবক তীর্থ-কণ্্ন সম্পন্ন 
করে। এই স্থান উভয় নদীর সঙ্গমন্থল বিধায় “প্রয়াগ” নামে খাত । যাত্রীগণ, 
প্রশ্াগে সান ও মন্দিরে বঘুনাথঙ্গীর দর্শনপুক্গন করিয়া থাকে, কিন্ত চিরম্তন 
প্রথানুসারে যারীগণকে বাঃতে অবশ্থিতি কবিতে হয়। দিবসে সেতু উত্তীর্ণ 
হইয়া গমন করে এবং সন্ধ্যাগমে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। অধিকাংশ পাণ্াই 
দেবপ্রয়াগ ও রণকোটে বাস করেন। তাহার যাত্রীগণকে দেব-দর্শনার্থ দেবালয়ে 


লইয়া ঘান। * 
ব্যাসঘাট। 
: স্যাঁসঘাট বাত্রীগণের বিশ্রীম-শ্থান। ইহার কিয়দ্দুর নিন্দে গঙগ| ও নায়ার 
( ব৪)59:) নদীগ্বয়ের সঙ্গম-স্থল। পুর্বকালে ব্যাসমু'ন এই স্থানে তপন্তা 
করিয়াছিলেন। তাহার শ্মরণ-চিহু-স্বরূপ একটি ক্ষুত্র মনিদির আছে। নায়ার- 
মদীর উপরিস্থিত ৯৬৭ ফুট্‌ বিস্তৃত ঝোলাসেতু উত্তীর্ণ হইয়! যাইতে ছয়। 


৩৪০ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 


চামোলী। 

চ[মালী অলকানন্দার বানতীরে. অবস্থিত। যাত্রীগণ এই স্থ!নে অবশ্থিতি 
করিয়া থাকে । এই চটীর ঠিক উপরেই ডেপুটি কলেট্টারের বাসস্থান ও আদীলত। 
চটী হঈতে অনেক্গ নিম্সে পুর্দবিভাগের এক বাল! আছে। পুর্বে বাজার 
অলকানন্দার দক্ষিণ তটে অবস্থিত ছিল, কিন্থু গোহনা-গ্লাবনে সে বাজারের 
এক্ষণে চিহ্নানও নাই । নুতন বাজার নদীর বাম-ল্ীরে স্থাপিত হইয়াছে । 
এখানে এক চিকিৎসালয় ও এক পুলিশস্টেশন আাছে। যতদিন যাত্রীগণের 
সমাগম থাকে, ততদিন পর্যান্ত (মে এ অক্টোবর আবধি ) পুলিশ অবস্থিতি 
করে, তত্পরে অপ্য গমন করিয়া থাকে । ষেসকল যাত্রী কেদারনাথ হইতে 
বদ্রীনাথ গমন করে, তাহাদিগকে এই প্বংনের মধ্য দরিয়া গমন করিতে হয় এবং 
এই স্থান দিয়া প্রত্যাগমন করিতে কয়। 

গৌরীকুণ্ত। 

গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ-মন্দিরের 8৪ কোঁশ নিন্ে মন্দাকিনীর দক্ষিণতীরে 
অবস্থিত । যাঁরীগণ 'এই স্থানে সিশাম করে । এই স্থানে উন্ প্রঅবণ ও জলা- 
শয় অছে। যাত্রীগণ গৌরীকাণ্ডে ক্ষোরনর্শ্দ সমাধা করিয়া কেদার অভিমুখে 
অগ্রসর হগ্ব। পথ গতিশয় সংকীর্ণ । গৌরী বা পার্নহী এই কুণ্ডে সন করিয়া 
ছিলেন, তনবধি জলাশয় “গৌরীকু ” নম প্রাপ্ত হইয়াছে । 

গোপেখর | 

গোপেখ্বর চামোলীর নিকটন্থ একখ।ন গ্লাম। কেদারনাথ হইতে বদ্রীনাথ 
আসিতে হইলে এই গ্রামের মধ্য দিয়া আসতে হয়। গোপেশ্বর বালাস্ততী নানী 
তজৌতম্ব তীর বাম তরে অবস্থতিত। বাঁলাহ্বী অলকানন্দার উপনদী। গোপে- 
শ্বরে গোপেশ্বরের এক স্ৃন্দর প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরে লৌহময় একটি 
ত্রিশুল আছে। ত্রিশুলে খোদিত অক্ষর-পড্ন্তি কাল-প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়! 
একেবারে অস্পঞ্ট হইয়া পড়িয়াছে। রাওয়ল মন্দিরের অধ্যক্ষ । ইনি দাক্ষিণা- 
ত্যের জঙগম- গৌস্বামি-বংশ-সস্তৃত। মালানাগপুরের কয়েকখানি দেবত্র (গুস্থ) 
গ্রামের আয় হইতে মন্দিরের ব্যয় নির্ববাহিত হইরাও যথেষ্ট অর্থ উন্ধত্ত হইয়া 
থাকে। পুরে এই মন্দির কেদারনাথের রাওয়লের অধীনস্থ ছিল, এক্ষণ্রে এই. 
মন্দিরের বাওয়ল স্বতগ্্র। তি 

গুপ্তকাশী ৷ | চি 

মন্দাকিনীর দক্ষিণ তীর হইতে প্রায় ৮০০ ফুট উচ্ে শুণ্কাগ শনি 


তাষউম সংখ্য। ? গড়োয়ালে হিন্দৃতী | ৩৪১ 


এখানে কতিপয় ধণ্মশাল! ও একটি শিব-মন্দির আছে। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অগন্ত্য- 
মুনি ও ভিরী হইয়া কেদ্রারনাথ যাইতে হইলে এই স্থান দিয়! যহিতে হয়। উখী- 
মঠে প্রত্যাগমন কালে যারীগণ এই স্থানে বিশ্রীম করে । উখীমঠ নদীর অপর 
তীরে এবং ১৪০ ফুটু বিস্তৃত ঝোলা-সেতু দ্বারা গুগুকাশীর সহিত সংলগ্ন। 
গুপ্তকাশী বিখ্যাত স্থান। দেবগণ মহাদেবের প্রীত্যর্থ গুপ্তভাবে এই স্থানে তপক্া 
করেন, তদ্ধেতু এই স্থনের নাম গুপ্তকাশী হইয়াছে । (গুপ্ত লুকায়িত ; 
কাশী-- জ্যোতি ) মন্দিরের সম্মুখভাঁগে 'এক ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, উহ! “মণিকণিকা- 
কুণ্ড' নামে অভিহিত । 

জোশীমঠ বা জ্যোতির্ধাম। 

জৌশীমঠ, জ্যোতিভিঙ্গ মহাদেবের ধাস। বক্রিনাথ-মন্দিরের রাঁওয়ল ও 
অপরাপর কর্ম্মচারীগণ সমস্ত শীতকাল এই স্থানে বাস করেন। ধোঁলী ও বিষুর- 
গঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে জোশীমঠ ১৫০০ ফুট্‌ ও সমদ্র-সমভল হইতে ৬১০৭ ফুট. 
উচ্চে অবস্থিত। নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল ১|০ মাইল দূরবন্তী হঈটবে। 

১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দে লোক-মংখা। ৪৫৫ জন, ১৮৮১ ত্রীষ্টাবন্দে লোক-সংখ্যা ৭২ 
জন এবং ১৯০০ খ্রীষ্টান্দে সেপ্টেম্বর মাসে যখন বদ্দিনাথ-মন্দিরের কর্মচারীগণ 
উপস্থিত ছিলেন না তগ্কালে জোশীবঠের লোক সংখা! ৪৬৮ জন ছিল । বদ্রি- 
নাথের রাওয়ল ও পুবোহি তগণের গ্রহাবলী প্রস্তর দ্বার! নিশ্রিত, স্থৃদৃঢ ও স্থগঠিত 
ইহারা নবেশ্বর মাস হইতে মে মাসের মধাভাগ অবধি এই স্থানে বাস করেন ১ 
কারণ এ সময়ে বদ্রিনাথ-মন্দিব তুহিন-রাশি মধো প্রোগিত হইরা যাঁয়। জোশী- 
মঠের দেবালয় দর্শন করিলে সাধারণ বাঁস-গৃহ বলিয়া বোধ হয়। দেবালয়ের 
ছাদ ঢালু ও তামার পাতে গোড়া । সম্মুখে অঙ্গন ও অঙ্গনের চতুর্দিকে গৃহাবলী। 
অঙ্গনে একটি জলাধার | পিস্ুল-নির্্মিত ভুইটি নলের মধ্য দিয়া অনবরত জলাশয়ে 
বারিধারা নিপতিত হইতেছে । গ্রামের দক্ষিণস্থ পাহাড় হইতে নির্গত এক তআোঁত- 
স্বতী হইতে এই জল আসিতেছে । পুর্সেবে ঘাতরীগণ পূর্বের্ধীক্ত গৃহসমুহে অব- 
স্থিতি করিত, এক্ষণে তাহারা ধর্্মশাল।য় অবস্থিতি করে । অধিকাংশ ধর্্মশাঁলা 
প্রধান বর্ছের উপর নির্ম্নিত। কতকগুলি অতি প্রাচীন বলিয়। বোধ হয়। ইহা 
অঙ্গনের..পার্খে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রায় দশ ফুট. উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বিষুঃ- 
মন্দির ৩০ বর্গফুট । অধিকাংশ মন্দিরের অবস্থ। শোচনীয়; ভূমিকম্পে স্থানে 

' স্থানে ভাঙিয়। পড়িয়াছে ৷ বিষণ, গণেশ, সুর্য ও নবদেবীর মন্দিরগুলির 
তৃমিফষ্পে কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। শিষুঃমুর্তি কৃষ্বর্ণ-প্রস্তরে গঠিত। 


স্পাই” ররর ২০ 
মি 


মুন্ দর্শন করিলে ভান্ষরকে ধ্যবাদ না দিনা থাঁকা যায়না । এইরূপ সুন্দর 
মুর্তি সচরাচর নয়ন-গোচর হয় না। মুর্তি সাতকুটু উচ্চ এবং চারি শ্ত্রী-ূস্তি 
কর্তৃক ধৃত। অপর মুষ্টি পিন্তন-নিশ্মিত; গলদেশে যজ্ন্থতর ছুই পার্থে ছুই 
পক্ষ স্বৃতরাঁং গন্দড়ের মুন্তি বলিয়া বোধ হয় । গণেশের মুক্তি ছুই ফুট্‌ উচ্চ; 
এই মুক্তির নির্দ্মীণকার্দা প্রীশঃসাধোগা । মন্দিরের পুরোহিত, ব্যবসায়ীগণ ও 
কুষক্গণ জোশীগঠের অধিবাসী । এখানে যাত্রীগণের জন্য ডিস্পে সরী সাঙে। 

নরসিংহদেব সম্বন্ধে শ্থানীয় প্রচলিত গল্প । 

একদা এই প্রদেশীয় প্রাচীন রাজবংশের বাসুদেব নামক জনৈক রাজা, 
গভীর অরণ্যানী মধ্যে মৃগয়ার্থ গমন করেন। রাজার অনুপস্থিতি-কালে বিষুঃ 
(নরসিংহদেব ) মানব-মৃত্তি পরিগ্রহ পূর্বক রাঙ্গ-প্রীসাদে মাগমন করিয়া রাণীর 
নিকটে খাগ্-প্রার্থনা করেন। রাণী তদন্সারে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার্ধা 
দ্রব্যাদি তীহাকে প্রনান করেন। তিন ছোজন-ক্িয়া সম্পঙ্ন করিয়া বাঁজ- 
শযায় শয়ন করেন । ইতাবসরে রাজা মৃগয়া হইছে প্রশ্যাবৃত্ত হন এবং এক- 
শান অপরিচিত বাক্তিকে তনীয় শযষা'য় শঘিত দর্শন করেন । এই দুশ্য দর্শন- 
মাত্রেই ক্রোধানলে নৃপতির আপাদ-মস্তক জুলিয়া উঠিল। তিনি বাঙ্নিস্পক্তি 
না করিয়া কোষমুক্ক তীক্ষধার তরবা'র দ্বারা তদ্দগডেই ছল্সুবেশীকে সবলে 
আঁথাত করিলেন । আঘাত বাহুতে পতিত হইল কিছু আঁণ্র্ধোর বিষয় এই যে 
আহত স্থান হইতে শোণিতকআাবের পবিবর্ধে অনর্গল ছৃপ্ধধারা বিনিণ্তি হঈতে লাগিল। 
রাজা তদ্দর্ণনে অতিশয় ভীত হইয়া পরামর্শের জন্য রাণীকে আহবান করিলেন । 
রাণী আগমনপুর্ধিক অদ্ভুত কাঁগুড সন্দর্শন করিয়া কহিলেন “নিঃসন্দেহ ইনি 
দেবতা; কেন তুমি ই'হাকে আঘাত করিলে ?” রাজা তদনন্তর ছল্সবেশী 
নরসিংহদেবকে জিঁভ্ভাসা করিলেন যে, *কিরূপে এই পাপের দণগ্ডবিধান হইবে ?” 
নরসিংহ স্বমুর্তি-ধারণপুর্বক উত্তর করিলেন “আমি নরসিংহ, আমি এতকাল 
তোমার উপর সম্ভষ্ট ছিলাম এবং সেই জঙ্য তোমার দরবারে আসিয়! ছিলাম; 
এক্ষণে তোমার অপরাধের যেরূপ দগুবিধান করিব শ্রবণ কর £-- 

তুমি এই জোতিরধাম পরিত্যাগপুর্বক কাতার গমন কর এবং তথায় তোমার 
রাঙ্জয শ্ীপন কর । লজ্মরণ রাখিও যে; এই আঘাত তোমার প্রতিঠিত মন্দির 
ম্ধাশ্থ দেবমুত্তির অঙ্গে পরিদৃশ্যমান হইবে । যখন সেই মুণ্তি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া 
ভাঙিয়! পড়িবে, হস্ত এককালে রহিবে না,. তকালে তোমার বংশও ধবংশ-প্রাপ্ত 
হইয়া একেবারে ধরাধাম হইতে অদৃ্ট হুইবে। ধৎকালে এই হস্ত পতিত 
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হইবে, তণ্কালে পর্বত ভগ্ন হইবে, বদ্রি*াধ-গমনার্থ পথ একেবারে রুছ। হইয়া 
ঘাইবে এবং তপৌবনে ( ধবল! নদীর খাতে ব! আদিবদ্রীতে ) নববদ্্রীর আবির্ভাব 
ইইবে।” 

কালীমঠ। 

কালীমঠ পবিজ্র স্থান; কালী-নদীর বাম তীরে অবস্থিত। প্রায় অর্ধ ক্রোশ 
উত্তরে কালীনদীর ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল । এখান ছুর্গাদেবীর মন্দির আছে 
এবং দেবীর সম্মুখে ছাগ-মহিষাদি বলি প্রদত্ত হইরা থাকে । নিকটবর্তী গ্রাম- 
সমুহের অধিবাসীগণ তাহাদিগের প্রথমজাত কন্যাগণকে দেবীকে উপহার প্রদান 
করিয়া থাকে । এই কন্যার দেবীর 'রাণী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কন্যাগণ 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মন্দিরস্থ পুরোহিতগণের উপপত্বীরূপে কালযাপন করে । ক্ষ 

করণ-প্রয়াগ ( কর্ণ-প্রয়াগ )। 

করণ-প্রয়াগ এই দেশশ্থ পঞ্চ অলকানন্দ।-সঙ্গমের অন্যতম । এই স্থানে 
অলকনন্দার সহিত পিগার নদী সম্মিলিত হইয়াছে । করণ-প্রয়াগ তলকানন্দার 
বামতীরে অবশ্থিত এবং যাত্রীগণের বিশ্রীমস্থান। বাজার পিগারের বাম" 
তটে স্থাপিত। অপর কুল হইতে যাত্রী-নিবাস ও বজারে আসিতে হুইলে ২২১ 
ফুটু বিস্তৃত ঝোলা-সেতু উত্ত'্ণ হইয়া আসিতে হয় । আধুনিক বাজার পুরাতন 
যাজার অপেক্ষ। ' অনেক উচ্চে অবস্থিত । ১৮৯৪ খু্গাব্দের গোহনা-জল-প্লাবনে 
পুরীতন বাজারের চিহ্ন মাত্রও নাই । এখানে পুলীশ-ষ্টেসন ও যাত্রীগণের জম 
হাসপাতাল আছে । প্রবাদ-_রাজা কর্ণ এই স্থানে সূর্যদেবের আরাধনা করিয়া 
বাঞ্ছিত ধন-রত্বাদি লাভ করিয়াঁছিলেন। এই স্থান সাগরসমতল হইতে ২৩০* 
ফুট্‌ উচ্চ। 

কেদারনাথ । 

কেদারনাথ-মন্দির সমুদ্র-সমতল হইতে ১১,৭'৩ ফুট উচ্চ এবং “মহাপন্থা” 
মামক গিরিশৃক্গের নিম্স্থ তুহিনাচ্ছন্ন পর্রবত-শ্রেণী হইতে বহির্গত এক পাহা- 
ডের উপর স্থাপিত । মন্দির ক'রকাধ্যসমন্থিত ও সুদৃশ্য এবং মন্দাকিনী- 
খাত-মধ্যস্থ। মন্দিরের পশ্চান্তাগস্থ গুগ্বন ধুসর-বর্ণ প্রান্তরে গঠিত ও তদুপরি 
উচ্চচুড়া-স্থশোভিত । সম্মুখস্থ শ্রেণীবদ্ধ গৃহাবলী পাণগ্ডাগণের অধিকৃত; এই 
সকল গৃহে যাত্রীগণ আসিরা অবস্থান করে। পুজকগণ পৃহ:শ্রেণীর দক্ষিণ- 
দিকে-বাস করেন । সদাশিব পাগুব-শিবির হইতে পলায়ন করিয়া মহিষরুপে 
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এই স্থানে লুক্কায়িত হন, এবং পাঁশুবগণকে আপনার পশ্চাদ্ধাবমান দর্শন . করিয়া 
অনন্যোপায় হইরা এই শ্ৰানেই ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হন, -কিন্তু তাহার পশ্চান্তাগ পরিদৃশ্ট- 
মান থাকে 1 এই স্থানে সেই পশ্চান্তাগেরই অচ্চন| হইরা থাকে । মহিষরূপ 
মহাদেবের অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল হিমাঁলর-গ্রদেশের চারি বিভিন্ন স্থানে 
প্রপূজিত হয় বা তুঙ্গনাথে, মুখ রুদ্রনাথে, উদর (নাভি ) মধ্য-মহেশ্বরে 
এবং কেশ বা জটা ও মুণ্ড কল্পেশ্বরে বিদ্ধমান আছে 7স্ৃতরাং “পঞ্চ কেদার” বলিতে 
হইবে । যে পুজকগণ কেদার, গুপ্তকাশী, উশ্বীমঠ ও মধা-মহেশ্বরে পুজার্চনাদি 
করেন, ভীহার। উীমঠের অধীনস্থ । কেদারনাথের রাওয়ল সকলের প্রহু। 
পুর্জকগণ বারসেব-সম্প্রদ/য়ের জঙ্গম গৌঁসাই। অগ্যান্ত মন্দিরের অর্থা তুজ- 
নাথ, ত্রিযুগী ও কালীমঠের পুরো হতগণ পাহাড়ী ও রাওয়লের অধীনস্থ । কেদ|র- 
নাথে আসিবার ছুই পথ। এক; কর্ণ-প্রয়াগ, চামোলী ও তুঙগনাথ হইয়া, অপর 
হরিদ্বার হইতে শ্রীনগর ও রুদ্র-প্রয়াগ হইয়া মন্দাকিণীর খাতের মধ্য দিয়া 
আসিতে হয়। এই উভয় বরই গুগুকাশী হইতে এক ক্রোশ উচ্চে নল নামক 
গ্রামে আসিরা মিলিত হইরাছে। উখীমঠ ও গুপ্তকাশী (€ উভয় স্থান মন্দাকিনীর 
উভ্ভয় তটে এবং পরস্পর সম্মুখনন্তী ) অতিক্রম করির়! ফাটা ও গৌরীকুণ্ড নামক 
দুই চটা প্রাপ্ত হওয়া! যায়। গৌরীকুণ্ড হইতে কেদারনাথ একাদশ মাইল, 
কিন্ত পথ অতি দ্র্গম। কখন উচ্চে আরোহণ কখনও বা নিক অবতরণ করিতে 
হয় এবং চতুন্দিক্স্থ দৃশ্যও নয়নানন্দদায়ক নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভার- 
তের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণ ছুরতিক্রম্য ও ছুর্গম গিরিবর্তঘশ অতিক্রম করিয়া 
এই পার্বত্য প্রদেশে আগমনপুর্ধক গঙ্গোন্তরী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ তীর্থ-ব্রয় 
দর্শন করিয়া আপনাদ্িগকে ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করিয়া আপিতেছে। 
হরিদ্বারের মেলা শেষ হইলে যাত্রিগণ পাহাড়ে আগমন করিতে আরস্ত 
করে। ১লা বৈশাধ যাত্রিগণ হরিদ্বারে সমবেত হয়। প্রত্যেক দ্বাদশ. 
বসরে কুম্ত ও প্রত্যেক ষষ্ঠ বৎসরে অর্ধকুস্ত মেলা হইয়! থাকে । কুস্তে 
গঙগাদেব প্রথমে ভূতলে অবতরণ করেন। ভারতের অপরাপর স্থানের 
অধিবাসীগণ ব্যতীত অধুনা রাঁজপুতানা ও পঞ্জাব হইতেও বহুলোক হরিদ্বারে 
আগমন করিয়া থাকে । ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক বাত্রী কেদার 
ও বদ্রীতে গমন .করিঘা থাঁকে। আবার গোঁড়া শৈবগণ কেবল “কেদার” 
ও গৌড়া ধৈহুবগণ কেবল মাত্র “বদরী” দর্শন করে, কিন্তু অধিকাংশ বাত্রীই 
উত্তর স্থান দর্শন করিয়। থাকে । কেদারনাথ-মন্দিরস্থ শৈব জল্যাসীগণ “জজম” 
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নামে খ্যাত; মোহান্ত “রাওয়ল” নামে পরিচিত । সমস্ত লোকই মালবার-উপকুঁল- 
বাসী। কেদারনাথ হইতে দুই ক্রোশ দুরবন্তী মহাপন্থ নাক গিরি-শুজ-'ভৈরব- 
ঝপ" নামে খ্যাত । পুরে যাত্রীগণ স্বর্গ-প্রাপ্ডির আশার এই স্থান হইতে লক্ষষ- 
প্রদানপুরর্ধক জীব-লীলা শেষ করিত । এক্ষণে ইংরাড-শাসনকালে এই দুঃসাহ- 
সিক কার্য বন্ধ হইয়াছে । যাহারা এইবূপে মানবলীলা সম্বরণ করিত, তাহার। 
আপনাদিগের নাঁম-ধামাদি নিকটবন্তী মন্দির-গাত্রে খোদিত করিয়। রাখিত । 
গড়োয্াল-জেলার ৬০ খানি দেবত্র (পিন্ত) গ্রামের বাধিক আঁয় ১০৯০২, 
 আলমোড়। ও নৈনিতাল--ঙেলাদ্য়ের ৪৫ খানি গ্রামের বারধিক আর ৮০৮২ এবং 
তেহরী গড়োরালের করেকখানি গ্রামের বাষিক আর ২৫০২ এত দ্যতীত যারী- 
গণের নিকট হইতে সংগৃহীত বাঁধিক আর ৯০০০২ জর্ববসাকল্যে বাঁধিক ৪০,০০০২ 








টাক! আর । 

রাঁওয়ল স্বয়ং কেদারনাথ-মন্দিরে অবস্থিতি করেন না। তাহার চেন।গণ দ্বীর! 
'সমস্ত কাধ্য নিবর্বাহিত হয় । অপরাপর মন্দিরের কাধ্য-নির্পাহার্থ চেল।গণ 
নিবুক্ত আছে। রাওয়ল উখীমঠে বাদ করেন । মন্দিরের কাপ্য এবং আর 
ও ব্যয়ের পরিদর্শনার্থ এক সমিতি আাছে। রাওয়ল সমিতির কর্তা । মন্দিরের 
কর্মচারী ও গশ্থ (দেবন) 'গ্রাম-সমুহের প্রধানগণ সমিতির সভ্য । সভ্য- 
গণ কর্তৃক রাঁওয়ল নিবর্বাচিত ভন। কেদারনাথ-মন্দির মে হইতে অক্টোবর 
পূর্যন্ত উন্মুক্ত থকে ; শীতকাণ্ল বন্ধ হয়; এবং কশম্মচারীবর্গ উীমঠে আনিয়! 
অবস্থিতি করে। 
মধ্য-মহেশ্থরের মন্দির গ্ুপ্তকাশীর ৯ ক্রোশ উত্তর-পুব্র” চৌখান্বা-নামক গিরি- 
শূঙ্গ-চতুষ্টঘ়ের পোদদেশে অবস্থিত। শুঙ্গতত্রটর ২২০০০ (বাইশ হাজার ] 
গ্ুইইতে ২৩০০০ (তেইশ হাজার ) ফুটু অবধি উচ্চ । এই স্থান পঞ্চ-কেদারের 
অন্যতম এবং কেদারনাখের রাওয়লের অধীনস্থ । শীতকালে শিবালর বন্ধ হইলে্‌ 
রজতময় শিবমুন্তি উখ্বীমঠে আনীত হন কিন্তু পাঁধাণময় শিবলিঙ্গ “চিরদিনই 
তথায় থাকেন। উখীমঠের রাঁজপুতগণ আপনাদিগের প্রথমজাত কন্যাসম্তানকে 
মধ্য-মহেশ্বরকে উপহার প্রদান করে এবং কন্যাগণ কালক্রমে পুরোহিতগণের 
উপপত্বীরূপে অবস্থিতি করে। এই কন্তাগণ মধ্য-মহেম্ববরের “রাণী” বলিয়া! 
অভিহিত হয়। 

কেশর-প্রয়াগ । | 

কফেশর-প্রয়াগ অলকানন্দা ও সরম্থতীর সঙ্গমন্থল। এই স্থানে বিষু-মন্দির, 

৪৪ 


৩৪৬ হিন্দ-পত্রিকা । [২২শ বধ অগ্রহায়ণ, 


আছে। মণিভদ্র এই স্থানের অধিব।সী ছিলেন, তাহার সেনাগণ পাগুবগণ কর্তল 
পরাজিত হয়। 
মহাদেব পার্ববতীকে কহিতেছেন £-- 
'কেশর-গায়াগ-শ্রতম্‌ ক্ষেত্রনাম পরম্‌ মতম্‌ 
মহাবিষুঃশ্চ তত্রৈব মণিভদ্রাশ্রমস্তথ! 
পুরা যত্র বরতনো ভীমাসনোই জয়দ্‌ রিপুন্‌ 
শান্বর্বাখ্যান্‌ মহাঁভাগে মণিভদ্র-পুলঃসরান।” 
নম্দা-দেবী। 
নন্দ!-দেবী ব্রিটীশ রাজা মধ্যে সবে্বণচ্চি পববর্তি এবং ২৫,৬৬৯ ফুটু উচ্চ। 
ছুনগিরি (২৩,১৮৪ ফুট) ত্রিশুল (২৩,১০০ ফুট) ও নন্দকোট (২৩,৫৩৩ 
ফুট) এই তিন এস । নন্দাদেবী হিমালয়ের চান্যান্য শৃসমূজের ন্যায় বরফাবৃত 
নহে। তাঁহার প্রধান কারণ এই যে, নন্দদেবী এপ খজুভাবে দণ্ডায়ম!ন 
যে, তাহার গাছে ব্ফ জমপার গঞ্তারুন। নাই | উন্নত ঢুড়ার প্রায় এক মাইল 
নিন্ে ঘাদশ বংসর আস্তর এক মলা হইয়া থাকে, কিন্তু স্থান এত দুর্গম ষে, 
পর্গাশ জন যাত্রীত তায় উপস্থিত হইভে সমর্থ হয় না। সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস এই যে, চূড়া স্থানীয় দেবতার রঙ্গনশাঁলা । ইহার কাঁরণ এই যে, বায়ু: 
বেগ-প্রভাবে তথা হইতে ধুমাকাঁর তুহিন-মেঘ সতত উত্িত হয়। এখনে 
গলিত বরফ-ক্বোতের উপর প্রাতঃকালীন রবিকর নিপতিত হইয়া রামধনুর 
সষ্টি করে; এই দৃশ্য দর্শন করিলে অভুতপুবর্ব আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হয়। 
কমিসনর শ্ীযুক্ত টেল (10211) প্রথম নন্দাদেবীর তন্বানুসন্ধান করেন। 
তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই ষে, একটা পথ আবিষ্ষীর করিতে পারিলে তিব্বতের 
সহিত ব্যবস|য়ের অনেক স্থবিধ। হইতে পারে। তিনি কেবল আলমোড়া-জেলাভি- 
মুখীন পুবর্বদিকৃস্থ ক্রমনি্ন স্থান পরিদর্শন করেন। ততপরে ১৮৮৩ ও ১৯০৭ 
খুষ্টাব্দে অপর ইংরাজগণ নন্দাদেবী দর্শন করেন। কেহই শিখর-দেশে যাইতে 
আজি পধ্যস্ত'সক্ষম হন নাই । | 
নন্দপ্রয়াগ । ূ 
নন্দপ্রয়াগ অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল । এই স্থানে বাত্রীগণ বিশ্রা্ 
করে। এই স্থানে বাজ।র আছে। নন্প্রয়াগ হইতে কর্ণপ্রয়াগ পর্যান্ত একটি 
বশ মন্দাকিনীর উপর ১২০ ফুটু বিস্তৃত একটি ঝোলা-সেঞ্ুর উপর' 
গিয়াছে । 


অন্টম সংখ্যা ] গড়োঁ়ালে হিন্দুতীর্ব । ৩3৭ 


পাওকেশ্বর | 

পাকের গ্রাম, জোশীনঠের ৯ মাইল উদ্তারে। এই স্থ(নে যোগবদ্রীর মন্দির 
আছে। যোগনদ্রী পঃ বদীর অগ্ততম। পাগুবগণ পরীক্ষি কে রাজ্য প্রদানি 
করিয়া সংসারের মা! পরিত্যাগপুবর্নক তপস্থার্থে এই স্থানে আগমন করেন । 

ক্দ্রপ্রায়াগ । 

রুদ্রপ্রয়াগ পঞ্চনঙ্গমন্থলের (পরাগ র) অন্যতম । পঞ্চ প্রয়াগ খালা 
বিষুওপ্রয়াগ, কর্ণপ্ররাগ, দেবপ্রর়াগ, রুদ্রপ্রধাগ ও নস্দপ্রায়াগ। অলকানন্দার 
সহিত যথায় মন্দ!কিনী সম্মিলিত হইয়াছে তগায় এক বাজার ও কুদ্রনাণের 
মন্দির আছে । যাঁতীগণ এই স্বানে সাত হর রুদ্রদেবের আচ্চনা করিয়া কেদার- 
নাথ গমন করে । কথিত আছে থে, দেবাঁ। নারদ এই স্তানে কডরন!থের আপা- 

| করিয়াছিলেন । 

গতগন্থ | 

সণ্পন্থ একটি ভদ---বদ্রনাথের ৯ ফ্োোাশ উত্তর-পন্চিমে তাবস্থিত | ত 
ব্রিকোণাকার ; প্রত্যেক কোণের নাও তন্ত্র £ যপা) ত্রঙ্গাঘাট, বিঝুঃঘাট ও 
মহেশ রঘাট | দুইটি ভঞগশল্ত ভলতাত জগাছুছে নবিষুও 3 মহেশ্বরঘাটে পতিত 
হইতেছে। ত্রদের পরিধি প্রায় 7 মাইল); ইহার যে কোনও দিকে দৃ্িপাভ 
করিলেই বরফরাশি দৃিগোচর হয়| এই স্তাঁন দর্শন করিতে যাইতে হইলে যাত্রীগণ 
কদ্রীনাথ হইতে আপনাদিগের সহিত ক্ষাল।নি কাঠি ও পর খাগ্ভ লইয়। যায়। 
এই স্থানে আগিতে দুই দিনম অতিবাহিত হয়। জম হুইতে সেপ্টেম্বর মাস 
পর্ধ্যন্ত এই স্থান-দর্শনের উপযুক্ত অমর । বি স্থংন কেবলমাত্র গুহা । 
সতপশ্থে যাইতে পথিমধ্যে এক জলপ্রপাত দৃষ্টিগোচর হয়, ইহার নাম “বস্থুধারা ; 
এইখানে যাত্রীগণ স্নান করে। রে ঘ'দ কোন জারজ ব্যক্তি এই স্থানে সমান 
করিতে আগমন করে, তাহ।হইলে এক ব| দুই মিনিটের জন্য প্রবল বাহ্যা গুবাহিত 
হয় ও জলধার! বন্ধ হইরা যায়। 

শ্রীনগর.। 

শ্রীনগর গড়ৌয়াল জেলার সদর ফ্টেগন। সমুদ্র হইতে ১৭০৬ ফুট উচ্চে 
অলকানন্দার বামতীরে অবস্থিত। হরিদ্বার হইতে বদরী ও কেদাঁর যাইতে 
হইলে শ্রীনগর হইয়া যাইতে হয়। শ্রীনগর একদ|। গড়োয়ালের রাজধানী ছিল? 
বর্তমান কালে রাঁজ-প্রাসাদের চিহ্ন মাত্রও নাই ; ১৮৯৪ খুক্টান্ধের গোহনা-প্লাবনে 
উহ! একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে । নূতন নগর প্রাচীন নগরের প্রায় পট 


৩৪৮ হন্দু-পপ্রিকা। [ ২২শ বর্ধ অগ্রহায়ণ, 


ফর্লং উত্তর-পু্দে স্থাপিত হইয়াছে । নগরের পথ সমূহ স্বিস্তুত ও শ্রেণী- 
পাঁদপ-সমৃহ দ্ব'রা সুনজ্জিত। অধিকাংশ গৃহই খিতিল, প্রস্তর-নির্মিত ও ছাদ 
স্বোট-প্রস্তর-যুক্ত। ১৯০১ খুষ্টাব্দের লোক-গণনার তাঁলিকানুসারে অধিবাসীর 
রা ২,৯০১) অধিনাশীগণ ত্রাঙ্গণ, রাঙ্গপুত, জৈন, আগরোয়াল বেণিয়া, 

ণ[র (অ্বর্ণকাব) ও শগ্গসংখাক মুপসলমাঁন। ন্যবলারীগণ নাজিবাবাদ হইতে 
রে গুড় ও আন্যান্য দ্রব্যের আমদানী করিয়া থাকে । সহরের সর্লাপেক্ষা 
উত্কৃষ্ট গৃহ হাসপাতাল) জদাত্রত-ফণ্ড হইতে ১৫০০০২ টাকা ব্যয়ে এই 
হাসপাভাল শিশ্দিত হইয়াছে । এখনে টা সম্মিলিত ডাঁক ও টেলি- 
গ্রাকইআফিস ও ছাত-শিবাস সঃ হাউস্কুন আছে । গোহনাপ্লাবনে প্রাচীন নগরের 
ধ্বংশ হইলে অনেক অধিবাগী তেহরা-গাড়োয়ালে বাইয়া বাস করে। অধি- 
কাংশ মন্দির প্লাবনে বিলুপ্ু হই! গিরাছে; কেবল কতিপয় মন্দির কালের 
করাল কর হইতে রক্ষ। লাভ করিয়াছে । নগরের দ্ধ মাইল নিয়ে কমলেশ্বর 
হাদেবেরর মন্রির। গুম্থ (দেবত্র) ভুমির উপশ্গত্ব হইতে মন্দিরের ব্যয় 
নির্ববাহিত হয়। বন্য রমধীগণ বৈকৃণটতুর্দশীতে, পধৰতী হইবার আশায়, এই 
স্থানে রাত্রিবাপন রি থাকে । ভাহ!রা হস্তে ভ্বলশ্থ তের দীপ লইয়। "সারা 
রাত্রি মন্দিরের চতুর্দিকে অনাহারে ও অনিদ্রার দর্ডারমান থাকে। শুন! যায়, 
যাহার দীপ প্রভাত,পর্ত্যন্ত নির্ঝাপিত না হয়, ভাহাঁর আশাই ফলবতী হইয়। থাকে । 

তপোবন । 

তপোৰন (€ ধক্ভোপৰন ) গ্রাম, ধবলী-মদীর বাম তীরে অবস্থিত এবং জৌশী- 
মঠ হইতে ৯ মাইল দুরবন্তী। গ্রামের সম্িকটে কতকগ্লি উপ্-প্রঅবণ ও 
একটি মন্দির আছে। ধব্লীর ২ ক্রোশ উচ্চে স্ববেন-নামক গ্রাম; তথায় 
ভবিহ্যবদ্রীর মন্দির বর্তমান । ভবিষ্য বদ্রী, পণ বদীর আন্যতম। তপোবনের 
পর স্ুরেখোটা যাত্রীগণের বিশ্রামস্থান; এইস্থান তপোবন হইতে ৪ ক্রোশ 
হইবে। 

ত্রিুগীনারায়ণ । 

প্রিযুগীনারায়ণ গৌরীকুণ্ড হইতে ৪ মাইল ও কেদারনাথ হইতে ১১ মাইল। 
এখানে দেবালর আছে । কেদারনাথ-গমন-কাঁলে যাত্রীগণ এই স্থান দর্শন করে। 
তেহরী গড়োয়াল হইতে পানোয়।লী পাহাড়ের মধ্য দিয়া এই স্থানে আমিবার 
পথ অতিশয় ছূর্গম॥ এই স্থানে সত্য-যুগে শিবের সহিত হিমাচল-নন্দিনী পার্বব- 
তীর বিবাহ হয়; .বিবাহকালে যে পবিত্র অগ্নি প্রহ্থুলিত হইয়াছিল, অগ্ঠাবধি 


অষ্টম সংখ্যা ] গড়োয়ালে হিপ্বুতীর্থ। ৩৪৯ 


সেই আগ্নি নির্ববাপিত হর নাই; সমভাবে গত তিন যুগ জুলিতেছে। এই হেতু 
এই অগ্নির নাম “ত্রিবুগীনারায়ণ 1” অগ্রির নাম হইতে গামেরও নামকরণ 
হইয়াছে । যাত্রীগণ এই আগ্রি হইতে ভণ্ম এ্রাহণ করির। ললাউ-দেশে লেপন 
করিয়া থাকে । এখানে চারিটি পবির জলাশঘ আছে, যাত্রাগণ তথা স্লান ও 
পিতৃকার্ধ্য করে। জলাশয়ের চ্রর্দিকে বিষ-হীন সর্প সণৃহ গমশাগমন করিতেছে 
দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাদিগের স্পর্শ, যাত্রীগণের পক্ষে শুভ জনক বলিয়! কথিত হয়। 
ত্রিশুল | 
শ্রিশুল নন্দাদেবী-পর্র্বতের কয়েকটি শুঙ্গের মধ্যে অন্ততম | নন্দাদেবী ২৫,৬৬০ 
দ্ুনগিরি ২৩,১৮৪, নন্দকোট ২২,৫৩৩ ও ঢাঞ্াব্যর্গি ২২,৫১৬ ফুট উচ্চ। এই 
সন্মিলিত গিরিরাজির দক্ষিণ-পশ্চিস অংশে তিশুল। ব্রিশুল, দক্ষিণে পিগার- 
নদী ও পঞ্চিমে অলকানন্দ। পর্য্যন্ত ক্রমনিন্ন হইরা শাসিযাছে । হ্রিশুল শিবের 
অস্ত্র । ত্রিশুলের তিন চড়া উত্তর-পুর্ধ্ব হইতে দঙ্গিণ-পশ্চিগপিকে বিস্তুঠ। বব 
পেক্ষ! উচ্চ শিখর উন্তর-পুর্ব-প্রান্তে এবং ২৩,৪০৬ ফুট উচ্চ; দ্বিতার চুড়। 
২২,৪৯০ ও তৃতীয় চুড়া ২২,৩৬০ ফুটু উচ্চ। 
উ্বীমঠ। | 
উখীমঠ-গ্র(মে একটি মন্দির আছে। এই স্থানে কেদারনাখের রাওয়ন, আপন 
অধীনস্থ কর্দাচারীগণ সহ বাঁস করেন । যাঁনীগণ কেদারনাথ হইতে প্রতাাাগমন- 
কালীন ও বদ্রীনাথ-গমনের পুর্বে এই স্থান দর্ণন করে । এই গ্রামে মন্দাকিনীর 
বাম তীরে অপর পারে অবস্থিত গুপ্ুকাশা। মন্দিরের মণ্যস্থলে শিবলিজ 
স্থাপিত। এতঘ্যতীত শিব, পাধব্বতী, মান্ধাত, অনিরুদ্ধ ও উখার (বাণ-ছুহিত। 
উবার) ধাতুময় মুক্তি আছে। এই স্থানে উধ! তপস্য। করিয়াছিলেন ; তদীয় 
নামানুসারে এই স্থানের নাম উ। (উধ| ) ব। উখা হইয়াছে । € বলা বাহুল্য ঘে, 
উত্তর-পশ্চিমবাসীগণ ণ্য কে খ' উচ্চারণ করিয়া গাকে, যেমন ভূষণ - ভূখন ; 
বিভীষণ - বিভীখন, বিষ ₹ বিখ, পুরুষ . পুরুখ ইত্যাদি।) এই স্থানে নব-ছূর্গার 
।এক মুন্তি আছে। সদাব্রত, চিকিৎসালর ও প্ুপীশ ফাঁড়ী-যতদিন যাত্রীগণের 
সমাগম থাকে তাবকাল খোল৷ থাকে । 
বিধু-প্রয়াগ | 
বিষু”প্রয়াগ যাত্রীগণের বিশ্রীমস্থান ; . ইহ! হরিদ্ার হইতে বদরী যাইবার 
পথে অলকানন্দ-তটে অবস্থিত। যাত্রীনিবাস হইতে কির়দদ,র পর্যন্ত অলকা- 
নন্দার* নাম “বিষুগঙ্গা ।” মন্দিরের নিন্সে বিষুকুণ্ড। মন্দির অলকানন্দা ও 


৬৫ ০ হিন্দু-পত্রিক। [ ২২শ ধর্ষ অগ্রহায়ণ, 


ধৰলী-নদীছ্রের মধ পর্বতের যে অংশ বহির্গত হইয়৷ আসিয়াছে তদুপরি নির্মিত 
এবং জোঙীঘঠ হইতে ১০ মাইল দুরবর্তী। বিষুও-প্রায়াগ, পঞ্চ সঙ্গম-স্থলের 
অগ্ততম এবং যাত্রী-নিবাস। সঙক্গমস্থলে পরিত-গার খোদিয়া যাত্রীগণের বিষুও- 
কুগু স্ানার্থ সোপানাঁবলী নির্িত হইয়াছে । নদীর গভীরতা ও আ্রোতের 
প্রবলতা অত্যধিক বিধায় যাঁদীগণ লৌহ-শৃঙ্খল ঝা লৌহবলত্র ধাঁরণ-পূর্র্নক অব- 
গাহন করিয়া থাকে; নতুবা গাবল তআোতে ভামিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্তাবনা। 
এভাদুশ সভর্কত। আনুষিত হইলেও প্রতিবত্সর শনেক্ক যাজী অকালে কাল- 
কবলে কবলিত তয়। বদরীনাথ যাইবার পণ লোহার ঝোলা-স্তু উত্তীর্ণ হইয়া 
যাইতে হয়। এই সেতু ১৪৫ ফুট বিস্তৃত। 

আলকানন্দা । | 

অলকানন্দ! বদরীনাঁগের উত্তর হইতে নিগ হইয়া মানা-নামক গ্রামের নিস্ষে 
সরন্গ চীর সহিত মিলিত জইয়াছে । কুনেরের অলকাপুতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া “মলকানন্দ।” নামে খ্যাত হইর।ছে। কেদাঁরথণ্চে লিখিত আছে যে, অলকা- 
নন্দ। ও ধবলী-নদীর সঙ্গমস্থলে বিঞু-প্ররাগ । অলক নন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম- 
স্মন দেব-প্ররাগ । নন্দ-প্ররাগে আলকানন্দার সহন্ঠ মন্দাকিনী সংযুক্ত হইয়াছে । 
কর্ণপ্রযাগে (ঝিঞু-প্রয়াগ ভইতে ৪৫ মাইল ) পিগার ননী অলকানন্দায় আসিয়া 
মিলিত হইয়াছে । কুদ্র-প্ররাগে মন্দাকিনণী অলকানন্দার সহিত যুক্ত হইয়াছে । 
বিষণ-প্রযাগে অলকাণন্দাধারার কিয়দংশ বিচ্ঃ,গঙ্গা নামে অভিহিত। অলকা- 
নন্দ! ম্হ্য-বভল। কোন কৌন মংস্থ্য ৪1৫ ফুট টা | “মহাশের” নামক মণ্চ্ 
পরিমাণে এক মণ পর্যন্ত হইঘা থাকে । অনকানন্দার বালুকামর সৈকতে অল্লা- 
ধিক পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। লছমনাঝোল|। হইতে বদরীনাথ যাইতে 
হইলে যাত্রীগণ অলকানন্দার বাম তীর দিয়া বাঃ হইয়া চামোলী উপনীত হয়। 

আদি-বদ্রী | 

আদি-বদ্রী যাত্রীগণের বিশ্রাম স্থান, ইহা কর্ণ-প্রয়াগ হইতে ১১৪ ম|ইলদুরে 
অবস্থত। এখানে ধর্ম্মশীলা আছে। ৪২ ফুট, বিস্তৃত ও ৮৫ ফুট দীর্ঘ স্থানের 
মধ্যে যোঁড়শ দেবায়তনের অস্তিত্ব দৃ্টিগোচর হয়। সকল মন্দিরের উচ্চত। সমান 
নহে; উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ২০ ফুট্‌ পধ্যন্ত । প্রধান মন্দির, £উচ্চ চবুতারার 
উপর নিন্মিত, মন্দিরের মধ্যস্থলে দেব-মূক্তি। থাপলিয়াল ব্রাঙ্ণগণ নিকটস্থ 


. থাঁপলি-নামক গ্রামের অধিবাসী এবং বিগ্রহ্সমূহের পৃজক | শশঙ্করাচার্য্য কর্তৃক 
মন্দির গুলি প্রীতিন্তিত হইয়াছিল । এখানে ডাকঘর আছে। 


শ্ীমাশুতোষ তরফদার । 


বট চে 





অগস সংখা ] ৬ মাইকেল মধুসুদন দণ্ত। ৩৫১ 


শা ৬ ৩ পপি শপ সপ আপ সি পাশ সা 


৬ ম।ইকেল মধুদুদন দত্ত । 


কপোতাক্ষী-ভট-দেশে ভলেছিলে ভান 5, 
পলী-প্রির স্বভাবের শিশু স্রকোমল, 
প্রকুভির প্রিরলখা আবেশ-বিহবল 
মোহিলে কাকলি-রবে উরোপের গাণ ! 
কুঞ্কুমারীর দুঃখে শীরব রোদন ও 
বজা্গন।-বীরাঙ্গনা-তপ্ত অশ্বধারে, 
বাঁজাইলে বঙজ্গবাসী-ন্ধদয়ের ভাবে, 
প্রমীলরি অকুচ্থুদ বিভগ বেদন 
পদাণভী-শন্মিষ্ঠার যুগলমালার 
বাণীর আসন-ভল সাজাউলে স্ুনী, 
রত্ুমধী চতুর্দশলহরী গলায় 
পরাইলে, দেখি গৌড় খঙ্ধ নিরবধি । 
জাকা আছে বালির অম্তার ও ছবি 
বাঙ্গালার মিল্টন্‌ ভার/তর কৰি ! 
শ্রীবৈদ্কন।থ কাব্য তীর্থ । 


ভগবান ও তাহার নাম। 


বস্ত্র ও তাহার প্রতিবিশ্ব যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন কিন্তু দৃশ্যতঃ ভিন্ন, ভগবাঁন্‌ 
ও তীহার নাম তক্রপই পরমার্থতঃ অভিন্ন, ব্যবভাঁরঃ ভিন্ন । বস্__প্রীভগবান্‌, 
নাম তাহার প্রতিবি্ব। বস্তর আকার যেরূপ, গ্রতিবিষ্ব তক্রপই হইয়। থাকে । 
ভগবান্‌ যেমন, নামও তেমনই । 

নাম তাহার সহিত নিত্/)সংযুক্ত-_তাহ। হইলে নাম সত্য। আবার 'নাঁম 
উপাধি__তাহা হইলে নাম এচ্ছিক। বেদান্তের নিগুণ নিরাকার অনাম অরূপ 
ব্রন্মের উপসনার্থ ও ধ্যান'্থ আলম্বন-স্বরূপ নাম-রূপের গ্রহণ আবশ্যক । নাম- 
রূপের মধ্য দরিয়া না যাইলে সেই অমিস্ত্য অগ্রাহ অনাম অরূপের ধারণা হইবে 


কিরূপে ? 


৫২ ' হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 











অন্যদিক্ষে সগুণ সাকার সৌন্দর্ধ্যমফ় ্ীভগবানের নাম-রূপ তাহার বিভূতি মাত্র। 
নাম-রূপ বহিধিকাঁশ বলিয়া জগদ্বাীর সহজেই প্রত্যক্ষে আইসে। ডাকার মত 
ডাকিতে জাঁনিলে সে ডাক কখন নিচ্ষলে যায় না। আর ডকিতে হইলে “নাম, 
ধরিতেই হইবে ; অন্ততঃ মনে একটি আকার--একটি নাম প্রতিভাসিত হইবেই 
হইবে। ভক্তের হৃদয়ে যে নামের বীজ রোপিত হইবে, যতগুলি মহৈশ্র্ধ্যময় 
নামের ফোয়ারা ছুটিবে, সেই নাম বা ততগুলি নামই তাহার । 

নাম তীহারই নাম। মর্ভ্যবাপী আমাদের নিকট তাহার অপেক্ষা তাহার 
নামই বড়; মাধুর্্যে নামই শ্রেষ্ট। বস্তুকে যেখানে আমরা দেখিতে ছুঁইতে 
পাই না, মহিমার শিখরের লাঁগালই পাই না, সেখানে প্রতিবিম্বই অবলম্বন 
করিতে হয়! বাস্তব-_বাস্তব বলিয়াই আমাদের নিকট তত নবীন তত মধুর 
ঠেকে না, কিন্তু সেই বাস্তবই যখন কবিকল্পনাঁয় চিত্রিত হয়, তখন তাহা অধিক 
বৈচিত্রাময় অধিক নবীনতাময় অধিক মধুর ব্লিরাই বোধ হয়। বাস্তব গিরি 
নদী বন গহবরই. চিত্রে অঙ্কিত হইলে তাহার মাধুর্য অধিক উপলব্ধি হইয়া থাকে । 
ইহার কারণ, গিরি নদী বন গহ্বরাদি বাস্তব পদার্থের অসৌন্দর্ধ্য অংশ, অপর- 
দিকের রুক্ষতা ভীষণহা, কবির কাব্যে চিত্রকরের চিত্রে দৃষ্ট হয় না। অন্ততঃ 
সহৃদয় ও সুদ্দনদর্শী তাহার সৌন্দব্য ও মাধুর্ন্যের দিকৃ্‌ই দেখেন, উপলব্ধি করেন 
নাম প্রতিবিন্ব। স্ুন্সন লক্ষ্য ভেদ করিতে হইলে প্রতিবিম্ব-লক্ষ্যে শরক্ষেপ 
করিতে হয়। নাঁমরপ নদীর মধ্য দিয়া শ্ভগবান্‌ সাগরে যাইতে হয়। 

মধুর দ্রব্যের নাম, সেই দ্রব্যের আনুসঙ্গিক ও অধ্যস্ত অসৌন্দর্য্য ও অমাধুর্য্য 
লোপ করিয়া চিন্তে সৌন্দর্দ্য মাধুর্যই ফুটাইয়া 'তুলে। যেমন পন্মের নাম 
করিলেই তার সুন্দর মনোহর বর্ণ, স্থন্দর স্গঠিত গঠন, মিষ্ট মধুর গন্ধ এবং 
আরও কিছু অব্যক্ত ভাব মনে আসে; কিন্তু তার মৃণালে যে কণ্টক আছে, 
বৃন্তে যে কার্কশ্য আছে, ভুলিতে গেলে যে সর্প-ভয় দংশনের সম্ভাবনা আছে, 
তাহা মনে পড়ে না। হাতের উপর অবস্থত পন্মের কণ্টকময় মুণাল, কর্কশ- 
বৃন্ত, বৃন্তচ্যুততা-হে হ অন্বৎফুল্লভাব, চিত্তের সম্পূর্ণ প্রফুলপতা দিতে পারে না। 
তাত.ও তাহার নামের মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য বিদ্ধমান। আম্রের নামে মনে 
পড়ে তার মিষ্ট আস্মাদ মধুর গন্ধ। কিন্ত্ত সেই আম্্ সম্মুখে পাইলে সঙ্গে ২. 
আনার মিষ্টতা আছে কিনা, কীট বাস করিয়াছে কিন! এই সন্দেহও জাগে। 
ছাল পুরু আটা বড়, আন্বাদ পান্শৈ-_এই সব মনে পড়ায় ষোল আনা স্থখ টনি 
না। কিন্তু আঅ-নামে সে ভয় নাই। « 
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এই যে দুর্গোৎসব হইয়া গেল; ইহার নাম মনে পড়িবামাত্র অভিনব 
ভাবের উদ্রেক হয়। বাটীতে মা আসিবেন, চণ্ডীমণ্ডপ আলে। করিয়া থাকি- 
বেন, দশড়ুজা মা দাঁড়াইয়া সন্তানকে অভয় দিবেন_-এ স্মৃতি কত স্থখের ? 
বাঁটাতে দুর্গোৎসব-সময়ে তত স্থুখের অনুভূতি জাগে না। দুর হইতে প্রিয়জনের 
নাম মনে পড়িলে চিন্তে তাহার গুণগুলিই ভাসে, সুন্দর মুগ্ডিটি চক্ষুর উপর 
নৃত্য করে, সরল মধুর ব্যবহারই মনে পড়ে। কোন দোষ, কোন অসব্যব- 
হার, প্রীতির অভাব, একত্রাবস্থথনে অরুচি মনে পড়ে না। 

প্রীভগবান্‌ ও গ্রীভগবানের নামের মধ্যে নামই বড়, নামই মধুর । প্রকৃত 
বস্তু প্রীভগবান্‌ ও তীহার নামে ভেদাভেদ থাকুক বা নাই থ|কুক, প্রথমে পৃথক্‌ 
ভাবিয়াই চলিতে হইবে । আর এই ভেদচ্ভ্র/নই উপাসনা-কালে আবশ্যক | আব্শ্া 
তাহারই নাম-_-এ জন্য একটি অভেদভাবও জাঁগরূক থাকিবে । 

শ্রীভগবূন অপেক্ষা তাহার নাম মহিমায় বড়। 'নামে কেবল তাহার 
মাধুধ্যটুকু, সার সৌন্দর্ধ্টুকুই আছে, কিন্তু শ্রীভগবানে সমস্তই আছে। শ্রীভগ- 
বান্‌ স্যগ্রি-শ্থিতি-সংহার-কর্তা । শান্তরূপ ও বিশ্বর্ূপ একাধারে তিনি। ধার্ি- 
কের পক্ষে অমৃত হ্রদ, নাস্তিকের নিকট ভয়ানক অরণ্যানী। ভক্তের পিতা, 
পাঁপীর শাস্তা, “পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ দুক্ধতাং” এই দ্বিবিধ কর্তৃহ্ববিশিষ্ট। 
কাজেই শ্রীভ্গবানে শান্ত ও ভীষণ ভাব, প্রসন্ন 'ও উৎ্কট গুণ, মান্ুষরূপ ও 
বিশ্ব-বিভূতি বিগ্মান বলিয়া সকলের কাছেই তিনি মাধুর্যময় সৌন্দধ্যময় দয়াময়- 
রূপে প্রতীত হন নাঁ। প্রেম ভক্তি ভয় বিস্ময় একাধারে তাহাতে বর্তমান । 
শ্রীভগবানের পরমভভ্ত পরমপ্রিয় মভ্ভুনও বিশ্বরূপ দর্শনমাত্র ভয় ও বিস্ময়ে 
অভিভূত হইয়! পড়েন, মনকে স্থির রাখিতে পারেন নাই। অন্যে পরে 
কথা। কিন্তু নাম-গ্রহণে ভয় ও বিস্ময়ের সন্তাবন। নাই, মনস্থ্রধ্য নষ্ট হইবার 
কারণ নাই?" 

নাম-মুল্যে শ্রীভগবান্কে ক্রয় করা যাঁয়__এ কারণ নাঁম প্রধান। টাঁকা দ্বারা 
অভিপ্রেত অনেক দ্রব্য ক্রয় করিতে পারা যায় বলিয়া সাধারণতঃ ক্রেতব্য দ্রব্য 
অপেক্ষা টাকাই আমাদের নিকট বড়। এই নাম-মুল্য কাছে থাকিলে. যখনই 
ইচ্ছা তাহাকে ক্রয় করিতে পারা ধাইবে, তাই নামই রিনা. শ্রীতাগ- 
বতে এই নাম-মাহাত্মা অতি স্থন্দররূপে বুঝান হুইয়াছে। 

সত্যভাম! কৃষকের আদ রিণী অভিমানিনী প্রেমময়ী পত্বী। কৃষ্ণকে ভাল- 
বাসিয়ানুছু বটে কিন্তু রম্পীর আমিত্বর প্রণয়িনীর আমিত্ব, যুবতীর আমিত্ব 
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ংসারের- অহমিক। কৃষ্ণের পাঁয়ে ঢাঁলিফা দিতে পারেন নাই। অসম্পূর্ণ ভেদ- 
ভাঁনেই তিনি কৃষ্ণের উপ্দাসিকা ও সেবিকা । সেই সত্যভামা দেবষি নারদকে 
আপনার স্বামী দন করিয়াছেন, ষোল আন! স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ই 
তিনি স্বামী দান করিয়াছেন । সভ্যভ।ম।--ভগবহু প্রেমের নিকৃষ্ট টিবরই সতা- 
ভামা। অন্তরে ফল্তর মত প্রেম বিদ্যমান কিন্ত্র ভিতরে বাহিরে অহমিকার 
আত বহমান। অনুপ মুল্য পাইলে দেবধি কৃষ্ণকে ফিরাইয়া দিবেন। শীকৃষ্ণের 
ওজনে স্বর্ণ হীরা মুক্তা প্রভৃতিই “অন্বুরূপ মুল্য” বলিয়া সত্যভামা বুঝিলেন। 
চিস্তানণিকে পার্থিব রত্বের সহিত তুলনা করা হইল । সন্যণাম। গৃহস্থিত ধনরত্ব 
আপনার গায়ের অলঙ্কার দিলেন, রুক্সিণী গ্রভৃতিও স্বামীর জন্য নিদ নিম্ত অল- 
হর খুলির। দিলেন; তথাপি কৃষ্ণের দিকৃই ভারী রহিল। রুক্সিণী কৃষ্ক-প্রেম- 
মুগ্ধা অহমিকা-শুত্যা সেবিকার দৃষ্টান্ত । কৃষ্ণ-প্রেষের অধিকারিণী, তাই কৃষ্ঃ- 
নাম-মাহাঙ্্য জানিতেন। তখন রুকব্ষিণী নিরভিমানিনী কৃষ্ণণাণা স্রুতী তুলসী- 
পত্রে কৃঞ্ণচনাম লিখিয়া ধনরত্বের স্থানে চাপাইলেন। সেই তুলসী-পত্রের দ্িকৃই 
ভারী হইল। প্কৃষণন্তর ভগবান্‌ স্বয়ং” এম্থলে কৃষ্ণ শ্রীভগবান্‌ বুঝিতে হইবে । 
এই ন।নই মহামন্ত্ব। যাহার স্মরণে কীর্ধনে মানব আাণ পায়, প্রেমে অধি- 
কারী হয়, প্রেমময়ের সেবার সৌভাগ্য লাভ করে, নেই নামই মহামন্ত্র। 
স্তবপাঠ, সন্কীর্তন, বৈদিক-ওক্কার, এবং তান্ত্রিক বীজমন্ত্র_সকলই নাম। এই 
নাঁম-মন্ত্রই অবিদ্ভা ও মোহ-রোগের মহৌষধ । 
নাম যখন জপ করা যায়, তখনই বলি “মন্ত্র যখন পাঠ করা যায়, তখন বলি 
“ক্ডোত ধখন এক সঙ্গে মিলিয়া করা যায়, তখন বলি 'সঙ্কীর্তন? ৷ 
পাপীর পক্ষে শ্রীভগবানের নাম-গ্রহণ ব্যতীত অপর উপায় নাই। পাগীর 
কাছে গ্রীভগবান্‌ অনেক দুরে; পাঁপীই অনেক দূরে রাখিয়াছে বলিয়া! তিনি দূরে । 
পাপী তেমন করিয়া ভগবানকে ভাবিতে পারে না, মন খুলিয়া ডাকিতে পারেনা, 
তাহার সম্মুখে ঈাড়াইবার মত ঈীড়াইতেই পারে না। সম্মুখে উপস্থিত হইলেও 
ভ্রীতগবান্কে তাহার চিনিবার শক্তি থাকে না, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত ও কাতর 
হয়; কাঁজেই নামই অবলম্বন। শ্রীভগবানের নিকট স্থানাস্থানের বিচার আছে, 
ভাল-মন্দের প্রভেদ আছে, পাঁপপুণ্যের তারতমা. আছে, কিন্ত নামের. রর 
তাহা আহি? নামে শুধু কোমলতা, শুধু মধুরতা, শুধু সৌন্দর্য্য-_শুধু মিষ্টতা। : 
কৃষ্ণকে ভুলিলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু কৃষ্ণনাম ভুলিলেই ক্ষতি অধিক” - 
ইহা প্রেবাদ-বাঁক্যের মত বৈষ্ণবসমাঁজে প্রচঙগিত। ইহার কারণ এীভগবানের 
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নাম মনে থাকিলেই তত্প্রতি একটি প্রেম-ভাব থাকিবে । নামের স্মরণে 
গানে কীর্তনে জপে স্বয়ং ভ্রীভগবান্‌ আছেন। যেখানে নাম-গান হয়, সে স্থ!ন 
ছাড়িয়া বাইতে তিনি পারেন ন|। প্রথম নাম। এই নাম-বীজ হাদয়-ক্ষেত্র 
রোপিত থাকিলে ইহা এক দিন শঙ্কুরিত হইবেই। শেষে তরুর আকারে দেখা 
দিবে, প্রেমফল ফলাইবে। তাই নাম রূপ বীজ কখন উত্পাদিত করিবে ন|। 
প্রেমে হৃদয় গলে। সেই গল! হয়ে শ্রীভগবানের প্রতিস্ছায়া স্ুুম্পটউ পড়ে । 
শ্রভগবৎ প্রেম যাহ।র হইয়াছে, তাহার কাছে জীতগবান্‌ বাধা । 
তৃণাদপি স্থুনীচেন তরোরিন সহিষু্ন! । 
অমানিন। মানদেন কীন্তনীয়ঃ সদা হরি ॥ 

এই প্রেম হাদয়ের যাবতীয় মলা, দূর করে, অহমিকার কণাটুকু পর্ধান্ত ঝাটা- 
ইয়া দেয়। তখন পার্থিব স্খ-ছুঃখ তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। সেই প্রেম-রসিকের 
নিকট সকল বিশ্ববাসী ভাই, সমস্ত রমণী মাতা--ভগ্রী_কন্তা । 

. এই প্রেমের তুলনায় কৃষ্ণত্ব ছর। এই প্রেমের স্বাদ যিনি পাইয়াছেন, 
তাহার কাছে সংসারের স্বখ-সম্পন্‌ নগণ্য, শর্গভোগ তাহার শক্র। এমন কি 
চির প্রার্থনার মুক্তিকেও তিনি বড় মনে করেন না। হিনি ভগবান হইতে 
ঢান না, ভগবানের দাঁসবহ থাকিয়া তাহার সেবা করিতে চান। তিনি যোগৈ- 
শবর্ষয আকাওক। করেন না, আকাঙক্ষ। করেন অহেতুক প্রেম । এই প্রেমরসা- 
স্বাদের কাছে ঘোক্ষানন্দ অনেক নিম্সে পড়িঘা থাকে বলিয়! ভক্ত বৈষ্ণব 
ধারণ।। তাহার নামে যে শ্বখ, নাম-গানে নাম-সন্ীর্তনে যে তৃপ্তি, অছ্তুক্ষ 
প্রেমের আম্বাদ যেরূপ অপুরর্ধ' তাহার তুলন| নাই। জীচ্বর জাবর-লোপে, 
রাসনার চিরন্তন নির্ব্বাণে অহংভাবের বিচ্ছেদে আবার স্বখ কি? অহং না 
থাকিলে সে রসান্াদন করিনে কে? সে ন।ম-মাহাত্স্য জীবকে বিলাইবে কে £? 
মর্্যে অমৃত অভয়ের সন্গানইবা দিবে কে? 4 

শ্ীভগবানের নামই তীহাকে পাইবাঁর একমাত্র উপায় । অজ্ঞাত ব্যক্তিকে 
তাহার নাম ধরিয়! ডাকিলে তিনি কাছে অংসেন; নতুবা তাহারই অন্তরঙ্গ কোন 
লোক আসিয়৷ তীহার বিবরণ জান।ইয়া দেয়, মিলাইবার পথের সন্ধান দিয়! 
যাঁয়। “তুমি মন্ত্রজপ  ছবারাই একমনে ডাক, নাম-কীর্ততন স্তোব্রগান ঘারাই এক- 
প্রাণে ডাক, তিনি আসিবেন; কিম্বা উপযুক্ত মহাপুরুষের পাহায/ পাইয়া 
প্রেমময়কে পাইবার অধিকার পাইবে। ্রীমন্তগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়।ছেন-__ 


_ অনন্তাশ্চন্তয়ন্তে। মাং ঘে জনাঃ পর্যা,পাঁসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং । 


৩৫৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 


সপ 


নামের উপর যথার্থ নির্ভর করিয়া থাকিলে ষাহার নাম তিনিই উদ্ধারের 
উপায় করিয়া দ্রিংবন। “ম! মা” রোঁদনে মায়ের প্রাণ কাদিবে, অসহায় সন্তানকে 
কোলে তুলিয়া লইবেন; ইহাতে সন্দেহ ও অবিশ্বামের কথ নাই। 
মন্মন। ভব মন্তক্তো মগ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈহ্যসি যুক্তৈধমাত্মানং মপরায়ণঃ ॥ 

যোগ তপস্তায় বিপদের ভয় আছে, কঠিন বোধে ফিরিবার আশঙ্কা আছে, 
এশ্বর্যলোভে প্রকৃত ফল-প্রাপ্তির অসম্ভীবনাও আছে, নামে এ ভয় নাই। 
এই নানমাহান্্য সহজ পথ বলিয়া প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ কলিষুগে উহারই 
প্রচার করেন। নামের পথে জাতীর পার্থকা, সাম্প্রনায়িক সঙ্গীর্ণত। নাই। 
সার্ববভৌম এক্য সর্ববজীনে সমতা এ পগে বিদ্কমান। যোগে তপস্যায় এঁশিক্ষ 
শরক্ততে অধিকার জন্মে । সেই এশিক শক্তিতে জীব সহজেই মুগ্ধ হইতে পারে । 
তাহাতে আন্মঘরা হইয়। আপনার প্রাণের প্রাণকে ভুলিয়া অক্টশ্বর্য পাইয়াই 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারে; তাহা হইলেই ক্ষতি। নামে এই 
প্রলোভন £নাই। এই এঁশিক শন্তির ন্সধিকার পাইলেও প্রেম-রসিকের তাহার 
প্রতি লক্ষ/ই পড়িবে না। শক্তি যতই বাড়ক ন|, প্রেম-বুদ্ধির ফলে ক্রমেই 
ভক্ত দীন হইতে দীনতর হইবে-_তাহার হৃদয় ক্রমেই আরও শান্ত আরও 
কোমল আরও নত হইবে। তপশ্যার ফল অপাগ্রিব এশর্ধ্যও হইতে পারে, কিন্তু 
নামের ফল প্রেম ব্যতীত এশ্বর্য হইতেই পারে না। | 

যে ভাবেই হউক্‌ নাম লইতে লইতে ৫্রমের ভাব চিন্তে জাগিবে। কিন্তু 
সেই সময়ে বড়ই সাবধানতা অবলম্বন আবশ্বাক। কারণ তখন সবে মাত শিশু 
হাটিতে শিখিতেছে । চলিবার মত শক্তি যোল আন| হয় নাই। সে সময় এ 
প্রেম-বীজ হৃরয়ে যে রোপিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা (লোকেব নিকট প্রকাশ 
করিতে নাই । প্রধমতঃ অভিমান অহঙ্ক।র ত সেই বীজটিকে শুক্ষ করিবার জন্তা 
উদ্্যক্ত আছেই, তত্ডিন্ন প্রেনহীন নাম-মাহাস্থ্য-বিশ্বস-শুন্য ব্যক্তির উপহাস 
বিদ্রপ সহানুভূতি উৎসাহ সবই শক্রতাচরণ করিবে। বন্যার মত আসিয়া এ 
বীজটিকে কোথায় ভাসাইয়! লইরা যাইবে, তাহার খোঁজ হইবে না। নবোুতত 
প্রেমভাব, সঙ্কেরচে ভয়ে ভয়ে অতি সঙ্গেপনে লোকের দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতে : 
হুইবে। জম্পূর্ণ বল-সঞ্চয় হইলে সেই প্রেমবীজ আপনিই পুম্পিত ও ফলিত হইবে, 
তখন তাহার সৌরভে দিক আমৌদিত হইবে, তজ্জন্ত নিজেকে কোন চেষ্টা, 
. পাইতে হইবে না। প্রথমেই ভয়, পরে আর ভয়ের সম্ভাবনা নাই । মত্শ্য-শিশু. 
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প্রথম সামান্য স্থির জলে ভাসিতে অভাস্ত হইলে শেষে হিংশ্র-কুস্তীরাদি-সন্কুল 
সাগরেও অবহেলাক্রমে ভাসিতে পারে। প্রথমেই যদি তাহাকে সাগরে ছাড়িয়! 
দেওয়া যার, তবে একদিনও বাঁচিবে না। এই সঙ্গোপননীতি বহুদিন হইতেই 
সাধক-সমাঁজে চলিরা আ।সতেছে । নিজ ইঞ্টগন্ত্র যে কাহাকে বলিতে নাই, সক- 
লেই জানেন । সেই মন্ত্র উচ্চারণকাঁলে কাহারও কর্ণে পাছে প্রবেশ করে এই ভয়ে 
নিজের কর্ণেও শুনিতে নিষেধ আছে। যাহা নিজের কর্ণে শুনিতে নাই, তাহা 
অপরকে কে শুনাইতে যাউবে। তারপর সেই মন্্-জপাদি-বাঁপারে যাহা যাহা 
ঘটে, চিন্তে যে যেভাব জন্মে, তাহা এক গুরু ব্যতীত পরকে বলিতে নাই । 

নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বীস প্রথম আাবশ্যক । নামে আদ্ধা- বিশ্বাস না থাকিলে জপ 
তপ সকলই নিক্ষল। তীরে জাল রাখিয়া জলের মধ্যে সমস্ত দিন ডুবিয়া থাকিলে 
মত্স্ত ধরা যায় না । নাম জান! থাকিলে সহজেই বস্ত চিনিতে পারা যায়, পাইতে 
কষ্ট হয় না। নাম ন| জানা থ|কিলে সম্মুখে পাইয়াও চেনা যায় না, ধরা যায় ন[। 
পুর্বেবেই বলিয়াছি নাম মন্ত্র। ইন্টমন্ত্রও নাম। এই নামের যে শত্তি আছে, 
ধার নাম, তাহাকে না জানিলেও নাম-স্মরণে নাম-কার্ভনেও যে ফল আছে, তাহ! 
আমাদের আর্ধা-খধিগণ জানিতেন। মন্ত্রের দেবতা জানিয়া মান্্রর অর্থ জানিয়া 
মন্তজপে ফল ষোল আনা, কিন্তথ্ব মন্ত্রের দেবতা 'ও মন্ত্রের আর্য না জানিলেও মন্ত্র- 
জপে ফল পাঁওয়া যায়। মন্ত্রের শক্তিই অপুর্ব | অজ্ঞ, মণিমাহাত্াজ্ের মত পুর্ণ 
গুলা না পাইলেও অদ্দমূল্য পাইয়! থাকে । মন্ত্রশক্তির মাহাত্মা জানিয়াই 
খধিগণ অফ্টম বর্ষে উপনীত ব!লকের মন্ত্রজপাদি করিবার ব্যবস্থ। দিয়! গিয়াছেন। 
একমনে মন্ত্জপ করিয়! ষাইলে মন্ত্রের অর্থ আপনিই হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইবে, 
মঙ্ের দেবতাঁর কৃপা-লাভ হন্বে! নামহিমাই এইবূপ। অতড়িশক্তির মত 
নাম-মাহাত্সায এক অপুরি ভাবে চিন্তকে উদ্ধ্ করিবে । এই নাম-কীর্তন সর্্ব- 
পেক্ষা সহজ ও সরল পথ। ইহাতে প্রথমেই বাহাভাব অধিক থাকার সাধ!রণ 
ব্যক্তি অগ্রসর হইয়! থাকে, ক্রমে ক্রমে আন্তরভাবের দিকে আগুয়ান হয়। 
প্রথমে আন্তর ভাবের দ্রিকে যাইবার চেষ্টা করিলে অনেকে যাইতেই চাঁহিবে না, 
যাইয়া'ও প্রথম রস পাইবে না। মন্ত্র্গপ অপেক্ষ। নাম-সঙ্কীর্তন আরও সরল হদয়- 
গ্রাহী- উপায়। স্তোত্ররূপ কীর্তন ছিল বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ভন যে তাহ।রও উত্তম 
সংস্করণ তদ্িষযয়ে সন্দেহ নাই। এই নাম-মাহাত্য এই সঙ্কীর্তন-মহিমা বিশেধ- 
ভাবে প্রচার করিবার জন্য শ্রীচৈতগ্যদেব কলিযুগে অবতীর্ণ হন। নাম-সঙ্কীর্তন 
একটি শ্রেষ্ঠ উপাসনা] । 


৩৫৮ হিন্দু-পত্রিকা ৷ [ ২২শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 





অনন্যেনৈব যৌগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাঁসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্ধর্ত মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরা€ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাঁং ॥ 
পাঠিকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবান্‌ অপেক্ষা ভগবানের নাঁম 
বড়_ ইহার তাতপর্য্য কি! আমাদের কাছে “নাম বড়” বলিয়াই নাম বড়। নচেৎ 
পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, নাম তাহা হইতে গভিন্ন। আর নাম তীহারই নাম। 


ভ্রীবামসহায় কাব্যতীর্থ। 


উ্ীমন্ভগবদ্গাতা | 
য্ঠে।হধ্যায়ঃ | 
( পর্ববানুবৃত্তি ) 
যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টন্ঠ বর্ধন | 
যুক্তন্বপ্রাববোধস্য ষোগো ভবতি ছুঃখহা ॥ ১৭ 
অস্বয় | যুক্তাহারবিহারশ্য (নিয়মিতাহারবিহারকারিণঃ) কর্ন (কার্ধোু) 
যুক্তচেষ্টত (প্রণবাদিজপেযু যুক্ত! নিয়ত৷ চেষ্টা যন্য তশ্য ) যুক্তস্বপ্লাববোধস্থয 
(ুক্তো নিয়তৌ স্বপ্লাববোধৌ নিদ্রা-জাগরৌ যস্ত তশ্য ) যোগঃ ছুঃখহা (ছুহখ- 
নিবর্তকঃ ) ভবতি | ১৭ 
বঙ্গানুবাদ । ঘিনি নিয়মিত রূপে আহার বিহার করেন, জপাদিতে ধাহার 
নিয়মিত চেষ্টা, পরিমিতরূপে ধিনি নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাহার যোগ 
ছুঃখ-নিবারক হয়। ১৭ 
আলোচনা । পুর্ব-শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অধিকাহারী অনাহারী অতি- 
নিদ্রাণীল' অনিদ্র ইহাদের সমাপিলাভ হয় না । এখন কি রকম "যোগী 
সমাধি লাভ করিতে পারেন, তাহাই বলা হইতেছে যে, ধিনি নিয়মিত আহার- 
বিহারকারী এবং নিরমিত নিদ্রাজাগরণশীল প্রণবাদি-জপেও ধাঁহার নিয়মিত 
চেষ্টা, তিনিই যোগ দ্বার সমাধি লাভ করিয়! ছুঃখ-নিবরণ করিতে. পারেন । 
বন্ততঃ কোন কার্য্যেরই আধিক্য বা অভাব গ্রহণীয় ন়। ফলতঃ যোগ-দাঁধন+ 
পক্ষে শ্রীর-রক্ষা-পুর্বক গুরুপদেশ-প্রতিপালনই একমান্ধ উপায় । ১৭ 
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ষদা বিনিয়তং চিন্তমাত্মগ্েবাবতিইন্তে | 
নিম্প্‌5ঃ সর্ববকামেভ্যে যুক্ত ইত্যুচ।তে তদা ॥ ১৮ 
'ম্বয়। যদা বিনিয়তং €(রিশেষেণ সংযতং একাগ্রতামাপন্নং ) চিন্তং সর্বরব- 
কামেভাঃ নিম্পৃহঃ (সন) আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে তদা পুরুষ যুক্তঃ (সমাহিতঃ ) 
ইতি উচ্যতে। ১৮ 
বজানুবাদ। চিত্ত যখন সর্নববিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া কেবল স্মাত্মাতেই নিশ্চয় 
ভাবে অনস্থিতি করে, তখন যোগীকে যোগঘুক্ত বলা যায়। ১৮ | 
আলোচনা । যোগ'র কি অবস্থা হইলে তাহাকে সমাধিপ্রাপ্ত বলা যায়, 
তাহাই বলিতেছেন যে, ষখন যোগী ঘবর্ব বিষয়ে নিস্পৃছ হন অর্থাৎ বাহ বাপারে 
(চষ্টাশূন্ট ও এককালে স্পৃহাশুগ্য হই! আত্মাতেই চিন্তস্থাপন করেন, তখন 
তাহাকে সমাধি-লাভে সমর্থ বলা যায়। ১৮ 
যথা দীপো! নিবাতস্থো নেঈগতে সোপমান্মৃতা । 
যোগিনো য্চিক্তশ্য যুগ্ধীতো যোগমাজ্সনঃ ॥১৯ ৮ 
আন্বয়। যথা! দীপঃ (প্রদীপঃ ) নিবাতস্থঃ (বাতবর্জিতস্থানে স্থিত) ন 
ইঙ্গতে (ন চলতি) আত্মনো যোগং (আত্মবিষয়কং যোগং ) যুগ্ততঃ (যোগ- 
মনুতিষ্ঠতঃ) যতচিত্তস্য (সংযনচিত্তস্ত ) যোগিনঃ স! উপমা স্মৃত! ॥ ১৯ 
বঙ্গানুবাদ । আত্ম-বিষয়ক-যোগানুষ্ঠন-শীল সংঘতচিন্ত যোগীর চিত্ত, নির্ববাত- 
শ্থান-শ্থিত প্রদীপের ম্যায় কম্পন-শূত্য নিশ্চল্‌ থাকে। ইহাকে সমাধির সূচক 
বলা যায়। ১৯ 
আলোচনা । বাতস্পর্শের অভাবে দীপ-শিখ! যেমন অচঞ্চল সরল থাকে, বাহ 
বিষয়ের সংসর্গের অভাবে নিরুঞ্ছ-চিনত যোগীর চিত্তও তন্রপ নিশ্চল ভাবে 
অবস্থিতি করে । ১৯ 
যত্রোপরমতে চিন্তং নিরুদ্ধং যোগ-সেবয়া । 
যত্র চৈবাত্মনাক্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ 
স্থখমাত্যন্তক ং ষত্তদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহামতীন্দ্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তন্বতঃ ॥ ২১ 
ংলব্ধ চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ 1 
যণ্রিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ ২২ 
তং বিদ্ভাদ্দ,২খ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতং। 
সনিষ্চয়েন যৌক্তব্যে! যোগোহনিধিবঞ্-চেতসা ॥ ২৩ 


“৩৬০ হিন্দু-পত্রিক । [ ২২শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 


অন্বয। যত্র (যস্মিনি অবস্থাবিশেষে) যোগ-সেবয়া ( যোগানুষ্ঠানেন ) 
নিরুদ্ধ চিত্তং উপরমতে ( উপরতিং গচ্ছতি ) যত্র চৈব € যশ্মিংশ্চ কালে ) আত্মনা 
(শুদ্ধেন মনসা ) আত্মানং এব পশ্যতি (নু দেহাণি ) আত্মণন এব ( নতু বিষয়েষু) 
তুষ্যতি (তং যোগ-সংজ্িতং- বিছ্াৎ )। ২০ . 

ষত্র (যশ্মিন্‌ অবস্থাবিশেষে ) আত্যন্তিকং অনন্ত" ) অতীন্ড্রিয়ম্‌ ( বিষয়ে- 
ন্দ্রিয়ন্বন্ধাতীতং ) বুদ্ধি-গ্রাহ্যং € শুদ্ববুদ্ধি-গ্রাহাং ) স্থুখং বেত্তি (যত্রচ) স্থিতঃ 
(সন) তত্বতঃ ( আত্ম-স্বরূপা্ড ) ন চলতি (তং যোগ-সংজ্ঞিতং বিদ্াৎ ) ২১ 

যং লব! (যং আত্মস্থখরাপলভ্যং লব্দ্। ) ততঃ অধিকং অপরং লাভং ন 
মন্যতে যস্মিন স্থিত; গুরুণা দুঃখেন অপি (শীভোকফ্জাদিহুঃখেন ) ন বিচাল্যতে 
(নাভিভূয়তে ) (তং যোগ-সংজ্ঞিতং বিদ্াৎ ) ২২ 

তং (ষ এবভ্তুত অবস্থাবিশেষস্তং) ছুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং (ছুঃখেন সংযোগো 
দুঃখ-সংযৌগঃ তেন বিয়োগো ছুঃখ-সংযোগ-বিয়োগঃ ছুঃখশব্দেন ছুমখ-মিশ্রিত- 
ত্বা বৈষয়িকইখমপি গৃহাতে ) যোগ-সংজ্ঞিতঃ € যোগ-শব্দ-বাচ্যং ) বিদ্যা 
( জানীয়া) স যোগে নিশ্চয়েন (অধ্যবসায়েন ) অনিধিবগ্র-চেতসা ( নিবেবদি- 
রঠিতেন চেতসা ) যোক্তব্যঃ (অভ্যসনীয়ঃ ) ২৩ 

বজানুবাদ। যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা চিন্ত নিরুদ্ধ নিক্ক্িয় হয় ও শুদ্ধান্তঃ- 
করণে পরমান্মর দর্শন-লভ করিয়। তাহাতেই পরিতোষ প্রাপ্ত হয়, যে 
অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত কেবল শুদ্ধ-বুদ্ধি-গ্রাহ্া আত্যন্তিক সুখ অনুভব করিয়া 
চিন্ত, আশ্মম্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না, যে অবস্থা! লাভ করিয়া যোগী অপর 
লাভকে অধিক বলিয়া বোধু করেন না এবং কোন প্রক্ষার ছুঃখে অভিভূত 
হয়েন না, সেই অবস্থার নামই যোগ। নিবেব্দ-রহিত চিন্তে অধ্যবসায়ের সহিত 
এই যোগ অভ্যাস করিবে । ২০২১।২ ২২৩ 

আলোচনা । যোগশাক্সপ্রণেতা পতগ্রলি বলিয়াছেন “যোগশ্চিন্ত-বৃত্তি- 
নিরোধঃ ) চিন্তবুত্তি-নিরোধের নাম যোগ । বিংশ হইতে তভ্রয়োৰিংশ শ্লোকে সেই 
যোৌগের অবস্থ। বলিয়া তাহারই আলোচনা! কর! হইয়াছে । পুর্ববাপর বল। হইয়াছে, 
বাহা বিষয়ব্যাপার হইতে মনকে নিবৃন্ত করিয়া অন্তমমুখ করিয়া যোগাভ্যাস 
করিতে হইবে । যেমন অগ্নি-রাশিতে কাষ্ঠ-সংযোগ না! করিলে তাহা ক্রমে নির্ববা- 
পিত হয়, তেমন মনকে বাহ্বিষয়-সংস্পর্শ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে  পারিলে 
যোগাভ্যাসীর চিন্ুবৃত্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। ষেগাভ্যাসের যে অবস্থায় চিত্ত, 
নিরুত্ধ হইয়।. আত্ম-সাক্গাুকারে আত্মতুষ্টি লাভ.করে, তাঁহাঁই. যোগের অবস্থা । 


অহ্টম সংখ ] শ্রীসহুগবদগীতা | ৬৬১ 








ঘোগাভ্যাসী যে অবস্থ।য় ইন্দ্রিয়ের অতীত কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহা (বাহা বিষয়ান্যাদে 
যতদুর স্থখানুভব হয় ততোধিক) অবর্ণনীয় সুখানুভব করেন, তাহাই যোগের 
অবস্থা! যোগী বখন ঈদৃশ আনন্দ উপভোগ করেন, তখন ইত্যাকার আনন্দ 
অপেক্ষা অধিক আনন্দ তাহার আর কিছুই থাকে শা। অন্তঃকরণে বাহ্া- 
বিষয়ের অসংযোগ-হেতু শীত তাপাদি কোন বাহ ক্লেশ তাহার অনুভবে আসে 
না। জীদৃশ অবস্থাই যৌগের অবস্থ। । এই অবস্থার দুঃখের লেশ মাত্র থাকে না। 
যোগী নির্স্বেদশূগ্য হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত এই আনন্দময় যোগ অভ্য।স 
ঠ কারবেন। ২০।২১।২২২৩ | 
সংকল্প-প্রভবান্‌ কামাং শ্ত্যত্ব। সর্বানশেষত | 
মনসৈবেক্দ্রিয-গ্রামং গল সমজ্ততঃ ॥ ২৪ 
অন্বয়। সংকল্প-গরভবান্‌ কামান (সংকল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান যোগ-প্রাত- 
কূলান কামান) সবর্ধান অশেষতঃ রা ) তাক্তা (পরিত্যজ্য ) মনসা 
ইন্দ্রয়গ্রামং ( ইক্ড্রিয়মুদ্রয়ং ) সমন্ততঃ ( সর্ববতঃ প্রসরন্তং) বিনিয়ম্য (নিজ 
হা) ( যোগোযোক্তব্যঃ) ২ 
বঙ্গানুবাদ । মনের কামনা-জাত সংকল্পসনুহকে পরিত্যাগ করিয়া মনের 
বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া! যোগ-সাধন করিবেন । ২৪ 
আলোচনা । োগ-বাসনা-যুক্ত জীবের অন্তরে ইন্ড্রিয-লালস| বিলাস-বাসন 
ও পরজন্মে শ্বর্গাদি-ভোগ-কামনার উদয় হওয়ায় তল্লাভের জন্য জীব, কাম্য ঝন্থা- 
দিতে প্রবৃত্ত হয়। কোন যোগানুষ্ঠায়ী এই সকল বাহ অনুষ্টান অনায়াসে তা?" 
করিতে পারেন, তেহবা ইন্দ্রিয় ভোগ/ বিষয় হইতে ইক্ড্রিয়কে অন্তরালে রাখিতে 
ব৷ ইন্ড্রিয়-শক্তি নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু মন অসংঘত থাকিলে ইহাঁদের কাহারও 
আকাওক্ষা--সংকল্লজীত কামনা দূর হয় না । ্রীভগবান্‌ ২য় অধ্যায়ে ৫৯ ক্পোকে 
স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণে বলিয়াছেন যে, কেহ ইন্দ্রিয়-বিকলতা-হেতু দর্শন-স্পর্শন-আবণ. 
জ্ঞানে অসমর্থ -হইতে পারে, কিন্ত তত্তদ্বস্তলাভের আকাওক্ণা আছে-_ঈদৃশশ 
ব্যক্তির যোগসাধন হয় না । তৃতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলিরাছেন যে, কর্মে 
ক্দ্িয়গণকে সংযত করিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয় স্মরণ করে, সে কপটাচারী । 
অতএব যোগী, চিত্তকে ইন্দ্রিয়-বিষয়-ব্যাপাঁর হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করিয়া সংকল্প- 
জাত কামন! .পরিত্যাগ করতঃ যোগ সাধন করিবেন । ২৪ 
| শনৈঃ শনৈরপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া । 
. আত্ম-সংস্থং মনঃ কৃতা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়ে ॥ ২৫ 


৪8৬ 


৩৬২. হিন্দু-পত্রিকা 1 [২২ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 


জন্বগ। পুতিগৃহীতয়া ( ধৈর্য্যেণ বশীকৃতয়! ) বুদ্ধা শনৈঃ শনৈঃ (অভ্যাস- 
অ্রদণ শত নহসা ) মনঃ আদ্মসংস্থং (আন্বানি এব সম্যক্‌ স্থিতং নিশ্চলং ) কৃত্বা 
উপরমেৎ (উপরতিং কুষ্যাৎ ) (উপরমন্বরূপমাহ ) ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ( সর্ব 
বঙ্গ ভাবয়েদিত্যর্থঃ )। ২৫ 

বঙ্গানুবাদ । ধৈর্ধ্যানুগত বুদ্ধি দ্বারা ক্রমাভ্যাসে মনকে আত্মাতেই নিরুদ্ধ 
করিবে। তখন অন্য চিন্তা কিছুই করিবে না। ২৫ | 

আলোচনা । পুর্ধ-জন্মকৃত কর্পা-সংস্কারের দ্বারা মনের স্থ্র্যা ও চাঞ্চল্য 
জন্মে । যোগানুষ্ঠায়ী চিন্তসংষমনে কৃতসংকল্প হইলেও চিন্ডের স্বাভাবিক চঞ্চলতা 
সাধককে সময়ে সময়ে স্বপ্পবৎ বাহ বিষয়ে প্রবর্তিত করিতে পারে । এই জন্য 

[-5ঞ্চল চিন্তকে বলপুর্বক অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে 
করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । এই জন্য শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন যে “ধৈর্ধ্যানু- 
গত বুদ্ধি দ্বারা ক্রমাভ্যাসে মনকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিবে । কদাচিৎ মন বহি- 
সুখ হইলেও সহিষুততা-সহকারে তাহাকে অন্তরু্খ করিতে চেষ্টা করিবে ।৮ এক- 
বারে নাহয় বহ্বাঁরের চেষ্টায় মন অবশ্য সংযত নিরুদ্ধ হইবে। কাহারও এ চেষ্টার 
ফল জন্মান্তরেও হইতে পারে। ২৫ 

যতো ষতে। নিশ্চরতি মনম্চর্চলমসশ্থিরং | 
ততস্ততে। নিয়ম্যৈতদাজ্বান্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ 

ভাস্বর । মনশ্চঞ্চলমস্থিরং (মনও চঞ্চলং অত্যর্থ চলং অতএব অস্থিরং ) 
( ভৎ) যঃ ষতঃ নিশ্চরতি ( যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ) ততঃ ততঃ এতং 
পনয়ম্য ( প্রত্যাহ্ৃত্য ) আত্মনি এব বশং নয়ে (স্থিরং কুর্ধ্যাৎ )। ২৬ 

বঙ্গানুবাদ । চঞ্চলঙ-প্রযুক্ত মন ঘেষে ব্থিয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই 
বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়। আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে। ২৬ 

আলোচন।। এই শ্লোকটীর আলোচন! সম্বন্ধে পরিব্রাজক শ্রীকৃষণনন্দ-স্বামী্জি 
ভীহার গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা-তাতপধ্য-ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন বোধ- 
সৌকর্ম্যার্থে আমর! তাহা অবিকল এস্থানে গ্রহণ করিলাম । 

*কৌশল-ক্রমে মন সংঘত হইলেও তীহার ম্বীভাবিক অস্থিরভাব শী 
বিদুরিত হয় না। মনের এই চঞ্চলস্বভাব যে পর্য্যন্ত পূ্ণমাতরায় অভিভূত 
বা তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত *যোগসিদ্ধির আশা অতি অল্প.। ষে নার 
পিব্রালয়ে 'অবস্থিতি কালে প্রতিবেশীমগ্ডলীর গুঁহে গৃহে বেড়াইয়। বেড়ায়, স্র 
প্রথম প্রথম শ্বশুরাঁলয়ে আঁদিলে তাহার গৃহনিরুদ্ধ হইয়া বাঁস করা বড়ই 


অস্টম সংখ্যা ] শ্রীমন্তগনদর্ীতা ৮৬৩ 


1 প্ 


কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে বহিবিচরণে তাহার একান্ত, ইচ্ছা হই 
শব নমন্দাদির তাড়না-ভয়ে বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় নাঁ। এই টা 
মর্ঘব্যথা পাইয়! সেই নারী অন্ত/ন্ত ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু ক্রমশ যখন তাহার 
ইহপরলোকের একমাত্র গতি প্রাণপতির সহিত প্রণয় গাঢ হয়, তখন সে আর 
বাহিরে যাইতে চাহে না। পতির নিরুদ্ধ গৃহই তাহার আনন্দ-নিকেতন হইয়া 
উঠে । ..৫পঈেইরূপ জন্মজন্মন্তরের টা ও এন 
চিন্তকেত টা ক্লাতে নিরুদ্ধ করিয়। র।খিলেও সে স্ভাবগুণে সমাধিবিপ্োধী 
বহির্্যাপারে ধীবিত হইবে। কিন্তু সাধক ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা মনকে আব্বার 
শ্লূপানন্দ অনুভব করিতে শিখাইলে অবশেষে মন আত্মাকারাকারিত হভইয়! 
গেলে তাহার প্রকৃতি-গত চাঞ্চলা-দোষ নিঃশেষ হইয়া যাইবে । তখন নিবাত- 
দীপ-শিখার ন্যায় মন আত্মাতে স্থির গাঁকিবে 1৮” ইহা প্রত্যাহারের লক্ষণ । ২৬ 
প্রাশান্তমনসং হোযেনং যোগিনং হুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রঙ্গভূতমকল্যাফম্‌ ॥ ২৭ 

অন্বয়। শান্তরজসং (কেবল শুদ্ধসন্বন্দভাঁবং) প্রশান্ত-মনসং ( বিক্ষেপ- 
শুন্য-চিন্তং ) অকল্মঘং € ধন্মাধর্্মবজিতং ) ব্রহ্গভূতং (ব্রন্গত্বপ্রাপ্তং ) এনং যোগিনং 
উত্তমং স্থখং সমাধিস্খং (স্বয়মেৰ ) উপৈতি (আগচ্ছতি )। ২৭ 

বঙ্গান্ুবাদ। রজোগুণহীন প্রশান্তচিভ্ত নিস্পাপ এবং ব্রঙ্গভাব-গ্রাপ্ু ঈদৃশ 
যোগী উত্তম স্থখ (সমাধি-স্থখ ) প্রাপ্ত হন। ২৭ 

আলোচনা । যখন যোগী মনকে বাশ্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ প্রত্যাহত করিয়া 
অচঞ্চল চিন্তে পক্রঙ্গাই সকল” ইত্যাকার চিন্তায় ত্রল্মভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি 
সমাধি-স্থখ লাভ করেন । ইহা সমাধির লক্ষণ । ২৭ 

( প্রুমশও ) 
শ্ীদর্গাচরণ দাশ প্ত। 


৩৬৪ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বধ অগ্রহায়ণ, 


দেব-তত্ী ৷ 
( পুর্বামবৃন্তি ) 
নারদের উপাখ্যান | 


আমরা ইহাঁও লক্ষ্য করিয়াছি যে, বিশেষ বিশেষ মুস্তি প্রকট করিতে হষ্টলে 
বিশেষ ২ স্বরের গ্য়োজন হর । বিশেষ ২ স্বরে বিশেষ ২ মুক্তির উদ্ভব হইয়া 
থাকে । মন্্-ব্যাপারে একট তথ/টার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । ভিন্ন ২ দেবের 
আবাহনের নিমিত্ত তে।মর! ভিন্ন ২ মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাক। যদি তোমরা মহা- 
দেবের অর্চনা করিতে চাও তাহা হইলে বিশেষ একটী মন্ত্র তোমরা ব্যবহার 
কর। কিন্তু বিষুঃ বা শক্তির পুজায় পুগক্‌ মন্ত্র আবশ্যক । মন্ত্রের আবৃত্তি করিলে 
ব্যাপারট। কি হয়? ঘন্্াবৃন্তির পৌনঃপুন্যে তোমার অর্চনীয় দেবের মুক্তি ক্রমশঃ 
গঠিত হইয়া উঠে। এ মুর্তিটী অধিশ্রয়ণ স্বরূপ । অভীম্টদেবের কৃপাকণাবর্ধী 
প্রভাব তথায় একত্রীডূত হয়। পরে এ প্রভাব এ কেন্দ্র হইতে বিকীরিত 
হইয়। পুজকের ভন্তবে প্রপিন্ট হইয়! থাকে । এই কারণেই মন্ত্র ও মঙ্রোদদদহট 
দেবকে অভিন্ন বলা হয় । বৃহ গাঙ্গবর্ব তন্থে (৫ম বা উল্ত হইয়াছে যে, 
একটী মন্ত্রের আবুন্তি করিলেই উহার উদ্দিন্ট দেবের মৃদ্তি প্রকটিত হইয়া খাকে 1$ 
এই তথ্যটী প্রকাশ করিবার শিমিন্ত উল্ত তন্রে নারদের উপাখ্যানের অবতারণা 
করা হইয়াছে । একদা নারদ শব্দ-বিভ্ঞানে স্বীয় নৈপুণ্য ভাবিয়া গর্দেনাৎফুল্ 
হৃদয়ে কৈলাশ-নাঁনক শিধালয়ে গমন করিলেন । শিবকে স্বীয় সঙ্গীত-নৈপুণা 
ও শব্দতন্ব-জ্ঞানে পরাজিত করাই শীহার উদ্দেশ্য । তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি 
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্ আমেরিকার নৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জ্যাল* দা: সন্‌ ( অন্প্রতি বলিয়াছেন__“ইহা 
একটী বৈজ্ঞানিক তথ্য থে একখানি ক্ষুদ্র মস্থণ লৌহরেকাবির উপরে আলোক- 
রশি পতিত হইলে, শব্দ স্ুরিত হইয়া থাকে । রেকাবি খানিকে যদি অতি-স্ক্ষন- 
ধ্বনি-বিবদ্ধক ঘন্তরস্থলভ কিম্বা দুরকথন-যন্ত্রহুলভ কর্ণাকৃতি বৈছু।তিক চক্রে 
স্থাপিত কর! ন! যায়, তবে সেই শব্দ আবণ-গোচর হয় না। 
প্রাচীনকালীন মিসরবাসীগণ চিত্র-ভাষায় তাহাদের ধন্ম পুস্তক লিখিতেন। 
তাহাদের ঈদৃশী পদ্ধতির কাঁরণ কতকটা প্রাণুক্ত ব)াপারে বুঝা ঘায়।  এতদ্বণা- 
পারে তীহারা মহাগুর্লত্ব স্থাপন করিতেন! কোন লেখকের লিপি-বিছ্যায় চিত্র 
ঘটিলে, তাহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। 
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বীজানাং দেবরূপতাম। 
মন্ত্রোচ্চারণমাত্রেণ দেবরূপং প্রজায়তে ॥ 
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সঙ্গীত আরম্ত করিলেন। শিবকে বলিলেন “আপনি মনোযোগী হইয়! শ্রবণ করুন।” 
কিন্ত শিবের শ্রাতি হইল না; তিনি একটাও প্রশংসা-সুচক কথ| বলিলেন না । 
ইহাতে নারদ শিবকে অত্যন্ত অভদ্র ভাবিয়! বিরক্ত হইলেন । অবশেষে অতীব্‌ 
ক্লান্ত হইয়া! সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যাইতে ২ তিনি পথি মধ্যে 
হৃদয়-বিদারক দৃশ্যটা দেখিতে পাইলেন । তিনি দেখিলেন, এ প্রদেশস্থ অনেক- 
গুলি নাগরিক মৃতাবস্থায় তথায় পতিত রহিয়াছে; কতকগুলিকে দেখিয়া বোধ 
হইল কে যেন উহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, অঙ্গ-বিকুতি ঘটাইয়া 
ফেলিয়া গিয়াছে । তাহাকে দেখিয়া উহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া! উঠিল, “এ যে 
দুরাত্মা যাইতেছে, এ পাষগুই আ'াঁদর সঙ্গি গুলিকে নিধন করিয়াছে ।” নারদ 
ইহ! শুনিয়। অতীব বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি এবম্প্রকার দোষারোপের 
কারণ অন্রসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । শেষে জানিতে পারিলেন যে, তাহার 
সঙ্গীতে তাললয়ের অসঙ্গতি-হেতুই এই ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। ইহা জ্ঞাত 
হইয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখন তিনি অন্ুতপগ্রহৃদয়ে, অশ্রপাত 
করিতে করিতে শিবালয়ে অচিরাৎ প্রত্যাবৃন্ত হইয়া শিব-সীমন্তিনী পার্তীর 
স্তব করিয়! তাহাকে বলিলেন যে, “যে অন্যার করির।ছি তাহ।র সংশোধন করুন ৮ 
পার্ববতী ভ্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাল-লয়-যুন্ত একটা স্বর্গীয় ধ্বনি করিলেন। 
উহাতেই সেই ম্বৃত দেহপ্ডলি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল-_বিকুত বিদীর্ণ দেহগুলিতে 
সৌন্দর্য দেখা দিল । 

এতছুপাখ্যানে আমর| জানিতে পারি যে, শখা কেবল যে সংবটন করে তাহ 
নহে, উহ! ধ্বংসও করিয়। থাকে । উহা স্থজন করে, আবার বিনাশও করে। 
পদ্দার্থ-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে যে সকল তথ্য জানা যায় তাহাতে এ কথ।ই প্রমাঁ- 
ণিত ও দৃট়ীভূত হইয়া থাকে। 

এই কারণেই হিন্দুদিগের ধর্মু-পুস্তকে শব্দকে পরিব্যক্ত “ব্রহ্ম” বলা হইয়াছে । 
খ্ষ্টানগণও বলেন যে বাক্যই ঈশ্বর। শবন্দেই জগণ্ড স্যব্ট হইয়াছিল, শব্দেই 
ইহার ধ্বংস সংসাধিত হইবে । অতএব বিশ্ব-ত্রহ্মাণ্ডে শব্দ একটী প্রধান বস্ত্র । 
আনবা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, ব্রর্খা বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র বিশ্বটী স্বজন 
করিয়াছিলেন। 

প্রীমতী আযানি বেশান্ত তদীয় “তান্ত্রিক খুষটধর্্মগ গ্রন্থে মনত্র-শক্তি সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, আমি তাহা! হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি । আমার বিশ্বাস, উদ্ধু- 
তাংশ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইবে।' কথাগুপি এইঃ--৭শব্দমাত্রেরই 
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আছে। এ মুণ্ডি অদৃশ্য জগতে প্রকট হইয়। খাকে। শব্দের সমাবেশে জটিল 
ঘু্তির উদ্ভব হয়। সুন্মম জগচ্ছের জড়াংশও অতি সুম্মন। এ সুন্গন জড়ে শব্- 
মুক্তি গঠিত হইলে তাহাতে বর্ণ ও প্রতিভাত হইয়া! থাকে । অতএব শব্দ হইলেই 
ঘেঘন নানাবিধ মুত্তি প্রকটিত হয়, তজপ বিবিধ বর্ণ ও উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
এট সকল বর্ণের অনেকগুলি অতীব সুন্দর । +++ উচ্চতর দেবযোনির সহিত 
নংসন রাখিতে হইলে তীহাদের কাধ্যোপধযোগী বায়মঞ্খল প্রস্তুত করিয়! লইবার 
জগ্য এবং যাহাতে আমাদের সুম্গনদেহ তাহাদিগের প্রভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হয় ভদুদ্দেশ্যে নিদ্দিষ্ট শব্দের প্রয়োজন । +++ দেহগুলিকে উচ্চতর প্রভাব- 
গরহণঘোগ্য করিবার নিমিন্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই শব্দে বিশৃঙ্খল 
ব্যেম-কম্পন স্থৃশৃঙ্খলগাণীলীভে পরিণত হয়। এই প্রণালী উদ্দিক দেবের 
প্রকৃতির আদুরূপ । উদ্দিষ্ট দেন যে সুরে বাধা, সুঙ্গন দেহগুলিকে সেই স্থরে 
শন্দায়মান করিয়া লইতে হইবে, তবেই তাহার প্রভাবে সাধক অনুপ্রাণিত হইয়া 
উঠিপুবন। এবন্িধ বাপার পুরাকাঁলে শন্দ-ব্যবহার ছারাই সংসাধিত হইত. 
+4 প্রত্যেক ধম্মেই এন্ধপ বিশেষ ২ শব্ধ আছে। উহাদিগকে “শক্তিশালি- 
কথ!” বলে। কথা গুলিতে বাক্য আছে; বাক্)গলি বিশেষ ভাবে গ্রথিত ও 
বিশেধ প্রকারে উন্চারিত হইয়া থাকে । প্রত্যেক ধর্মেই এবন্প্রকার বিস্তর বাক্য 
জাছে'। এ গুলি নিশিষ্টপ্রকার শব্দ-নিম্তাস মাত্র। সাধারণতঃ ইহাঁদিগকে 
“মন্ত্র” নামে আভিহিত করা হয় । ++ 4 একটা মন্ত্রকে ভাষাম্তরিত করিলে উহা! 
সাধারণ বাক্যে পরিণত হইয়া থাকে। উহান্ছে পুবর্ব শব্দ পরিবণ্তিত হওয়ায় 
অগ্য শব্দের উতৎপক্তি হয়। ++ শব্দে একটা সজীব উজ্ভ্বল মুর্তি হয় বলিয়াই 
উহ! উচ্চারিত হইলে উহার কম্পন ভিন্ন ভিন্ন জগতে যাইয়া পৌছে এবং 
তত্রত্য দেবগণকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলে। তখন সেই সকল দেবের কেহ কেহ 
সাধকের প্রাধিত কার্য সম্পাদন করিবার নিমিন্ত অগ্রসর হয়েন। প্রত্যেক 
ধর্মম্য কর্ষোই এবম্প্রক।র মন্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন । 
মুদ্রা । 
মন্ত্রের পর মুদ্রার প্রয়োজন। ইহা বাহিক ও দৃশ্য ব্যাপার-.কতকগুলি 
নির্টিষ্ট অঙ্গ-ভঙ্গী মাত্র বস্তুতঃ কতকগুলি চিহ্ন মাত্র।  (হিন্দুদিগের ধর্্মশান্তে 
উহাকেই মু্। নলে)। যছগ্ককালে মন্ত্রও মুদ্রার সংশ্লিষ্ট দেবগণ আহত হইয়! থাকেন। 
হাতার আসিয়। শক্তি-সঞ্চার করেন ও সুন্ষমদে হীদিগকে ্বন্ব ' বৈদ্যুতিক শক্তিতে 
পরিপুরিত করিয়া তুলেন। ভৌতিক ব্যোমে পর্যন্ত সেই শক্তি. পরিচালিত 
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হয়। এইরূপ ব্যাপারে যিনি যজ্ভধ করেন, তাহার শক্তিও বৃদ্ধি 1. হই 
থাকে ।” 
বিশেষ বিশেষ দেব-সুক্তি | 

উচ্চ শ্রেণীর দেবগণ নানামৃত্তি ধারণ করেন। এই সকল ঘুত্তির কতকণ্তলি 
তীহাদের নিকট অতি শ্রিয়। যে সকল মহধি সাঁধনা-বলে দিব্যদৃ্রি-শক্তি লাত 
করিয়াছিলেন, এ কল প্রিয় মুত্তি তাহাদের গোচরীভূত হয়। পুরান হইতে 
ংশপরম্পরায় উহ! চলিরা আসিতেছে। ধাতু বা প্রন্তরে কিম্বা কোন ২ পরি 
দেব-মন্দিরে চিত্রিত করিয়া! আমরা উহ। রক্ষা করিয়। আসিতেছি। এ মু্গুলি 
কল্পনা-প্রস্থত বা বূপকাত্মক নহে। উহা যেসাঙ্ষেতিক ব্যাপার, াহাঁও নহে। 
অনেকে দেব-মু্ডিগুলিকে কল্পনা-প্রসৃত প্রভৃতি ভাবিয়। থাকে বটে কিন্তু তাহারা 
ভ্রান্ত। কতিপয় মহধি বাস্তবিকই এ সকল সুপ্তি দেখিয়াছিলেন। স্তীহারাই 
মানবের উপকারার্থে এ সকল মুক্তি প্রচার করির। গিয়াছেন। তাই শুগ-যুগা- 
স্তর ধরিয়৷ রঃ প্রচলিত হইয়। আসিতেছে । কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে এ গুলিই দেবগণের যানহীর মুর্তি নভে । তাহাদের মুষ্টি বু ও 
নানাবিধ । 

পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাধারণতঃ দেবগণকে চর্মচক্ষে দেখা বায় না। কিন্তু 
স্থল জগতে কোন একটা উদ্দেশ্ট--সাধনার্থ ভাহারা মে োন শসীর ধারণ করিতে 
সমর্থ। ভূলোকে প্রস্কট হইতে ইচ্ছা হইলে, তাহার খ্লুলদহ পধ্যত্ত পরিত্রাহ 
করিয়। থাকেন। 

দেবগণের মুত্তি গ্রহণ করা কিম্বা অতি সহজে অতি শী ইচ্ছামা্র স্ুুলদেহ 
ধারণ করা সন্বন্ে ধর্্মশাস্তে বিস্তর গ্রমাণ আছে। ভূবর্লোক-নামক মানস- 
স্তরের জড়াংশ এতই নমনীয় যে দেব্গণ আনায়াজজেই উহার সাহায্যে ইচ্ছ! মাত্র 
যে কোন মুত্তি ধারণ করিতে পারেন । তাহাই শাস্সে বলে মে দেবগণের অসংখ্য 
মুর্তি। দেব নির্দিষ্ট মুর্তিতে সীমাবদ্ধ নহেন। 

বুধিতির, শিবি ও রামচন্দ্র উপাখ্যান । 

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে ধণ্ঘ-দেব যুধিষিরের ন্বর্গারোহণ সময়ে 
তাঁহাকে প্রলুন্ধ করিবার নিমিত্ত সাঁরমেয়-মুর্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধার্টিক- 
রাজা শিবি এবং পারাবত ও বাজপক্ষী সম্বন্ধে যে গল্পটী আছে তাহাও স্থপ্রসিদ্ধ। 
আমর! রামায়ণে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র স্তৃতীক্ষ খষির' আশ্রমে উপস্থিত 
হইয়া! ইন্দ্রদেবের জ্যোতির্ময় মুক্তি দর্শন করিয়! ছিলেন । 


৩৬৮ হিন্দু-পত্তিকা | [ ২২শ বধ অগ্রহায়ণ, 


দেবগণের প্রকাঁশ হওয়া সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির গ্রচ্থেও এ প্রকার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোম-দেশের প্রাচীন মহাকাব্যে..এবম্প্রকার কাহিনী 
বিস্তর আছে। এ গুলিকে কুসংস্কারাচ্ছম মস্তিষ্কের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়! 
দেওয়া অন্যায়। | 

ৰ একটা আপন্তির খণ্ডন। 

আমি অনেককে দৃঢ়তা সহকাঁরে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, দেবগণের 
ঘদ্দি মূর্তিই থাকে, খধিদের কথাই যদি সত্য হয় অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের সময়ে মন্ত্রা- 
হুত হইয়া ষদি দেবগণ আঁসিয়াই থকেন, তবে বৈদ্িক-ষজ্ে ইন্দ্-দেব হস্তি-পৃষ্ঠে 
আগমন করিলে তীয় গুরুভার-নিবন্ধান বজ্ভব্দৌ তক্ষণাৎ বিকট শব্দে ভাঙগিয়। 
চূর্ণ হইয়া! যাইত; বরুণের আগমনে যজ্ঞ-স্থান জল-প্লাবিত হইত এবং অগ্নি- 
দেবের আঁবির্ভাবে ভীষণ অগ্রি-কাণ্ডের সংঘটন হইত। এই কথাগুলি আধু- 
নিক মীম।ংসকদিগের তর্কের পুনরুক্তি মাত্র । ইহারা জৈমিনির কথার প্রকৃত 
অর্থ হাদয়ঙম করিতে অসমর্থ । তাই ইহারা দ্েবগণের নিরাকারত্ব প্রমাণ করিতে 
সচেষ্ট । উহাদের কথার প্রত্বান্তর-স্বরূপ আমরাও এরূপ তর্ক করিতে পারি 
যে, বিজ্ঞান ব্যোমকে সর্ব-স+'রণশীল বলিলেও উহ। সেরূপ নহে; কেননা, 
৬াহ! হইলে দেহের ভিতরে সঞ্চারকালে দেহ ছিদ্রযুক্ত হইয়া পড়িত। দেব- 
গণের স্ুলদেহ আছে, এ কথ! কেহই কোন দিন বলে নাই। তীহাদের দেহও 
যে ভৌতিক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে ভৌতিক উপাদান তীহাদেরই প্রকৃতি-" 
গত। স্ুলাবস্থাই যে ভৌতিক উপাঁদানের চরম অভিব্যক্তি তাহা নহে। জড় 
উপাদান বিস্তর সু্গমাংশেও বিরাজ করিয়। থাকে ।ণ' | 

পণ" লোকে সাধারণতঃ ভাবিয়া থাকে যে হিন্দুধর্থে মুর্তি-পৃজা ব্যাপারটা 
একটা আধুনিক নবপ্রবর্তন। অনেকের ধারণা, বৌদ্ধ-ধশ্মের ধ্বংসাবস্থার পরে 
এই ব্যাপারী হিন্দু-ধর্ম্ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । এবন্প্রকার ধারণা ভ্রান্ত ; 
কেননা, আমর! বৈদক যুগের সাহিত্যেও মুর্তি-পুজার স্থস্প্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। 
প্রমাণ গুলি এই $- 


১। সামবেদের অদ্ভূত ত্রাহ্মণে দেব-মন্দিরের কম্পিত হইবার কথা দেখিতে 
পাওয়া যায়; দেব-মুর্তি গান করিলেন, নৃত্য করিলেন, নিশ্বাস ফেলিলেন, 
তাহার ঘর্্ম হইল, তিনি পান করিলেন এবং হাস্য করিলেন_-এবংপ্রকার বিবৃতি 
এ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে । রা 

২। অথর্থবেদদে কৌশিক সূত্রে দত -অধ্যায়ে এ প্রকার 1 ্ রি গ. 
আছে। ও 8 
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শঙ্গরাচার্ধ্য তদীর স্তপ্রসিদ্ধ-ভাষ্ে পা আর একটী গুরুতর আপদ 
স্ুন্দররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তীহাদের সেই আপান্ডিটী এই যে, টি এল - 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানলগণ কর্তৃক মগ্রাহ্ত হইলে তিনি কিরূপ কতা 
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ভৎস্থানে একই সময়ে উপস্থিত হঈতে পারেন ? প্রত ঘটনা এই ঘে, যখন 
রা বৈদিক ম্থাত্র ষগাবথ ভাবে উচ্চারিত হয়, তখনই সুজন জগতের সন 
জড়াংশে একটি শব্দ-মু্তি গঠিত ভইর। পাকে | তাভুভদেব এ সুক্তিতে ৮৯ 
হয়েন। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্তনে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্টিত হইলে আনেক 
শব্দ-মৃত্তির উদ্ুব হয়। এ গুল উদ্দিউদোবের কারবাহ অন্ধপ ভইয়। দীড়া 
একই জময়ে এ গুলিতে গুকাশমান হওয়া এ দেবের পক্ষে আঁদে কঠিন নে 
* এবূপ আপত্তি করাও অসন্গত বে, দেবগগ ধখন সহজে দৃষ্ট হণ না, পন 
উহ্থারা নিরাকার। এরূপ তর্কসুন অবলম্বন করিলে, পরমাণুবাদ ও বেযোগ-পরা- 
খের অস্তিত্ব আমাদিগের নিকট অলীক হইয়া উঠিবে। আমি পুবেই বহার? 
যে, একজন দেব, স্থুল শরীর ধারণ করিরা চর্দরচক্ষুর এ হইলেন এবামাপ 
প্রমাণ শীস্কে বিস্তর রহিয়াছে । বস্কতঃ, পুরাকালে তীর নিরন্তনই মনব্গণকে 
দেখা দিতেন এবং পরকাশ্যতঃ তাহাদের কয সম্পাদন করিতেন ।৭, 

রী দেবগণাকে দেখিবার উপায় । 

বর্তমান যুগটী আবিএাসের ফণ। এক্ষণে দেবগণকে দেখিতে হইলে আমা 
দিগকে যোগাশুয় করিয়া তাহাদের স্তরে উঠিতে হইবে । বস্ত্রতঃ আমাদিগনে 
দৃটি-শ'্তর বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টি ব্যাপ।রটী *কি ? আমাদিগের 
অভ্যন্তরে এমন শঞ্ে আছে যাহ বহিস্থ ব্যোম-কম্পে সাড়া দিয়া থাঁকে। 
সেই শক্তিটার নামই-_দুি। একটী উদাহরণ দেখ; আমরা স্মভাবভঃ নীলা- 
তীত বর্ণের রশ্মিগুলি দেখিতে বা সঙ্গাতের স্বরাদ্ধ (17516 00105 ) 
করিতে পারি না। ইহার কারণ কি? স্পৰ্ট কারণ এই যে আমাদিগের 
সাড়া দিবার শক্তি একটা নিদ্দিউ প'রসরে আবদ্ধ। কোন উপায়ে এ শক্কি 


শা পপি শাটার শিশ্সািশীীতি  পিশীপিপিসীশি শপ লজ পাশপাশি ০ পসরা 


৩। গৌগম-ধর্্-সূত্রে দেব-মন্দিরের উল্লেখ আছে । ১৯ আঃ, ১৪ শ্লোক । 
৯ জঃ, ৬৬ শ্লোকেও দেব-মন্দিরের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ পর সারই 
৯ অঃ, ১২ ও ১৩ শ্লোকে দেব-মূর্তির স্থম্পন্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

৪। আপস্তস্ত ৩০ কাগু, ২০২২ শ্লোকেও এ প্রকার প্রমাণ আছে 1 -- 
(*প্রাচদেশের ধর্ম্মশাস্্র” নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৯৫-৯৬ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। 
টপ শ্রীমতী আনি বেশান্তের “জীবন ও ুর্তির বিবর্তন” নামক গ্রস্থের ৫৩ ষ্ঠ 

ব্য। 








পপি শপ সী ০৯ আপ িশাশিনিপি 





৪৭ 


৭৬7 ' ছিশ্রু-পাতিকা ৷ " ২২শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 


স্বদ্ধি করিতে কিন্বা এ পরিসরের বিস্তার ঘটাইতে পাঁরিলে, যে সকল বস্তু 
এক্ষণে আমাদিগের নিকট অদৃশ্য হইয়া! রহিয়াছে" সে সকল তখন আমরা দেখিতে 
পাইব এবং যে সকল শব্দ এক্ষণে আমরা শুনিতে পাইতেছি না তখন সর্বব- 
দলাই সেগুলি আমাদের শ্রবণ-গোচর হইবে । দেব-দর্শনও এ প্রকারে হইবে। 
প্রত্যেক স্তরেই দৃষ্টি--যন্তের উপর নির্ভর করে। যন্ত্রশক্তি ও যন্ত্রের উপযোগিতা 
পরিবন্তিত হইলেই দৃষ্টি-শক্তির পরিবর্তন ঘটে। পারত্রিক দৃষ্টির উৎকর্ষ-সাধন 
করিলেই তুমি দেঁবগণকে নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইবে । 

আমাদিগের শক্তিগুলি যে বিকাশ-প্রবণতা-বিশিষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কোন কোন লোক বর্ণণভেদ-করণে অক্ষম। ইহার অর্থই এই যে উহার! 
কোন এক বিশেষপ্রকার ব্যোম-কম্পে সাড়া দিতে অসমর্থ । আমরা এমন 
শিকারী কুক্ধুরের বিষয় অবগত আছি, যাহারা অসাধারণ স্বাণ-শক্তির বলে শিকা- 
রের পদ-চিহ্কের স্রাণ লইতে লইতে তাহার অনুসরণ করিতে পারে । মান- 
সিক শক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখ । একজন “এস্কুইমো” ছুই সংখ্যার অধিক গণনা 
করিতে পারে না; আবার কেন্ত্িজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের গণিত-শান্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে 
পরীক্ষোতীর্ণ ব্যক্তি, স্ুক্মমান-গণিতের আলোচনায় আমোদ অনুভব করেন। 
এই ছুই প্রকার ব্যক্তির মানসিক শক্তির পার্থক্য বস্ত্ুতঃই অত্যধিক । কিন্ত্ত 
ইহাঁও ক্রমবিকাশের ফল। উচ্চতর স্তরের সুঙ্গম ২ ব্যোম-কম্পন ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে । আমরা এক্ষণে তাহাতে সাড়া দিতে অযমর্থ। আমর! 
যদ্দি আমাদের দৃষ্টি-শক্তির এরূপ উন্নতি সাধন করিয়া লইতে পারি যে উহার 
সাহায্যে এ বিক্ষিপ্ত সুন্মন ব্োম-কম্পে সাড়া দিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে 
স্থুল জগতের বুক্ষ-প্রস্তর প্রভৃতির স্যায় দেবগণও আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইবেন ॥ 

(ক্রমশঃ) 
শ্ীহরি দাস বি্যাবিনোদ । 


যশোহর-জননীর উক্তি ।% 
সপ্ত আমার দীপ্ত গরিমা, 
কে তুই জাগাঁলি হুদয়ে মোর ? 


_ঞ হিন্দু-পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত যশোহর, পটার পরিশিউ রূপে, 
এই পদ্ঘটী রচিত। লেখক। 


ডাউম সংখ্যা 7 ঘশোহর-জননীর উত্ভি। ৬১ 
একে চারিদিকে নেহারি যে ওরে, 
জুধু অমানিশি--আধার'ঘোর্র ! 
বজ্ঞ-বেদন কে জাগালি বুকে, 
ঘুচাতে আমার ছুঃখ-দৈম্য ? 
আয় আয় ওরে, বুকে পরি তোরে, 
জননী তোদের হবে যে ধন্য ! 
কেমনে ঘুচাবি এ ঘোর দীনতা ? 
কেমনে আনিবি নবীন বল ? 
বল শুনি ওরে সন্তান মোর ; 
এ কিরে স্ধুই কথার ছল ? 


“আম নারিকেল গুবাঁকের গাছে” 
ভরি গেছে মোর সারাটা অঙ্গ, 

আজি 'এই ঘন-ঘোঁর-নিশি-যোগে, 
নাহি মিলে হায় মানব-সঙ্গ | (১) 

“খেজুরের গাঁছে* পড়ে নাহি হা, 
কুষক নাহি যে ঘরে! 

ছোট ঘর খানি জাধার করিয়া 
সে ত গেছে চিরতরে ! 

কৃষক-বালার আখিনীরে মোর, 
অঞ্চল গেছে তিতি; 

কেন রে অবোধ জাগাইলি মোরে ? 
কেন এ হুরধ-গীতি ? 


. শপ্রতাপ-প্রতাপশ্শ? “সীতারাম-কথা” 
কেনরে অবোধ ভূলিলি আজি? 
এযে সুধু হায়! কল্পনা-কুস্থুমে, 


| ভরেছিস হারে, মায়ের সাজি ! 
তু ১ ) শুনিয়া, বর্তমান বর্ষের পুজার প্রাঙ্কাল ইতে প্রবল ্যাপরেরিয় 
০ বিল জট হরণ করিতেছে । এই মৃত্যুর হাঁত হইতে বশে 
রে নয়মারীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টাই বর্তমানে শ্রাধান কাধ্য। লেখক . 


৩৭২ হিন্দু-পতিকা। ₹, [ ২২শ বর্ধ অগ্রহায়ণ, 


চাহিনা ত আামি . অসি-বাঞনা) , 
চাভি যে তোদের মনের বল: 
“তাগে সিদ্ধি সে কি আছেরে ভৌদের ৫ 
ন|-না--এ ষে স্ধু কথার জল ! 


উচ্চ জম সবারে খিরিয়। 
রাদানর বাণী উঠিছে নীতি : 
কেনে আবোধ জাগইউলি মোকে £ 


কেন শুনাইলি ভরুবগাঁতি ? 


ভেরন দি নিছে কাডিয়ে 
“ভৈরব দেহ” টেতনা-হান, 
আল য়েকোপার় পকিপোতের আগিশ 
আঙ্টীত-গরব ধলা লান। (২) 
পুজা-পাছন হযেছে বিজন, 
সন্ধ্যার দীপ জলে না আজি; 
ভক্ত” আমার লমেছে বিঞ্ধার 
রিক্ত আমার ফুলের সাজি ! 
“ধশ্পের ধনি কর্মের সাথে, 
কে ভুলিনে কিনি ভীতি 
কে তাড়াঁবে বল- নতুবা কেনরে 
.. জাগাইলি মোর হরধ-গীতি ? 


অধরে তোদের ঢেলে দিল মধু 
একদিন যেই যতন ভরে ; 
করেছিস কিছু সন্তান মোর 
এতদিন তা'র স্মৃতির তরে ? (৩) 
এ ষে রে মহ মরণের ভূমি 
উঠিয়াছে যদি মরণ-বাণী 
(২) মনে হয়, অচিরে ভৈরব-সংস্কারে মনোযোগী না হইলে অল্পদিনে 
ভরবতীরবর্তী গ্রামগুলি বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে । [লেখক] পা 


(৩) কবি মধুসূদনের জগ্মভূমিতে তাহার স্মৃতি-রক্ষার জন যশোহরধাসী 
বিশেষ কি করিয়াছেন জানিনা । খু লেখক।) 


5 হি, কস্ট ০ 
রঃ তা এ 
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থাকিস্‌ | হুধু মরণ আকড়ি, 
. অতীত গরবে জীবন মানি 
আঁপন।রে নিয়ে থাকিবি রে যদি, * 
বুকে ধরি সদ মরণ-ভীতি; 
কেম রে অবোধ জাগাইলি মোরে? 
কেন রে তুলিলি হরব-গীতি ? 


সুপ্ত আমার দীপ্ত গরিমা, 

কে তুই জাগালি হদযে মোর? 
এবে চারিদিকে নেহারি যে ওরে, 

স্্ধু অমানিশি আধার ঘোর । 
বজ-বেদন কে জাগালি বুকে, 

ুটাতে আমার ছুঃখ-দণ্য ? 
আয় আয় ওরে, বুকে ধরি ভোরে, 

জননী তোদের হবে বে ধণ্য ! 
কেমনে ঘুচানি এ ঘোর দ্ানভ| ? 

কেমনে আ।নিবি নবীন বল? 
বল শুনি ওরে সন্তান দোর 

এ কিরে স্তুধুই কথার ছল! 

ভ্রীকেশবললি বন্তু। 


আবাহন। 
(গীত) 
আকুলহ্বদে আবেগ-ভরা আমাদের এই যত্তে গড়! 
কোমল পেলব ভক্তিম|লা মকল ধনের বাঁড়া-- 
জ্যোতন্স! দিয়ে গাঁথা এ যে নয়ন-মনোহরা, 
(নিয়ে) সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে, 
বিফল মানস পূর্ণ কর বিমল পরশ-দানে। 


সাঞ্ধা সমীর বহে ধীরে বিহগ চলে আপন নীড়ে 
1... ক্বির এমন -রক্তকিরধ:ডোবে আঁধার-কোলে-” 
(প্রেস) .যশের মুকুট শিরে রি জ্ঞানের হাওয়ায় দু'লে। 


৩৭৪ হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২ বর্ষ অগ্রহায়ণ, 


সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে, 
বিফল মাবদ পূর্ণ কর বিমল পরশ-দানে । 


তোমার ক্সিগব সুধাবাণী শান্তমধুর মুস্তিখানি 
আমর সবাই বক্ষে ধরি আশার আলোয় জাগি, 
(শুধু) তোমার আশীষ পুণোভরা চরণ কোলে মাগি। 
সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে, 
বিফল মানস পুর্ণ কর বিমল পরশ-দানে। 
জানের উজল আলোক এস, পুর্ণ চাদের কিরণ এস, 
প্রভাত মলয় সমীর এস ফুলের সুবাস নিয়ে ; 
তোমার রালজাছবি চরণ-তলে পড়ক্‌ মাথা নুয়ে। 
সকল দিনটি আছি চেয়ে তোমার পথ-পানে, 
বিফল মানস পূর্ণ কর বিমল পরশ-দানে । 
শ্রীঅতিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ। 


স্পস্ট এ 





সংক্ষিগু-মমালোচনা । 


নাস্তিক ও জাপাঁনী যোগী । স্থলেখক শ্রীযুক্ত যছুনাথ দে তন্বনিধি কর্তৃক 
বিরচিত তত্ববিদ্ভামূলক উপাখ্যান-গ্রন্থ । মূল্য এক টাকা। তব্বনিধি মহাশয় 
'তন্ববিগ্ভাদভার প্রতিষ্ঠীত্রী স্বর্গীয়া ম্যাডাম্‌ ব্রাভাট্স্কীর “[3%1001১60 1.10* 
নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া “নাস্তিক ও জাপানী যোগী” প্রণয়ন করিয়াছেন । 
পূর্বে হিন্দু-পত্রিকায় “বিদেশীর মর্ন্মকথা* শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যছুনাথ দে তন্বনিধি 
মহাঁশয় এই “13০৬101511০” গ্রীন্থের অনুবাদের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। নাস্তিক ও জাপানী যোগী” অনুবাদ-গ্রস্থ হইলেও লেখকের লিপি- 
চাতুর্য্যে ও ভাঁব-প্রকাশ-পটুতায় মৌলিক গ্রন্থের ন্যায় বোধ হয়। পাঠক এগ্রন্থে 
নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদের শোচনীয় পরিণাম ও যৌগ-বলের অসীম মহিমা 
অবলোকন ক্রিয়া আনন্দিত হইবেন। লেখকের যোগ্যতা, বিজ্ঞতা, ভাষা-সম্পৎ 
ভাবপ্রকাশপটুতা! ও রস-বিকাশপ্রবীণতাঁর প্রশংসা না করিয়! পারা যায় না। 


যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-কার্ধ্যালয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট 
এবং “রাজনগর দ্বারবন্গ' ঠিকানায় গ্রন্থকাঁচররঞনিকট এই গ্রন্ক গাওয়া যায়৷ 





অটম সংখ্যা ] সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা । . ৩৭৫ 





কল্পলতা । (প্রথমভাগ ) প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র সরকার প্রণীত 
(১৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) কবিতা-গ্রন্থ । মূল্য ৮০ আনা। বর্তমান যুগে কবিতা- 
, ক্রোতম্বতী ধে নৃতন খাতে তরঙ্গ-বিস্তার করিতেছে, তাহার পরিচয় “কল্পলতায় 
নাই। কল্পুলতায়' প্রাচীন-পদ্ধতির লীলা-খেলা। গ্রস্থকারের সরল স্ন্দর 
জটিলতা-শৃশ্য ভাবপূর্ণ রচনা বস্তুতই আনন্দ প্রদান করে। কতিপয় কবিত! 
আমাদের কাছে ভাগই লাগিয়াছে। অনেকগুলি “কবিত/” উপদেশ-পুর্ণ 
কবিতাগুলির মধ্যে ফন্তরধারার মত একটা অন্তঃক্োত বিদ্বমান ; পাঠক নিপুণ- 
চিত্তে পাঠ করিলে সে আোতে না! ডুবির পারিবেন না। কল্ললতায় যে দোষ 
নাই তাহা নহে, তবে আমরা গুণেরই পক্ষপাতী । এ গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক 
যে গ্রীত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ হিন্দ্ু-পত্রিকা-কার্ধযালয়ে 
শ্রীযুক্ত নরেন্্রকুমার রায় মহশয়ের নিকট পাওয়া ঘায়। 

“সার্ববভৌমিক ধর্ম ও অবতার-বাদ।” শ্রীযুক্ত বলাইটাদ মল্লিক কর্তৃক প্রণীত 
' ৬০নং ভবানীচরণ দন্ডের হ্রীটু কলিকাতা হইতে প্রকাশিত (২৭ পৃষ্ঠায় পরিসঘাপ্ত) 
পুস্তক । এই দুপুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হয়। মাত্র অদ্ধ আনার ডাক টিকেট 
পাঠাইলেই পাওয়া বায়। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়-গুরুতে মহ । 
লেখকের ভাষাসৌম্ঠব সাধারণ, কিন্তু ভাব-গৌরব ও যুক্তিজাল অসাধারণ । 
লেখক বলিতেছেন, মুল মোক্ষ-ধর্ান্রান করিতে হইলে “নিজের সহিত সকল 
প্রাণীর সমান উপমা! ধারণ করিবে । সকল প্রাণীকে নিজের আত্মার স্ঞায় ভাল- 
বাসিবে। কাহারও স্থুল শরীরে ও মনে র্লেশ দিবে না।” ভাল কথা। এই 
ক্ষুদ্র পুস্তকে নাস্তিকমত বৌদ্ঈমত প্রভৃতির ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে । তবে 
নবীন-বেদান্তি-মতের উপর যে কট।ক্ষপাঁত করা হইয়াছে, তাহা অপরিহাধ্য বলিয়। 
মনে হইল না । মৌটের উপর এই পুস্তক পাঠে ঘে বু উপকার লাভ কর! যায় 
তাহাতে সন্দেহ নাই । রচয়িতা ধন্যবাদের পাত্র । 

প্রাপ্ত দেশী দ্রব্য সম্বন্ধে মন্তব্য । 

শটাফুড । কলকাতা বেলিয়াঘাটার ১২ নং ওয়ে্ট-ক্যানাল্‌ রোডের [).. 
99159: কোম্পানীর শটাফুভ্‌ ব্যবহারে আনন্দিত হইলাম। শটী আমাদের 
দেশের সামগ্রী, “শটার পালো” স্পথ্য ও বলকারক। বিদেশাগত পথ্য অপেক্ষা 
ইহা! বহুগুণে উত্তম ও এ দেশের লোকের প্রকৃতির উপযোগী । ইহা শিশু- 
গণের ও রোগীগণের পক্ষে বালি প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক উপকারী & শটা- 
ফুডের বনুল-প্রচলন প্রার্থনীয়। এক টীনের মুল্য সাড়ে চারি আন! । 








ও | হিম্দু-পত্রিকা। ২২খবর্ষঅ এহায়ণ, 


অংবাদ ও মন্তব্য! 


যশোঁহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন1. নির্বাচিত সভাপতিমহাঁশয়গণের এবং 
বহু প্রবীণ সাহিতাসেবী মহাঁশয়গণের অনুরোধে ও স্থানীয় স্বাস্থ্য-বৈকল্যে যশো- 
হরে বঙ্গীয় সাহিন্য-সশ্মিলনের নবম অধিবেশন বড়দিনের অবকাশে না হন! 
গুড ফ্রাইডের অবকাঁশে হইবে-_অভার্থনা-সমিতি এইরূপ স্থির করিয়াছেন। 
এ ব্যবস্থা ভালই হ্ইয়াছে। ইহাতে চিরাচরিত প্রথ।র সন্মান ক্ষুণ্ণ হয় নাই। 


সপ কপ 





মহামগুলের মহাঁধিবেশন ।  জ্রীভারত-ধর্ম্মমহামগুলন ষঠ-মহাঁধিবেশন 
অ1গামী বড় দিনের অবকাশে (২৪শে ডিসেম্বর হইতে **শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত ) 
মহাতীর্থ শীম্বীকাশীধামে হইবে-স্থিরীকৃত হইয়ছে।  “মহামগুলে'র বর্তমান 
নায়ক ধর্মপ্রাণ কাশ্মীরাধিপতি, গিধোর।ধিপ।ত এবং অীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 
মহোদয়গণ হিন্দু-সাধারণকে এই মহাধিবেশনে যোগদান কর্পিতে আহ্বান করি- 
তছেন। মহামণুল যাহাতে প্ররূত ভাবে কার্যকারী হয়, ভারতীয় বর্ণাশ্মি- 
সমাজের যগার্থ কল্যাণ-মাথনে সমর্থ হর, তজ্ভগ্য চেষ্টা করা প্রত্যেক ধর্মম্ণ 
হিপ্রুসন্তানের কর্তব্য। এিভামণ্ুল' লইয়া কিছুদিন ধরিয়া অনেক আন্দোলন 
হইতেছে--জনেকবার “অগ্রিন 'প্রমাবলী” শুনিতে 'ছ, আঁশ করি, এবার মহা- 
মণ্ডল স্ুসংস্কত হইয়! ধর্ মহামগুল' নামের সার্থকতা সম্প।দন করিবে। 


মহাসমিতি। পত্রান্তরে প্রকাশ-_এবার বড়দিনের বন্ধে বন্ধে নগকে 
বাণিজ্য-মহাসমিতির অধিবেশন ভইবে। স্যার ফজল্‌ ভাই করিম ভাই মহাশয় 
বাণিজ্য-মহাসমিতির সভাপতি. হইবেন। বন্দে নগরে এ সময় জাতীর মহা- 
সমিতিরও অধিবেশন হইবে । আরও অনেক সমিতির অধিবেশন--এ সময়ে বন্ে 
নগরে হইবে শুনিতেছি। সমিতি-সমুভের সাঁফল) সংঘটিত হউক্‌। 


_. দান। বর্দমানের মহারাজাধির।জ-_মহোদয় বেলগেছিয়া মেডিকেল স্কুলে 
দশ সহত্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। স্কলটা কলেজে পরিণত ভইতেছে, এ সময় 
সাহীয্য-গ্রাপ্তিতে মহছুপকার সন্দেহ নাই। দাতা অনাময় দীর্ঘ-জীবন লাভ করুন । 





সতকর্ম্ম। রেঙ্গুনের শ্রীযুক্ত এ, কে, জামাল সি, আই, ই, মহোদয় কলি- 
কাতার ক্মুসল্গান অনাথাশ্রামে মাষিক ১৫০২ ট!কা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত 
হুইয়াছেন। অনাথের জন্য ধাহার প্রাণ কাদে, তিনি প্রকৃতই মহাপ্রাণ। 


শ্রীহরিঃ। 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে র্লেজিটীব্ত ) 


হিন্ছু-পুত্রিকা | 





২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড ২ ১৩২২ সাল। 
৯ম সংখ্যা । ০শ্পীম্ৰন £ ূ ১৮৩৭ শকাব্দ । 
বৈষ্ব-কবি। 
€ ১) 


ওহে বৈষ্ণব-কবি ! 
কোগায় শিখিলে প্রাণারাম গান, 
কাহার প্রসাদ লতি? 
দেশ কাল ভাব ভুলিয়া! সকলি, 
রূচিলে কেমনে চাঁরু-পদাব্লী ! 
কাব্য-কাননে কোকিল-কাকলী 
বঙ্কার করি উঠে! 
কুপ্জে কুম্থম ফুটে | 
(২) 
দেখেছিলে কি গো তুমি__ 
খেলে কালিন্দী-জল-কল্লোল, 
কালার চরণ চুমি ! : 
স্দূর দ্বাপরে বাঁশরীর তান্‌ 
শুনিয়া যমুনা বহিল উজান; 
ঢালে ব্রজবালা তন্ন মনঃ প্রাণ 
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লাকি ১ পাস চ জজউিসিপী, - ০ ২৮৭৭ ৭৩ সী 


হিন্দু-পত্রিকা | 
মাধবের পদতলে, 
হৃদয়ের শতবগ্ছে! 
€& ৩) 
মুগ্ধা মাধবী রাতি ! 
চন্দ্রিকা-মাহে হাসিছে তাসিছে 
স্থপ্ত তারকা-ভাতি ! 
অদূরে ঝরছে স্থর পাপিয়ার 
শ্যাম-নিকুপ্রে রাস, রাধিকার ; * 
তোমার মানস করে অভিসার 
গোপনে তাহার সনে, 
প্রেমের বুন্দাবনে ! 
(৪ ) 
কেল-কদন্ব-মুলে, 
ত্রিভঙগ বাকা শিরে শিখীপাখা 
গলে মাল৷ বনফুলে ! 
শ্বামস্ুন্দর ভূবনমোহন, 
রাধিকা-রমণ, র!ধিকার মন, 
রাসরসাবেশে পুলক-মগন ১-- 
নিরখিয়া, সে মাধুরী 
এনেছ করিয়! চুরি ! 
৬৫ 9 
তোমার প্রেমের ধার-- 
ঢুকুল প্লাবিয়া চলেছে ছুটিয়! 
7: শান্তির পারাবার ! 
অধীর আবেগে আপন। ভুলিয় 
মন্্র-মথন উর্মি তুলিয়া, 
রভস লালসে হেলিয়। ছুলিয়। 
গাহিয়া অমিয়গান, 
_ জড়ায় জগতপ্রাণ ! 


[২২শবর্ষ পৌষ, 





নবম সং খা প্ীগৌরাঙগ-কথা । ৩ ৯ 





€ ৬) 
নিবিড় গইন তলে, 
কাব্য-সরের অগাধ অলীমে 

মাঁণিক মুকুতা জলে ! 
জ্বালিয়াছ চির উৎসব-বাতি ; 
নাচিছ গাইছ.প্রেষমোদে মাতি, 
পরাণ-সখারে কি দিবস রাতি 

আরতি করিছ ধীরে! 

ব্যাকুল নয়ন-নীয়ে 1! 


শ্রীগে।পালচ কু কবেকুস্থম । 








উন্ীগোরাজ-কথ। ূ 
(পুর্ব এবৃদ্তি ) 


পরিবর্তনশীন সংসারে কিহুঈ অপরিবর্তনীয় থধ্কতে পারে ন' স্বচরাং সাধন" 
ভজন-প্রণালীও কাঁলভেদে ভিন্ন হইবে । সত্যকালে যাহা! উপমোগা ছিল ত্রেতায় 
তাহ! উপযোগী হইতে পারে না; ত্র্রেতায় ঘাঁহা অনুকুল, দ্বাপরে তাহা প্রতি 
কুল হইবে; আঁবার দ্বাপরে যাহা অনায়াসসাধ্য ছিল, ক'লতে তাহা অনুষ্টিত 
হইতে পারে না। তাই পরম কারুণিক ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়! কালোপ- 
যোগী ধর্ম প্রচার করিয়া থাকেন। অবতীর্ন ভগবান্‌কে “যুগাবতার” বলে, ও তাহার 
প্রবন্তিত ধর্মকে “যুগ-ধর্ম্ম” বলে। ইহা! আমার কল্লিত কণা নহে, শাস্মের:সিদ্ধান্ত। 
এখন দেখা যাঁকৃকলি-যুগের ধন কি? এ সম্বন্ধে শাস্পেই বা কি উল্লেখখসাছে চ 
প্রীমগ্তাগবতে বলিতেছেন__ 
পকৃতেযদ্ধ্যায়তে। বিষুদ্রং ভ্রেতায়াং যম গৈ” | 
দ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবং ॥ 
বিষণ পুরাণ, পান্লোত্তরখণ্ড, বৃহম্ারদ্য় পুরাণ সমস্বরে এ কথারই প্রতিধ্বনি 
করিয় বলিতেছেন ১ 
দ্ধ্যায়ন্‌ কৃতেষজন্‌ যজ্ঞৈন্ত্েতায়াং নি | 
যদাপ্লোতি তদাপ্লোতি কলৌ সঙ্কীহ্া কেশবং ॥ 


টু  হিন্দু-পত্রিকা [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 





অর্থাৎ অত্যবুগে ধ্যানের দ্বারা ত্ররেতায় যন্ড্ের দ্বারা দ্বাপরে অর্চচন। দ্বারা যে 
ফল হয়, কলিতে একমাত্র কীর্তন দ্বারাই সেই ফল হুর, সুতরাং সত্যের যুগধন্্ন 
ধান, জ্রেহাঁর যজ্ঞ, ছাপরের অর্চনা, আর কলির যুগধশ্ম্ন কীর্তন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বৃভনারদীয় পুরাণ দৃট়তা-সহকারে বলিতেছেন ;-- 
“হরের্নাম হরের্নাম হরের্মৈব কেবলং”। 
কলৌনাস্ত্যেৰ নান্ত্যেব নাস্ত্যেবগতিরন্যথা ॥ 
এখন দেখ| যাক্‌ এ সকল যুগপন্ম্ের গ্রবর্তক ঘিনি, ভাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কিরূপ 
বর্ণন। আছে । ভাগবতে ভ্রীকুঞ্চের “নাম-করণ” সময়ে গর্গ নন্দকে বলিতেছেন ;-- 
“আন্‌ বর্ণাস্য়োস্যস্ত গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ” | 
শুর বক্তত্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণত।জতঃ ॥ 
অর্থাৎ তোমার এই বালক প্রতিযুগেই দেহ-ধারণ করিয়া থাঁকেন। কোনও 
সময়ে শুরুবর্ণণ কখনও রঞ্রবর্ণণ কখনও বা গীতবর্ণ হন। এখন ইনি কৃষ্তবর্ণ 
হইয়াছেন । কোন্‌ ধুগে বোন বর্ণণ তাহা আবার একাদশ ব্বন্ধে স্পষ্ট করিয়। 
বলিতেছেন ;-- 
“কুভেশুয়ন্চতুর্্াহুর্জটিলো বঙ্কলাম্বরঃ” | 
কুগাজিনোপবীতাক্ষ।ন্‌ বিজদ্দ শুকম গুলু ॥ 
সত্যযুগে ভগবান শুর্বর্ণ, চতুর্শিহু, জট।ভুটধারী বন্ষল-পরিধান কৃষ্ণসার" 
মগের চন্ম-নিশ্ফিত উপবীতধারী, করে অক্ষমালা ও দগুড-কমগ্ডলু। 
ত্রেতায়াং রক্তবর্োহসৌ চতুবর্ধাহুস্ত্রিমেখলঃ | 
হিরণ্যকেশক্সধ্যাত্বা ক্রুকৃঅঃকাঁছ্যুপলক্ষণঃ ॥ 
ত্রেতাযুগে ভগব!ন্‌ রক্তবর্ণ চতুর্ববান্ছ ব্রিরাবৃত্ত- মেখলাধারী, স্বর্ণবর্ণকেশ-শোঁভিত, 
যনাবিপ্রবর্তক-বেদের আত্মা, এবং জ্ুক জব প্রভৃতি যক্জকাষ্ঠধারী | 
“হ্বাপরে ভগবান্‌ শ্যামঃ পীতবাসংনিজায়ুধ3' | 
গ্রীবতসাদিভিরস্কৈশ্চলক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ 
দ্বাপুরে ভগবান্‌ শ্টাঁমবর্ণ, গীতবসন, চক্রধারী, দ্ীবুস-কৌস্তুভ বনমাল! ভূত 
ভূষণে ভূঘিত। পরে ইহাদের অর্চনা-মন্ত্রাদি বলিয়া বলিতেছেন_-“কলাবপি তথা- 
শৃণু”_-অর্থাৎ এই তোমাদের নিকট সত্য, ত্রেশ ও দ্বাপর-যুগের উপাস্য ভগবানের 
রূপার্দির বিষয় বল! হইল, এখন কলিকালের উপাস্য যিনি, তাহার বিষয় শুন 
“কৃষ্ণবর্ণং ত্িষ! কৃষ্ণ স্বাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষাদং,) | | 
যজ্রৈঃ সন্ীর্তন-প্রায়ৈর্বজন্তিহিস্থুমেধসঃ॥ 


নবম পংখ্য। ] শ্ীগৌরাজ-কথা ৩৮১ 


এখানে “কৃষ্ণবর্ণ অর্থ শ্যামরূপ” নহে, কিন্তু যিনি অবিরত কৃষ্ণ কৃষ্ঃ বলেন 
অথবা যিনি কৃষ্ণকে বর্ণনা করেন। বদি বলেন এ অর্থ কষ্টকল্পনা, কিন্তু না 
করিয়। উপায় কি$ আপনিই ঝা ইহার অন্য প্জি সরল অর্থ করিজে পারেন ? 
কৃষ্ণবর্ণ অর্থ কালরূপ, এরূপ যথা্কত অর্থ করিবার সম্ভব নাই, কেননা পরেই 
রহিয়াছে “ত্বিষাকুফ্ণং” ইহার সহিত দ্বিরুক্তি হয়; অকার প্রশ্রেষ করিলেও বিরোধ 
হয়, হৃতরাঁং কৃষ্ণ অর্থ কৃষগকে বর্ণনকারী, প্‌ যাকৃষণ৮ ত্বিষা-_-অকৃষ্ণং গৌর- 
বর্ণ । এ অর্থ জটিল হইলেও “কুপ্ণবর্ণ" ইহার সহিত দিকুত্তি ও বিরোধের তয়ে 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অতএব পকুষ্ণবর্ণং ভ্বিবাকৃঃ” ইহার অর্থ হইল 
যিনি গৌরবর্ণ এবং ধিনি অবিরত কৃষ্ণ-গুণ গান কারেন। প্ব।জোপাঙ্গান্ত্-পার্ধদং” 
অজ অর্থ__অংশ। অংশের অবয়দকে উপাঙ্গ বলে। তাহা হইলে অর্থ হইল, 
তাহার নিজের অংশই (ভদ্বৈত, নিত্যাঁনগ্ৰ ) পাধগু-দলনের তীক্ষ অস্থ ও অংশের 
ংশর্গণ (শ্লীবাসাদি) তীহার পারিবদ। তাহা হইলে এখন একবার সমগ্ন স্লোকটির 
সম্পূর্ণ অর্থের প্রতি মনোযোগ করি। ধাহ।র দেহকান্তি উজ্দ্রল গৌরবর্ণ, ধিনি 
অবিরত কুষ্ত-গুণ গান করেন, এবং নিজ অংশই ধার পাষণু-দলনের তীস্ষ অস্্ 
এবং অংশের মংশগণ ধাহার পার্িনত,। পুরণ সঙ্গীর্নরূপ যচ্ছের দ্বারা 
তাহারই অর্চন করিবেন। তিনিই কলি-দখাবতা র, আর কীর্তন-যগ্ধই,কলির যুপ- 
ধন্ম। পাঠক মহোঁদরগণ | 'এইটি ইহার সম্প্রদায়ি-গরচলিত অর্থ। ইহাতে যদি 
আপনাদের প্রীতি না হইয়! থকে ণ' ভবে সেই পন্ভিভপাবন দয়:র সাগর সহসা 
মুহুর্তের জন্য এই অধমের হাদয়ে আংনিভূতি হইয়া যেরূপ অর্থ স্ফুরণ করাইয়।- 
ছিলেন, তাহা একবার শ্রবণ করুন ;-- | 
কুষ্ণবর্ণ স্বরূপতঃ ইন্দ্রধীলশ্যামত। অভান্তরে ইভিশেযঃ। . হিষা-কান্তা। 
গ্রীরাধায়৷ ইতিভাবঃ। অকুষ্ণং গৌরবর্ণং | ডিএ ইতাত্র হেতৌতৃভীয়া স্বরূপতঃ 
কৃষ্ণনণোহপি যঃ প্রিয়া্বিষাবৃতত্বাৎ গৌরবর্ণ; ইতিভাবঃ | 
অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভ্যন্তরে ইক্দ্রনীল্রমণির শ্যার কৃষ্গবর্ণ, প্রিয়াকান্তি ঘারা 
আবৃত থাকায় বাহিরের আভা ষীহার সমু্্বল গৌরবর্ণ, ভাজ ও উপাঙ্গ ধাঁহাঁর অপ্্ 





শ" গ্রীতি না হইবার কারণ, গোস্বামিগণের উক্তি কোটি-সমুদ্র-গভীর, তাহার 
পর বিনা সাধনে অনুভূত হয় না। সাধন-ভজন বিহীন বহিদৃ্িসম্পন্ন মাদৃশ 
ব্যিস্তর উক্তি স্থখবোধ্য-_-ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে লেখক, গোস্বামিগণ 
অপেক্ষা সমধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়া নিজের বাতুলতা প্রকাশ 
করিতেছেন লেখক । 


৫৮২. হিন্দু-পত্তিকা । [ ২২শবর্ষ পৌষ, 


ওপার্ষদ, সুৃধীগণ সঙ্কীর্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাহারই অর্চনা করিবেন, সুতরাং তিনিই 
কলির যুগাবতার ও সন্কীর্ভনই কলির যুগধন্ম। ভাগবতসন্দর্ডেও বলিয়াছেন ;-, 
“অন্ততঃ কৃষ্ণং বহিগোঁরং দগিতালগাদি-বৈভবং | 
কলৌ সন্ীর্তনাছৈঃস্ম কুষ্ণ-চৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ 
অর্থাৎ ফাঁহার অভ্যন্তর কৃষ্ঃবর্ণ বহির্দেশ গৌরবর্ণ. অঙ্গোপাঙগাদি যাহার 
বৈভব, কলির মাঁনবগণ সক্কীর্তন-যজ্ঞের দ্বার! ষাহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনিই 
শ্রীকষ্চ-চৈতন্য । ইহাঁতেও যদি সন্দেহ দূর না হয়, তবে আরও স্পষ্টতর প্রমাণ 
শ্রবণ করুন,--মহাভারতে দাঁন-ধর্ন্মে বিষুর সহত্র-নাম-স্ডোত্রে বলিতেছেন ;-- 
“ন্বর্ণবর্ণে হেমাঁঙ্গে। বরাজশ্চন্দনাজদী” | 
সন্যাসকুচ্ছমঃ শান্ত! নি্ঠাশক্তি-পরায়ণঃ ॥ 
এই স্থৃবর্ণবর্ণ, এই হেমকাস্তি বরবপু, এই চন্দনাজ্দ-ভূষিত, এই নিষ্ঠাশক্তি- 
পরাঁয়ণ এই সন্যাসকারী ব্যক্তিটিকে ? আরও স্পন্টতর প্রমাণ চান? উপ- 
পুরাণে শ্রীভগবান্‌ ব্বয়ং বলিতেছেন ;-- 
“অহমেবক্ৃচিদ্ধ ন্‌ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। 
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌপাপহতানরান্‌ ॥ 
হে ব্রঙ্মন্‌! কলিষুগে সন্গযাস-ধর্ম্মাবলম্বন করিরা পাঁপহত জনগণকে আ মই 
হরি-ভক্তি গ্রহণ করাই । ইহাপেক্ষা আর স্পষ্টতর প্রমাণ কি হুইতে পারে ? 
আর একটি যুক্তি শুনুন । ধর্ম্ম-স্থাপন জন্য ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন 
একথা! সব্বিবাদি-সম্মত। সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপরে, ভগবান্‌ যথাক্রমে_ শুরু, রক্ত, 
শ্যামনর্ণ হইয়া, ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চশারূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন একথাও সর্বব- 
বাদিসম্মত। এখন কলির যুগাবতার কে? যুগধন্ম কি? ইহাই বিচাধ্য। 
দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্াম১” ইত্যাদি ভাগবত প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপর-যুগাবতার 
তাহা প্রীমাণিত হইয়াছে । “কলাবপি তথাশৃণু”-_এই বাক্যের দ্বারা কলির যুগা- 
বতার যে পৃথক্‌ তাহাও বলা হইয়াছে। “ধ্যায়ন কৃতে যজন্‌ যজ্ঞৈঠ” ইত্যাদি 
বচন দ্বারা হরিনাম-কীর্তনই যে কলির য্‌গধম্্ তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। 
প্কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং”-_-এই শ্লোকপ্রতিপাগ্ধ যিনি তিনিই কলির য্‌গাবতার-- 
“্যজৈৈঃ সন্বীর্তন-প্রীষৈর্ধজন্তিহি স্থমেধসহ+_-এই শ্লৌকাংশ-প্রতিপান্ভ ধর্মই 
কলির যুগধর্ম__ইহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই, স্থৃতরাং সর্ধববাদি-সন্মত। 
কিন্তু ভাগবতের-_“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং+-_-এই শ্লোকের প্রতিপাগ্ভ যে মহাপ্রভু, 
বিরুদ্ধবাঁদিগণ ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না তাহাদের নিকট আমার জিজ্ঞীচ্ত.' 
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এই যে, এ শ্লোক গৌরাবতারের প্রতিপাদক ন! হয় না হউক্‌, কিন্তু এ শ্লোক- 
প্রতিপা্ধ অবতার কে? বিরুদ্ধবাদিগণ কলিতে মাত্র ছুটি অবতার স্বীকার 
করেন-_বুদ্ধ ও কন্ধী। তন্মধ্যে বুদ্ধ অতীত ও কল্থী ভবিষ্য। এ শ্লোক বুদ্ধ- 
দেবকে বুঝাইতে পারে না, কারণ তিনি কৃষ্খবর্ণ ছিলেন না, পীতবর্ণ ও ছিলেন না। 
“মুক্তিঃ পাটলবর্ণান্ত দ্বিভূজা চিকুরোক্ছিতা”__ভাহার বর্ণ পাটল; পাটল অর্থ 
শ্বেতরঞ্জ-মিশ্রিত বর্ণ, পীতবর্ণ নহে। যদি বলেন “হ্িষাকৃষ্তং। এখানে “অকৃষণ' শব্দও 
কেবল "পীতবর্ণ বুঝায় না, কৃষ্ণ ভিন্ন সকল বর্ণ ই বুঝাইতে পারে। তাহ! 
হইলেও বল! যায় যে, তিনি কীর্তন-প্রচারক নহেন, তিনি ভ্ঞান-প্রচারক ও ধ্যান- 
পরায়ণ। ধ্যান সত্যের ধন্ম। ভাগবতের মধ্যেই উল্লিখিত আছে বে অস্থর- 
মোহনের জন্যই বুদ্াবতাঁর, যুগধন্ম-প্রচারের জন্য নহে। বুদ্ধের 'ডক্তগণও 
তাহাকে কীর্তন-যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা! করেন না। কল্ধী ও কুষঃ বা গীতবর্ণ 
মহেন, শুর্বর্ণ। তিনি কীর্ভন-প্রচারক নহেন এবং তিনি শ্ন্মিম-কলিতে 
শ্নেচ্ছ নিধন জন্য আসিবেন, যুগধণন্ম-প্রচার জগ্য নহে। তাহার কথাও স্বতম্থরূপে 
ভাঁগবতে বর্ণিত আছে। স্ুতরাং পকৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণং, _শ্লোকের প্রতিপাগ্চ 
্রী্রীমহাপ্রভূ বতীত আর কে হইবেন? এই কলি-যুগাবতার যে প্রচ্ছন্ন, তৎসম্বন্ধে 
একটি প্রমাণ বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব। ভগবানের এক নাম পত্রযুগ । ভগবান্‌ 
শ্রীমতীর ভাবকান্তি দ্বারা মন ও দেহ জাবৃত রাখা কলিতে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। অন্য 
তিন যুগে এম্বরযাদি দ্বারা ব্যক্ত থাকেন। কিন্তু ভক্তের কাছে কিছুই লুকাইবার 
সাধ্য নাই, তাই তিনি অবতীর্ণ হইবার পুর্ব্বেই ভক্ত-কুল-চুড়ামণি প্রহলাদ স্তব 
করিয়া বলিতেছেন,__ 
“ছন্নঃ কলৌ যদভবক্ত্িযুগোহথ সত্বং” ॥ 

অর্থাঘ কলিযুগে তুমি (প্রিয়াকান্তি দারা ) আবৃত থাক বলিয়া তোমাকে 
লোকে দত্রিষুগ” বলিয়া থাকে। “ছন্ন” পদটি আচ্ছাদনার্থক “ছদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 
সৃতরাং ইহার অর্থ “আবৃত হইয়া অবতীর্ণ হওয়া” একেবারেই অবতীর্ণ না হওয়া 
নহে। কলিকালে যদ্দি একেবারেই অবতার অস্বীকার করেন, তবে বুদ্ধ কক্ষ সম্বন্ধে 
কি বলিবেন ? স্থতরাং আশা করি, “মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
কিছুই নাঁই”, বোধ হয় এ কথ! বিতগুাঁলিপ্ন. ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই বলিবেন 
না। বুদ্ধদেব সন্বন্ধেও আমাদের শাস্ত্রে ইহার অধিক প্রমাণ নাই। 

বিপক্ষবাদিগণ আর এক আপত্তি করিয়! থাকেনা তাহার! বলেন, মহাপ্রভু 
যে, অব্তাঁর তাঁহা তিনি নিজ মুখে কখনও বলেন নাই, পরস্ত কেহ তাহাকে অবতার. 


৬৮৪ হিশ্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 
বলিলে তিনি অপরাধ হইল বলিয়! গায় ঝণপ দিয়াছেন। হী, তিনি কখনও কখনও 
সেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ অস্ত, তাহা পরে বলিব। 
তিনি নিজমুখেও নিজের পরিচয় দিয়াছেন তাহারি বহুল প্রমাণ বহুগ্রন্থে আছে, 
তন্মধ্যে চৈতন্ত-ভাগবতের মধ্যখণ্ড হইতে সামান্য কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম-- 

“আরে আরে কংস যে মারিল সে মুই ।* 
আরে নেড়া সকল জানিস দেখ. তুই ॥ 
অব, ভব, শেষ, রমা, করে মোর সেবা । 
মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বাস্থদেবা ॥ 
মোর চক্রে বাঁরাণসী দহিল সকল । 
মোর বাঁণে মরিল রাবণ মহাবল ॥ 
মোর চক্রে-নরকের হইল মরণ । 
মোর চক্রে কাটিল বাঁণের বাহুগণ ॥ 
মুই সে ধরিন্ু গিরি দিয়া বাস হাত । 
মুই সে আনিনু স্বর্গ হইতে পার্জাত ॥ 
মুই সে ছলিন্ব বলি করিনু প্রসাদ । 
মুই সে হিরণ্য মারি রাখিনু প্রহুলাদ ॥ 
(ক্রমশঃ ). 
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিভ্ভাভূষণ। 


আহার-তত্ত। 


প্রাণ-ধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন সর্ববসন্মত। শরীরযন্ত্রের চালনার 
ফলে যে সকল উপকরণের অপচয় -হয় তাহার যোগ্য প্রপুরণ এবং যে সকল 
মল-দ্রেব্য প্সতিরিক্তমাত্রায় দেহে উপচিত হয় তাহার যথোচিত নিঃসারণ না 
ঘটিলে প্রাঁণরক্ষার পথ ক্রমেই কণ্টকিত হইতে থাকে । দীর্ঘকাল এই আদান. ও 
ধিসর্গ উপযুক্র-ভাবে না চলিলে দেহ, রোগের কবলে পতিত হয়ঃ পরিণামে রোগের 
তাড়নে ও পীড়নে প্রাণপক্ষী অকালে অকর্ম্মণ্য দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হয়। এই অনিষ্টকর'ব্যাপারের প্রতীকার করিতে হইলে সর্বাগ্রে আদান, ও ও. 
ঘিলর্গ অর্থাৎ খাগ্-পানীয়াদি-গ্রহণ এবং মল-মুত্রাদি-ত্যাগ যথাবিধানে সপন 
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স্পা আসি 


করিবার জন্য চেষ্টাবান্‌ হওয়া উচিত। মল-মুত্রার্দি-ত্যাগের শা্জ্রী় বিধান, বর্ত- 
মানে আর প্রতিপালিত হয় না । ইহাতে যে আমরা ক্রমে অলক্ষ্যে স্বাস্থ্য-হানির 
গণ্ডতীতে প্রবেশ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই । যথাঁকালে মল-মুত্রাি-প্রবৃত্তি 
প্রধানতঃ আহার-সৌষ্ঠবের উপরই নির্ভর করে। স্থতরাং আমরা এই প্রবন্ধে 

বআহার-তন্বের আলোচনাই করিব । | 
বর্তমান স্ময়ে দেশের বক্ষে অনিয়মের ব! উচ্ছজ্খলতাঁর ঝটিকাবর্ত চলিতেছে। 
আহারের কাল, মাত্রা, ইতিকর্তব্যতাদির বিচার এখন আর দেখা যায় না। প্রায় 
সকলেই "ন্থশীল ও স্থবোধ বালকের মত” যখন তখন “যাহা পান তাহাই খাঁন |” 
একপ অবস্থায় এতদ্বিষয়ে শান্দের অভিপ্রার প্রচারিত হওয়া সঙ্গত, মনে হয়। 
আয়ুর্ের্দ-বিজ্ঞানের প্রচারক সন্যদ্রষ্টা মনীষিগণ স্ুলভাবে যে আহারক!ল 
ঃ নির্দেশ করিয়াছেন ভাহা এই-_ণ্যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যানযূগাং ন লঙ্ঘয়ে। 
যাম-মধ্যে রসোতপত্তিঃ যামযুগ্মাদ্‌ বলক্ষর়ঃ 1” (দিনে ও রাজিতে) এক প্রহরের 
মধ্যে ভোজন করিবে না, আবার দুই পচরের পরেও ভোজন করা কর্তবা নহে। 
কাঁরণ, এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে দেহে রস-বৃদ্ধি হয়, আর ছুই প্রহ- 
রের পরে ভোজন করিলে বল-হানি হয়। ইহাতে বুঝ| যায়, এক প্রহরের মধ্যে 
পাকস্থলীর বিশুদ্ধি ঘটে না-_আমরস সম্পূর্ণ শোষিত হর না-আর ছুই প্রহরের 
পরে পাকস্থলীস্থ সমস্ত উপকরণ নিঃশেষিত হওয়ায় অন্য আহার্য্য না পাইয় 
যন্ত্র সকল ক্রান্ত হইব পড়ে--শরীরের ক্ষ উপস্থিত হয় । এ অবস্থায় এক প্রহ- 
রের পর ও দুই প্রহরের মধ্যে ক্ষুধা, অভ্যাস ও অবস্থ। বিবেচনা করিয়! আহার 
করা কর্তব্য । ধন্মশান্ত্রেও এই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়। যায়--“অহনিচ তথা তম- 
.স্থিচ্যাং সাধ প্রহর যামান্তঃ” দিনে ও রাভ্রিতে দেড় প্রহরের সময় আহার বিধেয় | 
এই সমফ্র-নির্ধারণ স্ুলভাবে করা হইয়াছে, কিন্ত সুম্মম উপদেশও ইহার মধ্যেই 
বিদ্কমান আছে। আমরা পুর্বে বুঝিয়াছি, যতক্ষণ না উদর-শুদ্ধি হয় ততক্ষণ 
আহার করা কর্তব্য নহে, আবার যখন পরিপাক-যন্ত্ আহার্য্যের অভাবে কাতর 
হইয়! পড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া আহার করাও কর্তব্য নহে। মধ্যপন্থা 
গ্রহণ করিতে হইবে । যখন উপকরণের অভাব হইবে, তখন পুরণ করিতে হইবে। 
পুর্বে দিলেও হইবে না, পরে দিলেও চলিবে না। আহারের সম্বন্ধে স্ুুশ্রুত- 
ংহিতাঁয় উত্তর-তন্ত্রে যুক্তিপুর্ণ ইঞ্গিত বিদ্ধমান আছে। স্থশ্র্তে দেখা যাঁয়-_ . 

্‌ বিশ্যষ্টে বিন্যুত্রে বিশদকরণে দ্বেহে চ স্থুলঘোৌ-_ 
বিশুদ্ধে চোদ্গারে হৃদি স্তুবিমলে বাতে চ সরতি, 
৪৯ 





৩৮৬ হিন্-পত্রিকা। [ ২২শ বধ পৌষ, 
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তথানন-শদ্ধায়াং ক্ষুহ্ুপগমনে কুক্ষৌচ শিথিলে 
প্রদেয়ত্বাহারো ভবতি ভিষজা কালঃ সতু মতঃ। 

দেহে মলমুত্র সঞ্চিত থাকিতে আহার করা কর্তব্য নয়। উদর ও মুত্রাধার 
পরিষ্কৃত হইলে অর্থাৎ উক্ত স্থানে ভার-বোধ বা বেদনাদি না থাকিলে, ইন্দ্রিয়গণ 
বিশদ ভাব লাভ করিলে, দেস্ু লঘুতাপ্রাণ্ড ( ঝর্ঝরে ) হইলে, উদগীরশুদ্ধি ঘটিলে, 
হৃদয় বিমলতা প্রাপ্ত হইলে, অপানবায়ু ( দুর্ন্ধ-শৃন্য হইয়া ) সহজতঃ প্রবৃত্ত 
হইলে, অন্নে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলে, ক্ষুধার উদয় হইলে, কুক্ষি শিখিল হইলে 
চিকিৎসক আহার ব্যবস্থা করিবেন, কারণ এ সময় আহার-গ্রহণই সঙ্গত । কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি না হইলে, ইক্ড্রিয়ের বিকাঁর ঘটিলে, দেহে ভার-বোধ হইলে, উদগ।রে বিকৃত 
স্বাদ বা অনুচিত গন্ধ থাকিলে, হৃদয়ে বিকাতি থাকিলে, অপানবাযুর দোষ থাকিলে, 
অন্নে রুচি না হইলে, ভালরূপ ক্ষুধা না হইলে, 'কুক্ষিতে জড়তা ও ভারবোধ 
থাঁকিলে বুঝিতে হইবে-_শরীর স্বাভাবিক নহে, স্বৃতরাং আহারকাল দৃরবর্তী । 
আহার-কালের এই পরিচয়, রোগ-শুহ্তা স্বাস্থ্য ও ভুক্তদ্রধ্য স্থজীর্ণ হওয়া বুঝাইয়া 
দেয়। বস্তুতঃ ভুক্তত্রব্য ন্জীর্ণ হইলে এ ভাব না হওয়া বিচিত্র । আমরা স্থৃত- 
রাংই বুঝিলাম, পুর্ব্বভূক্ত স্থুজীর্ণ হইলে ও শরীর মল-দৌষবর্ভজিত হইলেই আহার- 
কাল উপস্থিত হইবে । এই সময়, অভ্যাস ও অবস্থা অনুসারে যখন তখন হইতে 
পারে, .কিন্কু আয়ুর্ধরেদাচা্যগণ ও ধন্মশান্্কারগণ স্থদীর্ঘকালের বহুদর্শনের ফলে 
বুঝিয়।৷ ছিলেন যে, এতদ্দেশের জল বায়ু প্রভৃতির অনুকূলে সাময়িক অবস্থানু- 
সারে মানব-প্রকৃতির যে পরিবর্তন স্ুসম্ভব, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে গেলে, 
স্থানীয় বাহ প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির সামগ্রস্ত বজায় রাখিতে গেলে, প্রতি- 
দিন এক প্রহরের পর ছুই প্রহরের পূর্বেব যে কোনও নিয়মিত সময়ে আহারের 
অভ্যাস করাই কর্তব্য কেবল শারীরবিজ্ঞানের দিক্‌ হইতে দেখিলে মনে 
হইতে পারে “অন্ত সময়ে আহার করা অভ্যাস করিয়াও অনেকে স্থস্থ মাছেন, 
সুতরাং এরূপ সময-নির্ধারণ অবৈজ্ঞানিক” কিন্তু মনে রাখ! উচিত, এতদ্দেশীয় বহিঃ- 
প্রকৃতির সহিত জীব-প্রকৃতির সামঞ্রস্যরক্ষাই কর্তব্য । বিশেষতঃ ভারতীয় আধ্যগণ 
ধর্ঘ-জীবনের বিকাশই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন; ধর্ম্মভাবশৃন্য জীবন অপেক্ষ। 
ধর্মভীবযুক্ত মরণকেও তাহারা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। এই জন্য তাহাদের সময়-. 
নির্ধারণ আধ্যাত্সিক-ভাব-পুর্ণ জীবনযাত্রা-নির্ববাহের অনুকুলেই হইয়াছিল, বুঝিতে 
হইবে। তাহারা ধর্মম-বিকাশের জন্ত দৈনন্দিন যে সমস্ত কার্ধ্যের € পঞ্চ-মহাযজ্ক 
প্রভৃতির ) অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তগ্মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন 








নবধ পংখা ] - | আহার-তন্ব। টা 





হইলে চিত্তযন্ত্রে আধ্যাত্মিক উন্নতির স্থুর প্রকাশ পাঁইবার?! স্থবিধাহৈয়, সেই£গুলির 
সমাপ্তি হইলেই আধ্যাত্মিক মঙ্গলের অনুকূল আহার-গ্রহণের সময় হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । এই ধারণাঁর বশবর্তী হইয়া ধর্্ম-জীবনের দিকে বেশী লক্ষ্য করি- 
যাই তাঁহারা পূর্বেবাক্ত সময়-নির্ণয় করিয়াছেন। 

খাষিগণ “অখাগ্চ” গুলিকে প্রাণরক্ষার সর্ধ্থা প্রতিকূল মনে'করিতেন £কিনা 
সন্দেহ, কিন্তু অখাদ্য গুলিকে যে ধর্্মরক্ষার সর্ববথা গ্রাতিকুল মনে করিতেন তাহাতে 
বিন্ুমাত্রও সংশয় নাই। এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পাঁরিব, আর্ধ্যগণ 
আহার-বিধানে, দেহ-রক্ষা অপেক্ষা ধন্মরক্ষার দিকে বেশী ঝেৌকি দিয়াছেন । 
এই কারণেই দ্রব্যগুণ-বিধান-শান্দরে অখাদ্য-ড্রবোর অনিষ্টকারিতার বর্ণনাও 
হ্বেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহ'ই মুখ্য প্রতিপাগ্ভ নহে, কেননা, উহাদের অপেক্ষা 
অধিক অনিষ্টকর দ্রব্যও থান মধ্যে স্থান পাইয়াছে অথচ উহার! “অখাঞ্” 
' বলিয়া গণ্য হইয়াছে, স্থতরাং এরূপ বুঝা সহজ হইবে না। মনে হয়, ধর্ম 
শান্রকারগণ যাঁহাকে অখাগ্য বলিয়াছেন, তাহাদের নিন্দা করিয়। প্রকারান্তরে 
পরিত্যাগ করিতে বলাই দ্রব্য গুণ-বিজ্ঞবর্গের অভিপ্রীয়। তবে যেখানেক্টকোনও 
নির্দিষ্ট দ্রব্য প্রাণ-রক্ষার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়, তখন তাহা অখাগ্ভ হইলেও 
শাপ্রকারগণ তাহার ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছেন । আপাতভঃ প্রাণরক্ষা করিয়! 
পুনরায় ধর্্ম-পথে অগ্রসর হওয়ার অবসর মিলিবে--এই ভাবিয়া প্রাণ-সঙ্কট 
অবস্থায় অখাগ্যের ব্যবহার সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনে “দর্ববান্নানূমতিশ্ঠ 
প্রাণাত্যয়ে তথাদর্শনা৮ এই "সুরে দেখ! যায়, ব্রাল্গাণনন্দন প্রাণ-রক্ষার্থ গজ- 
পালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছেন। কেবল প্রাপ-রক্ষার্থ” এই টুকু মনে রাখিতে 
হইবে। গজ-পালের উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ ভক্ষণ করিতে ব্রাহ্মণনন্দন কুষ্টিন্ত হুন নাই, 
কিন্ত্র পরে জলপান করিতে সম্মত হন নাই। কুল্মাষ ভক্ষণে তাহার জীবন-রক্ষা 
হইলে আর তিনি গজ-পালের জলপান করিতে যাইবেন কেন? প্ওধষধার্থে সুরা- 
পান”- ব্যবস্থাও এই জাতীয় । ইহাতে সর্বত্র অখাছের অনুমোদন করা হয় না, 
অবস্থা-বিশেষে প্রাণ-রক্ষার্থ নিয়ম-ভঙ্গ করিয়া পরবস্তিকালে তাহার প্রতীকার 
কর! চলে-_-এই টুকুমাত্র বল! হয়। দ্খাঁ্চ” শকের অর্থ--ধর্ম্ের অবিরোধে দেহ* 
রক্ষক বস্তু, আর “অখাগ্' অর্থ ধন্ম-হানিকর ও স্বাস্থ্য-হানিকর বস্তু । “অখাস্ঠি”, 
নখন প্রাণরক্ষার সহায় হয় তখন উহা অনুমোদিত হয়, স্তরাং তখন উহা, 
আর খাঁটা অখান্ভ নহে, কথঞ্চিৎ থাগ্ভই ; তবে খাঁটা খাগ্ভ নহে, কারণ উহা 
ধর্্মবিরুদ্ধ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার-বিধান শিথিল হওয়ায় দেশে স্বাস্থ্য-হাঁনি ও. 





৩৮৮ হন্দু পত্রিকা । | [ ২২শ বর্ম পৌষ, 
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ধর্-হানি ঘটিতেছে। ধন্ম-হানি ও শ্বাস্থ্য- হানি জর্ববতর সমসাময়িক না হইলেও 
ধর্্ম-হানি হইতেই যে!'সবর্ববিধ হানির আবিউ্ভাব হয়, তাহাতে সংশয় নাই । 
আহারকাল-বিচার£ুষেমন দরকারী, খাদ্যাখাদ্য-বিচার ততোধিক প্রয়োজনীয় 1 

আহারকাল উপস্থিত হইবার পুর্বে আহার করা জিকা িরিনি 
শাঞ্স মেঘমন্দে ঘোষণা করিতেছেন । স্বঙ্ীসতে আছেন 

আপ্রাপ্তকালে ভগ্ভানঃ শরীরে রি 
তাংস্তান ব্যাধীনবাঞ্জোতি মরণং বা নিয়চ্ছতি । 
অভীতকালে ভূগানো বায়নোপহতেছনলে | 
কুচ্ছাদ্দিপঢ্যতে ভূক্কং দ্বিতীরপ্। ন কাঙকতি | 

আহারকালের পুর্বে শরীর লু হুয় না, শরীরে জার-বোধ থাকে, স্থতরাং 
তখন ভোজন করিলে অজীর্ণ উপস্ৰিন্ত হয়, ক্রমে নানাঁদিণ পে[গের আবির্ভাব হয়, 
পরিণামে মরণ সম্মুখীন হইয়া সকল শেষ করিয়া দেয়। আর আহাঁরকাল অতীত 
হইলে পরে উদরাগ্নি বায়ু দ্বারা উপহত হয়, তখন আহার করিলে কষ্টে তাহ! 
পরিপাক প্রাপ্ত হয়, স্তরাং পরিপাঁকে দীপকাল 'আতিনাহিত ভওয়ায় পরবেলায় 
আহারকালে ক্ষধার উদয় হয় না, শ্রীর-গুদ্ধি হয় না। অগ্রিমান্দা ক্রমে নানা- 
রোৌগ আহ্বান করিয়া আনে । প্রতীকাঁর ন! করিলে পরিণামে অমজল হইতে 
পারে। এই উপদেশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নিদ্দিব্ট সময়ে আহার করা 
কর্তবা। অছ্য প্রাতে__কল্য মধাঙ্ছেপরশ্রঃ অপরাঙ্ছে এই ভাবে আহার করা 
কেধল উদরাগির প্রতি অসদ্যবহার কহ! মার। নিদিষ্ট সময়ে প্রতিদিন আহার 
করা কর্তব্য, এই কথা বুঝাইবার জন্যই আসাদের এই বিষয়ের আলোচনা । 

আহার সম্বন্ধে চরক-সংহিতায় এইবপ সাধারণ উপদেশ!দেখা যায়__“নারত্ব- 
পাঁণি্নান্নীতো নোপহতবাসা নাজপিত্ব! নাুন্ব! দেবতীভ্যেই নিরূপ্য পিতৃভো 1 না- 
দত্বা গুরুভ্যো নাতিথিভ্যোনোপাদিতেভ্যঃ নাপুণ্যগন্ধঃ নামালী নাপ্রক্ষালিত- 
পাণিপাদ-বদনো নাশুদ্ধমুখোনোদকত্ুখোন বিমনা! নাভক্তাশিষ্টাশুচিক্ষুধিতপরি+ 
বারো ন পাত্রীঘমেধ্যাস্থ নাদেশে নাকালে নাকীর্ণে নাদক্বাগ্র্যমগ্ঠয়ে নাপ্পোক্ষিতং' 
প্রোক্ষণৌদকৈঃ ন মন্ত্রেরনভিমন্ত্রিংং ন কুৎসয়ন্‌ ন কু্সিতং ন প্রতিকুলোপহিত-” 
মন্নমাদদীত, ন পর্যয,ষিতমন্যত্র মাংস-হরিতক-শুফশাক-ফল-ভক্ষ্যেভাঃ নাশেধ- 
ভূক্‌ শ্বাদন্যা্র দধি মধু শক্রুলবণ-সর্পিভ্যঃশ অর্থাৎ হস্তে রত্ুধারণ না করিয়া, 
স্নান ন! করিয়া, বস্ত্রত্যাগ না করিয়া, জপ না করিয়া, হোম না করিয়া, দেবপুজা 
না করিয়া, পিভীলোকের উদ্দেশে দান অর্থাৎ দৈনন্দিন শ্রাছতরপশাদি না করিয়া) 


নবম সংখ্যা ] আহাঁর-তন্্ ৩৮৯ 


গুরু, অতিথি ও আশ্রিতগণকে ন! দিয়া, গন্ধ-দ্রব্য-ব্যবহার ন! করিয়া, মাল্য-ধারণ 
ন! করিয়া, হস্ত পদ ও মুখ না ধুইয়া, মুখ-শোধন না করিয়া, উত্তরমুখ হইয়া, 
অন্যমন! হইয়া, অভত্ত অশিষ্ট ক্ষুধার্ত পরিঢারক-পরিবৃত হইয়া, অন্নপাত্র অপ- 
বিত্র হইলে, ভোজনস্থল আপ্রশস্ত হইলে, ভোজনকাল উপস্থিত না হইলে বা 
অতিক্রান্ত হুইলে, অঙ্ীর্ণ সময়ে বা ভন্যক্সাতীয় ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, 
অগ্রিতে ভোজ্াগ্রভাগ না দিয়া অর্থাৎ অন্ন দ্বারা হোম না করিয়া, প্রোক্ষণ-জল 
বারা অন্ন পোক্ষিত না করিয়া*, মন্ত্র বারা অন্ন অভিমন্ত্রিত ন। করিয়া, অন্নের নিন্দা 
করিয়া, অন্ন নিন্দিত হইলে, শক্র নিকটে থাকিলে বা শক্রকর্ডক আনীত" হইলে 
(সে অন্ন) ভোজন করিবে না। পর্যা,ষিত শন্ন ভোজন করিবে না, কিন্তু মাংস, 
আর্্রক, শুক শাক, গু ফল পর্যা,ষিত হইলেও ভোজন করিবে। ভোজন- 
পাত্রে ভোজ্যদ্রব্যের শেষ রক্ষা করিবে, নিঃশেষ করিয়া খাইবে না, কিন্ত দধি মধু 
লবণ ঘ্বৃত ও ছাতু নিঃশেষ করিয়া খাইবে। 

হস্তে রত্বধীরণ, যেমন টিনের প্রসাদ-জনক তেমনই পক্ষান্তরে শরীরের হিত- 
কারক। রত্রধারণে শরীরের ন্নাযুমণ্ডলী সবল হয়, বৈছ্যাতিক শক্তির সাম্য রক্ষিত 
হয়, শ্ুতরাং রত্রধারণ উপকারক, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। আঁনের পর 
শরীর নিশ্মল হয়, মন প্রফুলপ হয়, শরীরে রক্ত-সঞ্চীলন-ক্রিয়ার অবাধ প্রসারে সকল 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ুভিযুক্ত হয়, যন্ত্গুলি উল্লাস লান্ত করে; আগার করিবার উহাই 
যোগ্য সময়। পুবধুরস্ত্যাগ ও শুচিবস্ত্রপরিধাঁন করিয়া আহার করা কর্তব্য। রাত্রি- 
বাস পরিধান করিয়। আহার করা সঙ্গত নয় । নান ও বস্্রত্যাগ না করিলে শরীরে 
বহু মল ও কাটাণু সঞ্চিত থাকে, তাহা দ্বারা শরীরের অনিষ্ট হয়। মলাদি, ভক্ষ্য- 
দ্রব্যে মিশিলে অক্লেশে রোগোত্পত্তি হইতে পারে, স্ততরাং এ সমস্ত পরিহার 
কর! কর্তব্য । জপ, হোম, দেবপুজা, পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি না করিয়া আহার করা কর্তব্য 
নয়। স্সীনের পর স্মিরচিন্তে স্ুস্থশরীরে জপ-হোম-পুজাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ 
আধ্)াত্িক উন্নতি সাধন করে, পক্ষান্তরে দেবতা, খষি ও পিতৃগণের খণ 
হইতে মুক্ত হয়__্রকারান্তরে জগন্মঙ্গলের একা'শ সম্পাদন করিতে চেষ্টাবান্‌ 
হয়। জপ, হোম, শুর্পণাদি ধর্দ্মশাস্ত্রোন্ত ব্যাপার হইলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞান 
এগুলির প্রতি প্রচুর সমাদর প্রদর্শন করিরাছেন, ইহাই আর্ধ্য-সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব | 
গুরু, অতিথি ও আশ্রিতগণকে খ।ওয়াইয়া শেষে খাওয়া! শিষ্টাচার-সম্মত। নিজে 
ইহাদের আগে খাওয়! মুঢ়তা-ব্যঞ্ক ও শিষ্টমর্ধ্যাদা-লঙ্বন-জন্য অপরাধজনক | 
উহা কাচ কর্তব্য নহে। গন্ধদ্রব্য-ব্যবহার ও মাল্য-ধারণ, মনের সকসডিদা্থক, 


৩৪৯০ ছিন্দু-পত্রিক! | [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 


ন্বাস্থ্য-জনক দূষিত কীটাণুঝারক ও ছুর্গন্ধবিনাশক, স্থুতরাং হিতকর। হাত 
পা ও মুখ ধুইয়া আহার করা কর্তব্য। ধর্শাস্ত্রে আছে “পঞ্চার্ছো ভোজনং 
কুর্ধ7ৎ” ২ হস্ত ২ পদ ও মুখ--এই পচ স্থান ধৌত করিয়া শরীর স্স্থ করিয়া 
পরে আহার করিবে । বর্তমানোশুন। যায়, বারহ্বার হাত -পা-মুখ ধোঁওয়া স্বাস্থ্যের 
পক্ষে বড় ভাল। জাপানীর! নাকি এরূপ করিয়। থাকেন। শরীরের যে সকল 
স্াযুকেন্দ্র শীতল জল দিয়া ধৌত করিয়া আহার করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ণ হয়, তাহাই 
আধ্য-খষিরা “পঞ্চার্দো ভোজনং কু) বিধানে বুঝ|ইয়াছেন । ভোজনের পূর্বে 
লবণ ও আর্দক ছ্বারায় মুখ-শোধন করিয়া ছুর্গন্ধনাশ ও অগ্নিদীপন এবং রুচি- 
বৃদ্ধি করা কর্তব্য । কথিত আছে যে, উত্তরমুখে ভোজন করিলে পুত্রের অক- 
ল্যাণ হইতে পারে । এই নিষেধ বুঝিবার মত জ্ভানোন্নতি এখনও বর্তমান সভ্য- 
লগতে হয় নাই । অন্ধমনা হইয়! খাইলে লাল।আব অল্প হয়, পরিপাকে ব্যাঘাত 
ঘটে, স্থতরাং “তন্মনা” হইয়া খাইতে হইবে । পরিঢারকগণ ক্ষুধার্ত অশিষ্ট অভক্ত 
হইলে আগে তাহাদিগকে আহার করাইয়া শান্ত করিয়া লয়! উচিত, নচেৎ তাহারা 
অসম্থন্ট চত্তে তাকাইয়া থাকিবে, মন: সংযোগে বাঁধা হইবে, উতকগায় পরিপাঁকের 
বাব! ঘটবে, বায়ু-বৃদ্ধি হইবে । অগ্যবিধ অনিক্টও হইতে পারে। পাত্র অপবিত্র 
হইলে তাহাতে অন-ভোজন রোগক্তনক হয়। ভোজনস্থান ভাল হওয়া! ঢাই, 
দুর্গন্ধমর্র অপবিবর ও বায়ু-সর্শার-রহিত হওয়া উচিত নয়। নিকৃষ্ট-জাতি-স্পৃট- 
খা শান্-নিষিদ্ধ, উহাতে অনিষ্ট হইতে পারে। নীচগণের দেহে বস্ত্রে এমন 
কি তাহাদের দেগ্চতুপ্পার্থন্থ বায়ুম গুলে পর্য্যন্ত অনিষ্টকর বীজাণু বাস করে। 
তাহা ভাহাদের পক্ষে অহিতকর হয় না, কিন্তু ভদ্রলোকের অহিতকর হইয়া 
থাঁকে__একথা বৈজ্ঞনিকগণ বলেন। স্ুরাং, নীচলোকের স্পৃ দ্রব্য ভোজন 
কর! সঙ্গত নহে। ভোজনকালের পূর্বে বা ভোজনকাঁল অতিবাহিত হইলে ভোজন 
করা অগ্ঠায়, ইহার কারণ পুর্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে । অশ্লসময়ে ব্যস্তভাবে 
পাওয়া! সগত নয়, তাহাতে ভক্ষা দ্রব্য স্ুন্দররূপে চবির না হওয়ায় পরিপাকের 
ব্যাঘাত হয়। প্রোক্ষিত অন্ন ভোজন করা কর্তব্য। পূর্বের খাগ্ের পবিভ্রতা- 
রক্ষার্থ আগন্তক-দোষ-বিঘাভার্থ খাছ প্রোক্ষণজলের ছিটা দেওয়া হইত; 
উহা হিতকরই ছিল। মন্ত্রপাঠ-পুর্ববক ভোজন কর্তব্য। অন্নকে পবিভ্র হুবিঃ- 
স্বরূপ জ্ঞান করিয়াঃ ভোজনকে প্রাণাগ্রিহোত্র রূপে বুঝিয়া, ভোজন করিলে, এঁহিক- 
পীরত্রিক কল্যাণ হইতে পারে । ভোজ্য-ব্রব্যের নিন্ব। করায় তত্প্রতি দ্বপা, ও অস-.. 
স্কোষ উৎপন্ন হয়, ফলে পরিপাকের ঝুঁধা ঘটে। কুৎদিত অন, স্বাস্থা-হানিকারক 


নবম সংখ্যা ] জ্রীমস্তগবদগীতা! | ৩৯১ 








ও ধর্দনাশক । শক্রদত্ত অন্ন, প্রাণ-নাশের কারণ? হইতে পারে। শক্র 
কাছে থাকিলে উতুকণ্তিতচিত্তে ভোজন করায় পরিপাঁকের বাধা হয়__অন্যবিধ 
বিপদের আশঙ্কাও আছে। পর্ণাষিত অন্প অস্বাস্থাকর । গীতাঁয় ভগবান্‌ সলিয়া- 
ছেন-_পর্যা,্ষিত খাছ তামস-ভাবের উত্তেজক । এ খাস খাইলে তমোগুণ প্রবলতা 
লাভ করে, ধণ্মভাব শিথিল হয়, স্থৃতরাং উহা! অখাছ্য। মাংসাদি পর্ধ্য ষিত হই- 
লেও বোধ হয় তত অপকারী হয় না, সেই জন্য চরক-মংহিতাকীর ওগুলিকে বাক 
দিয়াছেন। “সর্ববং সশেনং ভোক্তব্যং শাস্ত্রের আদেশ। নিজের অতিভোজন না 
হয়, প্রাণিগণও কিছু পাইতে পারে, এই উভয়দিকে লক্ষ্য করিলে ভোজন-পাত্রে 
শেষ রাখিতে হয়। তবে যে সমস্ত দ্রব্য দীর্ঘকাল পাত্রে থাকিলে অপরের পক্ষে 
অব্যবহার্ধ্য হইবার সম্ভাবনা, সেগুলিই নিঃশেষ করিয়া খাওয়া সঙ্গত। “নিঃশেষং 
দধি পায়সম্” ধর্্ম-শান্সের কথা । দধি, পাত্রে পড়িয়া থাকিলে অনিষ্টকর হয়, 

; পাত্রও খারাপ হয় ; পায়স প্রভৃতিও তাই। পেই জন্য ওগুলিকে রাখিতে নিষেধ 
কর! হইয়াছে। বারান্তরে আহার-তন্ত্বের অপরাংশের আলোচন! করিব । 


প্রীপ্রবোধানন্দ শর্দ্দ । 


।মদ্ভগবদগীত1। 
ঘঠ্ঠোহধ্যায়ঃ | 
( পূর্ববানুবৃত্তি। ) 
যুগ্নেবং সদাত্মীনং যোগী বিগতকলাাষঃ | 
স্বখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং স্থখমন্ুতে ॥২৮ 
অন্বয়। এবং ( এবন্প্রকারেণ ) সদা আত্মানং €( মনঃ) যুগ্তন্‌ (বশীকুর্ববন্‌ ) 
বিগ্তকলাধঃ €(বিগতপাপঃ ) যোগী স্থখেন €(অনায়াসেন ) ব্রহ্মনংস্পর্শং (ত্রঙ্গ- 
' সাক্ষাকাররূপং ) অত্যন্তং € সর্বেবোৎকৃষ্টং ) স্ুখং অশ্সতে (প্রাপ্পোতি) (স 
জীবম্মুক্তে! ভবতীতি ভাঁবঃ )। ২৮ 
বঙ্গানুবাদ । এই প্রকারে মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ যোগী 
অনাক্লাসে . ব্হ্ম-সাক্ষাৎকার-ম্বরূপ অত্যন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ২৮ 
জালোচনা । বিষয়-ভোগ-বাসন! স্ুখ-ছুঃখ-পাপ-পুণ্য-ভোগ হইতে নিবৃত্ত 
করিয়া এঁকান্ডিক পাঁধন! দ্বার! মনকে আঁভাতে সমাহিত করিয়! শঙ্গানগা লাভ 


৪৯২ ন্দ্র-প্জিকা। [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 
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করিবার পথে বন্ধ বিদ্ব । কচি কোনও সাধকের একজন্মে ইহা ঘটে । কাহারও 
একাধিক জন্মে সম্ভব হইতে পারে। একেত মানবচিন্ত চঞ্চল ভোগলোলুপ, 
তাহারপর যদিও পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় মনকে সংঘত ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে 
পারা যার, তথাপি যোগ সন।ধির অন্তরার অনেক । যোগশান্ত্রমতে যোগ সমাধির 
৯টী শন্তরায় । যথ1--১। বাঁধি ২। মানসিক জড়তা ৩। সংশয় ৪1 প্রমাদ 
৫। আলস্য ৬1 চঞ্চলতা | ভ্রান্তিদর্শন ৮। একাগ্রতা লাভ না করা 
৯। অনবস্থিতন্ব। এই কয়েকটা চিন্তবিক্ষেপ অন্তরায়। প্ব্যাধি-স্তান-সং 

প্রমাদলস্যাবিরতি-ভান্তিদর্শনালব্ধভূুমিকত্বানবস্থিতন্বানি চিু-বিক্ষেপাস্তেহস্তরায়াঃ» 
€১ অ৩০ মোগন্থূ্ ) ইহার বিস্তৃত লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। 
এই নরটা দোষের পরিহারের জন্য যোগসুত্রে ঈপ্বর-প্রণিধানের উল্লেখ আছে। 
পঈম্রর-প্রণিধানাদ্” (যোগসূত্র ১ অ ২৩ সুত্র) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি 
দ্বারাও সমাধি-লাভ হয়। বিশেষ ভুক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন 
হইয়। "ইহার অভীস্ট সিদ্ধ হউক” এই প্রকার সংকল্প-মহকারে যোগীর প্রতি 
অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের তাদৃশ ইচ্ছ! হইলে যোগীর সমাধি-ল।ভ সুলভ 
হয়। “ঈশ্রপ্রণিধানাদ বা_প্রণিধানাদ্‌ ভক্তি-বিশেষাৎ আবজিত ঈশ্বরস্তমনু- 
গুহ্াতি অভিধ্যাঁন মান্রেণ তদভিধ্যানাদপি মৌগিন আসন্নতমঃ সমাধি-লাঁভঃ ফলঞ্চ 
ভবতীতি 1” (১ আঃ ২৩ সু ব্যাসভাব্য ) ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে পূর্বেবাক্ত ব্যাধি 
সংশয় আলম্য গীভৃতি বিক্ষেপক মন্তরাঁয় সকল দুরে যায়--যোগীর আত্মার শ্বরূপ- 
দর্শন হয়। যাহাদের চিন্ববুন্থি কঠোর একাগ্র দৃঢ় বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাহারাই 
অফ্টাজ-যোগ-সাধন দ্বারা ব্রঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হন_-আর ধাহাদের চিত্তবৃন্তি 
কোমল, অধ্টান্জ যোগ-সাধনের কঠোরতা-সহনে অসমর্থ, তীহার। ভক্তি-পথাবলম্ী 
হইয়া “ঈশ্বর-প্রণিধান” রূপ ভক্তি-যোগের সাধন দ্বারা সমস্তবাধাবিমুক্ত হইয়া 
নিবিবর্দ্বে পরমানন্দ-্বরূপ ত্রহ্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন-_-এই মর্ম্মেই 
গীতার এই শ্লোকে “নুখেন ত্রঙ্গ সংস্পর্শংত অথাৎ নিবিবদ্দে ব্রঙ্গ-লাভ উল্লিখিত 
হইয়াছে । এস্থলে অষ্টা্-যোগের সফলত। হইতেও ভক্তি-যোগের স্ুগমত। বল! 


হইয়াছে! ২৮ 
সববভূতস্থমাত্বানং সব্বভিতানিচাত্মনি | 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্া সবর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ 
অন্বয়। যোগযুক্তাত্সা ( যোগসমাহিতচিন্তঃ ) সবর্বত্র সমদর্শনঃ ( র্াদিস্তম- 
পর্যযন্তেষু নিবিবশেষং দর্শনং জ্ঞানং যঙ্য.) (স যোগী) আত্মানং সবর্বভৃতস্থং 
 (ব্রঙ্মাদি-স্থাব্রাস্তান্তরেষু অবস্থিতং) সববভৃতানিচ শ্গাত্সনি তভেদেন) ঈক্ষতে 1২৯. 


নবম সংখ্যা ] শ্ীমস্তগবদগীতা । | ৩৯৩ 





বঙ্গান্বাদ। যোগযুক্ঞাত্মা পুরুষ সবর্বত্র সমদর্শী হন, তিনি সবর্বভুতে আত্ম- 
দর্শন করেন এবং আত্মাতে সবর্ব ভূত দর্শন করেন । ২৯ 
আলোচনা । যতক্ষণ যোগীর চিত্ত, নিব্ব্্ঘ বোগ-সমাধি-লাঁভ না করে, তত- 
ক্ষণ এই দৃষ্ঠমান সংসারের সমস্ত বস্ততেই স্বতন্ত্রতা উপলব্ধ হয়। অবাধ সমাধি- 
লাভ হইলে আর সেরূপ হইতে পারে না। যোগযুক্তাবস্থায় স্বতন্্-দৃষ্টি বা বৈষম্য- 
বুদ্ধি বিদুরিত হইয়া যায়। তখন জগৎ আত্মময় ও আত্মাতেই জগতের বিকাশ 
উপলব্ধ হয়। এই ভাব-_ভাষাঁর বিষয় নর, উপলব্ধির বিষয় মাত্র । ২৯ 
যে! মাং পশ্যতি সব্ব্ত্র সববঞ্চমযি পশ্যতি । 
তশ্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্বাতি ॥ ৩০ 
অন্থয়। যঃ মাং (পরমেশ্বরং ) সব্বত্র ( সর্বভিতেষু) পশ্যতি ময়িচ সবর্বং 
( প্রাণি-মাত্রং ) পশ্যতি তস্য অহং ন প্রণশ্যামি (ন পরোক্ষো-ভবামি )সচ মেন 
: প্রণশ্য(ত € অদৃশ্যে। ভবতি ) ৩০ 
বঙ্গানুবাদ । যে যোগী পুরুষ, সবর্ভুতে আমাকে দেখেন এবং আমাতেই 
সববভূত-দর্শন করেন, আমি তাহার অদৃশ্ব হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন 
না| । ২০ 
আলোচনা । শ্রীভগবান্‌ পুরর্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন, যোগীর অবাধ সমাধি-লাভ 
হইলে জগৎ ব্রঙ্ম ও জীবাতআার সতন্ত্রতা-জ্ঞান থাকে না। এই শ্লোকে বলিতেছেন, 
ষাঁহার সবর্বভুতে তাদৃশ অভেন-জ্ঞান হয়, আমি কখন সেই যোগীর পরোক্ষ হই 
না, সে যোগীও কখন আম্গার অদৃশ্য হন না--অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ হইয়! কৃপা- 
দৃষ্টিপাতে স্তাহাকে অনুগ্রহ করি। সাধন-বলে ব্রঙ্লীভ করিলে যোগী ত্রশ্ষামু- 
গৃহীত হইয়া পরস্পর আবিচ্ছিন্ন হন। ০ 
সবর্বভুত-স্থিতং যো৷ মাং ভজত্যেকত্বমাস্থতঃ | 
সবর্ষথা বর্তমানোহপি স যোগীমধি বর্তত্তে ॥ ৩১ 
অন্য । যঃ € যোগী) সর্ববভূতস্থিতং মাং একত্বং আস্িতঃ € "ভেদ 
আশ্রিত্য ) ভজতি (সমারাধতে ) সঃ যোগী সর্ববথা ( সর্দবপ্রকারৈঃ) বর্তমান 
অপি ময়ি বর্ততে। (সাযুজ্যভাবং প্রাপ্য বর্ততে ইত্যর্থঃ )। ৩১ 
 বজামুবাদ। যে যোগী পুরুষ আমাকে আপনার সহ্কিত অভিন্ন মনে করিয়া 
ভজনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অভিন্ন- 
রূপে অবশ্থিতি করেন । ৩১ 
আলোচন৷ ॥ রব শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যোগী নমাধি-লাভ করিয়া 


৫০ 


৩৯3 হিন্দু-পত্রিকা |) [ ২২শ বর্ষ' পৌষ, 





যখন জগণ্ তরঙ্গ ও জীবাত্মাতে অভেদ-জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি আমার প্রত্য- 
ক্ষানুগ্রহীত হন। এই শ্লোকে বলিতেছেন, সেই সমাধিসম্পন্ন আমাতে অভিন্ন- 
ভ্ভানযুক্ত যোগী আমাতেই অবস্থিতি করেন অর্থাৎ তিনি “সাযুজ্য”-গতি প্রাপ্ত 
হন। শ্রুতি বলিয়াছেন “ক্রচ্জবেদ ব্রঙ্গেব ভবতি” যিনি ব্রচ্গকে জানেন, ছিিনি 
ব্রহ্মা হন? ্‌ 

বেদাস্তসূত্র উপনিষত ও গীতার মতে ব্রহ্গই জীব-জগতের উৎপত্তি-স্ফিতিলয়ের 
স্থান। ব্রক্ধই জগতের চরম প্রীপ্য। ব্রহ্ম হইতেই জগৎ জাত হয়, আবার বর্গ" 
প্রীপ্তিই জীবের লক্ষ্য । সেই পূর্ণতা লাভ করার নামই জীবের মুক্তি । সাধন- 
কৌশল-ক্রমে পুরুষ যখন সেই চরম লক্ষ্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন, তখন তাহাকে 
সমাধিস্থ বলা যায়। সমাধিস্থ পুরুব ব্রহ্গকে লাভ করিয়! বলিতে পারেন “সোইহং” 
আমিই তিনি “অহং ব্রঙ্গাস্মি” আমি হই ত্রহ্ম। তখন আমিত্ব নাই, আমি ও 
ব্রন্মো অভেদ। “অয়মাত্বা ব্রঙ্গ” এই আত্মা! ব্রহ্ম, অন্য কিছু নয়। “ত 
অর্থাৎ 'তুমি তিনি হও” এই মহাবাঁক্যের তাশুপর্ধ্য জীব ও ব্রন্মের অভেদ, সে সময় 
গ্রতীত হয়। তখন উপাস্য-উপাসক-ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়। ৩১ 

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোইজ্ভুন । 
স্বখং বা ষদি বা ছঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥ ৩২ 

ভান্বয় । হে অভ্জুন যঃ সব্বত্র ( সর্ববভূতেবু ) স্ুখং বা যদি বা ছুঃখং আত্ৌ- 
পম্যেন (স্ব সাদৃশ্টেন ) সমং পশ্টতি স যোগী পরমঃ ( শ্েশ্ঠঃ) মতঃ (মম 
অভিমত ইত্যথঃ )। ৩২ 

বঙ্গানুবাদ । যে যোগী অন্যের সুখ ব! ছুঃখকে আপনার স্থখ-ছুঃখের সমান 
দেখেন, তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট । ৩২ 

আলোচিন| | পুর্বব-পুর্র্ব-প্োকে বলা হইয়াছে, যোগীর সমাধি-লীভ হইলে 
বিষয়দৃ্টি__বাহজ্ঞান খাকে না, যোগী ব্র্গড্ান লাভ করিয়! পরমানন্দ ভোগ করেন। 
' কিন্তু সেই আনন্দ সমাধিকাল পর্ধ্যন্ত স্বায়ী হয়। সমাধি-ভঙগ হইলে আবার 
বাহৃজ্ঞান জন্মে। ষেমন ্ুযুণ্তাবস্থায় বা মুঙ্ছাকালে মানবের বাহত্জান রহিত 
হইয়। থাকে, আবার ষখন নিদ্রা-ভঙ্গ হয় মূর্ছা। অপগত হয়, তখন পুর্ববজ্ঞান জন্মে 
তল্মপ সমাধিকালে অন্য জ্ঞান তিরোহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয় কিন্ত সমাঁধি- 
ভঙ্গে পুনর্ব্বার পূর্ববন্ঞান-লাভ হয়। ন্থদীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্রন্মে সমাধি করিলে আর 
পুর্ববভেদ-ভ্ঙ|নের সংস্কীর থাকে না। "আমি তুমি অন্য” এই ভেদ-ঞান দুর, হু । 
নকল বস্ততেই একাত্মবোধ জন্মে। নিজের কোন অঙ্গের সুখ-ছুঃখে অন্তরে। যৈমূন 





ই ন্ববম সংখ্যা শ্রীমস্তগবদগীতা | ৩৯৫ 





স্পস্ট 





স্থখ-ছুঃখামুভব হয়, তদ্রপ জগতের কোন প্রাণীর স্থখ ছুঃখ দেখিলে যোগীর হাদ- 
য়েও সেই সুখ-দুঃখের তর্জ আপিয়া আঘাত করে। যোগী জগৎকে আপন 
বিরাটু দেহবৎ জ্ঞান করেন, সুতরাং জগতের যাবতীয় ব্যক্তিকে আত্মবৎ 
জ্ঞান করায় স্বয়ং তত্তনিষ্ঠ স্থখ-ছুঃখানুভব করেন। ঈদৃশ যোৌগীই যোগিগণ মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ। 
আমরা ভক্তবীর সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনীতে ইহার একটীঃদৃষ্টান্ 
পড়িয়াছি। সাধক গোন্বামী একবার প্রয়াগে কুম্তমেলায় অবস্থিত ছিলেন। তখন 
একদ1 ব্লাক্রিকালে একটী দরিদ্র সেই মাঘ মাঁসের দুরন্ত শীতে অনাবৃতশরীরে 
তাহার তাশ্বুর দ্বারে কম্পিতকলেবরে উপস্থিত হয়। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া 
ভক্তবীরের শরীর অগ্নিকুণ্ত-সমীপে কম্বলাবৃত থাঁকিয়াও ধেন দুরন্ত শীগার্তের 
হ্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। অনুচরেরা ইহার কারণ অনুভব করিতে ন! পারিয়া 
উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন বিজয়কৃষ্ণ অঙ্গুলিনঙ্কেতে সেই অনাবৃতশরীর কম্পবান্‌ 
লোকটীকে দেখাইয়া দিলেন। অনুচরেরা ততক্ষণাণ্ড সেই শীতপীড়িত দরিদ্র 
লোকটীকে অগ্নি-সেক করাইয়! একখানি কম্বল দিয়! বিদার করিয়া! দিলেন, বিজয় - 
কৃষ্ণের শরীরও স্্স্থ হইল | ৩২ 
অশ্ভুন উবাঢপ 
যোহয়ং যোগন্তয়াপ্রোঞ্তঃ সাম্যেন মধুসুদন | 
এতশ্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ 
অন্বয়। অজ্জুন উবাঁচ। হে মধুসূদন ত্বর! সাম্যেন (সমত্বেন চিন্তবিক্ষেপ- 
শূহ্যতয়। ) যঃ অয়ং যোগঃ প্রেক্তঃ অহং চঞ্চলত্বা (মনস অস্থিরত্বাৎ) এতস্ক। 
(যোগশ্য) স্থিরাং € দীর্ঘকালব্যাপিনীং) স্থিতিং ন পশ্যামি.। ৩ 
বঙ্গানুবাদ । অজ্ভুন বলিলেন হে মধুন্দন, তুমি চিত্তের অচঞ্চল অবস্থান-রূপ; 
সমতায় অবস্থিত যে যৌগ বলিলে, আমি মনের চঞ্ন্বভাবত্ব হেতু তাহা দীর্ঘ- 
কাল-স্থায়ী বলিয়া মনে করিতেছি না । ৩৩ 
... চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ,ঢম্‌। 
তশ্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্ুদুক্ষরম্‌ ॥ ৩৪ 
অন্থয়। হে কৃষ্ণ হি (নিশ্চিতং ) মনঃ চঞ্চলং (স্বতাবেন চপলং) প্রমাধি 
( দেহেন্দ্রিয়:বিক্ষেপকরং ) বলবৎ দৃঢ়ং (ছুনিবারং ছুর্ভেন্ভং অজেয়ং ) অহং তন্ত্র 
নিগ্রহং (নিরোধং ) বায়োঃ ইব স্বছুফরং ( সর্বথা কর্ত মশক্যং ) মন্তে। ৩৪... 
বঙ্গানতবাদ।. . হে কৃষ্ণ, মন স্বভীবতঃ চঞ্চল, ই্জরিয়ের বিক্ষোভকর ছুর্সিবার 


৩৯৬ হিন্দু-পত্তিকা। [ ২২শ বর্ম পোখব, 





সা ০. পর পপ সপ পক 


অজেয়। মনের গতি-নিরোধ করা আমার নিকট বায়ুর গতি-রোধের ন্যায় হুঃসাধ্য 
বোধ হয়। ৩৪ | 

আলোচনা । অজ্ভুন শ্রীভগবাঁনর নিকট যে।গতন্্ যাহা অবগত হইলেন, 
তাহাতে মনের বশীকরণ ব্যতীত মোৌগ-সিছ্ধির অন্ধ উপায় দৃষ্ট হয় না। মন স্বভা- 
বতঃ চঞ্চল,। ছুনিবার ইন্ড্রিয়গণ পর্য্যন্ত মনের ইঙ্গিতে পরিচালেত হয়। জন্ম- 
জন্মান্তরের অভ্যাস ও সংস্কার রাশি মনকে দৃঢ় করিয়া রাখে । ঈদৃশ মনের গতি- 
রোধ সহজসাঁধ্য নহে, তাই অঙ্ছুন ভগবানকে বলিলেন যে, ঠুমি মনকে স্থির 
রাখিয়া ষে বোগের কথা বলিলে, তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ 
হয় না। এবল বায়ুকে ধরিয়! রাখা যেমন কঠিন, অব্য/হতগতি মনকে নিরুদ্ধ 
করিয়। রাখাও সেই প্রকার ুহ্গর । ৩৩।৩৪ 

ভ্রীভগবানুবাঁচ। 
ভাসশয়ং মহাবাহে| মনে| দুনিগ্রহং চলং। 
অভ্যাঁসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গুহাতে | ৩৫ 

তন্বয়। গ্রীভগবান্‌ উবাচ । হে মহাবাঁহে। মনঃ ছুনিত্রাহং (ছুনিরোধং ) চলং 
€ চঞ্চলং ) অসংশয়ম্‌: এতদদংশয়ম্‌) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয় অভ্যাসেন বৈরা- 
গ্যেণ ঢ গুহাতে ( সংযম্যতে ততমন ইতি যোজনা )। ৩৫ 

বঙ্গান্রবাদ। শ্রীভগবান্‌ কহিলেন হে মহাবহে। অভ্ভ্ন, মন যে ছুনিরোধ ও 
চঞ্চল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বিষয়-বিরাগ দ্বার 
মনকে সংযত করা যায় । ৩৫ 

আলোচনা । শ্রীভগবান্‌ বলিলেন হে মহাবাহো, তুমি যাহা বলিলে “মন চঞ্চল 
ও ছুনিগ্রহ” তাহ! সত্য বটে, কিন্তু তাহা সত্য হইলেও মনের চাঞ্চল্য ও অসংযততা 
অভ্যাম ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিবারণ করা যাইতে পারে । অর্থাৎ হঠকারিত। দ্বার! 
জোর করিয়া মনকে আয়ন্ত কর মায় না-_ক্রেমে অভ্যাস ও বিষয়-বিরাগ দ্বার! 
মনকে বশে আনিতে হয়। যোগ-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে “অভ্যাস-বৈরাগটাভ্যাং 
তন্নিরোধ” ( যোগসূত্র ১১২ ) অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃন্তির নিরোধ 
করিবে। চিত্তবুক্তিসকলকে বশে রাখিবার জন্য যে নিয়ত চেষ্টা--তাহাকে 
অভ্যাস বলে। পতত্রস্থিতে যত্রোহভ্যাদঃ৮ ( যোগসুত্র ১১৩ সু) কথিত আছে-_. | 
অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। ইহা প্রশ/ক্ষ যে, অভ)াস দ্বারা স্বভাব 
পরিবণ্তিত হয়। আমাদের ইহজনম্মের স্বভাবও পূর্ব ২ জন্মের অভ্যাসজ-সংস্কা-. 
বের ফল। শ্ত্রী-মন্ন-পান মৈথুন-বিষয়াদি-এশরয্-জনিত সুখে বিতৃষ্জার : নামক. 





নবষ পখ্যা 1 শ্রীমন্তগবদশীতা । ৩৯ 





বৈরাগ্য । অধ্যাত্-শান্জ্-পাঠ, সাধুজন-সংসর্গ, ভোগ-বাসনা- 'ত্যাগ ও প্রাণায়াম এই 
চারিটী উপায়ের দ্বারা স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে, মন সংযত হয় ও যোগ-সাঁধনের 
অনুকূলতা লাভ করে অধ্যাত্ম-শান্ত্-পাঠ দ্বারা জগতের ক্ষণস্থায়িখ বা মিথ)- 
ভাব অনুভূত হইলে বিষয়-বাঁসনা ক্ষীণ হয়--ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মে। 
সাধু-সংসর্গ দ্বারা তব্বোপদেশ আলোচনায় তদ্দিকে মনের গতি ও তাহাদের আদর্শে 
বিধয়স্পৃহার হ্রাস হয়। ভোগ-বাসনা-ত্যাগ দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা এবং নিত্য নৃতন 
সঙ্কল্লে আকাঙক্ষা কমিয়া যায়। প্রীণায়াম দ্বারা মনের বহিঃ প্রবণতা কমিয়া 
একাগ্রতার দ্রিকে গতি হয়। ৩৫ 
অপসংযতাত্বনা যৌগো দুশ্রীপইতি মে মতিঃ ৷ 
বশ্যাত্মন। তু যততা শক্যোহুবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ 

(  অন্য়। অসংযতাত্মনা ( আভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংঘত আত্ম! চিন্তং যস্থয 
তেন) যোগঃ ছুষ্প্পঃ েুঃখেন প্রাপ্যঃ) ইতি মে (মম) মতিঃ বশ্যাত্বানা 
( অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশবর্তী আত্াযস্ত তেন) তু (পুরুষেণ ) উপায়তঃ 
( যথোক্তাভুপায়তঃ ) যতুত৷ (প্রযত্বং কুর্ব্বতা ) যোগঃ অবাপ্ত,ং শক্যঃ (যোগ্যঃ) ৩৩ 

বঙ্গানুবাদ । অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে এ প্রকার যোগ ছুষ্রাপ্য; কেবল 
ষে ব্যক্তি যত্তপূর্ব্ক চিন্তকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি সর দ্বারা এ যোগ 
ল৷ভ করিতে পারেন--ইহাই আমার মত। ৩৬ 

আলোচনা । যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে সংযত করিতে পারেন 
নাই, তিনি কখন যোগ-সাধনের অধিকারী হইতে পারেন না। অধ্যাত্মশাস্তর- 
' পাঠ দ্বারা ব্রহ্মতত্ব বিদিত হইলেই ব্রঙ্গলাভ হয় না । অল্পচেষ্টায় কৃতকার্য; হইতে 
পারিলীম না বলিয়া! “্অদৃষ্টে নাই, আমার কিছু হইল না” ইত্যাকার অনুৎ- 
সাহগ্রস্ত হইলে হইবে না । বিবেক দ্বারা বৈরাগ্য-লাঁভ ও ক্রমে অভ্যাস দ্বার 
মনের সংঘমন এবং অভ]াঁস ও "অধ্যবসায় দ্বারা লক্ষ্য স্থানে পৌছিবার একা- 
গ্রতা চাই। “এজন্মে না হয় জন্মান্তরে সাধনের ফল পাইব* ঈদৃশ সঙ্কল্প সাধন- 
দূত ও অধ্যবসায় থাকিলে যোগ-সাধনের সফলত| ঘটে । ৩৬ 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রীতর্গ চরণ দাশ গুপ্ত । 


৯ হিন্দু-পত্রিকা । [২২শবর্ধ পৌষ, 








হলাভ্ছিভ্য-্য লা ভিলঙ্লি ॥ 

কোন এক যুগের মনীধিগণের জ্ঞান এবং কর্ম, পরবর্তী জনগণের ব্যবহারের 
অন্য সংরক্ষিত হইলে তাহাকে সাহিত্য বলে। আদি-যুগে:মানুষ, লিপি-কৌশল 
তাৰগত ছিল না । তখন জ্ঞান এবং কর্ম্ম অর্থাৎ নীতি-কথা, ধন্ম-বিষয়ক উপদেশ, 
দেবারাধনা-বিধি, সাংসারিক এবং বৈষয়িক রীতি-পদ্ধতি লোক-পরস্পরায় 
শুনিয়া শুনিয়া খিক্ষ। করিতে হইত । এই প্রকার শুনিয়া শিক্ষা করায় নাম হয় 
শত এবং এ সকল বিষয় স্মরণ রাখার নাম হয় শ্যৃতি । এই শ্রুতি এবং স্কুৃতি 
তদানীন্তন যুগের সাহিত্য । ক্রমে তাহাদের এই সকল-বিষয়ক জ্ঞান এবং কম্ম্ম, 
অন্যন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্মরণ রাখ! অসম্ভব হইয়া উঠিল । অভাবই উষ্তা- 
বনের জনক; অভাব অনুভূত হওয়।র তাহারা এ সকল বিষয় সংরক্ষণের অন্যবিধ 
 উপায়-উদ্ধাদনে যত্রুবাঁন হইলেন। এই সময়ে তীহাঁর। ঠাহাদেরই ম্যায় স্বভাব- 
জাত পশু, পক্ষী, কাট, পতঙ্গ, এবং নিজেদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির আকৃতি, মৃত্তি- 
কার, গুহের দেওয়ালে অঙ্কিত করিয়া তাহাদের মনেরুভাব প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এ কল আকৃতি উত্তরকালে 41119101919010 হাইরে!গ্রিফিক্‌ 
বর্ণমাল। নামে আভিহিত হইয়াছে । মিশরদেশে এই প্রকার 41711519215191)10 

বা চিত্রলিপি বর্ণগালা আজও দেখিতে পাওয়। যায় । 11151921511)10 কথাটা 
কট ভাঁথার দ্ুষ্টটা শব্দ খে!গে নিস্পন্ন হইয়াছে । গ্রীক ভীষাঁয় 1০5 শব্ষের অর্থ 
50100 ব! পি এবং-0১161)017% শবখের অর্থ ০21৮11)6 বা ক্ষোদন। মিশর" 
বাসীগণ দেব-মন্দির, সমাধিও্রশ্ত, 'দব-মুত্তি গাভৃতির গাত্রে এই প্রকার লিপি 
উতকীর্ণ করিতেন, শুভ্জগ্যই এই প্রকার লিপির নাম [11592151981 হইর়াছে। 
মিশরবাসীগণ টা নর-দুর্তি অক্কত করিরা পিতা এবং একটা নারী-মুক্তি দ্বারা 
মাতাকে নির্দেশ করিতেন। কিন্ত এ নর ব। নারী-মুর্তিই আবার ভ্রাতা, ভগিনী 
ও আত্মীয়বর্গের বিষ়-নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হইত। একটা শ্মশ্রু-বিশিষ্ট 
নর-মুন্তি দ্বারা দেবতা, দানব এবং নরপতি বুঝাইত। উর্ধদিকে বিস্তৃতবাহু 
নর-মুস্তি অঙ্কিত করিয়া ভগবদারাধনার ভাব প্রকাশ করা হইত। একটা তীর 
অঙ্কিত করিয়। যুদ্ধের এবং একটা সর্প অঙ্কিত করিয়া খলতার ভাব প্রকাশ কর! 
হইত। আবার অধোমুখে শয়ান বা আন্ত নর-মুণ্তি দ্বারা হত্যা, মৃত্যু অথব। 
শক্রতার ভাঁবও প্রকাশ করা হইত। অনন্তর তাহার! দেখিলেন যে, মনের ভিন্ন 
ভিন্ন ভাব গ্রকাশ- করিবার জন্য বহুসংখ্যক জীব বা বস্তুর আকৃতি অস্বিত করিয়া, 


এপ 


নবম সংখ্য। ] সাহিত্য-বর্ণালপি । ৩৯৯ 


লিপি-সংগঠন শ্রম ও সময়-সাপেক্ষ । তখন তাহারা. রেখা দ্বারা এমন কতকগুলি 
সাঙ্কেতিক চিহ্নের আবিষ্কার করিলেন, যাহা দ্বারা মানবের ক হইতে উচ্চারিত 
একএকটা শব্দ লিখিতে পারা যায়-_যেমন ক, খ, ন, এই তিনটা চিহ্কের দ্বারা 
মানব-কণ্ট-নিগত “কখন, এই শব্দ লিখিতে পারা যায়, ছা, 4. বি. এই চিহ্ন 
দ্বারা মানব-কঞ-নির্গতি [177৮ শব্বটী লিখিতে পারা যায়। এইরূপে ভিম-ভিন্ন- 
ভাষাভাষী লোক” তাহাদের ক্স্বরের অনুরাপ টিজ্কের আবিষ্কার করিয়া মনের 
ভাব লিপিবদ্ধ করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। অবশ্য এই প্রকার উন্নত- 
প্রণালীর চিহ্ন আদিযুগে প্রচলিত ছিল না| আদিযুগের মন্্জগণ ঘে হকল 
চিহ্কের আবিষ্ষার করিরা ছিলেন, কালিবশে নানা পরিবর্নের মধ্য দিয়া ভাার। 
বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ।, এই সকল নাঙ্কেতিক চিহ্ন বর্ণ ব অন্দর নামে 
অভিহিত। বর্ণশব্দের অর্থ রূপ বা আকুতি। মনের ভাব, রূপ ধা আকুতি-পরিগ্রহ 
করিয়া আমাদের নয়নে প্রতিভাত হয় বলিয়! উহাকে বর্ণ বল। যায়। অক্ষর 
শব্দের অর্থ অচ্যুত, যাহার বিনাশ নাই। স্বৃতি-ভ্রংশ বশতঃ বিষয় সমূহ মানবের 
মন হইতে বিলুপ্ত হইতে পাঁরে কিন্তু ব্ষির সমুহ এ মকল সাঙ্ষেতিক চিহের দ্বারা 
একবাঁর লিপিবদ্ধ হইলৈ আর সহজে বিনন্ট হর ন1। সহ সহজ বর অতীত 
হইলেও উহারা মানবের জ্ঞান এবং কম্মের কাহিনী প্রচার করিতে সমর্থ বিধায় 
উহাদ্দিগকে অক্ষর বলা হয় । 

পাশ্চত্য পণ্ডিতের! অনুমান করেন বে, বৃর্ধনানকালে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণমাল। 
প্রচলিত থাকিলেও আদিযুগে একই স্থানে একই জাতিকর্তুক বর্ণমালার স্যন্ঠি 
হইয়াছিল 1 নোয়ার (০৪) ) শেষ (১10677) নামক পুত্রের বংশধরগণ কর্তৃক 
আরব দেশের উত্তর এবং মরুম/গরের পুর্রিতীরবন্তী ভুভাগে সর্নগ্রথমে বর্ণমালার 
সৃষ্টি হয়। তাহাদের স্থষ্ট বর্ণসাল শেমীর ( 5০01010) বর্ণমালা! নামে অভ্ভি- 
হিত। মেশা (11651:,) নামে শেম-বংশের জনৈক নরপতি থুঃ পুঃ নবম- 
শতাব্দির মধ্যভাগে ইজ্রায়েলবংশীয় জনগণের উপর গ্রাভুত্ব-স্থাপনের নিদর্শন- 
স্বরূপ একটা প্রস্তর-নির্ষিত স্মৃতিস্তন্ত (7$০921016৩ 9075 ) স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। এফ. এ, ক্লীন (7, 4. 10161) ) নামে জনৈক পাশ্চাত্য প্রত্বুতত্ববি 


১৮৬৮ খুঃ অঃ মরুসাগরের পুর্ববতীরবর্তী রিউবেন ( [২54159% ) জন-পদের ডিবন 


(012০9 ) নামক স্থানে ভূগর্ভে এ স্মৃতি-স্তস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ম্মৃতি- 
স্তস্ত এক্ষণে পারিনগরের জগদিখ্যাত লুভ্রে (1.০4৮:৩ ) প্রাসাদের প্রদর্শনী- 
ক্ষেত্রে স্থাপিত আছে। এ স্মৃতি-স্তস্তে উৎ্ককীর্ণ লিপি হইতে অর্পনা যায় বে, 


8০০ হিম্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বধ পোষ, 








পল 


খুউ-জন্মের সহত্স বগসর : পূর্বেও উত্ত জনপদবাসীগণ বর্ণলিপি-কৌশল অবগত 
ছিলেন। আমাদের "পুরাণ মতে ব্রঙ্গা! বর্ণমালার সি করিয়া ছিলেন। তিনি যখন 
দেখিলেন ষে কোন বিষয় শিক্ষ! করার ছয় মাস পরে মানুষের মন হইতে উহার 

তি বিলুপ্ু হইতে আরম্ত করিল, তখন তিনি অক্ষর স্যষ্তি করিয়া মানবসমীজে 
৪ প্রচার করিলে। যথা 


ষাণ্মাসিকেইপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে ফতঠ । 
ধাত্রাক্ষরাঁণি স্যহ্টানি পত্রারূটাণাতঃ পুরা ॥ 


এতদিনে বর্ণমালার উদ্ভাবন হুইল বটে, কিন্ত্ব বর্ণমালা দ্বারা বিষয় সমূহ 
লিখিয়া রাখিবার পাত্রের অভাব তাহারা অনুভব করিতৈ লাগিলেন । প্রথমে 
_ তাহারা বাসগৃহের ভিত্তিতে, সমাধি-মন্দিরে, দেবমুক্তির গাত্রে পর্রবত-গুহায় 
প্রস্তর-স্তন্ত প্রভৃতিতে বিষয় সমূহ উৎকীর্ণ করিয়া রাঁখিতেম। পরে এই প্রকারের 
পাত্রে স্থান সঙ্কুলান নাহওয়ায় এবং এ প্রকার লিপি স্থানান্তর করার সম্ভাবনা 
নাথাকায় তাহারা অন্বিধ উপায় আবিষ্ষারে যত্রবান হইলেন। ইহারই ফলে 
কোনদেশের লোক মাটির টালি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লিখিতে আঁরস্ত করি- 
লেন। এই প্রকার লিপি উত্তরকালে শিলালিপি ও তাভ্রশাসনরূপে পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। কোন দেশের লোক কাষ্ঠফলকে মম্‌ মাখাইয়া তাহাতে লিখিতেন। 
কেহবা বৃক্ষপত্রে এবং বৃক্ষহকে লিখিতে আরম্ত করিলেন। পাঁচ হাজার বসর 
পুর্ব্বে মিশরবাসীগণ নীলনদের তীরে 7811439 1€০ণ নামক এক প্রকার “নল 
খাগড়া” জাতীয় গাছের ত্বকে লিখিতেন ; এগাছের ত্বক্‌ “মাজ” পর্য্যন্ত পরতে 
পরতে' জড়ান থাঁকিত, সেই জড়ান ত্বক্‌ খুলিয়া লইয়া তাহার! কাগজের হ্যায় 
ব্যবহার করিতেন । এই [১80)709 হইতে বর্তমান ইংরাজি 79191 শব্দের 
উৎপত্তি হইয়াছে । কোন কোন দেশে মৃগচর্ম্দের উপর লিখিবার প্রথাও 
প্রচলিত ছিল । অতঃপর ১*৫ খুঃ অঃ চীনদেশে 51 107. তাসি লুণ” নামক 
জনৈক ব্যক্তি তৃণজাতীয় উত্তিদ হইতে কাগজ প্রস্তত প্রণালী আবিষ্কার করেন।, 
আমাদের দেশে তালপত্রে ও ভুূর্জপত্রে মসি” ও লেখনী-সহযোগে লিখিবার. 
প্রথা অতি প্রাচীন কাঁল হইতে প্রচলিত আছে। পবিত্র বলিয়। পজাপন্ধতি 
ও মন্ত্রমূহ লিখিবার জন্ত আজিও এই প্রকার তালপত্র ও তুর্জূপত্র. বাবহাড়/; 
হইয়া থাকে । বল। বাহুল্য যে ভূর্জপত্র বৃক্ষের ত্বকৃ।, বর্তমানযুগ্সে. পৃথিবীর: 
সরধবতই নানাবিধ উৎকৃষ্ট কাগজ এবং লিখিবার জগ্ত উন্নত গ্রপালীর : ক 


নধগ সংখ্য।] সাহিত্য-বর্ণলিপি। ৪০১ 








সপ 


আবিষ্কৃত হওয়া! ততসাহায্যে মানবের জ্ঞান এবং কণ্্ন লিপিবদ্ধ হইতেছে। পূর্বে 
মিসির দেশে পঞ্চবিধ উপায়ে বিষয় সমুহ লিপিবদ্ধ হইত যথা! ৫-- 
পমুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপিলেখিনী-সন্ভবা ! 
গুগ্ডিকা ঘুণনন্ভুদ্তা লিপয়ঃ পঞতধাস্মৃতাঃ ॥৮ 
মুদ্রালিপি অর্থে পিশুলাদি ধাডুতে বিষয় খুদিয়া ভাহা দ্বারা ছাপা হইত। ইরাদি- 
দিগের পাণ্ডা ও আমাদের শীলসহর ছারা ছাপ বিষর এই তশীর লীপ। অই, 
প্রকারে ছাপা স্বর্ণ বা রৌপ্যখণ্ড মুদ্র। (091) বূপে চপ আছ । কাপ 
ডের উপর সুচ এবং সুতান্থারা অক্ষর তুলির! বা চিত্র শঙ্কিত কফরিরা যে লেগ 
যাঁর তাহার নাম শিল্পলিপি। এই গ্রকারের একটা শিল্পনিপি ক্রাসদেশের 19।ন 
নর্্মাপ্ডি উপবিভাগের বায়ানগরে বার়। ট্যাপেহী নানে (চাও 00690, ) 
রক্ষিত আছে । এ শিল্পলিপিটী ২০ ইপ্চিঃ প্রস্থ এবং ২৩১ ফি দ্ঘ বন্ত্রের উপর 
রঙিন পশমের সুত্রদ্বারা বিজয়ী উইলেয়নের € ৬৬11110107০ 0010001600৮ 9 
পত্রী ম্যাটিল্ডা (110105) কর্তৃক শক্ত হইরাছিল । এ শিল্পলিপিতে উইলির়- 
মেয় ব্বাজত্ব কালের বহু এভিহানিক ঘটনার সহিত জ্যোতিষিক বিবরণ চিজ্িত 
আছে। এই প্রকার শিল্পললিপ কার্পেট এনং কীখ। জূপে জা আনাদের 
মহিলা-সমাঁজে প্রচলিত -আছে। লেখনী-সভবোগে লেখা কথ! বল! অবশ্য 
নিশ্পরয়োজন.। পঞ্চবর্ণের গুড়ান্থার। লগিপ্রথা আজকাল লেবলম্াত্র ঘওকার্মে! 
অর্থাৎ ব্রত পুজার সময়ে “যন্ত্র-অক্কন লাধ্যে পরচলি5 আছে | ঘুশ যেমন কান্ত 
বিদ্ধ করিয়া থাকে সেইরূপ এক প্রকার ষপ্ন দ্বারা ক।এফলক টি ব| বিদ্ধ করিয়! 
বিষয় সমূহ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইত এ বন্ত্রের নাম প্ভুণ” এবং অঙ্কিত 
অক্ষরের নাম “ঘুণাক্ষর । এই প্রকার লিপি-প্রথা আজকাল আর শুচলিজ নাই ।% 
এই পঞ্চবিধ লিপির মধ্যে প্রথমোঁক্ত তিন প্রকারের লিপি পাঠ্যরূপে এবং কব- 
চাদি রূপে ধারণ বা রক্ষণ জন্য ব্যবহৃত হইত | যগা £--- 
লেখন্যালিখিতং বিপ্রৈমুর্রীভিরস্কিতর্চ যু । 
শিল্লা্দিনির্মিতং যচ্চ পাঠ্যং ধাধ্যঞ্চ সর্ববথা ॥৮. 
এই প্রকার লিপিবদ্ধ বিষয় সমূহকে আমর! আমাদের বর্তমান ভাষায় “সাহিত্য” 
বলিয়া থাকি। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদ, বেদান্ত, বেদাজ, পুরাণ, তত্র, . 
বাইবেল, আবেস্তা, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয় সাহিত্য-পর্য্যায়-ভূক্ত । 
ৃ _এসাধ্যজাতি অতিপ্রাচীন কাল হইল সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন_ ॥. 





ৃ 8. ছাঁপাখানীর ০৩৪ ১1৩০ এই প্রকার, লিপির অন্তভূক্তি, 1 


নব হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ধ পৌষ, 





অতীতের ইতিহাস আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, আদিষুগে উত্তর- 
গেরু-নিবাসী আঘ্যগণ নানা যাগ-যজ্ত ও জ্যোতিষিক তত্ব অবগত ছিলেন। 
নাপ। থজ্জের সম্পাদন কল্লে তাহাদের হৃদয়ে জ্যোতিষিক কঠিন কঠিন সমশ্যার উদয় 
হই তড্জন্য তাহারা রেখাছায়! অস্কপাত করিয়া এ সকল জ্যোতিষিক সমস্যার 
পুরণ করিতেন । তখন হইতেই আধ্যসমাজে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে; 
যেহেতু অঙ্কপ।ত ব্যভীরেকে গণনা অসম্ভব । উত্তরমেরু-প্রদেশে বাসকালেই 
আর্যাগণ বেদসংহিত! ও তদন্তগ্তি জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
এখানে আপত্তি হইতে পাঁরে যে আদিষুগেই যদি বেদ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে 
উহার শ্রুতি নাম কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, হিমপ্রালয় উপস্থিত হইলে 
উত্তরনেরুবাসী আব্যগণ আদিবাস পরিত্যাঁগপুর্বক বেদের স্মৃতি লইয়া দক্ষিণদিকে 
নিরগ্দ স্থানে আসিয়! উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানই উত্তরকালে 
আর্য্যনিবাস বলিয়া গণ্য হইয়।ছিল ( মৃত্তিকার টালি বা! প্রস্তর অথবা কাষ্ঠ ফলকে 
জিনিনাক় 2 8. কননকালে ভীহারা পরিত্যাগ করিয়া! আসিয়াছিলেন। নুতন 
স্টান 11এ] বেদ নুতন করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । অনেকে বলেন, এই নূতন 
স্বানে--স্ুমেরু-প্রদেশেই- এক্‌-সংহিতার অনেক নূতন মন্ত্র রচিত ও লিপিবদ্ধ 
চ্ফাছিল। ঝক্‌-সংহিত। লিপিবদ্ধ হইবার পুকর্ব পর্্যস্ত বেদ শ্র্তি ছিল। তাহার 
পর, বেদ লিপিবদ্ধ হইলেই যে লোকে কেবলমাত্র এ লিপিবদ্ধ বেদই পাঠ বা 
শিক্ষ। করিত তাঁখ নহে, যেহেতু খগ্‌ বেদের_- 
উতত্বঃ পশ্থন্‌ ন দরদ থাচমূত ত্বঃ শুস্বন ন শৃণোত্যেনাম্‌। 
উতে। ত্বশ্মৈ তন্বঃ বিসজ্রে জায়েব পত্য উশতী স্থবাসা ॥% 
শ্লোক হইতে জাঁন। যাইতেছে যে, কেহ বা বাক্য দেখে অথচ দেখে না, কেহ 
“এ স্কাগ্চ খুনেনা, কেহ শুনিয়াও বুঝিতে পারেন । কামিনী যেমন বস্ত্রালঙ্কারে 
১৪ লা শিজ পি ছেদ সমর্পণ করে, বাক্যও তদ্রপ, যাহারা দেখিতে 
"ছি পায় এবং বুদ্তি পাবে, তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে । 
ুতপাং আমরা বলিতে পারি বে ?বদিক কালেই আধ্যগণ লিপিকৌশল আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, যেহেতু লিপিবদ্ধ নাহইলে বাক্য দর্শন-যোগ্য হইতে পারে না। 


শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্্র। রি ৰ 


নবণ সংখ্যা ] ঈশ্বর | ৪০৩ 





ঈশ্বর ৷ 


হেশের মহিমা বিশ্বব্রক্মাণ্ড বাপিয়! বিদ্কমান। ঘেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই 
দিকেই পরমেশ্বরের মহিমার প্রকট প্রমাণ দেখিতে পাই । জলে যখন বীচিমালা 
নাঁচিতে নাচিতে অগ্রসর হয়, মনে হয় যেন ইহারা ঈশ্বরের পদে ভক্তা.পহার দিতে 
ধাবিত হইতেছে । এ যে উন্নতমস্তক পর্বত নীরবে অবস্থান করিতেছে, মনে হয়; 
উহা! ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় একান্তহ্ছদয়ে ভগবন্তাবে বিভোর হইয়া পরমানন্দরসে 
নিমগ্ন রহিয়াছে । আকাশে তারাফুলগুলি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়। যখন আকাশমগুল 
ব্যাপ্ত করে-_স্্দুরাবস্থিত ছায়াপথ যখন মানবের মনে অমিররাশি ঢালিয়া দেয়-- 
শশধর যখন মুছু মৃদু হাসিতে থাকে, মনে হয় যেন উহার| সকলে একব্রে পরমেশ- 
পদে প্রেমোপহার প্রদান করিতেছে। উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পরাশি ফুটিয়া 
রহিয়াছে, স্ুগন্ধে মন আকুল ; ভ্রমর গুন্গুন্‌ রবে মধু পান করিতেছে ; কোকিল 
দূরে অশোকশাখায় কুহুকুহু-তানে প্রকৃতিকুগ্ভ মোছিত করিতেছে, মনে হয় যেন 
তাহারা একত্রে পরমেশ-সন্নিধানে ভক্তণপহার প্রদান করিতেছে । 

কর্তা ব্যতীত কিছুই স্যষ্ট হইতে পাঁরে না । এই বিচিত্র মানবমণ্ডলী, বিবিধ 
পণুপক্ষী, বুক্ষ-লতা, অনন্ত তারকা, বিস্তৃত সাগর, প্রকাণ্ড পর্ববত- ইহা কি আপনা 
হইতে স্ষ্ট হইয়াছে, না ইহাদের কেহ স্গ্রিকর্তাী আছেন? এই গ্রাশ্মের উত্তর দিতে 
হইলে নানা জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। হামর! নে শুক্ষ কর্কশ তর্ক- 
পনবীতে আরোহণ করিতে চাই না। সরল মনে বিশ্বাস করি যে--এই বিশাল জগ- 
তের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, তিনি ঈশ্বর। লোকে যখন গোঁপনে পাঁপ কার্য করে, 
তখন তাহার বিষয় সকলের অজ্ঞাত থাকে ; সে কেবল একজনের নিকট ভীত হয়, 
কেবল একজনের নিকট মস্তক . অবনত করিয়া দীড়ার, তিনিই সব্বজ্ঞ ঈশ্বর । 
লোকের ঘখন কোন কার্য অপরের নিকট অদৃশ্য থাকে, তখন একজন তাহা দর্শন 
করেন, তিনিই ঈশ্বর । ভয়ানক কুকর্ম্দ করিয়া মানব ঘখন আর নীরবে থাকিতে 
পারেনা, যখন অনুতাপ তাহাকে বৃশ্চিকদংশনসম যন্ত্রনা দিতে থাকে, তখন সে কেবল 
একজনের নিকট কুকর্ণ্মের বৃত্তান্ত বলিতে 'গ্রসর হয়, তিশিই ঈশ্বর । 

বিষম ছুঃখে এই সংসায়ে-এক বন্ধু মিলে, তিনিই ঈর্থর। মানুষ যেমন কষ্টের 
ভিতর পড়িয়া ঈশবর়কেছুবন্ধুুমনে: করিয়া তাহার শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ মানুষ আবার 
সখের সাগরে ভাসিতে ভাদিতে সেই ঈর্থরকে বন্ধু বলিয়। মনে করে। কি সুখে. | 
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পি পা পশস্সসপক পি শি আন 





০৯ পিপাসা পপ পল শপ পপ পপ পাপা 


কি দুঃখে মানব ্ন ঈশ্বরকে পরমবন্ধু মনে করিগ্া ছুঃখের--কিংবা স্থখের সংবাদ 
তাহ|কেই জ্ঞাপন করে। ূ 

আমি ঈশ্বরের উপসন! করিতে ভালবাসি । বখন প্রীতঃকালে নবারুণ আকাশে 
মিটি মিটি লাল রং ছড়াইয়। হ।সিতে থাকেন, মনে হয় যেন আমি সেই ঈশ্বরকে 
তাহার--মনোরপ্নের নিমিত্ত ফুলের ডালি দেই। মধ্যান্ছে সুর্ধ)দেব যখন পৃথিবী- 
দগ্ধ করিতে থাকেন, মনে হয় যে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আমি যেন ঈশ্বরের উপা- 
সনায় রত হই। সন্ধার সমীরণ যখন মুদছু ঘুদ্ু প্রবাহিত হয়, মনে হয় যেন আমি 
সমীরণ সহ ঈশস্ভি গান করি । রাত্রিতে চন্দ্রমা যখন কুল্পশতদলসম হাসিতে 
ই আকাশে সরোধর-স্থুষমা স্থ্টি করেন, 


আমার মন হয় যেন আছিও ঢন্দের মত শতশত আবেগে উৎফুল্ল হইয়। ঈশ্বরের 
পদতলে ভক্ত কুস্ুমাঞ্জলি দিতি ধানিত হট । আনে হয় যেন ঈশ্বর আঁছেন-_ অন্ধ 
২৬ 


জগতের ঈশ্বরের উপাসনা'করা উস্।॥ আমার সনের মধোও ঈশ্বরের ধ্যান করিতে 
বাসন হয়! যেন বলিতে ইচ্ছা হয়-- 

হছদয়কমলমাপ্যে নির্দিশেষং নিরীঙং 

হরিহর-নিিবেষ্ং থোগিভিধ্যানগম্যম্‌ | 

জন্নমরণহাতিধনংসি সচ্চিৎ স্বন্পং 

সকলউপনবীঁজং ত্রঙ্গাচৈতন্যমীটে ॥ 


শি 


ভ্রাবুম'র-বিকরুম মজুমদার | 


বসন্তী-পুজায় কণ্পনণয় |. 


ভবিত্য-পুরাঁণ ভবিষ্তোন্তর কালকৌমুদী কালিকাপুরাণ এবং রাজার ব্টন 
দৃষ্টে জানা যায়, বাসন্তী-পুঞ্গায় তিনটি মাত্র কল্প। 
১। সপ্তন]াদি কল্প, ২। অন্টমী-কল্প, ৩। নবমী-কল্প। নে জশঃ 
প্রমাণ লিখিত হইতেছে। 
_. প্রথম কল্প সপ্তম)াদি। ভবিষ্যে । 
মীনরাশিস্থিতে সূর্য্যে শুরুপক্গে নরাধিপ 
সগ্তমীং দশমীং যাবত পুজয়েদদ্িকাং সদ 8... 


নবম সংখ্যা]. বাসন্তী-পুজায় কল্পনির্ণয় ॥ ৪০ 


ভবিষ্যোন্তরে । 
ও চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে সপ্ম্যাদি-দিনত্রয়ে। 
পুজয়েদ্‌ বিধিবন্দগাং দশম) বিসর্জয়েও ॥ 
কালকৌধুগাং জাবালিঃ । 
চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে সপ্তম্যাদি দিনজয়ে 
পূজফেদে বিবিধৈর্দব্যলর্পজ-কুস্থ মৈস্তথা । 
নানাবিধৈশ্চ বলিভি ফেনাভৈর্দোষবর্জির্জতৈৈঃ 
* বিচি গাভরণৈঃ পার্থ পট বন্জাদিভিস্তথ! | 
এবং যঃ কুরুতে পুজাং বর্সেবর্ধে বিধানতঃ | 
ঈপ্সিতান্‌ লভতে কাঁমান্‌ পুর্রপৌত্রাদিকান্‌ নৃপ | 
মায়াতন্ত্রে ৭ম পটলে । 
চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে সপ্তমা।দি দিন য়ে 
গ্রাতঃ প্রাতর্মহাদেবীং ছুর্গাং ভক্ত্যা প্রপুক্গয়েও 
দ্বিীয় কল্প অশোকাষ্টমী-মাজে। 
কালিক।পুরাণং। 
সিভ।ষ্টমান্ত চৈরশ্যপুস্পৈস্ত অকাল সন্ত পৈঃ 
অশোকৈরপি ষঃ কুর্ধ্যাৎ মল্লেন|নন পুঙ্গনং 
নতভহ্য জাতে শোকোরেোগেবাপ্যগন্র্গতিঃ 
চর কল্প, নানী মাতে। 
লিকাপুরাণং 
নবম্যাং পু্যোদ্রবীং মহিষ্/স্থ রমর্দিনীং 
কুঙ্কুমা গুরু-কস্ত্বরীধূপানধবজ তর্প গৈঃ 
দমনৈমুরিপত্রৈশ্চ বিজয়াখ্যপদং লভেং ॥ 
ভবিষ্যপুরাণে সদাপদোপাদান1ৎ জাবালি-বচনে “বর্মে বর্ষে” ইতি বীপ্সাশ্রাব- 
ণাচ্চ নিত্যত্বং । এবং জাবালি-শেষ-বচন-পরাদ্ধে পুত্রাদি রপ-ফল-শ্রবণাঁু কাম্য- 
ত্ব্চ জ্বেয়ং। ততশ্চ কাম্যতয়া কৃতে প্রনঙ্গান্সিতাসিদ্ধিঃ ॥ 

. বাসন্তী পূজায় তিনটা কল্প, তাহার মধ্যে সপ্তমী অধ্টমী ও নবমীতে যে পুজা 
তাহ! প্রথম কল্প । ভষিষ্যপুরাণাদি ও কালকৌমুদী-গ্রন্থ-ধূত জাব|লি-বচনে উত্ত 
আছে, হে যুধিস্টির | চৈত্রমাসসের শুর্লপক্ষে সপ্তমী প্রন্থুতি তিন তিথিতে নাঁনা- 
বিধ দ্রব্য, লব, কুম্ুম, নানাবিধ ছাগমহিবাদি বলি, নানাপ্রকার অলঙ্কার এবং 
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এসি টিপ :৫ ০ এ পারা 


পট প্রস্তুতি দ্বারা যে মানব প্রতি বৎসর যথাবিধানে ছুর্গাপুজা করে, তাহার পুত্র 
পৌত্র ও অভিলধিত ফল-লাভ হইয়! থাকে। একমাত্র অশোকাষ্টমীতে যে পুজা 
তাহা দ্বিতীয় কল্প। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, যে মানব চৈত্রমাসের শুক্ল- 
পক্ষের অধ্টমীতে বসন্তকালোৎপন্ন পুষ্প এবং অশোক পুষ্পদ্বার৷ হুর্গামস্ত্রোচ্চারণ- 
পুরীনিক দুর্গা-পুজ| করে, তাহার রোগ শোক ও ছুর্গতির বিনাশ হয়। একমাত্র 
শ্রীরামনবমীতে যে পুজা তাহা তৃতীয় কল্প। কালিকাপুরাণে উক্ত আছে, যে 
মানব নলমীতে কথুনে, অগ্ুরু, কস্তুরী, ধূপ, প্রচুর অন্ন, দমনপত্র, ও মুরপত্র (কাঠাল- 
পত্র) ছ!রা ছুর্গ!পুক্গা করে, সে ব্যক্তি বিজয় নামক পদ (স্বর্গ-বিশেষ ) প্রাপ্ত হয় । 
বাসন্তী-পুজার নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব উভয়ই আছে। কারণ উক্ত ভবিষ্যপুরাণে « 
পদ উপাদ'ন এবং জাব।লি বচনে “বর্ষে বর্সে এইরূপ ৰীপ্স। অর্থে দির্ববচন ও 
পুরাদি ফলশ্রর্ত আছে । স্তর: কামাবিধানে পুজা করিলে নিতাবিধানের পুজাও 
সিদ্ধ হইবে। 

উপর্ধ/ান্র ভবিষ্যপুরাণাদির বচন দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, বাসন্তী-পুজায় 
সপ্তমাদি ভিন্ন যষ্ঠাদি কঞ্টোর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই । কিন্তু প্রচলিত 
পঞ্জিকা সমূহে নাসন্থী-পুক্ায় ষ্টা।দি কল্প লেখ। হইতেছে । যদি বলেন__ 

“ব্যবস্থ। তু শারবীয়-পুঙ্গা-প্রকরণোক্ত। প্রান! । বিশ্স্তত্র বোধন-প্রক্রিয়! 
নস্তি বোধিতায়। বোধনাগন্ত 1 হোম!দিকঞ্চ পূর্ব, ভ্ব্ব়মিতি।” ছুর্গোৎসব- 
বিবেকঃ। ছুর্গোত্সন বিবেকে লেখা আছে বাসম্তীপুজাতে শারদীয়পুজার প্রায় 
সকল ব্যবস্থ। জানিবে। শারদীয় পুজাতে যেরূপ উদয়-গামিনী মুহূর্ত ননকাল-ব্যাপিনী 
তিথির গ্রাহতা, ইহাতেও সেইব্ূপ ইত্যাদি সমুদয় ব্যবস্থাই শরতকীলের পুজার 
হ্যায় জানিবে। বাসন্তী-পুজতে বিশেষ এই যে উন্তরায়ণে জাগরিত দেবগণের 
বোধন অসম্ভব বলিয়া বোধন নাই । হোমাদিও শারদীয় পুজার ন্যায় জানিবে। 
ইহাদ্বারাও ষষ্ঠাদি কল্প বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যাঁয় নাই । কি কারণ পঞ্রি- 
কায় লিখিত হইয়া আ'সতেছে জানিতে পারিনাই। এক্ষণে পঞ্জিকার ব্যবস্থাপকগণ 
অথ্থবা দেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ স্মার্ত ভট্ট চার্ধ্য মহাশয়গণ এবিষয়ে সপ্রমাণ ব্যবস্থ! লিখিয়া 
জানাইলে পরম পরিতোধ লাভ করিব। যদি প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকে, পঞ্জি- 
কায় ষষ্ঠযাদি কল্প লেখা হউক্‌। না থাকে তাহা উঠান হউক অযথা ব্যবস্থা পঞ্জি-. 
বায় লেখা যুক্কিবুক্ত বিবেচনা করিনা । আশাকরি পূজনীয় স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক, মহা- 
শারগণ যঙ? রথ ব্যবস্থা লিখিয়া ভ্রমাপনোদন করিবেন। ইত্যলং বাহুল্যেন। ”? ১ 

_ জীলগাবতীচরণ কাব্যভুষণ 
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৬ দীনবন্ধু মিত্র । 


ভারতীর স্বর্-বীণা ও কোমল করে 
সাদরে সারদা আসি দিয়াছিল তুলে ; 
বাজালে বাণীর মঞ্জু-নিকুপ্জ ভিতরে 
বহাইয্মা বিপরীতে কল্লোলিনী-কুলে। 
মুরছি স্বরগ-পথে উঠিল সে ধ্বনি 
গুতিহত করুণার মণ্ধ্রভে দি-বাঁণী-- 
“পতি-পুত্র শোকে মাতা হ'য়ে পাগলিনী 
সৃহস্তে করিল বধ সরলা কামিনী |” 
কবিতা-কানন-পিক তোমারি বিহনে 
কোঁকিলের-কল কণ্ে নীরব ঝান্ার । 
সে করুণ তান আর পাশে না শ্রপণে 
সমাজ নিগুঢ়-ব্যঙ্গ-বিহত আসার | 
যশোর উদয়াঞ্চলে অরুণাভ রবি 
তুমি যে দীনের বন্ধু বাজালীর কৰি । 


শ্বীবৈগ্ভনাণ কাব্যতীর্ঘ। 


দেব-তত্ 

€ পুর্ববানুবৃত্তি ) 
দেবগতণের আকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া “দেব” শব্দটীর বু 
পত্তিগত অর্থের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সে কার্যযটা বোধ 
করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন| । বস্তৃতঃ এই শব্দটার অর্থ-“দীপ্তিমান্‌ কিছু” । 
ত্বর্লোকের জ্যোতিক্সান্‌ জড়ে দেব-দেহ গঠিত। এই স্বর্লোকের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই “দেব” শব্দ উদ্ভাবন করা হইয়াছে । হিন্দুগণ বলেন এবং আমরা অব. 
গত আছি. যে, ন্বর্লোকের জড়াংশ সমুজ্ছল পরমাণুপুঞ্রে অর্থাৎ তেজঃ-তন্বে গঠিত । 
এই জন্যই, দেবগণ যখন দৃষ্ট হইয়া-থাকেন, তখন তীহাদিগকে আলোক-মণ্ুডল- 
স্বরূপ বলিয়! বোধ হয়। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই কারণেই দেবদূতগণের 
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মুস্তি অঙ্কিত করিবার সময়ে মহ্বাত্মগণ মৃত্তির চতুদ্দিকে একটী পরিবেশ € প্রভা- 
নবেখটন) আকিয়। থাকেন। আমাদের দেব-দেবীর মুস্তির চারিদিকে কি জন্য যে 
ছটা দেওয়া হয়, এক্ষণে আমর! তাহাঁও বুঝিতে পারিতেছি । এঁ সকল মহিমা- 
হিত জীব-উচ্চতরস্তরের এ সকল জ্যোতিন্মর দেব-যোনি সত্য সত্যই এক 
সময়ে মানবের গোচরীভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণকার মুণ্তিগুলি তাহাঁদেরই পূর্বব- 
স্মৃতি মাত্র । 
৭। কোথা হইতে দেবগণ সংগৃহীত হইসা থাকেন ? 
দেবগণের সরবরাহ কোণ! হইতে হয়, আমি এক্ষণে তদ্িষরিণী আলোচনার 
প্াবু্ত হইপ। আমরা শানে দেখিতে পাই, বধাহাদিগকে আমরা দেব-আখ্য। 
প্রদান করিয়া থাকি, ভীহারাই প্রথিবী-সংগ্লিন্ট ক্রমবিকাশ-বিধির চরমোৎকর্ষ। 
*গ্র/ণি-জগতের উপরে যেমন মানব-রাজ্য, তজ্রপ--মানবের উপরে দেব-রাজ্য 
অবস্থিত”--( সি, ভব্লিউ লেড্বিটারের “সৃন্ঘনম্তর” গ্রন্থের ৬৪ পুষ্ট দ্রষ্টব্য )। 
কিন্তু ইহহাও স্মরণ প্রাখিতে হইবে যে, সকল দেবতাই মানুষ হইতে হন নাই। 
ক্রম-বিকাঁশের নিয়মে মানুষ উন্নীত হইয়া দেত্বতা পর্ধ্যন্ত হইতে পারে; আবার 
দেবগণেরও পূক্‌ প্রকার ক্রমবিকাশ আছে। উপনিষদে ছুই শ্রেণীর দেবতার 
কথা! আছে । এক শ্রেণীর নাষ-আাজান দেব, অপর শ্রেণীর নাম--সাধ্যদেব | 
আজান-দেব অর্থে স্লাভাবিক দেব ও সাধ্যদের অর্থে মানবোত্পন দেব বুঝিতে 
হইবে। ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতি ক্রমে মানব দেবহ-লাভ করিয়াছে এরূপ ভুরি ২ 
দৃষ্টান্ত শাস্তরগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উহাহরণ দেখ £--ভাগবত-পুরাণে দেবর্ধি 
নারদের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে তিনি প্রথন জন্মে একজন ক্রীতদ।সীর অশিষ্ট 
আত্মজ মাত্র ছিলেন। আমরা আরও দেখিতে পাই, নহুধ দেব-রাজ ইন্দ্র পর্ধ্যস্ত 
হইয়াছিলেন। শাস্ত্র আরও বলেন, বলী পরবর্তীকল্লে ইন্দ্র পর্য্যন্ত হইবেন। 
এতদ্যতীত, চতীগ্রন্থে স্থুরথ নামক একজন প্রাচীনকালীন রাজার জীবনী বিবুত 
হইয়াছে । ইনি যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে পরবন্তী কল্লে মন্তু (দাবর্ধি মনু) 
পর্ষান্ত হইয়াছিলেন। বুহদারণ্যক উ্মনিষদ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে. দেৌব- 
তাঁর প্রতি মানুষের নিষ্ঠা থাকে, বিবৃত হইয়া সে তীহারই স্বারপ্য প্রাপ্ত 
হয়। ৭ গীতাঁও বলিয়াছেন যে, যিনি দেবের আরাধনা করিয়া থাঁকেন তিনি 
দেব্ব প্রাপ্ত হর়েন। সাংখ্য-হুত্রের মতও এই প্রকার । সাংখ্য,'ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন না ইনি থলেন, বৈদিক স্তোত্র গুলিতে মুক্তমানব-বতুনীই_ 
ন” তেন উএতন্তৈ দেবতায়ৈ সাধুজ্যং সলোকতাং জয়তি_বৃহদারণ্যক, ১০৫৩, 
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(মুক্তস্ত উপাঁসা ) উপলক্ষিত হইতেছেন। বেদান্তসুত্রের কণা আরও স্পষ্ট তর.। 
ইহাতে অধিকারিকাদিগের কার্যয-কলাপের কথা আছে । ইহারা মোক্ষার্থ ঈশ্বর 
কর্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তি, ইহারা মুক্ত মানব । বিশেষ ২ কার্য গুণে ইভারা স্থগ্টি- 
পালন-কার্য্যে ভগবানের অনুচর হইবার ধোগ্য হইয়াছেন । তাই তিনি ইহা- 
দ্িগকে কোন ২ জাগতিক কার্ধা সম্পাদন করিবার নিিন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। 
(ব্রহ্গসূত্র, ৩-৩-৩২)। এই সুত্রের ভাগ্যে ভীম শঙ্কা চার্য্য বলিয়াছেন যে, 
£সূর্ব্য-দেব তাহারই নিদ্দিষ্ট কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া খাকেন। তিনি ইহাও বলিয়া- 
ছেন ষে, সনতকুমার আগামী কল্পে স্কন্দ পর্যন্ত হইবার জন্য নিয়োজিত হইয়া- 
ছেন। চতুর্দশটী মন্বন্তর বর্তমানকল্পের আন্ত । এই সকল মন্বন্তারে যে যে 
নরপুজব মনু, ইন্দ্র, সপ্তধি প্রাভৃতি হইয়।ছিলেন বা হইবার কগা ছিল, তীহাঁদের 
নামের একটা তালিকা বিু-পুরাঁণের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদন্ত হইয়াছে । স্মরণ 
রাখিতে হুইবে, উপর্যুক্ত কার্ধযকারকগণ মাত্র নির্দিষ্কালের জন্য নিরূপিত্ত 
বর্ম সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হয়েন। নি্গিষ্টকাল গত হইলেই “তাহারা হয় 
পুনরায় মানবরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, নয় ক্রম-বিকাশের শিয়মাধীনে উচ্চতর 
অবস্থায় উন্নীত হইয়া থাঁকেন। অধিকাংশ সময় এই শেতোক্ত ঘটনাই ঘটে । 
শান্স বলেন, সূষ্যদেব দেব-বুসর-হিফাবে এক সহত্র বৎসর যাবৎ স্বকীয় কার্মা 
সম্পাদন করিলে মুক্তিলাভ করিবেন। এটীস্মরণ রাখিতে হইনে যে, দেঁব- 
রাজ্যও ক্রমবিকাশাবর্তন-ব্যাপারের অধীন। বেদান্ত-সুর-পাঠে আমরা ইহাও 
অবগত হই যে, দেবগণকেও পত্রজ্ম বস্ক।” শিক্ষা করিতে হয়। প্রথিতনাম। গুরুর 
নিকট কোন ২ দেব দীক্ষিত হইয়া ব্রদ্ঙ্ান লাভ করিয়াছেন, এতছ্িষয়ের' বিস্তর 
শাস্ত্ীয় দৃষ্টান্ত আছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্েখ। ছান্দোগ্য উপনিযদে দেখিতে 
পাওয়া যায়, দেবরাজ ইন্দ্র, একজন মহধির শিষ্য ব্বীকার করিয়! তাহ'র কাছে 
ত্রঙ্মবিদ্ভা শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
দেবের জ্রম-বিকাঁশ। 

আমাদিগকে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। বিষয়টা এই যে, দেব ও মাঁনব 
উভয়েই ক্রম-বিকাশ-নিয়মের অধীন হইলে ও.উওয়ের নিয়ম ঠিক একরূপ নহে । 
আমরা পু ব্বই দেখিয়াছি, মানব, বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ-প্রভাবে দেবত্ব লাভ 
করিতে ও দেবকার্ধ্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তথাপি দেবের সহিত 
তাহার একটু পার্থক্য আছে। ব্যাপারটা “এই যে, মানুষ যখন বিবর্তনের একটা! 
চিনির ক্রমে উপনীত হয়, তখন তাহার সম্মুখে ছুইটা বিশিষ্ট মার্গ উদদুক্ত হইয়া থাকে। 

পর রিং 


৪১০ কিন্নু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 


এই মার্গয়ের যে-কোনটী দ্বারা সে চরমস্থানে উপস্থিত হইতে পারে একটা 
মার্গের নাম-_ক্রম-মুক্তি । এই মার্গে ধীরে ধীরে বিবর্তন-ঝ্ঞাপার সম্পাদিত হয়। 
ইচ্ছা করিলে, সে এ পথেও চলিতে পারে । এই পথে সে ক্রমে ২ দেবন্ব পর্য্যস্ত 
লাভ করিত্তে সমর্থ হয় ॥। যে দেহে দেবত্ব-লাভ ঘটে, বৌদ্ধগণ তাহাকে প্ধর্ণ্ম- 
কায়াবরণ” বলিয়। থাকেন । তাহার পরে ক্রমে ২ সে সর্বেবাচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়া কালক্রমে প্রজাপতি বা গ্রহবিশেষের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হয় । তখন 
এই প্রজাপতির অধীনে কোন একটা নির্দিষ্ট ব্রহ্মাগুব্যাপী বিবর্তন-_ব্যাপার 
পরিচালিত হইয়া.থাকে । *্* , ইহার পরেই সে অদ্বিতীয় ব্রন্মে লীন হইয়। যায়। 
যাবতীয় পদার্থ এই ব্রহ্ম হইতেই প্রসূত। এই পথে একটাবার আর্ট হইলে, 
সাধারণ মানবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আর থাকেনা । যিনি এই পথারূট, তিনি 
জাগতিক কাধ্য-সম্পাদনার্থ সাধারণ মানবের সংস্পর্শে ষতটুকু আসিবার প্রয়োজন 
মাত্র ততটুকুই আসেন। অপর মার্গটার নাম-_বিদেহ-মুক্তি-। . এইটা সাক্ষাৎ 
মুক্তির পথ।* বৌদ্ধগণ যাহাকে “নিশ্দীণকায়” বলিয়। থাকেন, তাহার মহান্‌ 
পরিহার পর্য্যন্ত এই পথে ঘটিতে পারে । অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে, 
শ্রেষ্ঠ মানবগণের ভিতর হইতে দেবগণ কিয়দংশে সংগৃহীত হইয়! থাকেন। যে 
সকল মানব, বিবর্তন-তরজের শীর্ষস্থানীয়, তাহারাই দেবত্ব লাভ করেন। 
৮। দেবের ক্ষমতার পরিমাণ | 

অতঃপর আমর! দেব-শক্তির পরিমাণ কতটুকু, তদ্বিষয়িণী আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইব। দেবগণ পরমেশ্বরের চৈতন্য-সমন্থিত শন্ত্রস্বরপ। ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি 
যাহাতে স্থচারুরূপে চলিতে থাকে, স্যগ্রিব্যাপারের কাধ্যবিশেষ যাহাতে সংরক্ষিত 
হয়, সেই সব বিষয় দেখিবার জন্য দেবগণ নিযোজিত আছেন। ইহাদের কর্তৃত্বা- 
ধীনে নানাবিধ নৈসগিক কার্ষ্য সম্পাদিত হইয়৷ থাকে । ইহীারাই প্রকৃতির কার্য্যা- 
বলীর তত্বাবধান করেন, তথাপি ইহারা ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যবস্থা অতিক্রম করিতে সমথ 
নহেন। ইহারা এশ আত্মার মুলাদর্শ-ঘটিত সংকল্পলটী কাধ্যে পরিণত করেন 
মাত্র । কার্য করিবার কালে ইহাদিগকে পরমেশ্বরের মূল সংকল্প গ্রহণ করিয়া 
ও সানিয়া চলিতে হয়। শ্রীমণ্ড শঙ্করাচার্ধ্য তীয় বেদান্তস্থত্রভাঙ্কে, €৪-১৭, 
জগদ্ব্যাপারবর্জম্‌) মুক্তাত্মা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তুল্যরূপে দেবগণ 
সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে । এ স্থলে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, জগতের 


্ ক বৃহদারণ্যক, ১৩১ ও উহার শাঙ্গরভাস্য দেখ । উচ্চাভিলাষী মানব ্ে 
প্রীজাপততি পধ্যন্ত হইতে পারে তাহার স্পট প্রমাণ এ স্থলে দেখিতে পাইবে 1. 








নবম সংখা! দেব-তন্ব। | ৪১১ 


ডিন্ন ভিন্ন স্তরের উৎপাদনার্থ একটা মূল উপাদান (তব্ব) আছে, পরমেশ্বরই 
এই উপাদানের সৃষ্টি বা! বিনাশ করিয়! থাকেন। ইহ! সম্পূর্ণরূপেক্গুতীহারই 
আয়ত্ত । এই কথাটী জড় সন্বন্ধে যেমন সত্য, জাগতিক শক্তি-ুসন্বন্ধেও তদ্রপ | 
জড়ই হট্টকৃ্‌ বা শক্তিই হউক্‌ ইহার কোনটাই স্বয়ং পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহা- 
রও দ্বারা স্ষ্ট ব| বিনষ্ট হইতে পারেনা । ক্ষমতা সন্বন্ধে সসীম হইলেও দেবগণ 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাহাদের নিরূপিত কার্্য-গণ্তীর মধ্যে তীহাদের ক্ষমত। 


অগ্রতিহত ৷ 
৯1 কয়েকটা আপত্তির আলোচনা । 


আঁমাদিগের ধর্মের ধাহাঁরা দোষ অন্বেষণ করিয়। থাকেন, তাহারা লচরাঁচর ফে 
সকল ক্রুটি প্রদর্শন করেন, আমরা এক্ষণে তাহারই কিছু আলোচনা করিব। 
বিনুধশ্-বিরোধিগণ দেবদ্েষী। তীহাদের একটী কথা এইঃ-_শান্সে দেখা ফায়, 
দেবগণ, যোগিদিগকফে ভয় করেন; হিন্দুশান্ত্রকারগণ তাহাদের ( দেবগণের ) 
“সমাধিভীরুত্ব”, “মোক্ষবিরোধিত্ব” প্রভৃতি গুণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
দেবগণ খধষিদ্রিগের কঠোর-তপণ্ঠ।র 'অন্তরায় ঘটাইয়াছেন, তাহাদের ধ্যান-ধারণায় 
সাধ্যমত উৎপাত করিয়াছেন, এমত বিস্তর প্রমাণ পুরাণগ্রন্থে বিবৃত আছে। 
বস্ত্রতঃ দেবগণ যেন বোগিদিগের পতন দেখিতে বড়ই আগ্রহবান। ইন্দ্রদেবের 
কুপরামর্শে স্বর্গবেশ্া অপ্দরা মেনকা!, বিশ্বামিত্র থধির সম্মুখে আগিয়৷ উপস্থিত 
হইল; তাহার দেহলতার ব্ধূপ-লাবণ্য দেখিয়া মুনিবর বিমুগ্ধ হইলেন । গ্র্ব 
শৈশবেই যোগী; তাহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য 'দেবগণ নানাপ্রকার ভয়- 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সগরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত 
দেবরাজ ইন্দ্র, তাহার যঙ্জীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। এবস্প্রকার স্থল- 
গুলি ধণ্্মবিরোধিগণের চক্ষে আসিয়! পড়ে । অপরধন্মেও আমর! তাদৃশ ব্যাপার 
দেখিতে পাঁই। শয়তান, যীশুকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল । বুদ্ধও “মার” ও তদীয় 
হৃট অন্ুচরগণ ছারা প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। গৃঢ-ধর্ম্-তন্বজ্ঞগণ (€ ০0০০০18156) 
সকলেই জ্ঞানেন যে, প্রকৃত সাধন ও অকপট প্রণয় এই ছুইটার গতি, বাধাবিস্- 
শৃগ্ধ চিরশান্তির পথে কখনই হইতে পারে না। বাধাবিদ্ব অবশ্টান্তাবী। কিন্তু 
কারণকি? দেবগণ কি বাস্তবিকই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরোধী £ 
০৯৮ তবে তাহাদের . এতদাচরণের প্রকৃত হেতু কি? 

অনিষ্টকারিণী শক্তি। 
(এক্ষণে প্রথমেই” আমাদিগকে একটা কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে 


৪১২ হিন্দু-পন্রিক! । [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 


পিপি পিপিপি পিসি ৮ ০ পসী 











৮. এক 





পপি হজ 


কথাটা এই £__যাহার! মানবীয় বিবন্তনের বাধা প্রদ/ন করে বা করিবার চেষ্ট! 
করিতে গিয়। কখন ২ নিতান্তই অনমর্থ হইয়৷ থাকে, তাহার! শুভকারিণী শক্তি 
নহে, তাহার! অশুভকারিশপ্তিপুঞ্জ ৷ তাহারা দেবত। নহে, তাহারা শয়তান 
ও তীয় অনুচরবর্গ। তাহারা অন্থুরদল। দ্বৈতভাবের স্থলেই এরূপ আস্মুরিক 
অভিব্যক্তি ঘটিয়। থাকে । আ।লোক-অন্ধক!র, দিবা-রাত্রি, সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ, 
প্রভৃতি ব্যাপারঞুলি, পরস্পর আপেক্ষিক । মহাঘ্বা জোরো-অস্তীরের ধন্মমত 
এই মুলীভূত দ্বৈতভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভিষ্ঠিত। তিনি বলেন, "অন্থর্- 
মস্দ” ও “আহমনে' নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে । অনিষ্টের সংঘটন করা, বিবর্তন 
তোতে বাঁধা প্রদান কর, উন্নতি স্থগিত করা৷ এই গুলিই অশুভ-শক্তির “ধন? | 
অশুভখক্িপুঞ্জের ঘুলগ্রকৃতিই এইরূপ | উহার অসরল-পথাঁবলম্বী। স্বার্থ- 
পরতা ও বিচ্ছেদের পথেই উহাদিগের গতি । উহাদিগের কাহারও ২ ক্ষমতা 
খুব অনিক । তাহারা গ্রভৃত অনিষ্ট সাধন করিতে ষমর্থ। উহাদ্িগের যিনি 
দলপতি, তিনি ষে স্বয়ং ঈশ্বরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবেন, কিম্বা “মার” যে 
বুদ্ধদেবের মহিত খল-পরীক্ষা করিবে, কিন্বা হিরণ/কশিপু যে ছন্দ্-যুদ্ধে বিষু্কে 
আহবান করিবে, তাহার আর বিটিএতা কি? উহারা প্রত্যেক অধ্যাত্বত্কান- 
লিপ্দূকেই অপরাধী”, শুত্যেক ঈশ্বর প্রেমিককেই “প্রকৃত শত্রু” মনে করিয়া থাকে। 
শক্রর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, শক্রগণ জয়োল্প।সে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, অথচ উহা'রা 
হাত গুলি জড় করিয়া উদ্দানীনঘুক্তরতে বসির রহিল, ইহা হইতেই পারে না। 
এপ হওয়। নিতাশুই বিন্ময়জনক । 
লৌকিক ব্যাধ্য। 

শুভকারিণী শ'ক্তগুলির আচরণ সম্বন্ধে ভামা দগকে কিরূপ বুঝিতে হইবে ? 
. তাহার। ও পখকগণকে বাঁধ! দেন কেন এ প্রশ্নের টনৈঠিক উত্তর এই 
যে, দেবগণ তাহীদর পদ-মর্ধযাদা হারাউবেন বলিয়া বড় ভয় করেন। খধাহারা 
ধর্্মপিপ্রাস্, পাছে তাহাদের হদধ়ে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি লুকায়িত থাকে, 
এই জন্য তাহার বিকশিত না হইতেই দেবগণ তাহাদিগকে দমন করিতে প্রয়াস 
পান। একটা উদাহরণ দেখ। আমরা বিষুও-পুরাণে দেখিতে পাই যে, পরা" 
পরের সন্ভোষ-সাঁধনের নিমিত্ত প্রুব যখন কঠোর ভপস্ঠায় রত, তখন ইন্দ্র, দেবদল- 
সমভিব্যাহারে বিষুটর সমীপে গমন করিয়া এ্রুবকে ক্ষান্ত করিঘার জন্য প্রার্থন৷ 
জীনাইলেন। ইন্দ্রের ভয়, পাছে গ্রুব দুরভিসন্ধি-পূর্বক ইন্দ্র, যম, .বরুণের বা. 
অগ্য কোন প্রসিদ্ধ, দেবের পদ-মর্য্যাদ! চাহিয়। বসে। যখন বিষু তাহাদিগকে 
বুৰ্াইর! দিলেন যে, প্রুবের সেরূপ কোন কুমতলব নাই, তখন তাহার! নিশ্চিন্ত 


নবম সংখ্য। ). দেব-তত্ব। ৪১০ 


নিবি তী লাশে শ্পীস্পীপপী? আসল পপ পট 
শ ২ সম জ 


মনে ্বস্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। এই ব্যাখ্যাটাকে সত্য বলিয়৷ গ্রহণ 
করিলে, আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, পাছে পদ-মর্ধ্যাদ! নষ্ট হয়-__এই ভয়ে 


দেবগণ সতত উদ্ধিগ্র থাকিতেন। তীহারা ধর্মপিপান্্র মানবগণকে বাধা দিয়া 
ন্বস্ব গৌরব অক্ষুগ্ন রাখিবার নিমিত্ত নিরন্তর উপায় উষ্তাবন করিতেন । 


এক্ষণে এই লৌকিক ব্যাখ্যাটা যদি অত্য বলিয়! গৃহীত হয়, তবে দেবগণকে 
ঘোর পাষণ্ড, লোভী, ঈর্য্যাপরায়ণ, ও কুমন্ত্রণাকারী বলিয়া বোধ হইবে । কেহ 
কেহ বলিতে পারেন যে, দ্রেবগণ বস্ততঃই এ প্রকার। অন্ততঃপক্ষে পুরাণ-গ্রান্থের 
অনেক স্থলেই দেবগণকে ঘোর মানবীয় পাঁপে পাপী ও মানবীয় ভ্রমে ভ্রান্ত বলিয়া 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । কেন এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, ত'হার হেতু আমি পরে 
নির্দেশ করিব। হিন্টু-দেবগণের যে সকল আচরণ, ভয়ানক তান্যায় বলিয়া প্রখ্যাত, 
আমি প্রথমে তাহাদের আলোচনা .করিব। আমি বলিতে চাই, পুরাণ গুলিতে 
দেবগণকে সন্বপ্রধান”__সান্বিকগুণ-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণন। করা হইরাছে। ঈদৃশ 
জীবের ঢরিত্রে উপর্ষাস্ত-প্রকার নিকৃষ্ট পাপ ও ভ্রমপ্রমাদ অসম্ভব, অসমপ্রস 
ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। নিকৃষ্ট পাপাদি রজঃ ও তমোগুণের 
বিষয়ীভূত। দেবগণের চরিত্রে যদি তাদৃশ নীচতা সশুবপর হয়, তবে মেষ শাবক- 
কেও “হিংশ্র” বলিলে অন্যায় হয় না। তাহা ছাড়া, “দেবগণের সরবরাহ” নামক 
অধ্যায়ে আমরা পুব্রেই দেখিয়াছি যে, উচ্চশ্রেণীর দেবগণ প্রকৃত-পক্ষে মুক্ত 
জীবাম্সা বা মুক্তপুরুষ। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা কিরূপ করিয়া তাহ।- 
দের উপর কাম, ক্রোধ, ভয়, ঈর্ষা প্রভৃতি ইন্দ্িয়জ আবেগ আরোপ করিতে 
পারি? এ কথা সত্য যে নিয়শ্েণীর দেবগণ অর্থাৎ হিন্দ্শান্ত্রে ফাহাদিগকে 
*দেব-যোনি” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা পুকুষ্টরূপে বিবস্তিত জীবাত্ম। নহেন। 
তাহারা সাধারণ মানবের মত ভ্রম-প্রামাদদের অধীন হইলেও হইতে পারেন। 


কিন্তু এই টুকুই ক্ষতির কারণ যে, লৌকিক পুরাণে নিয়শ্েণীর দেব ও উচ্চ- 
শ্রেণীর দেব_-উভয়দলকেই একতালিকায় ভুক্ত করা হইয়াছে । উচ্চশ্রেণীর 
দেবগণ বিবর্তন-তরঙ্গের চুড়া-স্বরূপ। তাহারা মুক্তজীব। হয় বর্তমান কল্পে, 
নয় পূর্বববন্তী কল্পে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা কাধ্যকারক- 
দলভুক্ত হইয়া এক্ষণে জগৎ-পালন কার্যে তাহার সহায়ত! করিতেছেন। আলো- 
কের সহিত অন্ধকারের সাদৃশ্য যেমন অসমঞ্জস, প্রাগুক্ত উচ্চশ্রেণীর দেবগণের 
সহিত পাপের সংক্রবও তন্রপ অসম্ভব । | 





(ক্রমশঃ) 
_, শ্রীহরিদাস ঘিষ্ভাবিনোদ । 


8১২ 


হিন্দু-পত্জিকা [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 


ত্ভীল্কাজআ ॥ 


জল-ভরা তাঁরা দুটা বুক্‌ ভরা ব্যথা নিয়ে-_ 
কে গো ভূমি উন্মাদিনি, আছ দ্বারে দীড়াইয়ে ? 
কেন গো কোমল করে মথিয়া মাখন নান 
কেবল ছুয়ার-ঘর করিতেছ আনা-গোনা ? 
আখি-জলে ধরা ভাসে, অকুল্ত্ কি বেদনা, 
তবুও সে গেছে চলে--ফিরে ত আর এল না! 
কেন শিখিপাখা ধরি আদর করিছ তুমি ? 
কাক-পক্ষে কেন বক্ষে সোহাগে ধরিছ চুমি ? 
কেন কীদ নন্দরাঁণী, আছ কা*র প্রতীক্ষায় ? 
সে যে স্থখে রাজপাঁটে আছে বসে মথুরায় ! 


শুভ্রাংশু-গুন্তিত কেশপাশে করি করার্পণ, 

বাম করে ন্যস্ত গণ্ড, বহে শ্বীন ঘন ঘন; 

স্সেহের নির্ঝর হৃদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়। গেছে 
বিরহ-অশনিপাতে ; যে টুকু বা বাকী আছে 
করেছে আবৃত তা'রে'তীত্রভাবে অভিমান ; 
“আমি তার পিতা বটে সে'ত আমার সন্তান 1” 
সন্তানের অদর্শনে অভিমান দূরে যায়__ 
সন্মোহ_আবেশে জ্ঞানী ভূপতিত নন্দরায় ! 
মোহ-আবরণে মুগ্ধ মাছ তৃমি প্রতীক্ষায়__- 
কিন্তু সে যে রাজা হ'য়ে আছে সখে মথুরায় ! 


কে তুমি চোখের জলে ভিজায়ে কদম-তল 
আলুথ!লু কেশ-র।শি পাগলিনী-প্রায় বাল! ? 
বসন্ত-স্খারে কেন গঞ্জিতেছ বিধুমুখি ? 

(.সও কাল+ বটে কিন্তু তব ছুঃখে মহাছুঃখী ! 
ধুলায় ফোলছ দূরে চুয়া-কুঙ্কুম-চন্দন; 
কিন্ত কি আসিবে তা'তে ফিরে শ্রীনন্দনন্দন?.. 


নব পংখ্যা ] শ্রীরাম-গীতা । ৪১৫ 





ত্যজিয়াছ আভরণ শ্রীহান হয়েছে বেশ ;-- 
দয়ানিধি নাম তবু দয়ার নাহিক লেশ ! 
কদমের তলে বালা আছ মিছে প্রতীক্ষায় 
সে যে স্থুখে রাজপাঁটে আছে কসে মথুরায় ! 


শ্রীবৈদ্ভনাথ কান্যতীর্থ। 





জরা ম-গীত | 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
চিদ্বিন্বসাক্ষাআধিয়াং গ্রসঙ্গত- 
স্তেকত্রবাসাদনলা্রলৌহবত্‌। 
অন্টোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে 
জড়াজড়ত্ব্চ চিদাতআচেতসোও ॥ ১০ 
চিদাঁভাস, সাক্ষ চৈতন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত মণ, ও অন্তঃকরণ এই তিনের প্রপঙ্গ- 
ক্রমে একত্রবাস-হেতু অনলাক্ত লৌহের ন্যায় পরস্পর স্বস্বূপের আরোপবশতঃ 
চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্যে জড়াজড়ত্ব প্রতীত হয় অর্থাৎ যেমন অনলাক্তলৌহ-স্লে 
অগ্সিতে লৌহবগ স্ুলতাদি এবং লৌহে অগ্নির ন্যায় দাহিকাঁশক্তির জ্ঞান হুইয়। থাকে, 
সেইরূপ এ তিনের সংসর্গবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্যে জড়াজড়ত্বের জ্ঞান 
হয়। চিদীভাস অর্থাৎ জীবাত্ব!, সাক্ষিচৈতন্ অর্থাৎ পরমাত্ম।__এই উভয়ই বিশুদ্ধ 
চৈতন্ মাত্র, তবে অন্তঃকরণের জড়তা লইয়াই উভয়ের জড়াজড়ত্বের প্রতীতি হয় 
মাত্র। ৪১। 
গুরে!ঃ সকাশাদপি বেদবাক্যত্তঃ 
সঞ্তাতবিগ্ভান্ুভবো নিরীক্ষ্যতম্‌। 
বত্মানমাত্স্থমুপাধিবজ্ভিতং 
ত্যজেদশেষং জড়মাতগোচরম্‌ ॥৪২। 
এই শ্লোকে জড়- করা উপায় কথিত হইতেছে । তন্বজ্ত গুরুর নিকট 
বেদাস্ত-বাকা-শ্রবণ, তদর্থমনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ধাহার অনুভবাত্মক তন্বজ্ঞান 
জন্মিয়াছে, তিনি জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করিয়া আত্মচৈতম্ত 
ছারা গুকাশিতবুদ্ধি হইয়া জড়পদার্থকে “মধখ্যা' জানিয়। পরিত্যাগ করিবেন। 


৪১৬ হিন্দু প্জিকা | [ ২২শর্র্ষ পোঁষ, 


“তন্বমসি” আদি মহাবাক্যদার ব্রহ্গবিষয়ক অনুসক্ধানকে “অবণ” কহে, টিন 
দ্বারা সম্ভ/বিত বস্তর অনুসন্ধাণকে “মনন” কহে, এই শ্রবণ ও মননগারা নিঃসন্দেহ- 
রূপে স্থিরীকৃচ ব্রহ্ম বিষয়ে স্থাপিত ট্িন্ডের একভাঁন বৃত্তিকে িরদিধ্যাসন্ঃ 
কহে ॥ ৪২। 





প্রকাঁশরধপোহহমজোইহমদ্রয়ো 
হ সকৃদ্বিভাতোহহমতীবনির্মমলঃ | 
. বিশুদ্বীবিভ্ঞানঘনো নিরাময়? 
সম্পূর্ণ আনন্দমফোহহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩ । | 
বদ্ধ্যাদি জড় পদার্থকে অমতা-কোধে পরিত্যাগকা'রী তত্বজ্ঞানীর যেরূপ উপ- 
লন্ষি হয়__-এক্ষণ শ্লোকদ্বয় দার! তাহা ব্যাখ্য। করিতেছেন । 
আমি প্রকাশম্বরূপ, জন্মরহিত, দ্বিতীয়; আমি অবিস্তা ও তৎসম্ভুত সমস্ত- 
কার্ধযরূপ-মলিনতা-বিহীন হইয়া অদ1 প্রকাশিত আছি, আমি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের সসপ্রি-পরূপ, ও রোগাদিশুহ্যা, এবং সব্বত্র সর্বক্ষণ 
সবাবয়বে পরিপূর্ণ, আানন্দধরূপ ও ক্রিরারহিত ! ৪৩ ॥ 
সদৈবমুক্ভোহহমচিন্তশঞ্তিম।- 
নহান্দিয়-জ্ঞান-মবিক্রিয়াক্সকঃ | 
অনন্তপারোহহমহনিশং বুধৈ- 
- পধ্িভাবিতোহহং হি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ 1 
আমি চিরকালই মুক্ত অর্থাৎ সংসারণ্গপিহীন, ও অচিন্তাশক্তিবিশিষট, চক্ষু- 
রাঁদি ইন্রিয়ের আগোচর, ভ্ঞঞান-স্বরূপ এবং কিছুতেই আমি পরিণাম প্রাপ্ত হই না। 
ধেমায়াকে লোক “অনন্ত!” বলিয়া জ্ঞাত রহিয়াছে, আমি তাহাঁরও অভীত, কিন্তু আমি 
বেদবাদি-জ্ঞানিগণের হৃতকমলে দিবানিশি প্রকাশিত ও জনুভূত হইয়া থাকি ॥ ৪91 
এবং সদাতআ্মানমখপ্ডিতাত্মনা 
বিচারমাণস্ত বিশুদ্ধভাবনা | 
.হুন্যাদ্ববি্ভামচিরেণ কাঁরকৈ- 
রসায়নং যদ্বদ্রপাসিতং রুজঃ ॥ 8৫.। 
যেমন রসায়ন-(মহোৌবধ-) সেবনে রোগর।শি অবিলম্বে নির্মল হইয়া 
যায়, সেইরূপ প্রাগুক্ত-ভাবাপন্ন হইয়! যিনি বিষয়ানাবিষ্টচিত্তে সর্ববদা আত্মবিচার . 
ফরেন, হার সেই বিশুদ্ধ ভাবন!-_দেহাস্তর প্রাপক কর্মীকলাপ-সহিত সমস্ত . 
অজ্ঞা.পাশ অচিরে ছেদন করিয়া দিবে ॥ ৪৫। | নী 


নব ম.সংখ্যা ] শোকোচ্ছাস। 8১৭ 





বিৰিক্ত আসীন উপারতেক্ড্রিয়ে। 
বিনিজ্জিতাত্সা বিমলান্তরাশয়ঃ | 
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনে! 
বিজ্ঞীনদূক্ঠকেবল আত্মসংস্হিতঃ ॥ ৪৬। 
এক্ষণে তত্বজ্ঞান-সাধনের উপায় কগিত হইতেছে । নির্জজনস্থানে অথবা সিদ্ধা- 
সনাদি উৎকৃষ্ট আসন-বিশেষে উপবেশনপুর্বক চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রির় ও বাঁক্‌- 
পাঁনিপ্রভৃতি কন্মেক্দ্রিয়সমূহকে বিষয়-বৃত্তি হইতে নিবৃন্ত করিয়া! এবং গ্াণা- 
যাম-পাধনাদিদ্বারা প্রাণ-বায়ুকে বশীভূত করত: নির্দীলান্তঃকর জাতে হইলে, 
তাহার পর অস্থান্ত সাধনাবিধি পরিভ্যাগ-পুর্দনক অন্তুভবাত্মক সবন-সিশিউ পু 
কেবল সর্বব্যাপী একমাত্র আত্মীতে অবস্থিত হইয়া পেই আ।দ্বণন্তারই "চ্ত। 
করিবেন । ৪৬ | 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্ভাভৃধণ । 


রি ১০৩১ 0 





শোকোচ্ছান। 


[ ষশোহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, পরম ভাগবত, বাগ্ি-প্রবর 
৬ শরদিন্দু মিত্র ভক্তিনিধি মহোদয়ের 
স্বর্গারোহণে ] 


০৪১০০৫০১০০০ 


হে মাতঃ ! জনম-ভূমি! কেন আজি তব 
নেত্রে বহে অশ্রুধারা £? কোন্‌ অভিনব 
নিদারুণ শোকাঘাতে হইয়! জর্জ 

_বিলাপিছ থাকি থাকি? তোমার অন্তর 

» বিষম-বিষাদ-রাশি-বিমথিত হায় ! 
হেরি যে গো, আমাদের বুক্‌ ফেটে যায়! 
অহো৷ ! আজি ভাগ্যহীনা ষশোহর-ভূমি ! 
হাদয়-আকাশ হ'তে হারায়েছ তুমি 

যে স্ধাংশু, অংশু বার পবিত্র নির্মল 

'সন্তাপিত মাতৃবক্ষ করিল শীতল 


ন্‌ 
৮ ৮5০৮5 রি এ 
চা তত 


899 হিন্দু পত্রিকা । [ ২২শ বর্ধ পৌষ, 
০০452 
সাজায়ে সেবার অর্থ্য গ্রীতির সম্তারে 
করিলা বাণীর পুজা নানা উপচারে ; 
আনিল৷ প্রেমের বস্তা তুজ যশোহরে ;. 
স্্রিলে সে সব, আজি হাদঘ বিদরে। 
জননী গো |! আজি তোরে কি সাস্তন! দ্রিব ? 
'আস্তমিত শরদিম্-_-শরদিন্দু-নিভ | 


শোকমুধ-_আগ্রোপালচন্দ্র কবিকুম্থম 1 


খরার 





গাজার বা 





«“নিগ্রোকর্মবীর বুকারওয়ানিংটন | 
( বৈশ্ব-পত্রিকা হইতে উদ্ধত ) 


নিগ্রোকর্ম্মবীর বুকার 'ওয়াসিংউৰ আর ইহধামে নাই। ওয়াসিংটন তাহার 
কণ্মময় জীবন সমাপন্দ করিয়া পরমপিতা ভগবানের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

বাহার! অধ্যবসায়ে, একনিষ্ঠতায় শতশত বাঁধাবি্র অতিক্রম করিয়া সন্ল্পসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন, বুকার ওয়াসিংটন তাহাদের অন্যতম। সমাজের নিন্গতম স্তর হস্টতে 
মানুষ স্বায় অধ্যবসায়ের গুণে কতদূর উচ্চপদবীতে অধিরোহণ করিতে পারে, 
তাহা'র প্রকৃ্ট দৃষ্টান্ত ওয়াসিংটন। সাধনা ও অধ্যবস!য়ের বলে একজন সামান্য 
ঘ্বণিত নিগ্রোও জ্ঞানে, ধর্মে, লোকহিতৈষণায় কেমন করিয়। দেশের অগ্রণী 
হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই এই কণ্মনবীরের পবিত্র জীবনে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
চরিত্র-বলে, ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির বলে, মানুষ কেমন সামান্য অবস্থ! 

হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে--শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহাই দেখাইবার 

জন্য বুকার ওয়াসিংটন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

বুকার ওয়াসিংটন আমেরিকার যুক্তপ্রদেশস্থ ভাঞ্জিনিয়াতে সামান্য নিগ্রোদাস 
(5819 5125০) ছিলেন। কোন দিন কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। তীহার 
জীবনপথের পাথেয় ছিল শ্রম, যত্ব ও অধ্যবসায়, আর তীহার হুদয়ে ছিল 
ভগবানের নাম। তাই তিনি আজ শিক্ষ।-প্রচারক ওয়াসিংউন ; তাই, আজাহার 
প্রতিষ্ঠিত প্টান্কেজী বিদ্ভালয়” আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ ও আরশ বিস্তালয়। 1. 

ওয়াসিংটন [0 £:০7) 912৮1” নামক স্বীয় জীবন কথায় লিখিয়াছেন. জারি রর 
জতদাস__জাতিতে নিগ্রে।।  ভার্জিনিয়! প্রদেশের ফ্রান্কলিন, জেলার কোন 





নবম সংখা! ] “নিগ্রোকণ্মীবীর বুকার ওয়াসিংটন।* ৪১৪ 





নিগ্রোদাসের আড্ডায় আমার জম্ম । নিতান্ত ঘ্বণ্য, অবনত, ছুঃখ-দারিত্রময়,. 
নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার মধেই আমার বাল্য জীবন কাটিয়াছে। ছেলে বেলায় আমি 
কোন দিন বিছানায় শুইয়াছি বলিয়! আমার মনে হয় না। আমরা তিন ভাই-.. 
বোন্‌ মাটিতে পড়িয়া থাকিতাম। কতকগুলি গ্রেঁড়া ময়ল! চ্যাকড়ার উপরে রাত্রি: 
কাটাইতাম |] ছেলে বেলায় কখনও শিক্ষালাভের জন্য বিছ্ভালয়ে ঘাই নাই। 
মুনিবদের ছেলেদের সহিত স্কুল ঘর পর্য্যন্ত যাইতাম। দূর হইতে দেখিতাম, ছেলে 
মেয়েরা দলে দলে লেখাপড়া শিখিতেছে। সেই দৃশ্য আমার চিত্তে কি অপূর্ব 
ভাবেরই না সৃষ্টি করিত! এরূপ একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া লেখাপড়া করিতে 
পারা আমার নিকট ন্বর্গ-প্রবেশের ন্যায় স্বখকর মনে হইত!” ভুঃখ-কফ্টের; 
মধ্যে থাকিয়াও যে তিনি সংসার-ক্ষেত্রে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রধান কারণ তাহার অমানুষিক পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সরব্ধ্বোপরি ভগবানে 
বিশ্বাস। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন “আমি ভগবানের মঙ্গল-বিধানে বিশ্বাসবান্‌। 
ধাহার করুণাঁয় নানা ছুর্দদেবের ভিতর দিয়! আমর! এতদুর উঠিয়াছি, তাহারই 
করুণায় আমরা আরও উন্নত হইব। নিগ্রোজাতি জগতের বিরাট কর্মক্ষেত্রে 
তাহার স্বকীয় কৃতি দেখাইয়া জগদীশ্বরের ক্ষমতার পরিচয় দিবে ।” 

বুকার ওয়াসিংটন ভগতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রচারক। তিনি নিজের 
জীবনকে গঠিত করিয়। তাহার ন্ব্জা(তদিগকে শিক্ষা. দিবার মানসে ১৮৮১ থুষ্টার্ে 
আলাবামা ফেটে (41205 90%0 ) “টাক্কেজী বি্ভালয়” (855979 
[1750000 ) প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে এই বিষ্ভালয় ৩*টা ছাত্র লইয়া খোলা 
হয় এবং বিদ্ভালয়-গৃহ এত জীর্ণ ছিল যে বৃষ্টির সময় শিক্ষক এবং ছাঁত্রবৃন্দের 
ছাতা খুলিতে হইত। আর আজ সেই টাক্ষেজীবিগ্ভালয়ে ২৩০০একর প্প্রোয় 
১১৫৭ বিঘ! ) জমির উপর ৮৩টী বড় বড় বাড়ী আচে। ছাত্র-সংখ্যা ১৫৯০ 
পনর শত নব্বই এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১৫৬ একশত ছাপান্ন। 

ওয়াসিংটন ঘ্বণিত নিগ্রোদাস-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! কখনও 
অনুতাপ করেন নাই; খরং বুক্‌ ফুলাইয়৷ নিজেকে নিগ্রো বলিয়া! পরিচয় দিয়া- 
ছেন এবং তাহাতে ঃমতীব আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন । আর্‌ ওয়াসিংউন এক 
আয়গায় বলিয়াছেন__আমি নিগ্রোই থাকিতে চাই। ছৃঃখের সংসারই, আমার 
শিক্ষালয়, জগতের সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনাই আমার জীবনের ব্রত । 7: 

 ওয়াসিংটনের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বাড়াইবার, 
চেষ্টা করা; তাই তিনি বলিয়াছিলেন__“ভাই নিগ্রো, তুমি দাদা কাল চামড়ার 


৪২০ ৰ ছিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ পৌষ, 








গ্রভের মনে রাখিও না। নিজ কর্তব্য-বোধে কার্য্য করিয়া যাও। যদি শক্তি 
অভ্জন করিতে পার, কেহই তোমাকে অস্বীকার করিতে পারিবে না। বিশ্বের 





মধ্যে সেই শক্তির স্থান আছেই আছে। গুণ কখনই চাপা থাকিবে না; তাহার 


সম্মান হইবেই হইবে। তোমরা আজ নির্যাতিত, পদ-দলিত, কিন্তু ভগবানের 
এই সনাতনধন্ম্নে বিশ্বাস স্থাপন কর। দেখিবে, তোমার শক্তি. মানবসমাজে 
প্রন্তিষ্ঠা লাভ করিবে 1” ্‌ 


কুমার অধিক্রম মজুমদার বি এল্‌।. 


সী -ীর্বীশী শী 


একই পথ । 


ন নামসদৃশং শুগানং ন নামসদৃশং ব্রতং 
ন নাসসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলং॥ (কাত্যায়ন-সংহিতা ) 


এই জগতে মান্ুষমাত্রেই শান্তি চায়। যিনি যাহ।ই করুন না কেন, শাস্তিই 


সকলের চরম ও পরম লক্ষ্য । ধনী ধনে) জ্হানী জ্ঞানে, ধান্মিক ধর্মে শান্তিলাভ 


করিবার আশায় কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন। কিন্তু শান্তি কোথায় ? শান্তির. 


নাম-মাপ্তই শুনিতে পাই। শান্তির সাক্ষাৎকার-লাভ কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে 
বুঝি না। জনেকেই আঁশা-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া চির-জীবন বঞ্চিত হইতেছেন। 
এই আশা মানুষের সংসার-কর্ক্ষেত্রে আসক্তির মূলী ভূত নিদান, অন্যপক্ষে 
শান্কিপথের অন্তরায় । কামনা বাসন!, আশার নিত্য সহচরী। হৃদয়ে আশার 


কণিক মাত্র থাকতে নিরাময় শান্তিলাভ একেবারেই অসম্ভব । স্বয়ং শ্রীভগ-. 


বানের শ্রীমুখের উপদেশ-__ 
“বিহায় কামান্‌ যঃ সর্দ্দান্‌ পুমাংশ্চরতি নিষ্প্‌ হঃ 
নির্্মমে নিরহস্কারঃ মঃ শাস্ভিমধিগচ্ছতি ॥৮ (শ্রীতীমদ্ভগবদসীত। ) 


যতদিন মানুষ আশার দস, বাপনাকামনার কিস্কর, প্রবৃত্তির ক্রীড়।- পুস্তলিকা, | 


ততদিন তাহাকে অধিকতর অশান্তির ভীষণ দাঁবদাহে ভ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে । 


সংগারাসক্ত জীবের সম্মুখে নিয়ত শত শত ছুঃখকর ঝাপার উপস্থিত হয় ।: 
আধিব্যাধি শোক-দুঃখ অভাব অনটন এ সব ত সংসারীর নিত্য সহচর । ভোগা-.. 
সন্ত মানব জগতের অনিত্যতা বুঝিতে না পারিয়া “একমাত্র আশীর কুহকিনী 
শত্তি-বলে অনিত্য ক্ষণিক সুখের আশায় মুগ্ধ ও পথভ্রষ্ট হইয়া সংসার-দাব-দশখী 
“হদয়ে চির-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। এই যন্ত্রণার উপশমে চেষ্টা কয়াই. 


বিবেকী'র প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। 


নবম সংখ) 7 একই পথ।' ৪২১. 


ংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে কর্তবা-সম্পাদন, আল্মোর্নতি, এিক পারত্রিক শাস্তি-লাভেই 
মানব-জীবনের সার্থক । একমাত্র জ্ীভগবাঁনে নির্ভর করিয়া অনাসক্ত চিত্তে 
কর্তব্য-কাধ্য সম্পাদন এবং ধর্-পথে বিচরণপুর্ববক সেই প্রেমময়ের প্রেম- 
লাভ ব্যতীত কদাপি প্রকৃত শান্তি-স্রখলাভ ঘটিতে পারে না। কামনা বাসনা 
পরিত্যাগ করিতে হয়; মায়া-মোহের বন্ধন উন্মোচন করিতে হয়; 'মানব-জন্ম-লাঁভ 
করিয়া জীবনের প্রধান লক্ষ্য আত্বোন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে হয়। ধর্ণ্ম- 
পথে থাকিয়! শ্রীপ্ীভগবন্তজনে রত হইতে হয়। | 
ধন্্ম-পথে থাকিয়া শ্্রীক্লীভগবন্তজনের দ্বারা তদেক্নিষ্ঠ না হইতে পারিলে 
হৃদয়-দর্পপণের আবিলতা। মালিন্যলেপ দুরীভূত হয় না। এই. তদেকনিষ্ঠত৷ লাভ 
করিতে সাধন চাই । ভজন-সাধন অনায়াঁস লভ্য নহে বরং আয়াসসাধা, কাজেই 
তত্পথে সহজে চিন্ত প্রধাবিত হয় না। স্থিরচিন্তে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে 
পারি যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে সাধনপন্থ। অতীব কঠোর ছিল। কলি-যুগের 
দূ্বলচিত্ত ও অল্লায়ু মানবের জন্য সর্ব্কারণকারণ শ্রীভগবান্‌ সাধনপস্থা' অতি 
সহজ করিয়া! দিয়াছেন। একমাত্র ভ্ীভগবানের মধুর শ্রীনাম-জপ-কীর্তনাদিই 
প্রধান সাধন বা ভজন । একমাত্র নামেই সব্বশক্তি নিহিত। এই নাম-সাধন 
ভিন্ন কলি-যুগে অন্য উপায় নাই। 
পহরের্নাম হরের্নাম হরের্নমৈব কেবলং, 
কলৌ নান্ত্যেব নাস্ত্যেব নাষ্ট্রোৰ গতিরগ্াথা” 
আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয় 
কলি-যুগে কুষ্ণনীমে সেই ফল পায় ॥ ( ভ্ীচৈতন্য-চরিতাঁমৃত ) 
তথাহি।--কলের্দোষ-নিধেরাজন্‌ অস্তি হ্যোকে। মহান্‌ শুণত । 
কীর্তনদেব কৃষ্ণহ্থ মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ 
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষুওন্ত্রোতায়।ং যজতো মখৈঃ 
ভ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্তনাশ ॥ (জ্রীমন্তাগবত ১২শ স্ক্ধ) 
ধ্যায়ন কৃতে যজন্‌ যজ্ঞৈস্ত্েতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্‌ | 
যদাপ্পোতি তদাগ্পোতি কলো সংকীর্ত্য কেশবম্॥ (প্রীস্রীবিষুপুরাণ ষষ্ঠাংশ) 
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্ধ্যা গুণজ্হাঃ সারভাঁগিনঃ 
ত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোহুপি লভ্যতে ॥ (শ্রী্রীমস্তাগবত ১১ স্বন্ধ ) : 
_ তশ্মান্তারত সর্ববাত্মা ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
শ্রোতব্যঃ কীন্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্‌ ॥ € বিন্তাগবত ২য় ক্ষন্ধ) 
, নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্যারসবিগ্রহঃ 
. পুপঃ শুদ্ধোনিত্যমুক্তোইভিমন্মাম- 'শামিনোঃ। € ভ্তিরসাধি ) 


গুহ | হিন্ন-পত্রিক। [২২শববর্ষ পৌষ, 





এই সব শান্্-বাক্য আলোচনা! করিয়া আমরা সম্যক উপলব্ি'করিতে পারি'যে 
কলি-যুগে শ্রীতগবানের নাম-জপ ও কীর্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন । 


আবার কলিষুগপাবনাবতার শ্ট্রক্রমহাপ্রভূ চৈতন্যদেব স্বমুখে তারস্বে উপ- 
দেশ দ্রিতেছেন-_ 


অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার। আর কোন রব কৈলে নাহি হয় পার ॥ 
ক্লাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে । তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ 

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ। যেই জন ভে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য | 

অতএব ওহে তুষি কৃ ভজ গিয়া । খুটি নাটি পরিস্থরি একান্ত হইয়া ॥ 


সাধ্য-সাধন-তন্ব যে কিছু লকল। হুরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল £& 
(চৈতন্ত ভাগবত ) 


আপন সভারে প্রভূ করে উপদেশ। কৃষ্কন্বাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥ 
“হরেকৃষ্ণ হরেকুষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে । হরেরাঁম হক্পেরাম রামরাঁম হরেহরে ॥* 
প্রভূ বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সার করিয়! নির্ববন্ধ | 
ইহা হইতে সর্নবসিদ্ধি হইবে সবাঁর | সর্বক্ষণ বল সবে ইখে নাহি আর ॥ 
দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া । কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়] & 
“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাঁদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুদন ॥৮ 
কীর্তন কহিল এই তোমা সবাকারে। স্ত্রী পুত্রবাপ মিলি কর গিয়া ঘরে ॥ 
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস। দণগুব করে সবে গেল! নিজবাস॥ 

( চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ) 


এক্ষণ আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি যে, এই কলিযুগে একমাত্র নাম-সাধন ভিন্ন 
সেই শাস্তি-স্খ-লাভের উপীঁয়ান্তর নাই । এই নাম-সাধনে জাতি-বর্ণ স্থান অন্ছান 
শুচি অশুচি কিছুরই বিচার নাই । 

আর কালক্ষয় কেন? মানুষের জীবন পন্সপত্রের জলের মত সর্বদ! 
টলমল করিতেছে ! কোন্‌ দিন কোন্‌ মুহূর্তে উলিতা পড়িবে কে জানে! “কোহি 
জানাতি ক্ভাগ্ মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।” সর্বদা শ্রীহরির মধুর নাম-গ্রহণ ভিন্ন 
আর উপায় নাই। অনাসক্ত চিত্তে কর্তব্য কাজ করিতে থাক, আর মনে মুখে 
হ্ীনাম যাহাঁতে অনুক্ষণ উচ্চ/রিত হয় সেই চেষ্টা কর। দেখিবে, এই মহামন্ত্- 
জপে হৃদয়ের অন্ধকার আবিলতা দুরে যাইবে; চিন্ত স্থির হইবে, মন ধর্দমপথে 
সতত বিচরণ করিবে; অন্তঃকরণে পরমানন্দ পাইবে এবং সবর্ব অভীষ্ট পূর্ণ 
হইবে । সংসার-নরক-যন্ত্রণা-ভোগের অবসান হইবে এবং চির অনাময় শান্তি-লাভ 
করিতে পারিবে ।' এই জন্য এই শ্রীনাম-সাধন কলিযুগে একমাত্র সাধন, এক্‌ 
পথ, অন্য পথ নাই । 

 আ্ীবরদাকান্ত দে. 1 








নবম, সংখ্য| ] শৌক-গীতি | ৃ ৪২৩ 


শোক-গীতি | 


স্বরটমল্লীর___-একতাল। ॥ 


শোকে যশোহর আজি যুহামান্‌। 

শরদিন্দু মিত্র, চরিত্র পবির, 

' ক্র্মজিত লোৌকে করিলেন প্রয়াণ । 
হৃদয়ে তীর ছিল ভগবদ্ভত্তি, 
মাধু-সঙ্গে ছিল পরম আসত্তি,, 
বক্ত,তাতে যেন ছিল দৈবশক্তি 
শোতৃগণ হ'তেন বিমোহিত প্রাণ 
কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ময়নের জল, 
প্লাবিত করিত তীর বক্ষংস্থল 
সৎকথা-প্রসঙ্গে আকাঙ্ক্ষা প্রবল, 
ছিল তী”র মনে সতত সমান । 
স্বকর্ঠিন তত্ব প্রাঞ্থল-ভাবাতে 
অমীম ক্ষমতা ছিল প্রকাশিতে, 
ভাবশুদ্ধি ছিল, ব্যাখা।-বিকাশিতে 
হু'তনা প্রতিভা কখনও ম্লান । 
মনোহারী ছিল শব্জের বিস্যাস, 
ভাঁবগৌরবের ছিল শ্ববিকীশ, 
অভ্যস্ত আছিল শ্রেষ অনুপ্রাস 
সবহ'ত মরি অম্বতসমান। 
অল্লাক্ষরে মরি গুরু নীতিকথা 
গ্রথিত করিতে আছিল ক্ষমতা, 
হৃদরয়েতে যেন ছিল সব গাঁথ।* 
সভাস্থলে সবে পাইত প্রমাণ। 
ওজস্বিনী ভাষায় তেজস্বিনী ফথ, 
শুনি মন্ত্রমুদ্ধ হইত জনত। ;-- 

বাণী আসি যেন হ'য়ে আবিভূতি, 

রবূসনাউপরি লইতেন স্থান। 


০০৬১০০৯০১০০ 

,.. ক্ষ (বঙ্গরাণীর অক্ান্ত-সেবক: বাগ্মিপগ্িতবর ভক্তিনিষ্ঠ সকবি ৬ শরদিন্দু 
মিত্র ভক্তিনিধি মহাশয়ের অকাল-প্রয়াণ উপলক্ষে যশোহরের ধর্ঘ-সভার অধি- 
নেশনে, ্যশৌহরেশ্বর সজগীত-সমাজের” কণ্টসঙ্গীতাঁচার্যা মহাশয় কর্তৃক স্কবি 
ীঘুক্ত লালনচন্দ্র চক্রবণ্ডি-মহাশয়-বিরচিত এই গিতটা গীত হয়। ) 


৪২৪ হিন্্-পত্রিকা। . [ ২২শ বর্ধ-পৌধ, 


গিয়া স্বর্গবাসে স্বর্ম্থখচয় 

ভোগ করুন্‌ তিনে অক্রান্তহাদয় ;-- 
(তথা ) দারিদ্রা অনলে দহেনা আশয় 

অর্থকষ্টে কারো কাদেনা পরাণ । 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


শোক-সংবাদ। বঙগবাণীর প্রিয়সেবক স্থলেখক স্থবক্তা স্থপশ্ডিত শরদিন্দু 
মিত্র ভক্তিনিধি মহাশয় আর ইহ্ধামে নাই । শরদিন্দু চিরতরে অস্তমিত হই- 
য়াছেন।” সে ভাষ!সম্পৎ্, সে ভাবশুদ্ধি, সে নৈপুণ্য, সে প্রাবীণ্য, শরদিন্বুর সেই 
বিশেষত্ব-সমবায় আমর। হারাইয়াছি। যশোহরে সাহিত্য সম্মিলনের বোধনশঙ্খ বাজিয়া 
উঠিয়াছে ,এ সময় এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ একনিষ্ঠ দাহিত্য-সেবকের অভাবে প্রকৃতই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইরাছি। শরদিন্দু একসময় হিন্দুপত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
হিন্দুপব্রিকাঁর প্রসাদনে তিনি চিরদিনই যত্রবান্‌ ছিলেন। শরদিন্দু মিত্র মহাশ- 
য়ের ধর্্মনিষ্ঠা শাক্সান্নরাগ দেবছিজ-ভুক্তি উল্লেখযোগ্য ছিল । ভগবান্‌ তাহার 
শোকার্ত পরিজনগণের চিন্তে শান্তিদান করুন । 


দান। হিন্দু-বিশ্ববিদ্ভালয়-ভাগারে কিষণ গড়ের মহারাজা বাহাছুর স্পঞ্চাশ 
ভাজার টাকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন । জ্ঞানবিস্তারের জন্য দেশের 
মনন্্ী রাজন্যমগুল « ভুপ্বামিবর্গ মনোযোগ করিলেই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। 
ধন ও জন্তানের মৈত্রী, ভবিষ্যতের মানবমগুলীর সবিস্ময়-দর্শনীয় হইলেই স্থখের কথ। 


দানের গুরুদ্ব । সংবাদপত্রে প্রকাশ -_-কাকিনার রাজ। অনারেবল শ্রীযুগ্ত 
মহেন্দরঞ্রন রায় চৌধুবী মহাশয় “বেঙ্গল আন্বুলেন্স কোরে” পঞ্চাশ হাজার টাকা 
দন করিয়াছেন। সছুদ্দেশ্যেঞ দান চিরদিনই উত্তম, তবে সাময়িক আবশ্যকের 
দিকে লক্ষ্য করিলে বল' যায়, এদানের গুরুহ্ন অসাধারণ । 


'অপর্র্ব ঘড়ি। রুষ-রজেধানী পেট্রোগ্রাডে একটী ঘড়ি আছে, যাহ! প্রকৃতই 
: অপুর্ব পদার্থ । এই ঘড়িটির ৯৫টা মুখ আছে, এবং ইহা! ৩০্টা বিভিন্ন স্থানে: 
দিবাভাগের সময় নির্জেশ করে । এতদ্যতীত ইহ! সুর্ধ্যের. চতুষ্পার্শে পৃথিবীর . 
আব্বা, চন্দ্রের ছায়া, রাশিচক্র প্রভৃতির পরিচয় দেয় । এই ঘড়ি গ্রেগরী, আ্ীক্‌, 
গুসলমান্‌ এবং হিত্র, পঞ্জিকা অনুসারে তারিখ নিদ্ধেশ করে । ঘড়িটার বিভিন্ন. 

ংশ সুইজর্লশু হইতে রুষদেশে পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে প্রেরিত হয় । পরে রুষ- 
দেশে ২ বগসর-ব্যাপি-চেষ্টায় ইহার সকল অঙ্গ সংযোজিত হয় । বিরাট ব্যাপারে $.. 


চপ] 


শ্ীহরিঃ। 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজিগ্ীকৃতত ) 


হিন্ছু-পান্রকা 


১৩২২ সাল । 


২২ বর্ষ, ২২শ খণ্ড পু 
ফান্তন । 
১৮৩৭ শকাব্দ 


। ১১শ সহখ্যা ৷ 


জীবনের পরপারে । 


(১৯১৬ সালের ৯ই জানুরারী “যশোঁহর নীতি-কথা-সমিতি“তে 
-* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্‌, 
এ... মুন্লেফ্‌ মহাশয় কর্তৃক পঠিত।) 


“বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভূ 
দেখাও তব চির আলোক-লোক। 


ওপারে সবি ভাল, কেবল স্ত্বখ আলো, 
0. এ পারে মরি ব্যথা আধার শোক" 
মাঝে হুস্তর, কঠিন অন্তর 
শ্রাস্ত পথিকেরে বলিছে “দর সর” 
তোমার পাদদেশে, পিপাসাতুর এসে 
ফিরে কি যাবে লয়ে চির-বিয়োগ ? 
এঁ নিঠুরুঞমর্গল, করুণ শুভকরে 
অজ ক্ষরি দেহ, আতুর দীন তরে ? 


৬৩ 


৪৭8 হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ ফাল্গুন, 


পিপাসা দিলে তুমি, তৃমিই দিলে ক্ষুধা 
তোমারি কাছে পাবে শাস্তি ভুখ-সুধা ; 
অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা, 
হোক তব সনে অম্বতযোগ ।৮ 
ছুজ্ছেয় তত্ব। বহু শত রৎসর গত হইল খষিকল্প শঙ্করাচার্ধ্য প্রাণের তন্ত্রীতে 
আঘাত করিয়া, মনুষ্যের হুদয়-নিহিত স্ৃগু আকাঙ্ক্ষা! জাগ্রত করিয়া ভাব-মুগ্ধভাবে . 
মর্শ্মস্পণিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন__ 
কন্থ ত্বং বাকুত আয়াতঃ 
রর তত্তং তদ্দিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ 
ভুমি কে_কাহার তুমি-কোথ| হইতে তুমি আসিয়াছ__-এই সব তত্ব এক- 
বার চিন্ত। করিয়া দেখ। 
_. জ্তঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে, মনুষ্য-জীবন বিষম প্রঙ্থেলিকা ঝুলিয়া বোধ হয়। 
এজ দিনের খেল! খেলিতে যেন আমরা করিব ভাষায় “ভব-রজমঞ্চে অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীর বেশে” সাময়িক হাসি কানা, সাময়িক শোৌক-ছুঃখ, সাময়িক উৎসাহ 
আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া হৃদয় ভরা স্সেহ ভালবাসা, অকুরন্ত আশা আকাঙ্্ষা 
লইয়৷.কোন অজানিত শূন্য প্রদেশে লীন হইয়া যাইতেছি ! জন্মারধি যে সংস্কার, 
সে ন্সেহ মমতা, যে তীব্র আসক্তি, যে চিরসঞ্চিত বিশ্বাস আমরা৯পোষণ করিয়। 
আগিতেছি, দেহধ্বংসে জানি না, এই সব মনোবৃত্তির কি পরিণতি হইবে! স্বর্গীয় 
কোন কবি একটা গানে বলিয়াছেন__ . 
“কোথ| হ'তে আসি, কোথ| ত্েসে যাই” যে এশধ্যের জভঙ্গীতে তুমি আজ 
দবলকে তুচ্ছ করিতে, যে পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিমন্তার ভঙ্কারে তুমি তোমার 
নিজের অরেষ্টত্ব-প্রতিপাদনে ব্যস্ত, যে সৌন্দর্যের আড়ম্বরে বিভোর .হইয়া 
তাঁগুব নৃত্য করিতেছ, যে বিলাস-বিভ্রমে তুমি প্রাণ মন ভাসাইয়া পুতিগন্ধ আপাত- 
মনোরম ঞর্নকের ব্যসনমরীটিকায় উদ্ভ্রান্ত হইতেছ--একবার চিন্তা করিয়া দেখ,, 
ভাই, একবার আত্মাদর্শন করিয়া বিচার কর, ভাই, তোমার সাংসারিকতার লীলা-* 
থেল। ক' দিনের তরে? দার্শনিক কর্কশ যুক্তি-বিজ্ত্তিত ভাষায় বলিবেন পচরঘৎ 
তন্ত দুজ্ের_€ 90157950121 ) মনুষ্যের সশীমবুদ্ধি এই সব চরুগ্ন-তন্ের স্বমী- 
মাংসায় উপনীত হইতে পারে না-_দেহ-ধারণ ও দেহাবসানের পূর্বের ও পরের 
অবস্থা জানিবার উপায় নাই, জন্ম ও মৃতু ছুর্ভেক্রহস্াচ্ছল্ন(” বস্তুত যুগে যুগে+ 
কুটতার্কিক মনস্তত্ববি€ এই ুর্ভেধ প্রহেলিক! সন্ধে বুক্তি- প্রয়োগে কত [বিচার 


€কাদিশ সংখ্যা ] জীবনের পরপারে? ৪৭৫ 


করিয়াছেন-যুগে যুগে কত কত মহাপপ্ডিত কুশাগ্রবুদ্ধি চিন্তাশীল সুধী, এই ছুবেবাধ 
ইন্দ্রজালের বাখ্যা করিতে যাইয়া হতাশ হইয়াছেন । - তীহাদের শেষ সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে--“এই সব চরম-তত্বের মীমাংসা ভ্ঞানাতীত |” 
স্বদেশের প্রসিদ্ধ কবিগণের হৃদয়ে মানব-জীবনের শোক দুঃখ, আপিব্যাধি, 
মানব-জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরত্বে অভিভূত করিয়াছে । সেক্ষপিয়র অমৃতময়ী ভাষায় 
বলিতেছেন__ 
| 1০04770110ূঘ,  60-0701710%) 6০-100110%%, 
0০100195 11 01015 19001 ১1১৮০০00911) 2৮ 00017 
1111 000 1950 55112110 ০9610091000 7০, 
11005 1) 2 19111105100 
70050005200 005 115 11001 01১0 070 50০ 
4101 11001) 15100210100 17701৫ 
সেলি বলিতেছেন__ 
৬৬০ 1001]. 19001021000 
45100110001 ৮1200151001 
001 51170017056 120101)001- 
৬৬101) 50100021115 22176 
€).17 5৮/606096 901139 210 00950 0176 001] 
01 52.01550 0)091705. 


প্রাচ্য কবিরাও জীবনের এ দুঃখ সঙ্গীত গাঁহিয়াছেন_- 
| ৬৬০ 50 50)00) 10010 (91 2 49) 01 0৮০ 
4510. 21] 005 22117 ৮৮০26115011 210 ৮/০৫ 
4৮170 0706 11511511005 তিন 01] 
।11)909150, 
11212952009 1951796 ৬০ 102৮৪ 6০ £০ 
৬৬০ 2৮ 075 ৮০10০501006 ৮/21)00111 ১৮110 
1১101) 11021) 09115512010 1251 
ঠা 08৮ 1761519104 1 
5০ 95 0১6 ড/110 15, 909 15 17001691115 
£&12)0201)) 2 21219 25010, 2:900100) 
8170 50111, 
| রবিনের হাসি, ছুঃক্জিনে ফুরায় 
.. ছ্বীর্প নিতে যায় আধারে? 
এই দুরের তত্ব-_-এই ছুর্ভে্ কুহকমরী মায়া--এই জীবন্ত স্বপ্ন 
আমি গুই একটা কখার অবতারণা করিব ৮ 


৪৭৬ হন্দু-পত্রিক।। [ ২২শ বধ ফাল্গুন 
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এশ-তন্ব--পরলোকের অস্তিত্ব ॥ প্রাথম ভগবানের অস্তিত্ব । এই বিশ্ব- 
্র্মাগুব্যাগী এক বিরাটু “অস্তিত্ব এক বিপুল চৈতন্যের স্পন্ঈীন_-এক অলৌকিক 
নিয়-তস্ত্বেরে কৌশলজাল-_-এক অভভুতপুর্্ব মহামহিম-শক্তি--এক অবিনশ্বর 
আত্মা, আসরা নিত্য অনুভব করি। এই বিরাটু অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকের। স্বীকার 
করিয়াছেন। চিন্তাদীল মহাপগ্ডিত দাশনিক-প্রবর 11০:১০/: 97৩7০67 সাহার 
জগং্প্রসিদ্ধ [1151 1১1117০1105 নামক গ্রন্থে £৫এই মহান্‌ [১০%০, [%19129* 
(শক্তিম্ফরণ ) স্বীকার করিরাছেন। ইদাশীন্তন বৈজ্ঞানিকেরা অমোঘ যুক্তি 
বলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “মানবের আত্মা, দৈহিক ইন্দ্িয়-সমুদয়ের প্রক্রিয়া- 
শক্তি নহে--এই জড়ের অন্তরালে চৈতন্য আছে--চৈতন্ত জড় সমগ্রিভূত কারণ 
নহে--চৈতন্থের অস্তিত্বের সার্থকার জন্য জড়ের অস্তিহ্থ সিদ্ধ হয়।”৮ বিজ্ঞানের 
বিশিষ্টবপে গ্রমাণীকৃত তন্ব- গুসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ঠবজ্ঞানিক তাঁহার ওজদ্দিনী 


ভাষায় বলিয়াছেন--%1170 ১0197510001 10 09 আ)016156 15 000 
74216710010 ১1)100 হা] 105 09৫ 0৩ 50056 9£501016 0096 0026৮ 
0515105)' 








বাইবেলে 73০০ ৩ )০ এর চতুর্দশ অধ্যায়ে 7০৮ সন্দিগ্ধভাবে মর্্মশ্বাসে 
বলিয়াছিলেন_-]11 & 10211 016 ডা0]1 170 1150 20818 ১ এই সন্দেহের 
আকুল প্রশ্ন প্রত্যেক চিন্তাশীল মানবের মনে উদ্দিত হইবে--“মৃত্যুর পর এই 
জড়দেহ-ধবংসের পর “আমি” কি থাকি ? জড়বাঁদী সন্দেহ-বিডন্িত মনুষ্য, এই 
ংসাঁর-পরিত্যাগের সময় মহাঁপ্রতাপালী সমাট স্ুল্তান মাযুদের মত অশ্রঃজল 
ত্যাগ করিবেন; কিন্তু ধাহারা বিশ্বাস, তাহারা ভক্তকবি হাফেজের মত সেই 
আনন্দনিকেতনে পরমাত্মার সহিভ সন্মিলিত হইবার জন্য আনন্দে মাতোয়ার! 
হইবেন। সংসাঁরে উ্কট বৈষম্যের মধ্যে পাপের সাময়িক তন্ুত্থান ও পুণ্যের 
সাময়িক পরিলোপে আমরা সময়ে সময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যাই এবং ভাবি যে এই 
ংসারের সর্ব্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, বিচারবৃদ্ধিপরাধণ নিয়ন্ত। কেহ নাই। দুঃখে, ক্ষোভে 
দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে প্রাচ্য জড়বাদ বিযাঁদের স্থুরে কহে 
যাবত জীবেং স্্বখং জীবে 
ণং কৃত্ব। ঘৃতং পিবেৎ 
পুনরাগমনং কুতঃ? ” 
প্রবমআমা দ্র সকলেরই এই ্তঃসিতধ অনুভূতি (247 ) ্ে 4 
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আমিত্বের (128০র ) মৃত্যুর পর পৌনঃপুনিক তা আছে । শ্রীমন্তগবদ্গীতায় মৃত্যুকে 
এই অবিনশ্বর আত্মার এক অবস্থা বলা হইয়াছে-_ 
দেহিনঃ অস্মিন যথখ| দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । তগ! দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ 
ধীরস্তত্র ন মুহতি। শৈশবের. সেই বালক “আমি” যৌবনের পরিণত সেই 
পূর্ণবয়স্ক আমি" বৃদ্ধাবস্থায় সেই জরাজীর্ণ জড়দেহ-পরিধি “আমি” স্ৃত্ুর পর 
“আমি” থাঁকিব--তখন এই “আমির উপাধি জড়দেহ হইবে না, এই “আমির 
উপাধি সচ্চিদানন্দ দেবাদিদের ন্যায় প্রভাম্চিত আবরণ হইবে! মহাতআা সক্রেতিস্‌ 
আত্মার অস্তিত্ব সন্থন্ধে, এই আমিত্বের বিদ্কমানত| সম্বন্ধে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস 
ছিলেন যে, যখন তীহার প্রিয় শিষ্য ক্রিতো তাহাকে কারাগৃহ হইতে পলায়ন 
করিতে বলিল, সঞ্রেতিস্‌ বিশ্বাসের বাণীতে তাহাকে বলিলেন__-0070 0710০ 
৭1015 91211] 019 6০ 8৮০1৫ 00৩ 106৮1101 2 সর্বদেশে স্বজাতির 
মধ্যে এই আমিত্বের অস্তিত্ব-বিশ্বাস সজীব রহিয়াছে । স্ুসভ্য ইউরোপীয় ও 
আমেরিকান্‌ জাতি হইতে আরম্ত করিয়া বন্ধলধারী অরণাবাসী জুলু ও হটেন্টট্‌ 
পর্যন্ত সকল জাঁতির মধ্ই জীবনের পরপারে যে চৈতন্য থাকিবে এই ধারণ! 
রহিয়াছে । আমাদের হৃদয়-নিহিত মনোবুক্তি পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রধান 
ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সেই দিব্য মনোবৃত্তি জড়জগতের যেন কোন পদার্থে তৃপ্ত 
হয় না! (সই স্বর্গীয়, আধ্যাত্বিক আকাঙক্ষা, এ মর জগতের কে।ন বিষয়-ভোগেই 
যেন শান্তিলাত করে না! কুবেরের এশবর্ধ্য, অলোকসামান্ত পাণ্ডিতা, অনুপম 
| অপ্রতিহত বুদ্ধি, কিছুতেই মনুষ্ের প্রাণের তন্ত্রীতে সঙ্গীত-ঝস্কার উঠে না। প্রাণের 
এই বিশ্বব্যাপিনী অতুচ্চ আকাগুক্ষ, যেন সসীম সংসার-ক্রীড়ার প্রশমিত -হয় না। 
স্থতরাং এই আকাঙক্কার পরিপুষ্টির বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে পরকালের 
অস্তিত্ব-মীমাংসায় উপনীত হইতে হয়। | 
দ্বিতীয়-_মন্ুষ্যের অন্তনিহিত দেব-ভাব-সমুচ্চয়ের (10151 0091065 ) প্রকৃত 
* ব্যাখ! বুঝিতে হইলে, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সন্তানবংসল 
" পিতামাতার নিকাম স্সেহ, সাধবী পতিপ্রাণা-ধন্মপত্বীর অকৃত্রিম প্রেম, অভিন্ন- 
হৃদয় ন্সেহ-প্রবণ বন্ধুর অকপট ভালবাসা, ব্রহ্মতত্ত সাধুর সগদ্গদ্‌ ভক্তি, 
প্রভৃহিতৈষী ভৃত্যের অকপট প্রভৃতত্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাশয়ের আত্মদান, এ সকলের 
সার্থকতাঁস্গ তুপুণ্তি কি মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়? আর্তের চক্ষু-জল 
মুছাইতে, ব্যথিতের ব্যথা দুর করিতে, বিপন্নের বিপম্িবারণ করিতে যুগে যুগে. 
ফে সমস্ত মহাত্মগণ ভত্মৃত্যাগ করিয়াছেন, হিরণ্যকশিপুগণের দানবীন্প হুঙ্কারের 


র 
৮. 


১৮ হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ ফাল্গুন, 


বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধীরবুদ্ধি ব্র্গপরায়ণ ঈশ্বর-ভক্ত সাধু ধন্রের মোহন সঙ্গীত 
গাহিয়াছেন, হইতে পারে না ষে ত্াহান্দের এই অনন্তছ্েতক সাঁধু চেষ্টা এই 
“সীম সংসারে, সীমাবদ্ধ? মহিল। কবি 115 1716172,75 তাই মানবের সপ্ত 
আকাঙক্কা জাগ্রত করিয়া এই অভয়বাঁণী ধ্বনিত করিয়াছেন-_ 
£175 101 1056) 16 £/%0% 211 21] 
45101700005 0170 017 0210), ৃ 
হে পৃথিবি! মানবের অফুরন্ত প্রেমের উত্স যদি তৌমাতেই শুকাইয়া যাইত, ' 
পরপারে এই প্রতঅজনণের উদ্দামগতি না! বহিত, হার! তাহ! হইলে মানবের প্রেম-- 
হায়, তাহা হইলে মানবের চরিত্র-মাহাত্ম্য বৃথ। - অর্থহীন, আভ্ন্বরপুর্ণ জল-বুদ্‌- 
বুদ! এই আধাত্বিক শক্তি আছে বলিয়া, এই পরপারের স্তবধাবর্ধী সঙ্গীতের 
ঝঙ্কারের তান, প্রাণ মাতোয়ারা করে বলিয়া, দেখিতে পাই, দীন্দরিদ্র অন্নহীন 
পর্নকুটীরবাঁসী ত্রন্গবিদ্বাপরারণ সাধুর জ্যোতিচ্ছটায় পাপের অন্বস্তম বিদুরিত 
হয়, সংসারের আধিবাধির ম:ধা আনন্দের কলকল সঙ্গীত ভাপিয়া উঠে, দুষ্কতির 
বিনাশ হয়, সংস।র দিব্য সুন্দর ও পনিত্র হয়। প্রাচীন ভারতের সেই কুটীর- 
বাসী, শ্রাকান্নভোজী, সন্তেষাৃত-পিপাস্থ চারিত্র্যমাহাত্মাদৃপ্ত ব্রাঙ্ষণের মনো- 
মুগ্ধকর ছ'ব যেন তখন পরপারের আভাস বলিয়! দেয়। তাহারা “প্রেয়”কে 
উপেক্ষা করিয়া শ্রোয়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাহাদের আধ্যাত্বিকতায় 
উহাদের নিফাম জ্ঞান-বৈরাগ্যে, তাহাদের মন্দাকিনী-নিন্বন্দি বিশ্বপ্রেমে প্রাচীন 
ভারতে কি অচিন্তনীয় শান্তির ও মনুষ্যত্বের যুগ আনয়ন করিয়ছিল ! যাহা সত্য, 
স্বন্দর, দিব্য পবিত্র, যাহা! আত্মার মজলকৃৎ, সরম্বতীর নৈঠ্িক উপাসক ব্রাহ্মণ, 
একপ্রাণে ভাঁহার সাধনা করিয়াছিলেন ! তাহাদের ধন্মরপদ্ধতি, তাহাদের অপূর্বব 
শুভান বিকাশ, তাহাদের বিশ্মহিত-সাধক উদ্ভম, তাহাদের চরিত্রে দেবত্বের অভি- 
ব্যক্তি, তাহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়ীছে ! এইরূপ চারিত্রমাহাত্মের অমর- 
গঙ্গার বঙ্কারের গ্রতিপবনি যদি মৃত্যুর পরপারে" না পৌছায়, তবে মনুয্যের আধ্যাত্মিক 
ভাবের সার্থকত| ও ইহজন্মের বৈষম্যের সমন্বয় নাই। টা 
তৃতীয়-_বৈজ্ঞানিকেরা কহেন )14.06077 15 11700500001015 জড় অবিনশ্বর । 
যখন জড়জগতে আমরা অলৌকিক স্গ্তিকৌশল, এন্দ্রজালিক নিয়ম শৃঙ্খলা 
দেখি, তখন স্পন্উই এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অন্তজগতের 'নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্্বাপেক্ষণ 
উতকুষ্ট। জড় যদ্দি অবিনশ্বর হয়, তবে মসুয্যের আমিত্ব -“ব্যক্তিত্ব৮ অবিনশ্বর 1 
অডন্গগতে ছন্দে চন্দ্রসূর্দ্য অগণ্য গ্রহ আরা নিয়ন্ত্রিত হয়+ ছন্দে ফু্প ফুটে, পাখী 


একাদশ পংখ্যা ] জীবনের পরপারে । ৬2৯ 


গাহে, কলনাদিনী আোতম্বতী অনন্ত মহাসাগরের পানে ছুটে । যদি পরপারের 
বিছ্মানতা নাথাকে, তবে এই নিয়মপরম্পর।--এই স্যগ্টিতন্ব--এই আঁধ্যান্সিক ভাব- 
প্রবণত। সব বিসদৃশ উচ্ছ,জ্খল হইয়। যায় । ইহজগতে সাময়িক অস্তিত্বের কোন 
নিয়ম-_ চাতুর্য্য থাকে না। 

সাধনা । পরপাঁরের কাহিনী সম্যক্‌ হৃদয়ম করিতে হইলে সর্বোচ্চ 
ও সর্বেবোৎকৃষ্ট প্রমাণ সাঁধন।। সাঁধনা-বলে মনুষ্য, মৃত আত্মার দর্শন পায়, 
সৃত আত্মার সহিত্ত চিন্তাবিনিময় করে । ইহা কবি-কল্পনা নহে বা মনোমোহন 
উপন্যাস নহে। ইহা প্রমাণীকৃত .স্থুস্পষ্ট সত্য। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-মনীষী 51" 
011%£ [০98০ ধিনি কোন তত্ব স্থুস্পষ্ট প্রমাণ ন| হইলে গ্রহণ করেন না, 
তিনি স্থন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, কিরূপ অবস্থার মানুষ, মৃত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাঁয় 
ও তাহার সহিত ভাববিনিময় করিতে পারে । বাইবেলে একটী স্ন্দয্ বচন 
ছে । 5661 270 901 91911 ঠ100. যাহারা চরমতজ উপলব্ধি না করিয়া, 
এই জরাঁমরণ-ক্রিষ্ট সংসারে অমুতের অন্বেষণ ন! করিয়া, বুথ! উপহাস করে, 
তাহার! ভগবানকে অশ্রদ্ধ! করে মনুষ্বের মনোবৃত্তিকে অপমান করে। সাঁধন। 
কাহাঁকে বলে, সাধন! কিরূপে স্থসম্পন্ন হয়, তাহ! বিশদভাবে বলিবার শক্তি ও 
পাণ্ডিত্য আমার নাই ; যে সব মহাত্মারা, সাধনা-বলে অযুতের সন্ধান পাইয়াছেন, 
তাহারাই এ বিষয়ে প্রস্তাবনা করিতে সমর্থ। আমাদের দেশে অনেকে বোধ 
হয় বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন যে, অনেক সময় ভোতিক ওধধে বা প্রক্রিয়ার 
উ্তকট ব্যাধির সম্যক্‌ প্রতীকার হয়। আমি এ বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাইয়াছি 
এবং আপনারা আমাকে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা নলিতেছি বলিয়া ক্ষম। 
করিবেন। আমার বিশ্বাস, যাহারা ভগবানের জগ উপ্ক্গ! করে, যাহার। আদর্শ 
বিষয়ী ও সংসারী নহে, তাহারা পরকলি-তন্ব উপলব্ধি করিতে পারে না । সেই 
জন্য গীতায় ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, যে কন্মদক্ষ ভক্ত, সেই তাহ।র প্রিয় । 

“অনপেক্ষঃ শুচির্দন্ষঃ ॥ 
এই সংসারের আঁবিলতার মধ্যে ভগবন্মখী বুদ্ধি.লইয়! কার্য করিতে হইবে । 
যণ্করোষি দশ্লাসি যজ্জুহোধি দদা সি ।. 
য্তপস্যসি কৌন্তেয় তশুকুরুঘ মদপণিম্‌ ॥ 
1,1৬০, 1000৮৩১100৮ ০৭ 1301008 10 0০0৫ এই সংসারের ঘোর 

আবর্তের মধ্যে” মনুষ্যের অক্ষয় অনন্ত শান্তি ও আনন্দ, পরযেশ্বরের অনিশ ধ্যান 
ও উপ্রাননা ; সমস্ত ধর্মের মূলভিত্তি সেই বিরাটু পুরুষের সহিত সন্ভিসন | এএই 


8৮৩ হিন্দু- পত্রিকা! [ ২২শ বর্ষ ফাল্ধুন, 


বিশাল বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডে প্রতি অণুতে ফাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে, অগণ্য 
নক্ষব্র-খচিত কোটি কোটি জ্যোতিষ্ষশোভিত গগনমণ্ডল, ধাহার অনম্ত সন্তা 
প্রাণের ভিতর উদ্দীপ্ত করিতেছে, অসীম নীলিমময় অতলস্পর্শী মহাসমুদ্র ও 
চিরতুঘার-মণ্ডিত অতুচ্চ গিরিশ্রেণি, ধাঁহার সব্বব্যাপিত্ব হৃদয়জম করাইয়া প্রাণের 
ভিতর এক অনন্তহের আাভাস উস্্বল করিয়! তুলিতেছে, ভক্ত ধাহার আশ্চর্দ্য 
সথটরি-কৌশল, শৃঙ্খলা ও মহাশক্তি অনুধযানে অভিভূত হন, মমুয্যের হৃদয় ফাহার 
পবিত্র আসন, মনুষ্যের আত্ম! ধাহার পবিত্র স্্ি, সেই অনার্দি অনস্ত চৈতগ্যময় 
পরমপুরষের হনুধ্যানে পরপারের মনোমোহন গীতি মর্ম স্পর্শকরে। কঠিন 
দার্শনিক তন্বে তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়না । যিনি অনুভূতির বিষয়, মানু 
সতের দেহের অস্থি জ্ভা মাংসের সুক্ষম পরমাঁণুতেও যাহার অসীম সত্তা' স্পত্ীকৃত 
হইতেছৈ, যিনি স্থলে জলে অন্থরীক্ষে বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের সর্বস্থানে নিরাকার থাকিয়া 
মানব-হৃদয়ে অনন্ত প্রেমের ও ভক্তির উচ্ছাস সর্বদাই জাগাইয়৷ দিতেছেম, 
তাহার পরিচয় শুক তর্কজালে স্পগ্ীকৃত হয় নাঁ। ট্টাহাকে জানিতে হইলে হৃদয়ের 
কপাট খুলিয়া দিতে হইবে, সরলগ্রাণে সরল বিশ্বাসে তাহার সিংহাসনের পার্থ 
ভূমিষ্ঠ প্রণত হইতে হবে। ব্যাকুলিতকে পৃতদ্বদয়ে তাহার উদ্দেশে ক্রন্দন করিতে 
হইবে। ভীহার দিব্যজ্যোতিতে জদয় আলোকিত করিয়া মোহ দুর করিতে 
হইবে। সাংসারিকতার নিষ্পেষণ, ছুঃখের কুক্টকা, গ্রলোভনের গ্রলঙ্কর 
ুঙ্কাঁর, যখন হৃদয় ঘেরিয়। দাঁড়াইবে, পাপের সহিত সংগ্রামে প্রাণ ওষ্ঠাগত 
হইবে, তখন ভগবানের অভয়বাণী সাধন-পথেব পথিককে আশস্ত করিয়া বলিবে 


“ক্লৈব্যং মাম্মগম2”। ভগবান করুন, সাধনায় যেন আমরা সকলে সে অমৃতের সন্ধান 
পাই। 


 ওীগৌরাজগ-কথ| | 
€ পুর্ববানুবৃত্তি ) 
এখন এই *প্রেম-বিলাস-বিবর্ত” কাহাঁকে বলে দেখা বাউক্‌। উজ্জ্বলনীলমণি 
গ্রন্থে বলিতেছেন-_ 
“রাধায়। ভবতশ্চচিত্জতুনী স্েদৈর্বিবিলাপ্য ক্রমাদ্‌। 
যুপ্রন্নপ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্ধরপতে নিধুতিভেদান্রমং 


একাদশ সংখ্যা ] জবীগোরাজ-কথা । 8৯৮১ 


* চিত্রা স্বয়ণন্বরগ্রয়দিহ রমা গুহন্ষ্োদরে । 
যে ্াভির্নবরাগ ও হিগ্ুল-ভবৈঃ শৃঙ্জার-কারুঃক্কৃতী ॥ 


রগ বীজপ্রাস'দে লীলাপর পুরুধোন্তম শ্বীকষ্চের টিত্জতুতে, 


যখন , ত্রঙ্গাং 
মহাভ।রময়ী উরাধিকার চিন্জতু, উচ্চয়ের প্রগঢ অন্বরাগ-রূপ হিঙ্ুলবর্ণ 
প্রেমাগ্রি ছাঝ। খে হইয়া অভিন্নস্রপে সর্জিত কৰিয়া ভুলে, তখনই বাঁধাকৃষ্ণ- 
পের “বিব্ পিলাস” ভয় । পরে রানানন্দ বলিতেছেনতল 


এক সংশর মোর 'আছয়ে হাদয়ে 
কপা কর কহ মোরে তাহার নিশ্চবে ॥ 
পভিলে দেখিল ভোম। সন্যাপী-্দগ | 
এবে তোমা দেখিস হাস গেপজ্প ॥ 
তোঁসার মল্দখে দেখো কাপল পিপগালিক। | 
তার গোঁরকান্ত্ে হেমা সব্দিস্গ ঢাকা ॥ 
নান! ভাবে চঞ্চল তাহে কমললোঢন। 
তাহাতে গ্কট দেখি সবংশী বদন ॥ 
এই মত তোনা দেখি হয় চমত্কার । 
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ 
তখন ঢতুর-চুড়ামণি ব্বীয় ভক্তেগ্ম মন বুঝিবার জন্য নানারপ ছলনা-বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু ভক্তের নিকট ভক্তাধীনের কোঁন ছলনাই খাটিল না, অব- 
শেষে ভক্তেরই জয় হইল । ভক্ত গৃহীর নিকট ছদ্মবেশী চোর-চূড়ামণি অঙ্গ ঢাকা 
দিয়া আসিয়াও ধরা পড়িরা গেলেন। তখন আর করেন কি, দায় ঠেকিয়! পটাপট্‌ 


এক্রার করিতে লাগিলেন ;-- 
“তবে প্রভু শ্থানি তারে দেখা ইলা স্বরূপ ৷ 


রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥ 
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মুচ্ছিতে। 
ধরিতে না পারে দেহ পন্ড়ুল ভূমিতে ॥ 
প্রভু তারে হস্তস্পণি করাইলা চেতন । 
সন্াসীর বেশ দেখি 'বিস্মিত হইল! মন ॥ 
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন। 

তোমা বিনা এইরূপ ন। দেগ্সে কোন জন ॥ 
মোর তন্বলীলা-রস তোমার গোচরে। 
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥ 

৬১ 


$৯৮ই হিন্দু গ্রিক । [২২শ বধ ফ্তুন, 


গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাজ-স্পর্শন। 
গোপেন্দর-ত্বত বিনা ঠেঁছ না স্পর্শে অন্য জন ॥ 
তা"র ভাবে ভাবিত আমে করি আজমন। 
তবে নিজ মাধুধ্য-রন করি আশ্বাদন ॥ 
তোমা ঠ1ই আমার কিছু গত নাই কর্ষ্ম। 
লুকাইলে ঠ্রোেম-বলে জান সর্ব্বমর্ত্ব 8৮ 
পাঠক মহৌদরগণ । এখন বুনিলেন কি ্ীকঈীমহা প্রভূ কাহাকে ভজন করিতে 
শিক্ষা দিয়াছেন ? 
এখন আর এক আপৰ্তি হইতে পারে যে, তবে গোশ্বামিগণ কেন গৌর-বিগ্রহ 
স্থপন না করিয়! রাধাকুঞ্জ বিগ্রহ প্রতিঠা' করিলেন £ গৌর-সেনা প্রচার ন| 
করিয়া কেন শ্বামন্ুন্দরের সেথা প্রচার করির। গেলেন £ আমি বলি, রামচন্দ্র 
ব1 কুষচন্দ্র প্রকট গংবিতে সসষ্াসঘিক খধিগণ বা ুন্তগণ রামসীতা বা রাঁধা- 
কৃষ্চ-বিহাহ গডিা করিলেন ন। কেন? উহাদের মেবা প্রচার করিলেন না 
কেন % অকুর, উদ্ধব, বুধিপ্তির, প্রভৃতি ধীহার তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া জানি- 
তেন, মানিতেন, তাহারীও ত নাধীয়ণ-মেবা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
নারার়ণেই কৃষ্ণ-দর্শন করিতেন ও তাহাকে অভিন্ন বলিয়। মনে করিতেন। গোস্বামি- 
গণও রাধাকুঝ-বিএ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাহাতেই গৌর-দর্শন পাই- 
যাছেন ও তাহাকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়াছেন; জার ষাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার 
স্ব! করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাদের বিএহ-সেবারই বা প্রয়োজনকি ? 
স্বয়ং বর্তমানে গুতিনিধি কে খুজে ? সীতাদেবীর প্রাকট্যাবস্থায়ও তাহার অপ্রাপ্তি- 
নিবন্ধন রামচন্দ্র, বর্ণ সীতা প্রতিষ্ঠ| করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহা প্রভুর প্রকটাবস্থায় 
গৌরীদাস প্রভৃতি কতিপয় ভভ্তপ্রবর ভীহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
স্কৃত ভাষায় রচিত বড় বড় মন্তরোচ্চারণ পূর্বক আরাধ্যকে “হত্তীকর্তা” জ্ঞানে পুষ্প- 
চন্দনাদি-দানই পুজার চরম নহে, প্রথমাবস্থা মাত্র । তাই মহাবিরহে পড়িয়াও 
গোগীগণ কোনও দ্রিন সেরূপ পুজ| করিতে পারেন নাই। গ্োস্বামিগণও 
সেরূপ পূজা করিয়া কখনই তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সহাপ্রাভূর মুর্তি 
রাধাকৃষ্ণের “বিবর্ভ-বিলাগের” মু্তি, উহা হৃদয়ের ধন, অনুভবের সামগ্রী, সাধারণ্যে 
প্রকাশের যোগ্য নহে, এপকাশ করিলেও কুফল বৈ স্থৃফল ফলে না। রাঁধাকৃষঃ 
না বুঝিলে, তীহাদের পরস্পরের অনুরাগ না বুঝিলে, প্রেম না বুঝিলে, প্রেম- 
বিলীসের বিবর্তত কি বুঝিবে? গৌন্বামিগণ সাধারণ ভক্ত নহেন। হার! সকলেই 


এফা1ণ সংখ্য। ] | শ্ীগৌরাজ-কথ| । ৪৮৩ 


পুর্বীবতারের শ্রজ-গোপিকা | তাহাদের গ্রাণাঁধিক প্রিয়তম শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত- 
দেহ, পরমালি'ঙগত বপু. সাধারণের সমক্ষে প্রব্কাশ করিলেন, আর আন! ধিকারিগণ 
তাঁহাকে “সন্নাসী” মাত্র দেখিরে, ভক্ত মাত বলিবে, আভা কি তাহাদের পাণে 
সহ্য হয় ? বাধাকৃহঃ না বুঝিলে লেকে তাচাকে সন্গাসানৈ আর কি দেখিবে ? ন| 
হ্য় শীক্্রযুক্তি-নলে তাকে ভগবান বলিয়। মানিতে পারেন, ভাগে বাকি 
হইবে? তাহ ত আর উপাসনার সার যুগলের উপ পান হইল ন!--“জঅগ্র্যাস- 
কচ্ছমঃ শান্থো নিঠাশান্তি-পরায়নঠ*-- প্‌ দেখিলেন, ভাহারই উপাশন। ভুল |. 
“তন্ডৎ ভীতগব্ভো তং আপ” জরি 5 | 
উপাঁসনাতসারেণ ভাস ডতওসাসতক 0 
ভীভগবাঁনে উপাসনা-যোগ্য বঙ্ছ প্ত শিহা খুষ্টি আনু বিদ্যমান আছে, উপ 
সনানুসারে তাহা তন্তদ্ুপাসকে প্রকাশ পাইয়া থাকেন নাছ নিনি যে মুষ্ধির ষে 
& ভাবের উপাপক, তাঁহার নিকট সেই মৃত্তির সেই ভাবই স্কন্তি পাইয়।৷ থাকে 
তাই গীতাতেও বলিরাছেন ; 
যগ! মাং প্রপদ্ান্তে ভাঁং স্তথেব ভজাম্যহং ॥ 
এজন্য স্বভব-দরাঁল ভক্ত-চুড়ামণি গোস্বামিপাদগণ রাধাকুষ্ণ-বিগ্রহ প্রভিষ্ঠা 
করিয়া ভজন-ক্রিয়া শিক্ষা! দিরা গিযাছেন। ভঙ্গন-ক্রিয়। ব্যীত ঘখন জীব-হৃদয়ে 
প্রেমোদয় হইঠৈ পারে না, তখন সেই প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠার সাকার বিগ্রহ 
গৌরসুন্দর কি করিরা উদ্দিত হইবেন ? 
"আদে শ্রদ্ধা ততঃ দাধুসলোহথ' ভঙ্ন-ক্রিয়। |” 
ততোঁনহর্থ-নিবৃত্তিঃ প্যাড ততে।নিষ্ঠ।রুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তিস্তথা ভাবন্ততঃ প্রেমাভু/দ্চতি। 
সাধকানাময়ংপ্রেন্বঃ প্রাদুভগবে ভবে ব্রমহ ॥ 
প্রথমে শ্রন্ধ। অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদির বাসনা মাত।, পরে সাধু-সঙ্গ-জনিত 
চিত্তশুদ্ধি হইতৈ আরম্ত হইলে ভজনরূপ বৈধী ক্রিয়ার আরম্ভ হয়। ক্রমে ঘেমন 
ভজন-ক্রিয়ার গাঢ় হয়, অর্থাৎ উপাসক. যখন 'উপাস্যের পরিচয় প।ন--বখন 
তাহার কৃপায় ভক্তের অনর্থনিবৃত্তির আরম্ত হয়, এই অনর্থ-নিবৃত্তির উপলদ্ধি 
হইতে সাধক ভগবানের ভক্ত-বাৎসল! বুঝিতে পারেন, ইহাই অনুভব । এই 
অনুভব হইতে যে দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহাঁর ন!ম বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাসই নিষ্ঠা ;. 
, এই নিষ্ঠা-ভক্তির ভজন-ক্রিয়ার নাম রুচি, এই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির ক্রিয়া । 
তাহার পর আসক্তি অর্থাৎ ইঞ্টে আবিষতামরী, ও গাঢ-তৃষ্তাময়ী রাগান্রগীয় £ 


8৮৪ | হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ ফান্ুন, 


ভক্তি । তাঁহার পর ভাব | প্রেমাঞ্চুরকে ভাব বলে, ভাবের গাড়ত-_-৫্রম | 
সেই প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে উহার বিবন্ত-বিলাস উপস্থিত হয়, 
তাঙ্কীরই স্বরূপ আমাদের গৌরসুস্তি, "আর প্রেমের স্বরূপ পরীক্ষণ মুক্তি অর্থাৎ 
প্রেম যতগ্ষণ প্রেম থাকেন, ভাঁব যতক্ষণ ভাব থাকেন, ততক্ষণই প্রেমপয়োধি 
স্থনীল থাকেন, তাই তিনি শ্যামস্থন্দর, আর যখন ভাব-চক্দ্রিকা স্পর্শে প্রেম- 
পারাবার উচ্ছসিত হইয়ী উঠেন, তখন ভাব-চন্দ্রিকার নৈকট্য বশতঃ তাহার 
সমুভ্ভল কান্তি প্রতিফলিত হয়-__“কাঞ্চনকাস্তিবিনিন্দিতকলেবর”__হুন, সেই- 
কূপ আমাদের গৌরন্্ন্দর। তাই গোম্বামিগণ প্রেম-পয়োধি গ্রীকৃষ্ণ ও 
মহাভাবময়ী শীমতীকে পুগক্‌ পৃথক করিয়া স্থাপন! করিয়াছেন। যে ব্যক্তি 
সমুদ্রও দেখে নাই, চন্দ্'ও দেখে নাই, সে বাক্তি চন্দ্রকর-স্পর্শে সমুদ্রে কি রূপ 
জলোচ্ছ'স হর, তাহার কিন্ূপ নৌন্দর্্য-মাধুর্য্য হয়, তাহা কিরূপ বুঝিবে ? 
বলিতে পারেন, “আদি হইতে মহ।প্রভুর ভজন! করিলে কি সে বুঝিবে না” 
আমি বলি, কি রূপে তীহার ভজনা করিবেন ?--“সন্যা'পকৃচ্ছনঃ শান্তঃ৮ব ভাবে 
ভজন করিলে কখনই তাহার রনি রসাঘ্বত-মুত্তির স্বাদএ্রহণ হইবে না," 
“রসরাজ মহাভাঁব ই একর প৮---জ্ানে ভঞ্জনা করিলে নিশয় হইবে ।- সেই 
জ্ভান-লাভের জন্যই ত রসরাজ ও মঞীভাকে পৃগকূ পৃথক ব্ধপে জগতের নিকট 
পরিচিত কিয়া দ্িতেছেন। যে ঢণ ও হরিদাকে পৃগক্‌ পুধক্‌ অবস্থার দেখিয়াছে, 
পুনরায় তাহাদের সন্মিলনাবস্থাও দেখিরাঁছে, সেই বাক্তিই তছুখ রক্ত বর্ণের স্বরূপটি 
বলিতে পারে । যদি কোনও ব্যক্তি নিঙ্গের ধী-শক্তিবলে মিশ্রবর্ণের স্বরূপ; 
নিদ্ধারণে সমর্থ হন, শ্রীগরুর কুলার একেবারেই “রসরাদ মহাঁভাৰ ছুই একরূপ” 
ইহা বুঝিতে সমর্থ হন, ভীহার কথা স্তন্ত্র। যদি কেহ গ্লুত গতিতে সোপানাবলী 
অতিক্রম করিয়া একেবারেই হৃম্দোপরি আরোহণে সমর্থ হন, তাই বলিয়। যে 
মধ্যবর্তী সোপানগুলি প্রস্তুত করিতে হইবে না, ইহা যেন কেহ না বুঝেন। 
গোম্বামিগণ রাধাকু্চ-বি গ্রহ প্রতিষ্ঠা করিগ্লা গির।ছেন বটে, কিন্তু যুগলোপা- 
সনার শ্রেষ্টত্ব গ্রাতিপাদন করি ও যঙ্াপ্রহুকে সেই ধুগল-স্বরূপ বলিরা! বর্ণনা 
করিয়া ইন্িতে মহাপ্রভুর উপাসনাই প্ীণপ্তিত করিয়া গিয়াছেন ॥ তীহারা মহা- 
প্রভূকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহ! তীহাদের কৃত গ্রস্থাি দর্শন করিলে .অনায়াসেই 
বুঝা যায় । বাহুল্য-ভয়ে সে সযুদয়ের উল্লেখ না করিয়া সর্বজন-বিদিত শ্রীল রূপ- 
গোস্বামী পাদের একটি মাত্র শ্লোক উল্লেগ করিলাম । স্ীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় 
দবনুচ্ধ মাধব নামক একখানা নাটক লিখিতে গিয়। তাহার মঙ্জলা১রণ-স্বরূপ 


একাদশ সংখ্যা] ভূতযোনি-তথ্য ৷ ৪৮৫, 


শ্লেকটা রচন! করিয়াছিলেন। এ নাটক যখন মহা প্রভুকে শুনাইতে শ্রীপাদরূপ 
নীলাচলে আগমন করেন, তখন স্থরমিক কবি রায় রামানন্দ এ নাটক সন্বন্ধে নান! 
প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কহ জপ! ইস্টের বর্ণন।৮--রূপ বলিতে- 
ছেন; ১ ্প্ 

দআন(লিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীরণ? কলৌ। 

সমর্পায়তুমুল্নতৌজ্ছ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রি়ং। 

হরিঃ পুরট-স্থন্দরছ্রাতিকদম্মসন্দীপিতঃ 

সদাহদয়-কন্দরে স্ফুর ুবঃ শচীনন্দনঃ ॥৮ 

(ক্রমঙগাঃ ) 
শ্ীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যা ইফণ । 


ভূতযোনি-তথ্য | 


বেদৌক্ত বিধানে যাহাদের ওর্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন ন৷ হয়, জীবনে ঘাহা- 
দিগকে নানা ভয়াবহ পাপকার্ধ্য করিয়। যাইতে হয়, যাহারা ভগবানের দ্ধেষ 
নিরন্তরই করিতে থাকে, তাহারা মৃৃতুলময়ে অন্ঞঞাত কোন দোঁধ পাইলে ভূঁতযোনি 
প্রাণ্ত হইয়। থাকে । পরিচায়ক প্রমাথ-_ 
ততো বহুতিথে কালে সরাজা পঞ্চতাং গতঃ। 
বৈদ্িকেন বিধানেন নলেভে চৌদ্ধদৈহিকং। 
ভূতযোনি একটি কষ্টকর প্রেতাবস্থা মাত্র। যৃত্যুর পর প্রত্যেক মানবকেই 
নিজকন্ম্মানুযায়ী প্রেতদেহ লাভ করিতে হয়। এই প্রেতদেহ, শাদ্ধ সপিণ্তী- 
করণাদি দ্বারা নাশপ্রাণ্ড হইলে, জীব, ন্বর্গনরক-ভোগোপযোগ্য ভোগদেহ প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । এই প্রেতদেহ সাধারণ অবস্থা। এই প্রেতদেহেরই একটি 
বিশেষ জঘন্য অবস্থার নাম ভূতযোনি 1 আঁতিবাহিক-দেহান্তে যে প্রেতশরীর- 
লাভের কথা শুনা যাঁয়, তাহা! সকল সময়ে আাদুশ কষ্ধকর নহে। আতিবাহিক- 
"দেহ, প্রেতদেহ, ভোগদেহ, লিঙ্গদেহেরই একার-ভেদমার্ী। এই' তৃতযোনিও” 
লিঙজদেহের সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম পরিণাম। মহাপাপী জীৰগণের মধ্যে কেহ 
মৃত্যুর এর, কেহবা নরক-ভোগান্তে এই ভঁতযোনি লাভ করিয়া থাকে। 
সকলেরই যে এই ভূতযোনি-প্রাণ্তি ঘটে, তাহা নহেশ্ 


£৮৬ হিন্দু-পত্রিকা। ধ ২২শ বর্ষ ফান, 


লিঙগদেহে যাহারা স্বকর্ম্মানুরূপ জন্ম লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, 
তাহাদিগকেও প্রেত বলে ।. তাহারা আকাশস্থ নিরা লম্ব থাকিয়া চিনা্িজর 
নৃচব দেহের সন্ধান করে। 

পূর্ণে সংবংসরে, দেহমতোহন্যং প্রতিপদাতে। 
তঃ সনরকে যাতি বর্গেবা ম্বেন কর্্াণা ॥ 

জীব এই প্রেতদেহে জীবিত কালের সংস্কীরবশে ক্ষু্পিপাসাপি সাখান্ট কষ্ট 
ভোগ করিয়া থাকে মাত্র। কষ্টকর মানসদুঃখ এই প্রেতদেছে হয় না) 
তাহার জন্য ভোগদেহ লাভ করিতে হয়। এই সাধারণ প্রেতগণ লোককে 
বিভীষিকা দেখায় না, কাহারও দ্রেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মারিয়! "ফেলিতেও 
যায় না। এই দেহে বশসরার্ধক থাকা সাধারণতঃ হস্ত্রব হয় না__-তাই *পুর্ণে 
সংবতসরে দেহমতোহন্য২ঘ প্রতিপ্ভতে” এই শাস্ত্রীয় উপদেশ দেখিতে 
পাই। 

ভূহযোনি-প্রাপ্ত পাপিষ্ঠ জীবকেও প্রেত বলে? প্রেতযোনি বলিতে 
এই ভূতযোনিই বুঝিতে হয়। শাস্ত্রেও কখন উপরোক্ত সাধারণ লিজদেহস্থ 
জীব, কখন বা এই ভূতযোনি-প্রাপ্ত জীব, প্রেতম্কব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । 

এই ভূভযোনিভাব অতিকষ্টদায়ক। জর্ব্বপ্রাণি-বিগহিত শ্রেক্সমূত্র পুরীযাি 
ইহাদের আহার; জনসমাগমরহিত ভীষণ শ্মশানাদি, কিম্বা ভগ্ন পরিত্যক্ত ছুগর্ধ 
গৃহাদি ইহাদের বাসস্থান । ইহাদিগকেই ছুর্ধবল-প্রকৃতি মানবের ভয় করে, 
আপার ইহারাও সবলমনঃশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে আসিতে ভয় পায় । লোঁকা- 
লয়ে অব্স্থিতি-জনিত স্থখ ও সান্ত্বনা ইহাদের জন্মে না। | 

ছোট শিশুরা কখন ভূঁতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে শুন! যায় না ॥ ভূতভযোনি- 
প্রাপ্তির সন্তাবনা ইহাদের নাই বলিলেই হয়। কারণ, শিশুর! বর্তমান জন্মের 
কোন পাপ বা পুণ্য লইয়া যাইতে পারে না বলিয়া লিঙ্গদেহে অবস্থিতিই- 
সম্তব হত্ব না। সাধারণ পাপপুণাই সাধারণ লিঙগদেহের অর্থাৎ প্রথমোক্ত প্রেত- 
দেহের প্রাপক, আর পাঁরলৌকিকার্থ পুণ্য এবং উৎকট পাপ, স্বর্গনরকোপ- - 
যোগ্য ভোগ্রদেহের কারণ । যাহারা বর্তমানজন্মেই কোন প্রকার সাধারণ, ৃ 
পাপ পুণ্য লইরা. যায় না, তাহার! উৎকট পাপ এবং পারলৌকিকার্থ পণ্য 
লইয়া যাঁই ইব্েইহ সম্ভব নহে।”"শিশুগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নুতন 
জন্ম লাভ করিতে পায় ইহাদিগকে জন্মলাভার্থ কিয়দ্দিনও অপেক্ষা করিতে | 
হয় না এ্রই.€েতু ছোট ছোট শিশুগণের শাস্ত্রীয় দাহ, আদ্যশ্রান্, মাসিক .. 
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শ্রাদ্ধ, সপিন্তীকরণ প্রভৃতি প্রেতকাধ্য শীঞ্সে বিধিনদ্ধ হয় নাই । বিচির নব নন 
কম্মই বিচিত্র ক্রম্মের আরস্তক। শিশুজুটুধীনে কম্ধব-বৈচিত্র্য নাই বলিয়া! অপেক্ষা 
করিবার আবশ্যক হয় ন।। তবে বহুজন্ম-পরিচত ব|সনা, তন্বচ্ানদ্ার নাশ 
কর! যাঁয় না বলিয়া, বশিশুগণ জন্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে 
পারে না। 

ছুট পাপী কখন কখন ভূতযোনি অবস্থায় অনিষ্ট করিরা থাঁকে__ইহা 
শুন! গিয়াছে । এই ভূতযোনি অবস্থার অনুষ্টিত পাপের ফল, এ ভূতযোনিপ্রাপ্ত 
জীবকেই ভোগ করিতে হয়। যদিও সাধারণ সিদ্ধান্ত যে, লিঙদেহে পাপের 
ফলভোগ হইয়া থাঁকে, নূতন কর্মফল উৎপন্ন হয় না; তথাপি এই ভূতযোনি- 
দের কৃত পাপ 'জীবিত অবস্থরই কন্-পরিপাকমতে বুঝিতে হইপে। জীবিত 
অবস্থায় যে দুক্তিয়ার আচরণ, সময় ও স্থযোগ অভাবে ঘটির। উঠে নাই, মৃত্যুর 
পর তাহাই সংঘটিত হয় মাত্র । মৃত্যু-সময়ে এ পাপাঁচরণ-বাসনা এতই উৎকট 
ছিল যে, মৃত্ার পর তাহাই সেই জীবে অন্ুবন্তিত হইয়া তাহাকে দুক্ছিয়া- 
চরণ করিতে বাধ্য করায় । জীবিত অবস্থায় রোপিত বীজ মৃত্য-সসয়ে অঙ্কিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে মাত্র তহার ফল দেখাদিল। জীবিত অবস্থার উৎ্কট বাস- 
নাই মৃত্যুর পর স্পষ্টাকারে অভিব্যক্ত হইয়। পড়ে মাত্র। এই পাপ-ফল 
সেই জীবেরই প্র।প্য। 

এই কষ্টকর ভূতযোনি হইতে অব্যাহতির সময় যখন নিকটবর্তী হইয়া 
থাকে, তখনই উহারা প্রায়ই ব্যাকুল ও আত্মহারা হইয়! থাকে । এই সময়ে 
কোনরূপ উত্কট বাসনার বশবন্তী না হইয়াও উদ্ধারের আশায় লোকদের 
জ্বালাতন করে-_অত্যাচারও করিয়। থাকে । কখন কখন কাহারও দ্বেহে আবিষ্ট 
হইয়া অত্যাচারিত ব্যক্তিকে “নিজের উদ্ধারের ইচ্ছা” প্রকাঁশও করিয়াছে, তাহও 
শুনাযায়। 

গয়াধামে গদাধরের পাদপন্মে পিগু দিলে ভূতযোনি হইতে অত্যাহতি হইয়া! 
থাকে, ইহা শান্স-কথ|। আমাদের জীবনে ইহার প্রতক্ষ উদাহরণও দুই, 
একটি মিলিয়াছে। ভগবানের দয়ায়, স্থানের মাহাত্য্যে, ভক্তির গুঞ্চে বিশ্বাসের, 
জোরে, সংস্কারের প্রভাবে হইতে না! পারে, এমন কি আছে? হয়ত এই 
গ্াধরের পাঁদপ্রভীবের কোন বৈজ্ঞানিক প্রঞণু সত্বই বাহির হুইবে। 

4 “এইব্যাবহরঃপুত্রাযদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ” ৮. 

- আক্ষঘাতীরা প্রায়ই ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। -আত্মঘাতীকে” বহুকাল এই 


৪৮৮ | হ্িন্দু-পত্রিকা [২২শ বর্ষ ফাল্গুন, 
ভূতযোনি অবস্থায় থাকিতে হয় কল্পান্তে উদ্ধারলাভ ঘটে। আত্ম- 
ঘাতীদের ভাগ্যে দুকৃতি দু তিময় মলাভ বনু কালান্তে ঘটিয়া থাকে বলিয়া 
ইহাদের শান্ত্রীয দাহ-শ্রাদ্ধাপি নাই । শণ ত দুরের ক্রগা, স্বকার্ষ্মৌচিত গতি- 
লাভেও ইহার! জধিকারী হয় না। আন্বাহন্যারূপ পাঁপের গ্রেরণায়ই ইঠাঁরা 
নানারপ যাতনা! সহা করে, কৃত পুণোর ফলভোগ করিতে পায় না। ইহাদের 
শাদ্ধীয় প্রেতাম্স-লাভ-যোগাভাই জন্মেনা। তবে এই আত্াহত্যা-পাপের 
একটি কঠোর প্রীয়শ্চিন্ত ব্যবস্থা প্রাচীন স্মৃভিতে নাকি আছে! (১) 

গ্রেতদেহ লিক্ষদেহেরই গ্াকারভেদ হইলেও ভূতযোনিদের দেহের পার্থক্য 
আছে । বাঁয়বীয় হইলেও কথুপ্রিৎ গুরুত্ব যে সে দেহে কিষ্তমান, তাহ! বুঝিতে পারা 
যায়। তাহারা ইচ্ছামত অপরদেহের প্রতিভ'স প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু সত্য 
সত্যই ষে কোন দেহ ধারণ করিতে সক্ষম, এ সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর সংশয় 
বর্তমান। | 

আমাদের জীবনেই একটিবার লিঙজশরীর-দর্শন ঘটিয়াছিল। তাহা সাধারণ 
লিজশরীর কি ভূতযোনির দেহ, তাহা বিশেষভ্্ত পাঠকগণ বিচার করিবেম। 
'আমর! শুধু দা ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিব। আমাদের নিজেদের জীবমে 
প্রত্যক্ীভত ঘটনা বলিয়াই ইহা উপস্থাপিত করিলাম । 

একদিন আমি ও আঁমাঁর এক বন্ধু গরিফার € গরিফ! শব্দ গৌরীপুর কি 
গৌরীভা শব্দের অপত্রংশ, তাহা প্রত্রতান্বিক বিচার করিবেন) দিকে বেড়াইতে 
যাই। বলিয়া দিতে হইবে না যে তখন আমাদের মধ্যে নানারূপ গল্পগুজব 
হইতেছিল। কথায় কথায় ভূতের কথা উঠিল। বন্ধুটি ইংরাজী-নবীশ, ভূত 
মাঁনাট। তাঁহার নিকট কুস'স্কার ও চিত্তদৌর্্বল্য বলিয়া বিবেচিত হইল। 
আমি দার্শনিক প্রণালী অনুসারে লিঙ্গদেহতন্ব বুঝাইতে লাগিলাম ; ছুই চারিটি 
ভূতের গল্প বলিয়া বন্ধুর চিন্তে ভৌতিক বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা পাইলাম । 
ফল কিছুই হইল না! কথায় কথায় বন্ধুটি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন 
" স্ৃতকে আমি দেখিতে পাইলে সবুট পদাঘাত করি, আগি তখন একটু 
প্রমাদ গণিলীম। আমার মুখ হইতে সহ্‌স! উচ্চারিত হইল “যদি অপদেবতা থাকে, 
ভবে তোমার এই ভ্রম ঘুচাইয়া দিবেই”। 

বন্ধুটি হাসিয়া, উ হাসিয়া, উঠিলেন। “পৌঁদিন আর কোন কথা হইল না। সে দ্রিনকার, 


সস পপ 
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কথ সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলাম। হঠ! একাদন-এমন একটি ঘটন| ঘটিল যে 
বন্ধুটার মত ফিরিয়া গেল। একদিন আমি ও ললিত বাঁ (পুর্ণ নম আললিত- 
কুমার বন্দ্োপযুধ্যায় ) দুইজনে সায়ানুদ্রমণ শেষ রি আঙাদের ক (কখানায় 
আসিয়া নসিলাম। তখন রাত্রি ৮টা। টি এট 
বৃষ্টি পড়িতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ ; তিণিটি ঠিক মনে মাউ । আমরা দিক-রসা- 


ঞ্ঠ 


লাপে ব্যাপৃত; এমন, অনয বীরেন্দ্র (প্রথমোক্ত বদ্ধুর শাম এনীর়েল্ পিশোর 


২ ও 


মজার ) উচ্চৈঃস্মরে আমার নান ধরিয়। টস সেলের গাহাননে 
আাঁমিও বলিলাম “কেন” £ উত্তর পাইলাম “শী এম" | ব্যাকুলতার সাত 
কথা শুনিয়া ললিত বাঁবু “যাওনা” বলিয়া তাঁড়। দিলেন। আমিও জত। পায়ে 
না রস বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম । ললিঙ্ষবাতু জু পায় দিতে বঁসিলেন । 

: বীরেন্দ্র “দেখত এটা কি” বলিয়াই অম্মুখস্থ একটি যুন্তি দেখাইলেন। 
শা।মি দেখিলাম, আমাদের সম্মুখেই একটি মন্গষ্যমুত্তি দণ্ডায়সান । সে দুপ্তি ছায়া- 


এ 


মুণ্তি অথচ নিরাঁধার স্থানে রাস্তার মধাস্থারে। আমি বিস্বৃত ভইলাম। কিছুই 
বুঝিতে পাঁরিলান ন।। পার্থখে মিউনসিপ্যাল আলো মিটি মিটি জলিতেছিল' 


স্প্টই দেখিলাম, মাঁনবাকাঁর ছায়ামূন্তি। দেহ শীর্ণ, মগ্যসাকার, পরিধগন সাদ। 
কাপড় ; দশটি মঙ্গুলি স্পৰ্টই কম্পমান দেখিলাম। বীরেন্দ বলিলেন “দিছুক্ষি 
বুঝতে পার্ছ ? আমাদের ছায়াই দেখ রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। কাহারও 
ছাঁয়৷ এরূপ সম্মুখে দীড়াইয়া থাকিবে কেন %” 

আমি এ ব্যাপারের কোনরূপ রহস্যোন্ডেদ করিতে পারি তছিলাম না । 
তখন কৌতুহলবশতই হউক্‌ বা ছ্ঙিশরীর, কি ভৌতিকযোনি-এরূপ কোন 
আশঙ্কার ভাব আদৌ মনে আদে বলিয়াই হউক্‌, তাহার গদ্দেশলক্ষযে হাত 
বাড়াইলাম। সন্ধ্যার পর চল্লাচল পথের উপর ছুইজনের ভয় হওখাই বরং 
বিচিত্র। আমার হাঁত প্রসারিত হইবামাত্র সেউ ছাসামুস্তি আমাদিগকে বেড়ি 
নিমেষ মধ্যে উদ্ধীভিমুখে গঙ্সাতীরলক্ষ্যে অপস্থত হইন। হঠাৎ ক।ণের কাছে 
একটি বিধম্‌ ঝাপটা খাইলাম । বোধ হইল, যেন একট! ঘুর্ণী বাতাস কাণের 
কাছ দিয়া বহিয়া গেল। এক লহমার জন্য ঢুইজনে উদ্ভান্ত হইলাম। চ'হিয় 
দেখি, সম্মুখবর্তী স্থানটী আলোকময় হইয়া গিয়াছে.। তখনই স্বভাবধীর ললিত- 
বাবু- আঙিয়৷ পৌঁছিলেনণ ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা পর্য্যন্ত হয় 
নাই ॥ লনিতবাবর মুখে যেমন, 'ভূত' এই কথাটি শুনিলাম তখনই ভ্ানক ভর 


, আসিল $- 
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ইহার ২।৩ বৎসর পূর্ব এই স্থামে আর একটি ঘটন৷ ঘটে। আমাদের 
এই ঘটন! ঘটিবাঁর পর নেই ঘটনাটিও সত্য বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে । আমা- 
দের গ্রামের শীততনার্থ বন্দে।পাধ্যায় রাবি ১২ টার গাঁড়িতে কর্পস্থান হইতে 
বাটি আসিঠেছিলেন; এসন মরে গ্রামের কোন ভট্চাধ্য ভাহাকে ডাকিয়। 
শিবমন্দিবের দিকে লই ঝাইতেছিলেন। পথে যাইতে যাইতেই চমক ভাঙ্গিল 
“ভন্রাচার্য্ের যে অন্প্রলি বিদেশে মৃত্যু হইয়াছে ! . তখন তৃতনাথ চাহিয়। 
দেখেন, ভুটাঢার্ধ্য হাসতে হাঁসিভে পলাইয়া যাইতেছেন। ভূতনাথের মস্তিষ্ক 
গুকুত্তিস্থ ছিজ মা; তজ্জন সে সময়ে লোঁকে ভাঙার কথা বিশ্বাস করে রী নাই; 
কিন্তু এক্ষণে ভীহার কথা সত্য বলিয়াই মনে হয় ॥ ? 


এ।বামসহাস্ব বেদান্তশাক্্ী কাব্যতীর্থ। 


০ ই ০০০,0০৭ উনি ০৫০১০ 


ন্বিম্রসতিি £ 
বিশ্ব মাঝে বিশ্বপতি 
পাই যে তোঁমার দেখা, 
আধার হৃদি উজল করা! 
ওগো পরাণসথ। ! 
দীপ্ত তোনান্র অঙ্গ-আভ।! 
জগজ্জনের মনোলোভ! 
প্রভাত-রবি লোহিত-শোভ। 
উদার গগন মাথা । 
বিশ্ব- সাগর সবনীল ব্যোম 
তোমার আবাস- "ভূমি 
তোমার ন্েহ-নিঝর ছুটে 
পাঁধাণ- -হুয়য় চুমি, 
তোমার ঝাঁতুল চরণ-তলে 
প্রস্ফুটিত কম্ল-দ্ুল 
খুকি দেয় অর্থ; ঢেলে 
গো অন্তর-যাঈী' ৮. 
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স্থাযল-ঘন বনে তোমার 
বাশের বানী বাজে, 
ভোমার ধরল উদার হৃদয় 
৮ শিশুর বুকেই রাজে ; 
মেঘে তোমার জকুটি হেরি 
বঝঞ্চা ভোমার বাজায় ভেরি 
দামিনী তোমার শামন-ছু,রি 
ক্সনল-শিখার মাঝে 
জননী-পু্র-দাঁরার হে __ 
তব সহ ভক্তি প্রীত; 
ৰেদ বাইবেল কোরাণ অবেস্তা- | 
গাইছে আমার জ্ুতি। 
ভদ্র ভোমার নলা-কলা 
ঢন্দ্রে তামার ভাঙ্-খিল। 
গন্ধ তোমার পুশ্পে চালা 
€গো জগত্পতি 
ব্যাপ্ত ভুমি নিখিল সনে 
চেতন ও জড়ের মাকে 
ভাবুক জনের চিত্ত পরে 
মোদের সকল কাজে । 
শান তোমার শম্বরপ কে 
বিত্গ ত্তব মভিমা গাহে 
বাযু তোমার বালা বনে 
সিদ্ধ প্রনাত মাঝে । 
পেষেছে যারা তোমার কূপা 
মুগ্ধ তারা আব্মাহারা-_- 
মোহ-াধন ছিন্ন'তা'দের, 
চার না প্রন্রদারা, 
তে।সার প্রেমের ন্িগ্ধবারি 
ৰয়েছে ভা'দের': চিত্তোপরি 
নি উতদ্পণ লক্্া, করি__-. 
তা'রা য়ে পাগল-পাঁরা 


জানল পা বিদ্বাবিনেরেট 





৪৯২. .. হিন্দু পতরিক।। [ ২২শ বধ ফাল্তুন, 


উট 


বিশ্বং ঘদেতত পরমাহুদশনং 
বিলাপঞেদান্সনি সর্দকারণে 
পুর্ণশ্চিদানন্দমগোইিলত্তি 
নবেদবাহাং নচ কিপিদাভরং ॥ 9৭ র 
পরমাত্সা হইন্তে গরকাশিত এই পরিপৃশ্থানান বিশ্বকে সমস্ত প্রপঞ্চের বিব- 
তোঁপাদান-কারণম্বরূপ আত্মাতে লয় করিতে হইবে (স্বরূপের অপরিত্যাগে যদ্দারা 
কাধ্যোতপন্ভি হয়, তাহার নাম বিবর্তেপাদান। যেমন রজ্ভু রজ্ভুই থাকে অথচ 
ভ্রমবশতঃ তাহা সর্গ-দর্শনের কার্য ভযাদি উৎপন্ন করে) তাহার পর দ্বৈতবস্তুর 
. অভাব-জ্ঞান-বশতঃ যখন ভিনি চিদ্ানন্দন্গরূপে অবস্থান করিবেন, তখন আর, 
উহার বাহ্যাঁভান্তর বলির! কিছুমাত্র অনুভব হইবে মা। ৪৭। 
পূর্ববং সমাধেরখিলং বি০স্তয়েৎ 
ওক্কার- মাত্র সচরাচরং জগত । 
তদেব বাচ্যং গ্রণপোহি বাঢচকো 
বিভাব্যতেহভ্ঞানবশান্স বোঁধিত2 ॥ ৪৮ । 
এক্ষণে পরমাস্ম-চিন্তনের পণ প্রবর্শিত হইতেছে। বে পর্য্যন্ত সমাধি-সিদ্ধি 
না হয়, সে পর্যন্ত এই চরারাক্সক জগৎকে ওক্কাররূপে চিন্তা করিবে । যে কাল 
পর্যন্ত ততভ্ঞনোদয় না হর সে পর্যন্ত রে বশতঃ এই চরাচুর জগৎ বাচ্যগ' 
অর্থাৎ উহাতে ঈশ্বর-সন্তা আছে কিনা ইহা বুঝিবার যোগ্য এবং প্রণব তাহার 
বাঁচক অর্থাৎ পরমাস্মার স্বরূপ বলিয়। টি তি হয়। জ্জঞানোদয় হইলে বাচ্য-বাচক- 
ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়; তখন সমণ্তই ঈশ্বরগয় বলিয়া বোধ, হয়, আর কোন 
সংশয় থাকেনা । ৪৮। 
অকারসংজ্ঞঃ পুরুযো কিবিশ্বকো 
হা.কারব স্তৈজস ঈর্ঘতে ক্রমাৎ? 
প্াজ্ছো মকারঃ পরিপঠ/তেহখিন্মৈঠ 
সমাধিপুর্নং নতুতন্থতোভবেশ ॥ ৫৯। 
 অষণ অকরার উকার ও মকারাক্ক্প্রণবের অর্থ কথিত হইতেছে) 'প্রণবের, 
প্রথমব* রণ অকার- বাচ্য" 'সুক্ষশরীয়ে "অভিমান ' বশতঃ নিিসরাগে। য়ে য়া 


রি 
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হয়, সেই পুরুষই, “বিশ্ব” নামে অভিহিত হয়েন, ইনিই জাগ্র্সাম্সী বিরাটপুরুষ । 
দ্বিতীয় বর্ণ উকার-বাচ্য তেজৌময় অন্তঃকরণোপহিত রূপে সুন্সমশরীরে অভিমান- 
বান হওয়ায় উক্ত প্ররুপ্ই “তৈজস' নামে অভিহিত হন, ইনি ন্বপ্পসাক্ষী লিলদেহা- 
ডিমামী হিব্লণ্যগঞ্ত কলির! কথিত হইয়াছেন। গুণবের তৃতীয় বর্ণ মকার, 
একমাত্র অভ্ভ্বানের প্রকাশক হওয়ায় মায়োপ।ধিক তদ্বাচ্য “প্রাজ্ঞ নামে কথিত, 
হইয়াছেন, লে্দাক্ত রীতিতে পণ্ডিতগণ এই্ূপ বলিরা থাকেন 1 জাগ্রত, স্বপ্ন, 
সৃষুপ্সি এই তিন অবস্থানুসাঁরে উক্ত প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়! থাকে, কিন্তু সমাধি- 
সিদ্ধির পরে তত্বজ্ঞানোদয় হইলে আর এরূপ থাকেন! ॥ ৪৯। 

বিশ্বং হবকারং পুরুষং বিলাপয়ে- 

দ্ুকার-মধ্যে বভধা ব্যবস্থিতম্‌। 

ততা মকারে প্রবিলাপা তৈজসং 

দ্বিতীরু-বর্ণণ প্রণবস্যচান্তিমম্‌ ॥ ৫০ | 

এক্ষণে কিত্রপে এই সক্কলের লয় চিন্ত। করিতে ভউবে তাভ।সল ৬ 9 ৪৭ 

তেছেন। শ্ুলদেহাবন্থিত অকারাখ্য পুরুণ আর্ধাৎ বিশ্বকে গ্রণবের. দ্বিতীয়বর্ণ. 
উকারাখ্য তৈজসে লয় করিতে হইবে, অর্থাৎ স্থুলাভিমানকে সু্সেন বিলীন করিবে । 
তণ্পরে উকারাখ্য তৈজসকে প্রণবের চরমবর্ণ মকারে অর্থাৎ প্রাজ্ছে লয় করিতে 
হইবে । জগতকে শ'ক্ততন্ত্ে ও শক্তিকে ঈশ্বর সন্তায় বিলীন করিতে হইবে ॥ ৫০। 

মকার্মপ্যাত্মনিচিদ্ঘনেপরে 

বিলাপয়ে প্রাজ্ঞমপীহ কাঁরণং। 

সোহহুং পরংধন্দ সদাবিমুক্তিম- 

দিজ্ঞানদৃড মুক্ত উপাধিতোহমলঃ ॥ ৫১। 
_ কাঁরণ-শরীরাভিমানী মকারাখ্য গ্রাজঞকে বিশুদ্ধ চৎস্বরূপে বিলীন চিন্তা করিৰে, , 
| অতঃপর “আমিই দেই নিত্য মুক্ত ব্রহ্মন্বপ্ূপ” এইরূপ প্রগাট চিন্তা করিতে ২. 
রখন আত্মফত্ত। স্পব্টতঃ অনুভূত হইতে থাকিবে । তখন নির্োক-নি্মু্প্ভুজঙ্সগের 
ন্যায় স্কুল সুক্ষ ও কারণ এই উপাধিত্রয়-বিমুক্ত হইয়! বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপতা| . 
তি করিবে | ৫১1৮. 

এবং, সদাজাতপরমা তা বর্নঃ 

স্বানন্দতুষ্টঃ .পরিবিস্মৃতাখিলঃ ;. 

আস্তে সঃ নিত্য ত্ুস্খপ্রকাশকঃ « 

পার্থান্িমুক্তোইচলবারি সিন্ুধৎ /:৫২.। 


নও. | হিন্দু-পত্রিকা 1, :। [২২শ বর্ষ ফাল্গুন, 


বিনি এইরূপে আত্মচিন্ত। ফরিধা থাকেন, তিনি এই প্রপঞ্চ মায়াপরি- 
ভাগিত পদার্থপুঞ্জ বিস্মৃত হইয়া স্বকীয় আত্মানন্দোপভোগে নিরম্তর পরিতৃপ্ত 
থাকেন। অতঃপর তিনি সাক্ষাৎ সত্য, স্বয়ংপ্রকাশ আতন্মস্থখ-স্ব রূপ হন, এবং 
চতুর্ৰিবধ বিদ্ব-( লত্র, বিক্ষেপ, কথায় ও রসান্বাদ-) বিমুস্ত' হইয়া গ্রশান্ত পয়ো- 
ধির ম্যায় অক্ষুভাবে আবস্থিহ থাকেন। ্‌ | 
: ধীহমান্‌ পাঠকবর্গের বোধন্তুগমার্থ বিদ্চতুষ্ঠয়ের বিশেষ জক্ষণ কথিত, 
হইতেছে । অখণ্ড চৈতন্থস্বরূপ অচলব্র্গকে অবলম্বন না করিয়া অন্তঃকরগের বে 
নিদ্রাবস্থ। উপস্থিত হইব থাকে তাহাকে লয় কহে। অখগুব্রক্কে অবলম্বন করিতে 
তাপারগ হুইরা সুাচন্দ্র াহনক্ষতরাদি তন্যতর পদার্থকে অবলম্বন-পূর্বক সেবক 
যে উপাঁসন| করে তাহার নাম বিক্ষেপ। লয় ও বিক্ষেপের অন্ডাবে অস্তঃকরণবৃত্তি 
ধদ স্বাভাবিক স্তন্ধভাঁবে থাকিয়া অগত্য! ব্রঙ্গাদ্লম্বনে ধাকিত্ত হয় তাহাকে কষায় 
কহে। প্রীরুন্ট যোগসাধনে অসামধ্যবশতঃ অখগ্ডানন্দ স্বরূপ ব্রন্নাকে অবলম্বন করিতে 
ঘপারগ হইয়া বুদ্ধিবৃন্তির কল্পিত সৃখন্বরূপ সবিকল্লানন্দকে ত্রক্ষানন্দভরমে, 
খ্বাথাদন করাকে রসান্দাদ বলাধায়। ৫২। | 
| এবং স্দীভ্য স্তসমাধিযোগিনো 
নিবৃত্তসবেবিক্দ্িয়গোঁচরস্থাহি | 
বিনিজ্জিতাশেষরিপোরহংসদা 
দৃশ্যোভবেয়ং জিতযড় গুণাজ্মনঃ ॥ ৫৩। 
এই প্রকার যে যষে'গী নিরন্তর সমাধির অভ্যাস করেন, যিনি জিভেক্দিয় গু" 
ফামক্রোধাদি ষড়রিপুকে জয় করিয়াছেন, এবং সর্ববজ্ঞত্বাদি ষড়গুণশালী আত্মাকে * 
যিনি বশীভূত করিয়াছেন, তাহার নিকট আমি সর্বদা দৃশ্যমান হইয়া থাঁকি অর্থাৎ" 
€রাগনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে আমি সর্ববদ। বাঁদ করি। ৫৩। 
] ' ধ্াত্বৈবমাত্মানমহনিশং মুনি- 
স্ডিষ্ঠেও সদামুক্তসম স্তবন্ধনঃ | 
 প্রারন্ষমন্ন্নভিমানবজ্জিতে| 
ময্যেব সাক্ষাঁ প্রবিলীয়তে ততঃ 1 ৫৪ 
মননশীল পুরুষ উক্ত প্রকারে অপরোক্ষনুভূত আত্মাকে অহনিশ ধ্যান করতঃ 
কাম, ক্রোধ, শোঁক, সংশয়, আত্মপরতেদবুদ্ধ্াদি হাদয়-গরান্থি' ছেদম-পুর্রবক. 
জীবন্ত হইয়া অবস্থিতি,করেন। অনন্তর দ্েহাআ্সাভিমান-বঞ্জিত ভাবে 'প্রীরন্ধঃ 
কণ্ধী ভোগ কর্দরয়া অরশেষে ক্রন্গস্বরূপ আমাতেই বিলীন হইয়া যান-। .. 


একাদশ সংখা] এ শ্রীরাম গীতা ।, ৪৯৫ 


- জীব পুর্বজন্মকৃত পাপ ও পুণাফলাতুসারে পশু-কীট মন্গহ্াদি দেহ প্রাপ্ত 
হইয়া! থ।কে। ষেপর্যান্ত প্রাগুদেহোপভোগ্য কর্মকলহাশির শেষ নাহয় সে 


 পর্ধ্যস্ত জীবের দেহপাত হয় না। কর্মাবসান হইলে ব্যাথি-বিগ্রহাদি একটা 


হেতুকে অৰলম্বন করিয়া রাল, জীবকে সংহ।র করে। কাল, বাল্য যৌবন বা 


সুদ্ধত্ব 'রিচার য়ে না, ধনী দরিদ্র শুট পণ্ডিত বলবান্‌ ব| ছুর্বলের তারতম্য 


চিন্তা করে না । কর্মফল ভোগসত্বে কালের প্রবেশাধিকার নাই । কঠোর তপস্থা 
করিলেও পুর্ব্বজম্মকৃত কণ্নের ফল বিনাঁভোগে সমাপ্ত হয় না। আত্মভ্ঞান লাভ- 
পুর্র্বক ক্রিয়/-বঙ্জিত হইলে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকে না বটে, কিন্ত উক্ত 
তশ্বজ্ঞান, পুর্নকৃত কণ্ম্নকে নষ্ট করিতে পারে না; €ঞাগের ছারাই কম্মক্ষয় হইয়া 


থাকে । ৫৪1 
| আদেৌঁচ মধ্যেচ ভখৈবচান্তাতো 


ভবং বিদিত্বাভয়শোক-কারণং। 
হিত্ব সমস্তং বিধিবাদচোদিতং 
ত্যজেশ স্বমাতআ্মানমথাখিলাত্মনাং ॥ ৫৫। 
জীবদ্মুক্ত পুরুষ, সংসারকে আদি মধ্য ও অস্ঙে সর্বপ্রকার ভযশোকের 
হেতু জানিয়া বিধিবোধিত সমস্ত কর্ম্মমার্গকে পরিত্যাগ করিয়া অখিলজীবের 
স্বরূপতৃত আমাকে নিজস্বরূপসন্তার সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন রি 
এই, পরিদৃশ্যমান সংসারকে ব্রহ্ধা হইতে বিভিন্নভাবে চিন্তা করলেই ভয়ের 
কারণ হইয়। খাকে; দ্বৈত-বুদ্ধি সমস্ত বিপত্তির মুল। ব্রহ্মই সমস্ত বস্তর' 
বীজ। অজ্ঞানবশতঃ এই জগত, ব্রহ্ম হইতে পূথক্‌ পদার্থ বলির! তানুভূত, 
হইয়! ধাকে মাত্র। যখন সকল বস্তুর সত্তা ত্রহ্মসন্ত! বলিয়৷ প্রতীতি জন্মিবে, 
তখনই, মনুষ্য হুশ্ছেগ্ভ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। ৫৫। | 


আত্মন্াভেদেনবিভাবয়ন্নিদবং 

ভবত্যভেদেন ময়াআনাতদ। 

বথা জলং বারিনিধৌ বথাপয়ঃ ॥ । 

ক্ষীরে বিয়দ্ধ্যোন্গ্যনিলে যথানিলঃ ॥ ৫৬। 


যে সময়ে যোগনিষ্ঠ মুনি এই সমস্ত জগৎকে নিজ-সত্তার সহিত অভেদ- 
বুদ্ধিতে চিন্তা করেন *তখন, পয়োধিতে প্রবিষ্ট নগ্যা্ির' জল, দুগ্ধরাশিতে দ্দিতরিন্ত : 
ছুগ্ধ, মহাকাশে ঘটাকাশ ও মহাবায়ুতে ভস্তরাদি- নত্রনির্গত ঘাযুর স্যায় আত্ম 
যেরূপ অতিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, ' সেইরূপ পরমাত্মন্ববীপ আমার সহি 
তাহান্ব আত্মসত্তাঁকে ' অভিননভাবে বিদতুন, | ৫৬ 


৯৯৬ হিন্দু-পত্রিকা !$ [ ২২শ বর্ষ ফাস্ধুন, 


ইত্খং যদীক্ষেতহি লো কসংস্িতে। 

জগন্ম ষৈবেতি বিভাবয়ন্মুনিঃ 

নিরাকুতস্বাচ্ছু,তি-যুক্তি-মানতো 

যপেন্দুভেদোদিশি দিগভ্রমাদয়ঃ॥ ৫৭। 

লোকমগুলী-মধ্যন্থিত “মুনি”পদ-বাচ্য জ্ঞানীব্যন্তি যদিও এই প্রকারে জগতকে 
দর্শন করেন. তথাচ তিনি এই জগতকে অসতা বলিয়া বিদ্িত হয়েন; কেমনা শতি- 
যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জগতের সত্যতা-জ্ঞান নিরাকুঙ হষয়াছে। যেমন দৃষ্টি-বিভ্রম- 
জন্য চন্দ্র দ্বিচন্দ্র-ভ্রঙ্গ, ও উত্তরাদি দিড়মগ্ডলে দিগম্ঠর-জাক্তি হইয়! থাকে; কিন্তু 
বিশেষ দর্শনে তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর নিকট এই জগত 


মিগ্য বোধ বলিয়া হয। ৫৭। 
যাবন্নপশ্েদখিলং মদাত্বকং 


তাবন্মদারাধন-তত্পরোভবেশ। 

শ্রন্ধালুরত্যুভ্জিতভক্তিলক্ষণো 

যস্তস্থদৃশ্যোহহমহনিশংহৃদি ॥ ৫৮ ॥ 

যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রপঞ্চ জগগকে আমার স্বরূপবুদ্ধিতে দর্শন না করিবে, 
সেইকাল পর্যান্ত পরমোপাদেয়-তাবলাভার্থ আমাকে স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্মা 
ঈশ্বরস্বরূপ জানিয়া সাধক আরাধনা! করিবে । লেই সাধনীয় যে ব্যক্তি দৃঢবিশ্বাসী 
হইয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা নিবিষ্টচিত্ত হয়, আমি তাহি!র হৃদয়ে জ্ঞাস্বরপে 
দিবানিশি প্রকাশিত হইয়া খাকি। ৫৮। 
(ক্রমশঃ) 
শীইন্দীবরকৃষ্ণ বিষ্ঠাডভধণ | 


প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। 


, শ্রীমম্মহা'প্রভূ রামানন্দ রায়ের সহিত সাধ্য-সাঁধন সম্বন্ধে যে উক্তি-প্রত্যক্তি 
করিয়াছিলেন, তাহাতে রামানন্দ রায় মহাশয় প্রেম-বিলাঁস-বিবর্ত সানধ্যর শেষ 
সীমা কিনা তাহা: মহাপ্রাভুকে জিত্বাসা করিয়াছিলেন*_ 

যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত এক' হয় । 
অহ গনি ভোদার: বুধ হয় কিনা হয়) 


একাঁ।শ সংখা]. প্রেম বিলাস বিবর্ত। | ৪৯৭ 


. এত কহি আপন কৃত গা এক গাভিল। 
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ 
তথাহি গীতং ভৈরবী-রাগেণ গীয়ুতে | 
পৃহ্থিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অন্ুদিন-বাঁতল অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ না হাম রম্ণী। 
দ্রহই মন মনোভব পেশল জানি ॥ 
এ সখি সো সব প্রোম-কাহিনী । 
কানু ঠামে কহবি বিছ্ুরল জানি ॥ 
না খোজলু দূতী না খোজল মআান। 
দুন্ু' কেয়ি মিলনে মধত পাঁচ বাণ ॥ 
অব সোই বিরাগ তন ভেলি দূতী। 
নুপরুষ প্রেমক এ ছন রীতি ॥ 
বদ্ধনরুদ্র নরাধিপ মান। 
রামানন্দ রায় কৰি ভান ॥ 
প্রভূ কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই ভয় । 
তোমার প্রসাদে ইহা জানল নিশ্চর 71 
শ্রীচরিতাস্থতে মধ্য-লীলারাঁং ৮ম পরিচ্ছেদে। 
এই “প্রোম-বিলাস-বিবর্ণ” কাহাকে বলে, এ কথ! কোন কোন গোন্বামী প্রভূ ও 
বৈষ্ণবপাদ অনেক স্থলে আমার জিজ্ঞাস! করেন। তাহাদিগের মনস্তৃপ্রির জন্য 
নী ৮ 
প্রেম-বিলাস-বিবর্ত । 


প্রেম-বিলাস-বিবর্তকে অধিকাঁর করিয়া বক্ষ্যমাঁণ অধিকরণ বিরচিত হইতেছে । 

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তন্ব পরমার্থতঃ তিন্ন কি অভিন্ন, ইহাই বিষয়াখ্য অধিকরণ। তাহাতে 
প্রীরাধাঁকৃ-যুগলের মুর্তি-ভেদ-বশতঃ এবং ক্ষচিৎু কচি একত্বের উপদেশ-বশতং 
এক্ধপ সংশয় উপশ্থিহ হইতেছে-_-এ তত্ব ভিন্ন হইবে, না অভিন্ন হইবে? 
€পুর্ববপক্ষ ) এ তত্ব অভিন্ন নহে; যেহেতু সর্ধ্বদ। উপাসনামার্গে যুগলরূপ পরি- 
লক্ষিত' হইয়া থাকে এবং মুর্তিভেদ ভিন্নত্বের পরিচায়ক । ( উত্তরপক্ষ )। 
শ্রীরাধাকৃষণ যুগলতত্ব- আপাততঃ ভিন্ন হইলেও ভিন্ন নহে ; যেহেতু 

দেক্টীকৃষ্ণমদ্ী প্রোক্ত। রাধিকা পরদেবভি 

সর্ধলক্ষমীময়ী সর্ব্কাস্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥ 

শ্ীচরিতাস্বতে. আদিলীলায়াং €র্থ পরিচ্ছেদে ধৃত 
ও পালি 


নি হন্দ পরিরিকা। [২২খ বৰ কান্ধন, 
এ | 


উপরোক্ত শ্লে'কে দেবী রাধিকাকে কিফময়ী' বলা হইয়াছে। যেরূপ পস্থবর্ণ- 
*য়ী গ্রতিম/” বলিলে প্রতিমার অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই-শ্ইর্ণের প্রতীত্তি হইয়! 
থাকে, সেইক্াপ পকুষণময়ী” শব্দে অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই কৃঞ্চরূপ ₹ তবে 
বণ ও স্ত্রী-পুংভেদ মাত্র সাধারণতঃ প্রতীতির বিষয়ীভূত হয় । এক্ষণে জিজ্ডাস্য 
হইতে পারে যে, তিনি কি জগ্য কৃষ্ণময়ী রাধিকারূপে প্রকাশিত হইলেন ? এই 
জিজ্হাস্য স্থলে একৃত সিক্গান্ত প্রদর্শন করিবার জনই প্রেম-বিলাস-বিবর্তের অব- 
তারণা হইয়াছে । এক্ষণে দেখা যাউক্‌ প্রেম-বিলাস-বিবর্ত কি? আদে। প্রেম কি ? 
সর্ববন্ধ বিশিষ্ট-ভ্তীন, বিশেষণ-ভন্তানের অধীন হইয়া থাকে। প্রেমের লক্ষণ বখা_. 
সর্বলথা ধবংস-রহিতং সত্যপি ধব স কারণে | 
ফন্তাব্বন্র্নং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥ 
উজজ্থলনীলমণৌ--শ্থায়িভান-প্রকরণে । 
ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহার 'ধবংস হয় না, যুবক-যুবতীদয়ের পরস্পর 
এরূপ ভাববন্জনকে প্রেম কহে। প্রেম ছুই প্রকার; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। 
প্রাকত প্রেম মনোবৃত্তিবিশেষ, কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেম ভাহা নহে। এ বিষয়ে 
পঙ্গ্যপাঁদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন-_ভগবনিষ্ঠ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষই 
-% জনক নামে পরিচিত হইয়াছে । সেই শুদ্ধ সন্ব চহুর্বিবধ যথা-_ হল।দিনী-শক্তি- 
1৭ বিশুদ্ধ সব, সন্ধিনীশক্তিগ্রধান বিশুদ্ধ সন্ত, সম্থিং-শক্তি-প্রধান বিশুদ্ধ 
১73, ৪ হুল।দিহ্যাদি-শ্ভতি ত্রয়-সন্ঘলিত বিশুদ্ধ সব । ইহার মধ্যে সম্থিৎ-শক্তি-. 
বাধাঃ বিশুদ্ধ সন্দের পরিপাক-বিশেষকে প্রেম কহে। সেই প্রেম “আমি রমনী, 
জানি বঃণ৮-এই চিন্তবৃত্তি-বিশেষকে অপেক্ষা করে না। ভগবৎ-কুপাবিশেষই " 
এজীপুশ প্রেসের উদ্বোধক 1 তচ্ভন্ সাধ্য-সাঁধনের শেষ অবধি স্থলে রায় রামা- 
নন্দ মহাশয় শ্বরভিত তাদৃশ প্রেমময় গীত গাহিয়াছিলেন-_ 
পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল । 
অনুদিন বাল অবধি না গেল । 
নাসো রমণ ন! হাম রমণী! 
দু মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখি ! সে সব প্রেম-কাহিনী। 
ক্ষানুঠামে কহুবি বিছুরল জানি ॥ * 
ম। খোজলু দূতী না খোজলু' আম 
দুক'কেয়ি মিলনে মধত পাঁচ ষণ ॥ 


একাদশ পংখ্যা প্রেম বিলাস-বিবর্ত। ৪৯৯ 


১ শ ৬ পপ 








স্পাহার আ ০,০০৬ ২ ৯০» 


অব সোই বিরাগ তুহু ভেলীদৃতী। | 
স্থপুরুখ গ্রেমক এ ছন রীতি।। 
হদ্ধন ফুদ্্র মরাঁধিপ মান। 
জামানন্ৰ -ক্ায় ফবি ভান ॥ 
এইরূপে সকল মহাব্জনেই প্রুম এক অনির্ব্চণীয় বস্ত বলিয়! স্বীক!র করি- 
যাঁছেন-__ 
ংসের কারণ সন্বেও যাহার ধ্বংস হয় না, যুবক যুবতীর এরূপ পরস্পর 
ভাঁব-বদ্ধনকে প্রেম কছে। 
অথব1-. 
সম্যত্মল্থণিত স্বান্তঃ মঙ্তাঁতিশয়ান্থিভঃ | 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম! নিগগ্াডে ॥ 
ভর্তি-রসামৃত সিন্ধো পুর্র্ব বিভাগে ৪র্থ লহ্্ধ্যাম্‌। 
হা হইতে চিত্ত সম্যক্‌ প্রকারে নিশ্মল হয় ও যাহা অতিশয় মমতা-সম্পন্ন 
এরূপ “ভাব” গাঢ় হইলেই “প্রেম” বলা হইয়া থাকে । 


আন্তত্র-_. 
| সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। 
. ব্ুতি গাঢ় হইলে পারে প্রেম মামে কয় ॥ 
জচরিতাম্বতে মধ্যলীলায়াং উনবিংশতি পরিচ্ছেদে। 
: ক্আন্ত্র-_ 


অনক্তমমঙা বিষ্জৌ মমতা প্রেমসজগভ | 
ভুক্তিরিতুচ)তে 'ভীক্ষ-প্রহলাদোদ্ধব-নারদৈঃ 1 
নারদ পঞ্চরাপ্রে। 
অন্তের গ্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া জীকৃষ্চে যে মমতা তাহাকে “প্রেম 
কহে; ভীত্ম, গ্রহলাদ, উদ্ধব ও নারদ এই সকল ভক্তগণংএই.প্রেমকে তিজ্তি' 
ঘলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 
খই প্রেম ছুই প্রকার; যখা--ভাবোখ এবং আীহরির অতি প্রসাদোখ। 
তন্মধ্যে ভাবোখ যথা_ | : 
ভাব এবান্তরজানামঙ্গানামনু সেবয়া। 
আরূঢঃ পরমোতকর্ষং ভাবোশখঃ প্ররিকীর্তিতঃ ॥ 
ভক্তিরসামৃতসি্থে পুরব্ববিভাগে চতুর্থ লহুধ/ম্‌)-. 


৫০০ হিন্দু-পত্রিকা। . [(২২শ বর্ষ ফাঙ্তন, 


অন্তরঙ্গ ভক্তা)ঙ্গ সকলের সববর্দা সেবন দ্বার, ভাব, পরমোতকর্ষ প্রাপ্ত হই- 
লেই “ভাবোথ প্রেম” নামে পরিকীর্কিত হইয়া থাকেন। ভাবোথ ছুই প্রকার 
যগ1-_-বৈধভাবোথ ও রাগান্ুগীর ভাবোখ । তন্মধ্যে বৈধভাবোঞ যথা 
এবন্ব,তঃ স্বপ্রিয-নাম-কীর্ত্যা 
জীতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ | 
হসত/থো রোদিতি রৌতি গায়-_ 
ত্ুন্মাদবন্গ ত্যতি লোকবাহাঃ ॥ 
গ্রীভাগবতে ১১স্বন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোক 
এইরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাঁজী পুরুব, স্বীয় প্রিয়তম হরির নাঁম-কীর্তনে জাতানুরাগ ও 
অব্শহ্ৃদয় হওয়াতে উন্মন্তের ন্যায় উচ্চৈঃম্বরে কখন হাশ্য, কখন রোদন, কখন 
চীত্কার, কখনও থান ও এবং কখনও বা নৃত্য করিয়। থাকেন। [ পূজ্যপাদ 
বিশ্বনাণ চক্রবন্তী মহাশয় এই সকল কার্ষে;র কারণ নির্দেশ করিয়াছেন যথা-- 
তিনি হাস্য করেন কেন? উত্তর--“ভগবান্‌ ভক্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন” 
মনে করিয়। হশ্য করেন; তিনি রোদন করেন কেন? “হা প্রভু! তুমি 
আমাকে এতদিন উপেক্ষা করিয়াছিলেশ এই মনে করিয়া! রোদন করেন তিনি 
চীঙুকার করেন কেন? “হে প্রভূ! তুমি কোথায় আছ, একবার দেখা দাও” 
বলিয়া চীগুকার করেন; তিনি গান করেন কেন? “হে হরে! আমায় অন্ু- 
এঞহ কর” বলিয়। অতি আনন্দে গান করেন; তিনি নৃত্য করেন কেন? “হে 
কৃষ্ঃ ! তুমি আমার নিকট পরাজিত হইলে, পরাজিত হইলে” বলিয়া নৃত্য করিয়। 
থাকেন । ] | 
রাগান্রগীয়ভাবোখ যথা 
নপতিং কফাময়েৎ কঞ্চিদ্ব  ্চর্াস্থিত সদা । 
তামেব মু্তিং ধায়ন্তা চন্দ্রক।ন্তিবরাননা ॥ 
শুরুঞক-গ।থাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদভেদলক্ষণ। ॥ 
অস্মিন্‌ মন্বন্ত;র নিগ্ষা শ্রীকৃষ্ঃপ্রিয়বার্তয়। ॥ 
ভক্তিরসাস্ৃতসিম্ষৌ পুর্নববিভাগে চতুর্থ লহ্ষ/ম্‌। 
এই মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-বার্তায় ন্সিগ্ধা হইয়া! সববর্দা ক্রশ্মচর্ধ্য-ব্রত- 
পরায়ণা হইর। ন্ডরকান্তি মনোহরব্দন| ব্রজাজন! রোমাঞ্চিত শরীরে শ্রীকৃফের 
লীলা গন করতঃ ও সেই স্ীকৃঞের মুস্তি ধ্যান কর্তঃ অশ্য বাহাকেও পতি বলিয়! 
বাঁখনা করেন নাই। | ৃ 


হলি 


একাদশ সংখ) .. প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। ৫০১ 
হরেরতিগ্রসাদোণ্থ--. 
হরেরতি প্রসাঁদোহয়ং সঙ্গনানাদিরাত্সনঃ | 
হরির শ্বীয় অঙ্গনানাদিকে অতিপ্রসাবোখ প্রেম কহে, যথা 
' তে নাধীতশ্রতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ | 
অব্রতাতণ্ত»পাসো মহ সঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ 
ল্রীভাগবতে ১১ ন্ষে ১২ অধ্যায়ে ৬ শ্রোকঃ। 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “হে উদ্ধব ! গোগীগণ আমাকে পাইবার নিমিত্ত বেদ অধায়ন: 
করেন নাই; মহত্তম পুরুষদিগের সঙ্গ করেন ন।ই, ব্রতাচরণ করেন নাই এনং 
তপশ্যাও করেন নাঈ; কেবল আমার সঙ্গ দ্বারাই আঁগাঁকে প্রাণ্ড হইয়।ছেন। 
অতিপ্রসাদোখ প্রেম ছুই প্রক্কার টিনলারনাগিযাা এপসং কেবল অর্থাৎ 
'মাধুধয-মাআ-জ্ঞান-যুক্ত-_ 
মাহাত্মযজ্ান-যুক্তশ্চ সির সন্বিধা। 
ভক্তিরসামৃতসিন্থো পুর্বিবিভ|গে চতুর্থ লহ্বাম্‌। 
তন্মধ্যে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম যথা 
মাহাত্ময-জ্ঞনমুস্ত্ সদৃঢ়ং সর্ববতোইধিকঃ | 
সেহো ভক্তিরিতি পোক্তস্তয়! সাম্ট্তাদি €(১.) নান্তাথা ॥ 
নারদ পঞ্চরাত্রে । 
মাহাত্ব্য জ্ঞানযুক্ত, স্দৃঢ এবং সকল বিষয় হইতে অধিক ষে ন্মেহ, তাহাঁকেই: 


পাশাপাশি লা িশী্িপাসিসেসপ শিপন টি গচা৯৩৫০৮-- নাত 


(১) ২ মুক্তি পরচশবধ যথা 
| সালোক্য সাণ্িসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপুযুত 
দীয়মানং ন গৃহৃন্তি বিনা মত সেবনং জ্রনাঃ ॥ শ্ীভাগবতে ৩২1৯1১৩ 
ভক্তগণ সালোক্য (শ্রীরুঞ্ের সভিত এক-লোকে বাস), সারি (মহৎ 
এঁশর্ধ্য ), সামীপ্য (নিকটবস্তিতা ), সারূপ্য (সমানরূপতা ) ও এক্ত ( সাযুজ্য ) 
এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও আনার সেবা! ব্যতিরেকে গ্রহণ করেন না। 
কিন্তু নারদ-পঞ্চরাত্রমতে মুক্তি ক্র চতুর্বিনধ যথা-_ 
* সালোক্য সারি “সাীপ্য সারূপ্য মিত/তঃ ক্রমশ । 
ভোগরূপ স্বখদমিতি মুক্তিচতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
' দ্বিতীয় রাত্রে সপ্তমাধ্যয়ে 1 
 নারদ-পঞ্চরাত্রে মুক্তির লক্ষণ যখা--- 
লীনতা হরিপাদাজে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ! 
ইদমেব হি নিবর্বাণং বৈষ্ঞবানামসম্মতম্‌ ॥ 
হরি পাদপল্পে লীন হওয়াকে মুক্তি কহে; “ইহাই নির্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তি, 


৫৮২ - হিন্দুপত্জিকা।  [২২শ বর্ষ ফালন্ভন, 


আন্ত রস যায়; এতাদৃশী ভক্তি বাতীত সাষ্ট্াদি মুক্তি কখনই লাভ করা বাইতে 
পরে সা। 
কেবল প্রেম ষখ।-- 
মনোগঠিরবিচ্ছম্ন। হরৌপ্রেম-পরিপ্লিতা ॥ 
অভিসব্বি-বিনিমুক্তি! ভক্তি বিরঘুণশঙ্করা ্ 
নারদ পঞ্চরাত্তে 
অভিসন্ধিশুন্য এসং প্রেঘপরিগীত কুষ্ণে যে নিরবচ্ছিন্ন মনের গতি, তাহাকে 
ভক্তি "বল! যায়ঃ রং তন্তভিই বিষুতর বশকািণী। 
মহিমচ্!নযুঃস্ারি বিধিমাামুসারিণাঙ। 
রাগানুগাআহানান্ছে প্ায়শত কেবলো! ভবে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ষো পুর্বিবিভাগে ৪র্থ লক্্ধ্যাম্‌ 
বিশিমার্গাঙুবন্তী ভক্তগণের যে অতিপ্রসাদৌথ প্রেম ভাহা মহিমজ্ঞান-যুক্ত ; 
ক্কন্য রাগান্গাঞ্খিত ভক্তগণের গ্লেম প্রায়শই “কেবল” অর্থাৎ মাধুষ্য-জ্ঞানযুক্ত 
হটয়া থাকে । [ এই শ্লোকে “প্রায়শই” শব্দের তাতপর্যয এই যে বৈধী ভক্তির 
কোন অংশ-যুক্ত হইলে কেবল" প্রেম হয় না ।] 
এ প্রেমের ক্রেম কখিত হইতেছে যথা 
কাঁদো শ্রদ্ধা ত5 সাধুসঙ্গোহথ ভজন-ক্রিয়া । 
ততোহনথ-নিবুক্তিঃ ম্তাৎ তভো নিষ্টারুচিস্ততঃ ॥ 


ইত] নৈঞ্গণের অনুমোদিত নহে । আবৃহগ্ভাগবতামৃতেও মুক্তি ঢচতুর্বিধ 
কেঞাছেন থা | 
চতুর্বিধেষু মোক্ষেযু সাধুজ্যস্য পদং)ত্বিদং। 
প্রাপ্যং যঠীনামদ্বৈতভা বনানভভাবিতাত্মনাম্‌ ॥ 
মভাসংসার-ছুঃখাগ্সি-ছ্বালা-সং শুক্ষচেতসাঁম্‌ | 
অস।রগ্রাহিণামন্ঃ-সারাসারাবিবেকিনাম্‌ ॥ 
২য় খণ্ডে ৩য় অধাায়ে ১০৮। ১০৯1 
১ঠ'পর্দধ সুক্কতর মধ্যে সাষুজ্য মুক্ডজির পর এইরূপ হইয়াথাকে ; াহাদিগের 
(নস্ত আটঃতভাবনাস ভাবিত, মহাণংসার-ছঃং খাগ্ির জ্বালায় ধাহা'দগের হৃদয় গুক্ক 
একঘ। গিয়াছে এবং ধহাদিগের অন্তরে সারাসার-বিবেক' নাই, এতাদৃশ অবারগ্রাহি 
115লাণের সাথুজ) পদ প্রাপ্য । 
সান্র্মভৌম ভট্টাচার্য; মহাশয়ও কহিয়াছিলেন -- 
সাঁযুঙ্গ্য গুনিতে ভক্তের হয় দ্বণা ভয়। 
নরক বাঞ্ধয়ে তবু সাধুজ্য না লয় ॥ 
শ্ীচগ্লিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৮ 


শপ 


কাপ পপি পপ পা ৭ পিস শ্িশী শাপসপপ্প শি 


এঞ্লীকাদশ সংখ্যা] প্রেম-বিলাঁস-বিদ্ৰর্ত | ৫.৩ 





অধাসক্তিত্ততে! ভাব স্ততঃ প্রেমাভৃ।দধতি । 
সাধকানামরং প্রেক্নঃ প্রাহুভ্ভাবে ভবে জ্রমঃ ॥ 
পশ্স্যায়ং নবঃ প্ররেমা যহ্যোম্পীলতি চেত 
অন্ত্ণশীভিরপ্যহ্তা যু সুষ্ঠ, গার 
ভ'্জরসামৃভসিন্ধো পুিবিভাগে চতুর্থ লহর্ধ্যা্‌। 
প্রথমে শ্রন্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজনক্রিয়া, পরে অনর্থ-নিবৃত্তি, তাহার 
পর নিষ্ঠা, তদনম্তর রুচি, পরে আসক্তি, তৎপরে ভাব, ভাহার পর প্রেমোদয় 
হইয়! থাকে । সাধকগণের প্রেমের আবির্ভাবের এইরূপ ক্রম নিজূপিত হইয়াছে । 
যে সকল ব্যক্তি ভাগ্যবান তাহাঁদেরই চিকে এই নবীন প্রেমের উদয় হইয়া 
থাকে; কিন্তু শান্স্রজ্জেরা সহসা এই নবীন প্রেমের পরিপাটি জানিতে পারেন না। 


তজ্ভন্য মারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে__- 
ভাবোন্মস্তোহরেঃ কিঞ্নিবেদ স্থখমাক্সমনঃ ? 


ছুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লতঃ ॥ 
মহাদেব পার্বতীকে কহিয়াছিলেন যে, হে পরমেশ্বর ! যেব্যক্তি ভগবান্‌ 


হরির ভাবে উন্মত্ত হইয়া! পরমানন্দে পরিপ্রত হইয়াছেন, তিনি "আপনার স্থখহ্ঃখ 
কিছুই জানিতে পারেন না। 


নারদ-সুত্র কহেন-_ 
অথাঁতো ভক্তিং ব্যাখ্যাহ্যাম)। ১। 
সাত্বশ্মিন পরম-প্রেমরূপা ॥২॥ 
ক ৬ পৃ 
অনিব্বচনীয়ং প্রেম-স্বরূপম্‌। ৫১1 
মুকাস্বাদনবশু। ৫২। 
গ্রকাশ্যুতে ক্কাপি পাত্রে ॥ ৫৩।। 
প্রেমের স্বরূপ অনির্ববচীয়। উহা! মুকের আশ্বাদন্র ন্যায়; অর্থাৎ মূক 
যেরূপ কোন বস্তু আস্বাদন করিয়া তাহার ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল 
মনে মনেই রাখে, তত্মপ প্রেমের ভাঁব ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। 


স্বতরাং এই অনির্ববচনীয় ভাব, সকল মনুস্কে প্রকাশিত হয় না, কোন বিশেষ 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিতে তাহ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
অতএব এতাদৃশ প্রেমের ফলও অনন্ত-_ 
তির ফলানন্ত্যম্‌। 
শাগ্ডিল্য-সুত্রে ৮। 


চে পক আজ পাশ পর ৮ আপ ৭ ০০৮ ০০ ৮ পিস এ সাপ 


খত... হিকুপাতিকা। 1 ২২শ বর কাজ 








এইরূপে প্রৈমতত্ব কথঞ্চিও প্রতিপার্দিত হইল। এই প্রেমের ঘিবর্ত-বিল্স 
কি? এক্ষণে সেই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম । | 
নন্য বেদান্তিগণ বিবর্তের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করেন-_ 
অতন্থতোহগ্যথা প্রচ্প বিবর্ভ ইত্যুদাহ্ধতঃ 1 
যখন বস্তু নিজের স্বরূপ পরিত্যা না করিয়া অন্য ৭ন্তুর প্রতীতি জন্মাইবে 
তখন সেই বস্ত্র অহ্যথা-খাতিকে “বিবর্ধী বলে । এই বিবর্তবাঁদ তরঙ্গের নির্বির্ধি- 
্ারত্ব-রক্ষার জন্ত পরমাচার্ধ্য পু্গাপাদ শঙ্করাচাধ্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তিনি একমাত্র সত্য-স্বরূপ ক্রঙ্গকে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার বিবর্ত-শ্বরূপে 
এ জগতের প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন। যদি বিবর্ত-বশতঃ রজ্জু হইতে .সর্প- 
বুদ্ধি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে সেই সানৃশ্ঠদি-নিবন্ধন উক্ত বিবর্তের প্রভাবে 
সর্প হুইতেও রজ্দ্রাদি-বুদ্ধি জন্মাইতে পারে। ভাহারঃমতে ব্রক্ষে জগদ্‌-ভ্রম হই- 
তেছে। যদি বিবর্তের প্রভাবে ব্রঙ্ধ হইতে জগদ্বোঁধ জন্মাইত, তাহা হইলে 
কদাচিত জগতেও ব্রঙ্গ-বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারিত। . তাহা হইলে বিবর্তের মুল 
সত্য বস্ত হইবে এবং প্রতিভাত বস্ত মিথ]াভূত হইরে, এরূপ নহে। স্থৃত্রাং 
“বিবর্ত” শব্দের এই প্রকার অর্থই স্থসঙ্গত বলিয়! বোঁধ হয়-_ 
বিবর্ততে অন্যস্বরূপ্নে প্রতিভাতি বস্তু যেন স রিবর্তঃ। 
সত্যই হউক্‌ কিম্বা মিথ্যাই হউক্‌, বস্ত, অগ্ঠরূপে প্রতিভাত হইলেই “বিবর্ত' 
নামে কথিত হইয়া থাকে । 
বিবর্তের এরূপ লক্ষণ আশ্রয় করিয়া শ্রীঘলদেব বিদ্যাভূষণ মহাঁশয়-- 
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি। 
এই বেদীন্তদর্শনের ২য় অধ্যায়ে ১ম পাদের সূত্রের তাস্ে কহিয়াছেন ষথা-_ 
“কল্পত্রম-চিন্তামণ্যাদে রীশ্টর-বিভূতি-ভূতন্তা চিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা হস্তযশ্বাদয়ো 
বিচিত্রাঃ স্টয়ো ভবস্তীতি শব্দাৎ প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে এেবমাতুনস্ছ সবের 
বিষোর্দেব-নর-তির্যযগাদয়স্তাস্তথাভূতা ভবেন্ুরিতি তন্মাদেব আদ্েয়ম।” 
অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভুতিভূত কল্পতরু ও চিন্তা হইতে যেরূপ অচিন্তয-শন্তি- 
মাত্র-সিঙ্ধ গজতুরগাদির বিচিত্রস্থষ্তির প্রকাশ হিয়, সেইরূপ সবেরশ্বির বিজু হইতে 
দেব মনুষ্য ও তির্াগাদির ্ৃপ্ি ৮০৮০ ৷ তস্তিন্ন গাশিনি রস উল্লিখিত কাজে 
যথা-_ 





অনাদি-নিধনং অক্ষ শবততং ধাক্ষর লা. 


. নিবর্ততেহর্থভাবৈন প্রক্রিয়া জগতো ধতঃ॥ 





. একাদশ সংখ্যা]. অথব্ববেদ-সংহিত] | ৫০৫ 


। সর 





স্পপ্প ও পা আজ 


্ 


শব্ধতন্ব অনাদিচিধিন ও অক্ষরনূগী ত্রন্মস্বরূপ; উহা হইতে আর্থরূপে 
জগতের গুক্রিয়! হইয়া থাকে । ভিনি, নিখিল শবের বিবর্ত-দ্ব্ধূপে অর্থ সকল 
প্রক।শিত হয়, এক্িপ বলিয়াছেন ; এবং শব্দ ও শবীর্৫থ উভরুকে নিত্য বলিয়। 
স্বীকার করিয়াছেন । প্রেম-নিলাসের “বিবর্ড” শব্দে প্রেমের বিভতি বশডঃ 
সত্য বস্তও আন্যরূপে গ্রতীত জয়। সুতরাং সবৈবশ্বন্য-মাধুর্্য পুর্ণ স্ঘুং ভগ- 
বান্‌ প্রেন-বিলাসের বিবর্ত-রূপে নিজেই রাধান্ধপ অঙগকার করিয়াছেন। 
প্রেমের তাদৃশী অভিভাবিনী শক্তির প্রভাবে ইনি পর-পুরুষ ও ইনি পরকীয়। 
হুইয়াছেন। প্রেমিক ভক্তগণ পরমার্থতঃ রাধাকুক্তন্্ পুথক্‌ না হইলেও অনি- 
বর্চনীয় ব্রলানন্দাধিক আনন্দ উপাভোগ করিনার জন্যই খিঢার-দুষ্টিতে অভিন্ন 
দেখিয়াও দেখেন না। এ বিষয়ে পুজ)পাদ চঞ্খ বন্তী মহাশর বলিয়াছেন 
ক্গ্রীরুষ্স্তানন্দন্বরূপমপণানন্দাতি শয়মন্রভাবযিতুং চিচ্ছভিসারবৃন্ডিঃ প্রেমৈৰ 
তশ্যজ্কানমাধণোতি। প্র্রেনস্ত তত্দ্বরূপশক্তিদ্ব!ৎ তেন তস্য ব্যাণ্ডেবাদোষঃ 1৮ 
রাগবসচান্রকায়াং ছিভাষ় কাশি । 
আনন্-স্ববূপ শ্রীরুঞ্চকে আন্ন্দাতিশয় অনুভব করাইবার অগ্য চিচ্ছত্ডিসার- 
বৃত্তি প্রেমই ভীহার জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখেন। গ্রেদ ভাহার শ্বন্কপশ্ত 
স্ৃতরাং তদ্দারা তাহার ব্যাপ্তির কোন দোষ ঘটে না। 


জীবিবুড়ষণ শাস্ত্রী । 
স্টপ ৩ সীতা 
অথর্ববেদ-মংহিতা | 
€(প্রথমকাণ্ড-তৃ তীর অনুবাক--চতুর্থসৃক্ত ) 
(পুর্ণবানুবুক্ি ) ্‌ 


যে নদীনাং সংঅবন্তথ্যৎসাসঃ সদমক্ষিতাঃ । 
তেভির্মে সব্বৈঃ সংআবৈ ধনং সংআ্াবযাসসি 1৩ 
পদবোঁধনী ব্যাখ্যা । নদীনাং (গঙ্গাদীনাং সন্বন্ধিনঃ) যে ( প্রসিস্ধাঃ) সদস্‌ 
€ সবা বর্তমানাঃ) অক্ষিতাঃ (ক্য়রহিতাঃ ) (যদ্ব। সদমক্ষিতাঃ গ্রীত্মাদাবপি ক্ষয়- 
রহিতাঃ রঃ উৎসাঃ ভূমেরুদ্গচ্ছন্ত জল-প্রবাহাঃ ) সং ংঅবস্তি (সন্তু প্রবহস্তি.) 
তঁভিঃ (তৈ ) সবৈর্বঃ (নিখিলৈঃ) সংআবৈঃ €(জল-প্রবাহৈঃ) ধনং (হির- 
ণ্যাঁদি) মে (মম) সংআবয়ামমি (সংআ্রাবয়ামঃ সংগ্রবাহয়ামঃ ) ( অবিচ্ছন্নৈ- 
নী-তরীবাহৈঃ শব্তাদিবৃদ্ধিবারা অভিলধিতং ধনং প্রাপুয়াম, ইত্যর্থঃ থা দীন. 
প্রবাহঃ থা অবিচ্ছিন্নঃ তথা রর ধনং অবিচিছন্নং সমৃদ্ধং ত ভবতু ইত্যর্থঃ |) 
উড ৪... 


০৬ ্‌ | হিন্দু-পঞ্জিকা । [ ২২শ বর্ষ ফান্তুন, 


হ্যা 


বঙ্গানুবাদ । যে সকল সভত-বিগ্কমান ক্ষয়রতিত নদী-সম্বন্ধীয় উৎস মিলিত 
হইয়া প্রবাহিত হয়, তাহাদের সমগ্র জল-প্রবাহ দ্বার আমার অভিলষিহ ধন 
প্রাপ্ত হই। 

টিপ্পণী। তৃমি-ভাগের অভ্যন্তরস্থ উত্স হইতে নণী প্রবাহিত হওয়ার কথা 
এ মন্ত্রে পাওয়া গেল। স্থৃতুঙগ পবর্বত হইতে নদীর প্রকাশে অনেক সময় উৎ- 
সের অনুগ্রহ দেখা যায়। উৎমের ক্ষুদ্র জল-ধারা সকল সম্মিলিত হইরা প্রবল- 
প্রবাহরূপে প্রকাশ পাইয়! ছুই পার্থর ভূমি-ভাগকে সরপতী প্রদান করে ও ফল- 
শহ্য-সম্পদে শোভিত করে ইহা প্রত/ক্ষ । এখানে যজমান প্রার্থনা করিতেছেন, 
“উত্স-জাত জলম্োত নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া যেন € শহ্ত-সম্পত- প্রদান দ্বারা ) 
আমার ধন-বুদ্ধি করে ।” আচাধ্য সায়ণ ব্যাখ্যান্তরে 'ঝলিয়াছেন “যেমন নদীর 
পরেরাহ অবিচ্ছিন্ন হয়, তজ্রপ আমার ধনসম্প২ও (দেবকৃপায়) অবিচ্ছিন্ন 
হউক্‌” । যে ভাবেই হউক্‌, এ মন্ত্রে ধনসম্পদ্ধদ্ধির কামনা বিরাজ করিতেছে । 

যে অর্পিধঃ সংঅবন্তি ক্ষীরহ্য চোদকস্য চ। 
তেতির্মে সবৈর্বঃ সংশাবৈর্ধনং সংআবয়ামাস । ৪ 

পদ্লুবোধিনী ব্যাখ্যা । সপিষঃ (সর্পণশীলহ্ত আজাহ্য ) (যে অবয়বাঃ) 
₹অবন্তি (নদীরূপেণ প্রবহস্তি ইতি সায়ণঃ | যদ্ধ। পূর্বমন্ত্রাৎ উত্সাঁস ইত্যনুষজ্য 
যোজনীয়ম্‌) ক্ষীরশ্য ( ক্ষরণশীলম্ত পয়সঃ ) €( ততোইহপি জ্রবণশীলম্তা ) উদকম্ত চ 
(ষে উৎসাঃ অবয়ব বা সংজ্রবন্তি) তেভিঃ (তৈঃ) সব্বৈঠি (নিখিলৈঃ) 
অংআাবৈঃ (প্রবাহৈঃ) ধনং মে (মম) সংস্রাবয়ামসি ( সংপ্রবাহয়ামঃ7 

বঙ্গানুবাদ । ( সর্পণশীল ) ঘ্বৃতের যে অবয়বসমূহ প্রবাহিত হইতেছে, ( ক্ষরণ- 
শীল ) ছুগ্ধের এধং (দ্রবণশীল ) জলের যে অবয়বসকল প্রবাহিত হইতেছে, 
সেই সমস্ত প্রবাহ দ্বারা আমার অভিলধিত ধন প্রাপ্ত হই। 

টিগ্লণী। ঘ্ৃত, ছুগ্ধ,ও জলের উৎস বা প্রবাহদ্বারা যজমান, ধনলাত প্রার্থনা, 
করিতেছেন । গুপুস্থানে উও্সে যেমন জল বিছ্ধমান থাকে ও পরে প্রবাহিত 
'হুইয়া শশ্যাদি বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ দ্বৃত-ছুপ্ধও গাভীর উধংস্থানরূপ উৎসে বিদ্ধ- 
মান থাকে, পরে পশুবুদ্ধি ও স্বান্থ্যসম্দ্ধি প্রদান করিয়! ( প্রকারাস্তরে ) যজমানের 
ধনবৃদ্ধি করে। গোধনের বৃদ্ধি ও স্বৃত ছুগ্ধ প্রভৃতির বৃদ্ধিতে যজমানের খ্জ 
বুদ্ধি হয়, ইহা অমোঘ সত্য । ক্ষীর আ্াবিত হইলে বুঝিতে হয়, বৎসবৃদ্ধিও, 
ঘটিয়াছে। গাভী, বওস প্রসব করিয়াই ছুগ্ধ দান করে, স্ৃৃতন্নাং দুগ্ধ, বৎসেরও 
পরিচায়ক । পশুলাভ ছুগ্ধ-ঘৃত-লাঁত থাকিলে যজমানের সমথদ্ধিলাভের বিলক্গ কি ?. 


একাদশ সংখ্যা ] জিজ্ঞাসা । রর 


প্রাচীনকালে গোঁধন, ধান্তধন প্রভৃতির আদর অধিক ছিল। এ মন্ত্রেও কামনার: 
কথাই আছে । 

প্রথম কাণ্ড তৃতীয়, অন্ুবাক চতুর্থ সন্ত সমাপ্ত । 

| শ্রী 





ভারতী ১ 


জকভভাঙলা 


আই নাকি শরতের স্ন্দর গগন ? 

শারদ কৌমুদী রাশি,_শান্ত-নিকেতন ? 
অই নাকি সন্ধারাণী, 
প্রদোষের মুগ্ধা-বাণী, 

শ্যামাজিনী রজনীর নক্ষত্র-ভূষণপ 
বিহ্বল মলয়বায়, 
দোলাইয়া৷ লতিকায়, 

বহি পারিজাত-গন্ধ করে সঞ্চরণ 

তাই নাকি শরতের সুন্দর গগন ! 


ভাই কি গো নিদাঘের নিস্তন্ধ সন্ধ্যায়, 
ক্লান্ত দিগন্তের কোলে নীরবে লুকায়, 
সায়াহ্ের রক্ত-রবি ? 
ধরণীর শ্লান-চ্ছবি ; 
সংসার আচ্ছন্ন হয় অন্ধতমসায় ? 
প্রৌজ্ভ্বল ভোমাগ্নি-শিখ। 
অনন্তের প্রহেলিক, 
জাগিয়া মানস-মাঝে নিমেষে মিলায়। 
নিদারুণ নিদাঘের নিস্তব্ধ জন্ধ্যায়! . 


অই কিসে প্রেমময়ী প্রকৃতিহুন্দরী ! 
অকলহ্ব'নগ-শোভা, দিবস শর্ববরী । 


৫০৮ হিন্দু পত্রিকা | [ ২২শ বর্ষ ফাল্ুন, 


আকাশের অতিদুরে 

দিব্য ইবভয়ন্তপুরে 
অন্ন্-সঙ্গীত গার অপ্নরী কিন্নরী ; 

উষাঁর নিষ্ফল শ্ব'সে 

মরতে ভাসিয়া আসে 
অনিন্দ্য নন্দন-বন-কুস্থম-মগ্ররী । 
অই কি সে প্রেমনয়ী প্রকৃতিস্রন্দরী | 


মধুমাখা কল্পনার প্রশান্তি উজ্ব্বল, 
সরসীর নালবারি স্থির অচঞ্চল 
কোথাও ভটিনী রঙ্গে 
বহিয়া বিপুল ভঙ্ষে 
চন্মিয়া অটিন্ত্য-সিন্ধু আনন্দে বিহ্বল ! 
কখন বা বিশ্বজুড়ে 
শীল শুন্যে যেন উড়ে, 
বরধার বিঢণিত জলদ কুন্তল 


মন্ত্রমযী কল্পনার প্রশাঞ্ি উজ্গ্বল 


অই কি সে পুর্ণচন্দ্র সুন্সিগ্ধ মধুর, 
সকরুণ সু্ডিখানি বিয়োগ-বিধুর 
অজজ্ব শান্তির-ধার! 
বলছি আঁদনা-হারা 
প্রবাহিত প্রীভিময় পবন মেছুত | 
আবেশে আকুল পণ 
তুলি কল কল তান, 
অনা ঢলিরা যায় সাগর স্থুদুর। 
জল-তলে হাসে চাদ হ'রে শতঢুর। 


কালের করাল চক্র ঘুরাতে ঘুরিতে 
চলছে অনন্ত পানে দিবস নিশিত্তে 


একাদশ লংখ্যা ] 


জিজ্ঞাসা । . | ৫০৯ 


তাহার প্রবল খায়, 
কত রাজপুরী হায়, 
ভিখারী হইয়া যায় দেখিতে দেখিতে ! 
কত দীন-দুঃখী গেহ 
( হুধায়, নাহিক কেহ ॥ ) 
এশবর্য কুড়ায়ে পার চলিতে ঢালতে ) 
কাহার বিহারে হেন কুহক মহাতে ? 


শৈশবের ন্তুধাময় লীলা মনোহির, 
উজল পবিত্র লিপ্ধ গোলাপ টগর 
যৌবনের খরতাপে, 
ঝ'রে পড়ে অভিশাপে 
বার্ধক্যে ঘুমায়ে পড়ে যৌবন ভাস্বর । 
তাই এই পরাভব 
চিনিতে না পাবি সব, 
গ্রাসিয়াছে সুধাকরে ভীম জলধর | 
এ যে সনাতনী রীতি, যুগবুগান্তর ! 


কে জানে সে কোন দিন,__আদুর অচিরে 
আবার অসীম পথে ; গহন তিমিরে-_ 
অতিক্রমি ধীরে ধীরে 
উঠিয়া শিখর-শিরে ; 
হেরিব, চরণ-তলে মেঘমালা ফিরে । 
সে দিন প্রকুতি সতী, 
হবে পুনঃ মু্তিমতী ) 


হাস্যা-ক্রন্দনের ছন্দে একান্তে গন্তীরে, ঁ 
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দেব-তর্তী। 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
১০। দেবগণের ঘোর উক্জিয়াসক্ত্ি | 
ইতঃপৃর্রে আমর! দেবগণের যে সকল ত্রর্টির আলোচনা করিয়াছি, সে সমু 
'দ্য়ের অপেক্ষা! তাহাদের বিরুদ্ধে বাহাতঃ আর একটি ঘোরতর অভিযোগ উপ- 
শ্িত করা হইয়। থাকে । অভিযোগ এই যে-দেবগণ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। এই 
তখা-কথিত ক্রুটিটুকু অবলম্বন করিয়া আমাদিগের ধর্ম্মঘ্েষীর! হিন্দু-ধর্মের প্রতি 
বিদ্বেষপুণ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন । 
বাহ আবরণ । 
প্রীহিক জীবের অপবিত্র দৃষ্টি যাহাতে জীবনের উচ্চতর গুহা বিষয়ের প্রতি 
নিপতিত না হয়, এতছুদ্দেশ্যে পুরাকালীন খধিগণ কতিপয় “বাহা আবরণ” ব্যবহার 
কর্রিতেন। সেইগচলি উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াই প্রাগুক্ত ধর্ম্মদ্বেষিগণ 
প্রতিকুলাচারী হয়৷ থাকেন অনেকগুলি গুঢ় ব্যাপার, ব্যভিচারের আবরণে 
আবৃত। স্থুলদগ্লিগণ এগুলি দেখিয়াই এত বীতস্পৃহ হয়েন যে, উহাদের আলো- 
চন! করিতে আর তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 
আধাত্মিক তথ্যগুলিকে আবৃত করিবার পক্ষে লাম্পট্যই উপযুক্ত পরিচ্ছদ । 
ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহার হৃদয়ে পাপাসক্জ, কল্পনায় কামাতুর, 
কেবল তাহারাই এ আবৃত ব্যাপারগুলিতে দোষ দেখিতে পাঁয়। কবিবর 
'মিল্টন্‌ খৃষ্টধর্ম্মের “পিউরিট্যান্” অর্থাৎ, “অতি নৈষ্টিক” সম্প্রদায়-ভুক্ত । তিনিও 
আদম্‌ ও ইভের শৃঙ্গার-রসাত্মক বিলাস বর্ণনা করিতে দ্বিধা মনে করেন নাই। 
ব্রহ্ম! ও বাচ্‌। 
আঁমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ লাম্পট্যের উদাহরণ লইয়া আলোচনা করিব । 
দেখিব, উহাঁতে কি ব্যাপার আছে। আমরা পুরাণপাঠে অবগত হই যে, ব্রঙ্গা 
স্বীয় কন্যার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন। কথাটী সোজান্তজি বুঝিলে বড়ই 
ভয়ানক ব্যাপার হুইয়। উঠে 1 ব্যাপারটার ভিহুরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন। 
ব্র্ার কন্যা বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? জগতের আদিতৃত নির্মল উপাদান এই 
কন্তা । খৃষ্টানের! ইহাকেই “কুমারী মেরী” আখ্যা দিয়া থাকেন।॥ এই উপা- 
দাঁনকে ব্রক্গার কন্যা বলাই সুসঙ্গত; কেননা, প্রলয়ের সময়ে উহা তাহাতে 
লীন থাকে) পরে স্গ্থির প্রারস্তে তীহ! হইতে প্রকট হয়। সৃষ্রিকালে এশ. আক্ম 
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কর্তক এই উপাদান অন্তরাপত্ডিযুক্ত হইয়! থাকে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতার 
বলিয়াছেন, মহদ্ত্রহ্ম ব| মূল! প্রকৃতি গর্তাশয়স্বরূপ, তথায় “তিনি” “এশবীজ”” 
গন করেন। এইরপে ব্রহ্মার শক্তিতে শক্তিমতী হওয়ায় প্রকৃতির বিবর্ধন ঘটে 
ও এই বিচিত্র বিশ্বের উদ্ভব হইয়া থাকে । ব্রলা!-ঘটিত উপাখ্যানটা সাধারণতঃ 
লোকে সৌজাস্থজিই বুঝিয়! থাকে । মেরূপক্ষেত্রে ইহা ঘোর ব্যভিচার বলয় 
মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য বুঝিলে দেখা যায় যে, ইসা! একটা নিগুঢ সতোর 
দৈহিক প্রতিরূপ। এই বিষয্বটার সম্বন্ধ ম্যাডাম্‌ ব্রাভাট্ম্কি তদীয় “গুঢ় তথ্য” 
নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন £--“ভারতীয় সাধু ও 
ধার্শিক। খুষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে বিস্তুর কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন । 
সে কার্ধ্যটা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে । শতপথব্রাঙ্গণে একটা বরূপকাত্মক 
কাহিনী আছে। কাহিনীটী এই যে মনুষ্যবর্গের আদিপিতা ব্রঙ্গা বাচ ৰ! সন্ধ্যানান্্ী 
স্বীয় কন্যার সহিত অগম্যাগমনদোষাক্রান্ত সঙ্গম দ্বারা জননক্রিয়৷ সম্পাদন করিয়া 
ছিলেন। সন্ধ্যার আর একটী নাম-_-শতরূপা। প্রাগুক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই 
রূপকটীর উল রিয়া সততই ত্রাহ্মণদিগকে বলিয়া থাকেন যে “তোমাদের 
ধন্্দ ঘৃণিত ও অনীর্দী।” ++ ++ ভারতীয় রূপকটীর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা 
জাগতিক অর্থ বিদ্ধমান আছে। শারীর-স্থান-বিষ্যা-বিষয়ক অর্থ এখানে করিতে 
গেলে চলিবে নাঁ। বাচ্‌ অদিতি ও মুলপ্রকৃতির বিস্যাস বতীত আর কিছুই নহে । 
ব্রহ্মা নারায়ণের পরিবর্ত মাত্র । এই নারায়ণই ভগবতশক্তি। ইনিই প্রকৃ- 
ভির অন্তরস্থ হইয়! উহাকে ফলবতী করিয়া থাকেন 1! এই ত ব্যাপার ! অত- 
এব এই ধারণার সহিত আদৌ কোন প্রকার লৈঙ্গিক সংশ্রব নাই। +++ 
তিনি (বাচি) দেবগণ কর্তৃক স্ষ। তিনি দৈবীশক্তি-সম্পন্না, “দেবের রাণী”। 
প্রজাপতিগণ স্্টিকার্্যে প্রবৃন্ত হইলে তিনি তাহাদের সহিত সম্মিলিতা হন। 
++4কিন্তু বাচি দক্ষ-কন্যা বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকেন। প্রলয়কালে ইনি 
অন্তহিতা হন, তখন অদ্বিতীয় সব্বগ্রাসী জ্যোতিঃপদার্থে লীন তুইয়া যান।” 
| ইন্দ্র ও অহল্যা ৷ 

আর একটী উদাহরণ দেখ । আমরা পুরাণে পড়িয়া থাকি যে, ইন্দ্র কামাতুর 
. হইয়া গুরুর শষ্য কলঙ্কিত করতঃ আহল্যার প্রেমপাত্র হইয়াছিলেন। প্রাথিত- 
নাম! মীমাংসা-লেখক কুমারিল ভট্ট এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া! এই বূপকটীর 
এরটা- ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মোক্ষমূলার তদীয় “প্রাচীন সংস্কতসাহিত্যের: ইতি- 
তত” গ্রন্থে সেই বিষয়টা উদ্ধত. করিয়াছেন ।-- € এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের 
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৪২৯ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। উদ্ধত অংশটা এই £---“কুমারিল প্রস্তুতি আধুনিক 
লেখকগণ কখন ২ এরূপ বণাযথ্ভাবে শাস্তার্থপরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
যে তাহা দেখিরা আমর| বিস্মিত হইয়া থাকি। দেবগণের চরিত্র নীতি-দু্ট, 
এই কথ। বলিয়া যখন প্রতিপক্ষগণ তাহাকে বড় বেশী ২ রূপে চাপিয়া ধরিয়া- 
ছেন, তখন তিনি উত্কর্ষাপকর্ষ-বিচারক্ষম পুরাণ -শান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীনভাবে 
স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি কলেন--“ইন্দ্র অহল্যার ধর্ম্দ-নাশক” এই 
কথাতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে ইন্দ্রদেব এরূপ গহিত কার্য করিয়াছিলেন। 
ইন্দ্র অর্থে সূর্য; অহন্যা শব্দটা ণ্গহন্* ও লী” শব্দ-সযোগে উৎপন্ন । 
এই শব্দের অর্থ_নিশ।| সুর্ধা, নিশার ধন্ম নষ্ট করিয়। তাহার সবর্বনাশ 
করেন। এই নিমিত্তই ইন্দ্রকে অহল্যার উপপতি বলা হয়।”+++ 
একটি তান্ত্রক নিদর্শন । 

প্রাগুক্ত ব্যাখ্যায় লোকের ধারণা বেরূপ হয় হউক, এ কথাট! কিন্তু খুব 
ঠিক যে শান্তর্থ সোজাস্ুজিভাবে বুঝিয়া লইলে চলিবে না। শান্স্রকীরগণের 
অভিপ্রায়ও তাহ! নহে। পুরাণাদ গ্রন্থ আধ্যাত্মিক সতে রিদম ঘর” স্বরূপ । 
এই সত্যের উদঘাটন করাই ভাষ্যুকারগণের কার্ধা। লিমসঈর্বী জরায়ুতে প্রবিষ্ট 
হইল-__এরূপ ব্যাপার আমর। তন্দে পড়িয়া থাকি। এই জরায়ুই কারণ-শরীর । 
এখান হইতেই এশমস্মা ভিন্ন ভিন্ন মনুষয্যে পুথক্‌ পৃথক্‌ রূপে গ্রকট হইতেছেন। 
“লিঙ্গ” এশ আন্মার ্গাতন্থ্যভাবের নিদর্শন স্বরূপ । কাঁরণ-শরীরকে *লিজশরীর”ও 
বলে, বখন এই কথাটা আমাদের স্মরণ হয়, তখনই প্রাগুক্ত তথ্যটী আমাদিগের ' 
নিকটে পরিস্ষট হইয়া! উঠে। তাই বলিতেছি, মুক্তিলাভ করিতে হইলে স্বাতন্ত্র্য 
ভাবটা, পরিহার করিতে হইবে, ব্যক্তিগত বর্ণটিকে প্রকৃতির সহিত মিশাইয়। 
ফেলিতে হইবে । এই ব্যক্তিগত ভাব-নিবন্ধনই মানুষের সঙন্কীর্ণত| ঘটিয়া থাকে। 
প্রকৃতিই ব্যক্তিগত ভাবের প্রসূতি । স্তরাং বক্তিগত ম্বভ্ত্য আগ কর! আব- 
শ্যক। দুইটাই অভিন্ন- এইরূপ ভাবিতে হইবে । “জীবাত্মা স্থুলদেজে, আবদ্ধ 
আছেন; এই স্থুলদেহ অনাত্স-বস্তুতে গঠিত" এবন্প্রকার জ্ঞান হইলে ও. উহাকে 

কারণ-শরীরে পুনরায় পরিণত করিতে পাঁরিলেই জীবাত্মার মুক্তি ঘটিয়৷ থাকে। 
অতএব আমরা বুঝিতে পাঁরিলাম যে, পুরাকালীন শীল্্রকারগণ ইচ্ছাপুবর্বকৃই 
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+++ এবং সমস্ততেজীঃ ৩ বাচ্যঃ। ॥  সবিতৈবাহনি 
লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্য! শব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্কজরণহেতুত্বাৎথ জীর্যতি অল্মাঁৎ অনেন 
বোদিতেন বা ইত)হল্যাজার ইতুযচঃতে । ন পরক্ত্ীব্যভিচারাৎ। 
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এবন্প্রকার আবরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফাঁহাঁর। অধিকারী, কাহার এ সকল 
বাহন আবরণের ভিভর হইতেও প্রকৃত তথ্য উপলদ্ধি করিতে স্মথ। যাহারা 
অনধিকারী, তাহাদের নিকট উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্য গুলিকে গোপন রাখিণার 
নিমিন্তই এরূপ আঁবরণ ব্যবহৃত হইরা কে । 

পুরাঁণ জিনিনটীকি ? 


আমরা জানি, পুর়াণগুলি পৃথিবী-গুণিছ ন্্ড দভ্য নিচয়ের চির সুষ্স্ট 
মুন্তি। অনধিকারিগণ পুরাণের মহিস| উপতন্ধি করিতে অনমর্থ হইলেও অধি- 


কাংশ পৌরাণিক গল্পেই প্রগাট় তথ্য নিহত চি 

“অধিকাঁ'শ ব্যক্তি পুরাণকে যে চক্ষে দেল, 
তাহারা মনে করেন “পুরাণ--কতক টর্ নাঈীনিক গল্পের সম; উদার দুলে ভক্ত 
তথ্য থাকিতে ও পারে, আবার নাও থাকিতে পারে 1৮ কিন্তু প্রক্ুত ওাক্ছাবে ইভি- 
হাস অপেক্ষা পুরাণ খুব বেশ পরিমাণে সভ্য ঃ কেননা, ইতিজ!স মার হাহ] পদান 
করিয়া থাকে, আর পুরাণে সেই ছারাঁর বস্ত্র বিছসান। উচ্চতর জগতে নেন 
যেমনটা হইতে থাকে, নিন্ততর জগতেও ঠিক ক্রেন তেসনটী ঘটে। দৃশ্যমান 


ব্যাপারের সুচনা “ঞাথমে”? উচ্চতর রে ঘটে, “ভতপরেশ উহ্থ। নিলে প্রক্ষট 
হয়। কতিপয় মহাঁন্‌ মৌ 15 তখ্যের জপ করিয়ংই আমাদিগের দেহ গুতিত 
হয়। এ তথ গুলিকে হথচারুরূপে কার্ধ্যে জী [ত করিবার পে কও: 


৪ 


নিয়ম আছে। বিস্তর দেববোনি এ তথ্য- গুলির ননাবেশে শুষ্তি উত্পাদন কিয় 
থাকেন। উহীদের কাধ্যকারিতাই- প্রাগুক্ঞ নিয়ন-নিচয়। রি দেববালেমণন 
অধীনে আবার বিস্তর নিসশ্রেণীর দেবযোনি আঁছেন। ইহাজা উপরিওন 
দেবযোনির কাধ্যকারক-শ্বরূপ। উহীরা সকলেই স্বিরাঁট জাগতিক নাট্য-গ্রণঞ 
পরিচালিত করিতেছেন । মানবের জীবখাযাও এ পাক্চালন-ব্যাগারেশ সং ও 
রহিয়াছে । এই ব্যাপারে মমিবাত্মারও নির্দিষ্ট কার্য আছে। সুমন জগস্টের 
এই বহুবিধ কম্ম্ীর ছায়া স্কুলজড়ে নিপতিত হয়। এছায়াই-প্বস্তু 1৮ হেই 
বস্ততেই স্থুল জগত সংগঠিত । এ ছাত্ারাশিত্বে আমরা ছায়াধিকারী ভবের 
অতি সামান্য পরিচয় গাইয়। থাকি। সাধারণ ভাবে দেখিলেও দেখা যায় ষে, 
কোন একটা জিনিসের বিশিষ্টভাব উহার ছাযাঁতে কখনই স্পরিব্/ক্ত হয় না। 
ছায়! মাত্র বাহাঁকার £ শূশ্য অন্ধকার । উহাতে বিশ্ষে পলির কিছুই থাকে না। 
উহার দৈর্ঘা-প্রস্থ আছে মাত্র; গভীরত! আদৌ, নাই। 

ইতিহাস জিনিসটা বড়ই অসম্পূর্ণ প্রায়শঃই উহার বিবরবিণ- রা ঘি 

১৬৫ 


পি | হিন্্ পজিকা। [ ২২শ বধ ফান, 


পা পিস পপ 











ক, 
সহ 











শপ স্পি 





খাঁকে। এই স্ুল জগত্টা একটা ছায়া-জগৎ ইতিহাস এই ছায়া- জগতের 
ছায়ার নৃত্য-বিবরণ মাত্র। ছাঁয়া-ক্রীড়ায় একটা পর্দা থাকে। পর্দার উপরে 
ছায়ার ক্রীড। মাথারণে দেখিতে গায় কিন্তু পর্দার অন্তরালে কৃত শিল্পী কাজ 
করিতে থাকে । যিনি এহদ্া পারসমূ সনোযোগ-সহকারে দেখিয়াছেন, তিনিই 
ন্ৃস্পক্টন্পে প্রণেধান কছিে ম, ছাঁয়া-কার্য্যের গ্রকৃতি বড়ই অসার । 
ছাঁর!-জ্রীড়া হইতেই ভিণি উদ্ধার অভিত জগব্াপাঁরের সাদৃশ্য বুঝিয়া লইতে 
পরেন । ্‌ 
ছারার পশ্চান্ঠগে ছে বাওৰ বস্তু বিদ্তম।ন রহিঞছে, যাহা হইতে ছায়া নিঃস্য 
হইয়াছে, গেই প্রকৃত বন্ধুর ? গতি 7 দিবরণের নামই-পুরাণ। এই ০ 
যে ভাবায় প্রদত্ত হইয়। থাকে, তাহাকে “নাংকেতিক ভাষা” কছে। শব্দ, বস্তুর 
ংকেভ ভিন্ন আর কিছুই ছে মনে কর, আমরা ঞটেবিল্‌ শব্দটী উচ্চারণ 
করিলাম। উহাতে আনরা একটা পরিটিত জন্য বুঝতে পারিলাম। অহএব 
টেবিল্‌ এই শন্দটী একটী পরিচিত জব্যের সংকেত মাত্র | . তদ্রুপ, উচ্চতর স্তরের 
( সুদ জগতের ) ভ্রব্যাদির পক্ষেও নির্দি্ট সংকেত জাছে। এই সংকেত- চিত্র- 
বৎ বর্ণ। যাবতীর পুরানধরই ই বাবহার করিয়! খাকেন। এই বর্ণ গুলির 
প্রত্যেকটা এক একটা নির্দি্ট অর্থ আছে । বিভিন্ন শকে আমরা যেমন বিভিন্ন 
ব্য বুঝিয়া থাকি তব্রপ বিভিন্স মংকেছে আমরা বিভিন প্দা বুঝি । পুরাণ- 
এই অধকেত-সণুহ্গের জ্ঞান আবশ্টক হইয়া থাকে । মহা- 
হাদের মুখরবিন্দবিগলিত তভীহারা সিদ্ধ-পুরুৎ। .সাংকেতিক 
ভাষার ব্যবহার করছি তাহাদের অভ্যাস। তাঁহারা এই সকল সংকেত 
গুলিকে উপযুক্ত অর্থে উপযুক্ত স্থলে ব্যবহার করিয়া থাকেন ।”--( মিসেস্‌ 
* জ্টানিবৈশান্তের “বাহখৃন্টান-ধর্ম” নামক পুস্তকের ১৫২-১৫৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য 1) 
“ গ্রাগ্ুস্ত সংকেত গুলি শুদ্বভাবে পাঠ করিবার সামর্থা লাভ করিতে হইলে 
এবং তাহাদের অন্তনিহিত অর্থ পরিগ্রহ করিতে হইলে, আমাদিগের আত্মাব- 
বোধ ধা পরিপুষ্টি বর্দরয়া লওয়া আবশ্বক। তাহা না হইলে অধিকাংশ 
পৌরাণিক গল্পের তাণপধ্যই আনরা. বুঝিতে সমর্থ হইব না। ইতঃপূর্বে হে 
সমুজ্দ্ল বাক্যগুলি উদ্ধৃত হুইয়াছে, সকলেরই এ গুলি স্মরণ রাখা কর্তব্য । 
তাহ! হইলে আমর! সত্যের . সাংকেতিক বিবরণের প্রকৃত. অনুশীলনে প্রহৃত্ত 
হইতে পারিব। যদি পুরাণকে আমরা এই চক্ষে দেখি, তবে উহা যে. 
' জ্কল গল্পে দেবগণের লাম্পট্যের বিবরণ আছে, -তাঁহা পাঠ করি আর্মৃদিগ্কে 
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ক্ষুব্ধ হইতে হয় না। যে জাতির গাহস্থ্ জীবন পবিত্রত।র প্রতি ুর্তি, বাভারা 
উচ্চতর গুণান্ুশীলনের চিরপক্ষপাতী, উীহারাই যখন পুরাণ-পা্ পরম-জ্রীতি 
অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তখন পুরাণের নর্থ প্রাগুক্ত পবিত্র ভাবেই গ্র্ণ করিতে 
হইবে ।: অন্যরা, সমুন্নত হিন্দ্ুজাতির জাতীয়চরিত সম্পূর্ণ ভাবে অব্যাখ্যেয় রহিয়া, 
যাইবে। | ঠা 
গুঢ ভথা। 
এতন্বিষয়ে ম্যাডীষ্‌ ব্রাভাট্ক্কষর গুরুর কথা গুলি আমাদিগের স্মরণ কছ। 
আবশ্যক | “ফল দ্বার যেমন বৃক্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তঙ্ধপ কা 
ছারা ঞ্দবতাঁর প্রকৃতি জানা যাঁয়। দেবগণের কার্যা বিচার করিতে হইলেই 
আমাদিগকে পুরাবালীন - কাহিনীর আশ্রার লইতে হইবে, অথবা! এ গুলি যে 
রূপক, তাহা আমরা মানিয়া! লইতে বাধ্য। 
++ +হিন্দুগণ সম্বন্ধে লোকে যাহাই ধারণা করুক ন| কেন, ভীহাদিগের 
কোন শক্রই তাহাদিগকে পন্ের্বাধ* বিবে্চন! করিতে পারে না। যে জাতির 
সাধু মহাত্মারা অত্যুৎ্কুন্ট দর্শন-শাস্্ পৃথিবীকে দান করিয়! গিরাছেন, ( যেরূপ 
দর্শন, মানব-মন্তিক্ষ হইতে আর কখন প্রসুত্র হয় নাই, ) যেজাতি এতটা উন্নত 
ছিল, সে জাতি অবুশ্যই গ্যায়ান্যায়-পার্থন্য-.বাঁধ-বভিজিত নচ্ছে। কেহ কেহ বলেন 
“দেবগণ ধূর্ত প্রতারক ; কেননা, বিবুও, মোঠিনী-নু্তি পরিগ্রহ করিয়। দৈত্যগণকে 
রূপে মুগ্ধ করত: তাহাদিগকে ধর্পগ-স্থজিত করিজাছিলেন |” ইহাদিগের মতে 
দৈত্যগণ সচ্চরিত্র । বিঞুুর মোহিনী-মুক্তি ধারণ করিবার কপ! বিধুঃ-পুরাণে 
সবিস্তার বর্ধিত হইয়াছে । এই ব্যাপারটী রূপক। ইহার অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই 
গুঢ় অর্থ বিদ্যমান আছে! কোন সমাঁজেই_কোন,জাতির মধ্যেই প্রতারণা ও 
চাহুরি “এঁশ গুণ” বলির বিবেচিত হয় নাই ।”--( প্গুঢ়-তথ্য” পুস্তকের ১ম 
খণ্ডের 8৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
| দেবগণ, ঈশ্বরহ ছুর্নোধ করিয়া থাকেন 
 *দজাধারণের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাঁর মে, কতকগুলি দেবের অন্তিত্ব- 
খশতঃ একেশ্বর-ধারণাটী ছুর্দশোধ হইয়া উঠিয়াছে । ইহাদের মতে, বু দেবের 
কল্পনা, যথার্থ অদ্বৈতবাদের পরিপন্ঠী। ইহাদের এই আপত্তি অকিণিঃংকর 1 
আক্রাও*উহণাদ্বের মত একটা*( অনার ) আপত্তি করিতে পারি যে, সঙ্গীতের 
সময়ে অসংখ্য .কড়িকোমল-মংযোগ পরিহার. করিয়া, মাত্র প্রধান ২ সুরগুলির 
বঙ্কার; ভুলিয়া একটু। এক্ডান শ্ছষ্তি করা হউক সসী বুদ্ধির পক্ষে অসীম, 


€১৬ .. হিন্দুংপত্রিকা [ ২২শ বর্ষ ফাঁদ, 


বস্তর ধ.রণ|। কুর! অসম্ভব । অসীম বস্তু, অসংখ্য. প্রকারে অভিব্যক্ত হইতেছেন । 
মার সেই আভিব্য্তি দ্বারাই উঠার একটা ধারণ! হুইতে পাঁরে। সেই ভগবদস্তকে 
তআম।দিগের স্ব ২ ধারণার বি্ষদীডুত করিয়। তোলাই ঈশ্বরে মনুষ্য-রূপাদি আরো- 
পের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য । মীহার চীন রা মুক্তি-বাছুল্যে একেশ্বরবাদ 
হৃরর্দম করিতে ভউঙ্গার কোন অন্ুবিধা ঘটে না। বরং, ভগবানের অসংখ্য 
অভিব্যক্তি চিন্ত। করিতে ২ আখাদিগের সাকার চিন্তার ঝোৌঁকৃটা ক্রমে ২ মন 
হইতে তিরোহিতই হইগরা থাকে | সুট ও গব্বিত ব্যক্তিগণই ভগবানের অভি- 
ব্যক্তির সংকোচ সাধনে সাহগী হয় । কোৌঁন্টা মিন্ট ? প্রধান ২ স্থুরগুলির এক- 
ঘেয়ে ভান, না নানাবিধ সুরের মিশ্রিত একতান-বাঙ্কার ? “দেবগণ ওঞ্টীশ্বর" 
নামক শেষ অধ্যায়ে আমম। এতদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিব । 
| (ক্রমশঃ ) 
হরিদাস বিষ্ভাবিনোদ ( 


উীমদ্ভগবদ্গীত। | 
সগুমোহ্ধ্যায়ঃ। 
গ্রীভগবানুবাচ । 
মধ্যাসন্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জম্মদাশ্য়ঃ | 
অসংশয়ং গমগ্রং মাং বথ। জ্ঞাস্যসি তচ্ছগু ॥১ 
অন্বয়। ্রীভগনানুবাচ।. হে পার্থ ময়ি আপক্তমনাঃ (আসক্তং অভিনিবিষ্টং 
মনঃ চিত্তং যন্য সঃ) মদীশ্র়ঃ (অনন্যশরণঃ ) (সন্‌) )যোগং যুঞ্জন্‌ (অভা্যন্‌) 
'সমশ্রং € বিচুৃতি-বলৈঙরধারি- -সহিতং) মাং অসংশর়ং (নিঃসংশয়ং ) যথা (যেন 
গ্রকারেণ )' ও শান্তি ভণ শৃণু।১ 
বঙ্গানুবাদ । জ্রীতগবান্য বলিলেন “হে পার্থ, তুমি আমাতে অভিনিবিউিত 
আঁমার শরণাপম হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে যে একারে আমার বল-বিভূর্ত 
এশ্বধাাদির সহিত আমাকে নিঃসংশয়রপে জ।নিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর।”৮১ 
: আলোচনা । ভগবান্‌ গীতার প্রথম ছয় *আগ্যায়ে আত্মার ন্বরূপ্য কর্ম ও 
কর্ম্মফল-সন্যাপকূপ সাধনের বিষর এবং সাধারণ আকারে যে।গতবের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। কর্ম ও যোগানুষ্ঠান দার! আত্মজ্ঞান লাভ'অতি ছুরহ্‌, সাই প্রীভগরান্‌- ষ্ঠ 


একা ,শ সংখ্যা] শ্রীমন্তগবদশীত! | ৫১৭ 


অধ্য।য়ের শেষ শ্লোকে ভক্তি-মার্গের সুচনা করয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে তাহার, 
বিশেষ ব্যাখ্যা করিবেন । তাই বলিতেছেন “হে পার্থ মি আমতেই আসঞ্জচিত্ত 
এবং আমারই শরণাপন্ন; আত এব পূর্বে মহ-প্রাপ্তি বিয়ে স'ধনা সম্বন্ধে তোমাকে 
বাহ! যাহা! বলিয়াছি তাহাতে যদি তোমার কোন সন্দেহ থ!কে, অথনা তাহার 
কোনটার যগাযথ প্রতিপালন।ভাবে মৎ-গাপ্তির বাধা হয়, সেই জগ্য, যাহাতে তুমি 
তমার বলশ্বিভূতি-সহিত আমাকে নিঃসংশযক্রপে জানিতে পার, তাহাই ভোঘাকে 
কহিতেছি, শ্রবণ কর 1১ 
ভন্ত'ং হেইহং স বজ্জানমিদং বক্ষান্যশেষ 21 
যজ্জ্ঞাক্ক্নেহ ভুয়োহম্যজ. জ্ভাতব্যমনশিষ্যতে ॥২ 
অন্বয়। অহং তে (তুভ্যং ) সবিভ্ভানম্‌ ( বিজ্ঞ্ঞানং স্বানুভবধুক্তং জ্ভানং তৎ- 
সহিতং ) ইদং ( মদ্বিষধয়ং ) জ্ভানং অশেষত; (সাকল্যেন ) বক্ষামি, যশ ভ্ভাত্বা ইহ 
(শ্রেয়ো-মার্গে) ভূষ়ঃ (পুনঃ) অন্য জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে € অবশি্টং ন 
ভবতি )।২ | 
বঙ্গানুবাদ । যাহা জানিলে শ্রেরঃ-পখে গমনকারী ব্যক্তির জানিবার আর 
কিছুই অধশিন্ট থাকে না, আমি বিজ্ঞান-সহিত সেই জ্হান, তোমাকে নিঃশেষরূপে 
বলিব।২ এ 
আলোচনা । শাঙ্সার্থবোধ দ্বারা ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও সর্ববজ্ঞন্ব জানার নাম 
সান ; তত-শ্রাবণ-মনন ও বিচারপুর্ণক আত্মাতে ভীহার সন্ত! অনুভব করার নাঁম 
বিজ্ঞান । * এই জ্ঞান দ্বার! ব্রন্মবস্তু বুবিলে এবং বিজ্ঞান দার! উহাকে "অনুভব 
করিলে, জীবের জানিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই ভগবান্‌ বলিলেন 
যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সহিত সমস্ত জ্ঞাতবা তোমাকে বলিব 1২ 
মনুষ্যাণাং সহতেষ কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে [ 
রি যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেভ্তি ততঃ ॥ ৩ 
গ্থাম্বয় । মনুষ্যানাং সহতেষু কশ্চিত সিদ্ধয়ে €( সিদ্ধযর্থ ) যততি €প্রযত্বং 
'হ্খরোতি ) যততামপি (প্রযত্্ং কুর্ববতামপি ) শিদ্ধানীং কশ্চিৎ মাং (পরমাত্মানং ) 
তস্বত (স্রূপতঃ )বেত্তি।ত 
' বঙ্গানুবাদ । সহক্্ সহজ মন্ুষ্যের মধ্যে কেহ জ্ঞান লাভের যত্ন করে। 
 তাদৃশক্মত্বকারিদিগের মধ্যেও কেহ হয়ত আমার শ্বরূপ বিদিত হয়। ও 
রঃ আলোচনা । অসংখ্য জীবগণের মধ্যে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন বদি, শ্রেয়ো- 
জানের জগ্য,ঞ্রু.করে 1 ঠ জীব যতদিন শরীর ধারণ করবে, ভশতদিন তাহ'কে 


৫১৮৭ হিন্দু-পত্তিকা। [ ২২৭ বর্ধ ফাঞঙ্জন, 


জরা-ব্যাধি-মরণ-জন্য দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে । অতএব ছুঃখ্র-ভোগ জীবের 
স্বভাবসিদ্ধ। জগতে সুখ আঁদৌ নাই 'তাহ। নহে, যাহা আছে ভাহ। দুঃখ-সংমিঞ্রিত,, 
তাহাও স্থার রী নয়। স্ুখভোগ সামান্য, ছুঃখাংশ অধিক |, এই দুঃখের এ এঁকান্তিক 
ক্যান্তান্টিক নিবৃন্তির নাম শর? মনুষ্যদিগের সহজ সহজ মধ্যে কদাচিঞ কেহ 
এই শ্রোযোলাভের চেষ্টা করেন। তত্বজ্ঞান ভিন্ন এই শ্রেয়োলাভ হর না। তব- 
ভরি সেই আচ্চিপাসন্দ ভগবান, ত২ এব ভু ভঙ্তান-_ততবজ্ঞান । 
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5২ তিনি লঙ্কা, আত্মার জ্ঞান-আক্সভ্ান। সকলে আত্মন্জীনের অধিকারী 
হইতে পাবেন না। কর্থা ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্জান-লাভ করিতে হয় । 
ভাঁহা পুর্ব পুর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে । আক্ছান-তাভে এযত্ কারি" 
দিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জ্হান-বিজ্ঞান লাভ করিয়া গব!নের স্বরূপ জানিতে 
পারেন এবং তাহাকে লাভ করিতে পারেন। চরমলক্ষ্যে পৌছিতে বহুজন্মের 
গুরুপদেশ অনুবারী দীক্ষ।-শিক্ষা ও ভগবচ্চরণে এঁকান্তিক ভক্তি সাধন ভিন্ন হয় ন!। 
ভূমিরাপোহনলো বায়ঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ | 
ভাভংকার ইতীয়ং মে ভিন্ন! গ্রক্তিরবধা ॥ ৪ 

অন্বয়। ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বাঃ খং সিএ ) মনঃ বুদ্ধিঃ ইতি ইয়ং 
( যণোক্তা ) মে অফ্টধা ভিনা (বিভাগ-গ্রাপ্তা ) ও |কুতিঞজ। ৪ 
_ বঙ্গাস্বাদ। পৃথিবী জল অগ্ন বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহঙ্কার আনার এই 
অন্টবিধ ভিন্ন গ্রকৃতি | ৪ | 

আলোচনা । ভগবান্‌ দ্বিতীর শ্লোকে বলিয়াছেন বে, ষে জ্ঞ।ন-বিভ্ঞান জানিলে 
শ্রেয়ঃ কামীর অর কিছু জানিতে বাকী থাকে না, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য 
সকল কথা তোৌমীকে বলিব । সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ব| তত্তঙ্ভান ভগবানের স্বরূপ 
জ্ঞান। তাই বলিতেছেন, ক্ষিত্াপ্ঠেজোমরুদ্যোম এই পঞ্চ মহভিত এবং মন ও 
বুদ্ধি ও অহংকার আমার এই আষ্টধা প্রকৃতি । প্রকৃতি অর্থ (গ্রকর়োক্তেি ইতি 
প্রকৃতিঃ ) যে উপাদানে জগঞ্জ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নাম। গ্রক্ুতি নিহ্য এবং 
অবার আঁদি-সধ)-হীন। এই প্লে'কে ক্ষিত্যাদি যে পঞ্চডুভের উল্লেখ করা: 
হস্যাছে, এস্থানে সেই পঞ্চভূতের সুক্ষনভাঁব বাঁ তম্মাত্রভাব অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ব্রমে 
গন্ধ তন্মাত্র, রসতন্মাত্র, বপতন্মাত্র, স্পর্শিতন্মাত্র, এবং শব্দতন্মাত্র বুঝিতে হইবে ।' 
এই শঞ্চঙক্মাত্র এবং মন বুদ্ধি ও আহংকার ভগবানের এই অফ্টধা:*প্রকৃতি - 
কা ই ও জগতের রা, এই রা সমন্বয়ে জগৎ হট | 


1 ৪৯ সত 


এপ্রকা?শ সংখ, ] সংক্ষিপু-সমালোচনা। . ৫5৯ 


এই অব্যক্ত এবং. পুর্ন্বোন্ত পঞ্চ শন্মাত্র ও বুদ্ধি এবং অহংকার এই অ্ট গুকতি, 
এবং ষোড়শ বিকার, অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রের বিকার ফিত্যাদি পঞ্চ মহা ভূ 
একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় পঞ্চ কন্মেক্ির ও মন) এনং পুরুধ (চেঙন 
এই পঞ্চবিংশভিতন্্র স্থির মূল কখিত হইয়াছে। ৪ 


তীয় 


(ক্রমশঃ) 
শদুচরণ দাশ 1 


সংক্ষিগ্র-নমলোচনা । 


উও্শবে প্রক!শিত শীমন্ভীগবতব্যাখ্যার প্রতিবাদ- এবং বৈষ্ব-সিদ্বাম্তের কিঞ্চিৎ 
আল্পোচনা। এই ক্ষুদ্র পুশ্তিকীর রচয়িজ। সংস্কহ কলেজের যশম্বী দর্শনশাদ্দা- 
ধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম এ। গ্রন্থ বিনা মুল্যে পাওয়া যায়। 
টা ব্যাখ্যা আমর! দেখি নাই। মহেন্দ্রনাগগ তাহা অবিকল উদ্ধত বরেন 
নাই । কাজেই এ গ্রন্থের বিশদ সমালোচনা মস্তব নহে। তবে এই পুস্তিকা 
ষে সি সিদ্ধান্তের আলোচনা আছে, তাহ| তন্বতঃ নির্দোষ । পুস্তিকাঁয় ভাযা- 
সৌষ্টবের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এরস্থের প্রতিপাগ্ বিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রস্থ 
কারের সহিত একমত । বৈষ্ব-ধর্মে নিন্দার কিছু নাই। যীহারা বৈষ্ঞব-বেদান্ত 
পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন, উহ! কত.উচ্চ। উৎসবের প্রবীণ সম্প|দক বৈষ্ব- 
সম্প্রদায়কে নিন্দা করেন কেন, জানি না। সাধক সাধু-সমাজে নিন্দা-ব্যাথযার 
স্থাননাই। এই পুস্তিক-পাঠে বিশুদ্ধ দার্শনিক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া 
যায় সন্দেহ নাই। প্রত্যেক তত্বপিপান্থুর এই গ্রস্থখানি পাঠ করা কর্তন্য। 


মি 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


«. জাইরদ্দোৎসব । পরমহংস শ্রী্ীরামৃঞ্চরেবের একা শীতিতম জন্মতিথি উপ- 
লক্ষে আগানী ২৯শে ফাল্তন রবিবার বেলুড়মঠে আন্ন্দোৎসব হইবে। ভক্তুগণ 
প্রস্তুত হউন্‌। 


৫২৯ : ..... হিপুপত্তিকা। [২২ বর্ষ ফান, 


».২ঁ শী সপ শপ ক | তা কলা শী এ স্পাই». ও ৮ এ আপ ০০ ব্রা খল 








শপ 


উপাধি-দান। খুলনা-নকীপুরেব হরিচর “চতুষ্পাঠীর পার অধ্যাপক 

'জ্বপঞ্ডিত স্ুকৰ প্রীযুক্ত হরিদ,স দঙ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়কে শ্রীভারত-বর্ম্মমহা- 
মণ্ডলের কর্তৃপক্ষ মহোপদেশক' উপাধি দান করিয়াছেন। সিঙ্গান্ত-বাগীশ মহা- 
শয় এই সম্মান-লাভের যোগ্য পাজ, সন্দেহ নাই। 
1০১৯ ূ 

অর্থ-দানের প্রতিশ্রতি । সংবাদপত্রে প্রকাশ, বগুড়ার অন্যতম জমিদার 
শ্রীঘুক্ত বাবু করুণাকান্ত মাহা! মহাশয়, বগুড়ার 'নিকটবর্থী কোনও গ্রামের মধ্য- 
ইংরেজী বিছ্ভান্নয়নকে উচ্চ ইংরেজীবিদ্ভালরে "পরিণত করিবার জন্ত বিংশতি সহস্র 
মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইরাছেন। প্র.তশ্রুতি প্রতিপালন করিয়া! জ্ঞান- 
বিস্তারের সহায় হয়া দাত! ধন্য হউন্। ও 
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হিন্দ-সনাতন ধর্প্া-মহাসম্মিলনী। পত্রান্তরে প্রকাশ, আগামী ২২ মার্চ হইতে 
২৫ মার্চ পর্যন্ত মথুর৷ নগরে হিন্দু-সনাতন-ধর্্ম-মহাস্মিলনীর অধিবেশন হইবে । 
সন্মিলনীর উদেশ্য, হিন্দুর সকল্‌ সম্প্রনায়ের মধ্যে সম্প্রীতি-বর্ধন, প্ুুরাহিত- 
সম্প্রদায়, তীর্থ-গুরু-দল ও গুজকগণ যাহাতে শাস্তরভ্ত ও অনুষ্ঠান-নিপুণ হইতে 
পারেন হজ্জন্থ চেষ্টা, মনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার, এবং অনাধ-হিশ্পু-বংলকগণের রক্ষার 
ও শিক্ষার বাবস্থ। গ্রভৃতি। দ্বারব্জাধিপতি এই সং কাধ্যের উতৎসাহ-দাহা এবং 
পণ্ডিত দীনদয়ল শশ্ম। ইহার ব্যাখ্যাতা ও বক্তা । সদনুষ্ঠান সফল হউক্‌। 





2০৯ সস 

কাশীলাভ। “তনয়ে তার তারিণি” “বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেহ তারা” 
প্রভৃতি ভক্তি-ভীব-পূর্ণ সাধন-সঙ্গীতের রচয়িতা খ্যাতনামা রামলাল দন্ত মহাশয়ের 
সম্প্রতি কাশীলাভ ঘটিয়াছে  মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের অঞ্চলচ্ছায়ায় মহানন্দে 
মহানিদ্রায় নিদ্রত হইয়াছেন। হিন্দুর মনাকাটা কথা নহে, স্থখের সংবাদ । 





সাহিত্য-সম্মিলন। যশোহরের নবম বঙ্গীয় মারিয়ার উদ্োগ থ আয়ো- 
জন পূর্ণবেগে চলিতেছে । . দেশের নেতৃ-স্থানীয় বহু সন্থান্ত সাহিত্যানুরাগী মহাত্মা 
এবং বহু প্রথিতষশা- সাহিত্য-মহারঘী, আগমনের প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। সপ্মি- 
লঙ্নর সময়েই ম]ালেরিয়া-নিবারণের জন্য একটা কার্্য-ব্যবস্থাকারী সঙ্ব-গঠিত 
ঃহুইৰে-। . সর্বসাধারণের যোগ-দান বাঞ্ছনীয় । 


০ এ 
এ ৮, ক 





শ্রীহবিঃ। 


(১৮৪৫ সালের ২৭ আইন্'মভে রেজি হীকৃত ) 


হিন্দু-পত্রিক। 


"সাপ ০ ০ পপ এ আন 


৮২২ বধ, ২২শ খণ্ড ৃ ৈ ১৩২২ সাল। 
১২শ সংখ্যা । ১৮৩৭ শকাবক । 


আন্ন্দ-দম্মেলন। 


শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয়ের পর সসৈন্যে-_অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
পথিমধ্যে মহধি ভরদ্বাজের আশ্রমে মহধির আগ্রহাতিশয/হেতু তাহার আতিথ্য 
গ্রহণ 'করিতে ধাধ্য হইলেন। (সই সমর তাহার ভরতের প্রতিজ্ঞার কখ! মনে 
পড়িল। ভরত, যখন শীরামচন্দ্রকে চতুর্দশ বর্ম বনবাস-মংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন যে, চতুর্দশ-বর্ধান্তে যদি 
শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন না! করেন, তাহা হইলে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ 
করিবেন। এই দারুণ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্, প্রিয়ন্থহ্দদ্‌ বানর- 
সেনাপতি হনুমান্কে সন্বোধন করিয়া! বলিলেন “হনুমন্, তুমি অতি শীত্র অযো- 
ধ্যায় গমন করিয়। শ্রীমান্‌ ভরতকে আমার প্রত্যাগমন-বার্ধা জানাও : কারণ 
অন্ত চতুর্দশ বর্ষ শেষ হইল, আগামী কল্য শ্রীমান্‌ ভরত আমাকে না দেখিতে 
পাইলে অগ্নিপ্রবেশ পূর্নক প্রাঁণ-ত্যাগ করিবেন 1» 

আ্ীরামচন্দ্রের মাজ্ক। শিরোধার্ধ্য করিয়। সেনাপতি হনুমান্‌ আাযোধ্যাভিমুখে যাত্রা 
একরিলেন। অন্যদিকে “অগ্ভ চতুদ্দিণ বর্ষ পুর্ণ হইয়াছে, শাগামী কল্য, রামচন্দ্র 
দর্শন না পাইলে ভরত প্রাণত্যাগ করিবেন” ইহা চিন্ত! করিয়৷ নন্দীগ্রামে মন্ত্রী, | 
অমাত্য, সৈন্তাধযক্ষ এবং ভিন সকলেই অত্স্ত চিন্তাকুল হইলেন .. 

৬৬ 


২২ হিন্ব-পাত্রিকা। [ ২২শ বর্ধ চৈত্র, 


এ । 
শ্রীমান্‌ ভরত অফোধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইচ্ষাকু- 


রাঙ্সিংহাসনে কখনও উপবেশন করেন নাই। সিংহাঁসনে শ্ীরামচন্দ্রের পাদুকা 
রাখয়। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিশ্বরূপ মন্ভ্িব্গের সাহায্যে ভরত, ভারত-জ'আজ্যের 
শাসনকার্ধয পরিচালন করিভেন। তিনি মনোছুঃখে অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়! 
অযোধ্যার একক্রোশ দূরস্থ নন্দীগ্রাম নামক উপনগরে চতুর্দশ-বর্ষব্যা? ব্রঙ্ষচর্ধ্য 
অবলম্বন করা কালাতিপাত করিতেছিলেন। ভরত কেবল কর্তব্যান্ুরোধে রাজ- 
কাধ্য করিতেন। তীহার শিরে সমুন্নত জটাভার, পরিখানে বক্ধলাজিন। চতু- 
দশবর্ষ কল-মুল ভক্ষণ করিয়া তিনি অতান্ত কুশ হইয়াছিলেন ॥ তাহাকে দেখিলে 
বোধ হইত, যেন কোন তপন্বী অযোধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত- 
কল্য চতুর্দশ বর্ষ শেষ হইয়াছে, অগ্ভ নন্দী গ্রামের রাজসভা'গৃহে সভাম্থ সকলের 
মুখেই_গভীর বিধাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। সভাগৃহ নিস্তব্ধ, বশি- 
ষ্ঠাদি মন্ত্রিগণও বাঙনিষ্পপ্ডি করিতেছেন না। অনেকেই মনে মনে ভক্তিভাবে 
ভগবানের সন্নিধানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময়ে 
তস্ত ব্যস্ত হইয়া হনুমান সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সাঙটাঙ্গে প্রণাম করিয়া 
বৃতাঁঞ্লি হইয়! মান ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “মহারাজ, আপনি 
শোক পরিত্যাগ করুন; আপনি বাহার জণ্য নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া 
ছেন, তিনি এই মুহুর্তেই সীতা ও লন্মমণের সহিত সসৈন্তে এইস্থানে আগমন 
করিবেন” । ভরত হনুমানের মুখে এই শুভসংবাদ শ্রাবণ করিয়া ইঞ্টাতিশষ্যে 
মৌহ-প্রীপ্ত হইলেন; কিন্তু যুুর্ভ মধ্যে পুনর্ববার সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া হনুমান্কে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং বিপুল আনন্দাশ্র দ্বার তাহার সখখঞ্জ অভিষিক্ত করি- 
(লেন। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া হনুমান্‌কে বলিলেন “হে সৌম্য, আমি জানিনা, 
তুমি দেবতা কি মাতুষ! কিন্তু তুমি যেই হও, তুমি কৃপা করিয়া যে শুভ সংবাদ 
'দিয়াছ, .তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরণী রহিলাম এবং আমার আত্মগ্রীতির 
জন্য লক্ষ গাভী, শত গ্রাম এবং শুভাচারকুলজাতি-সম্পনা৷ ষোড়শটা সুন্দরী কন্া 
তোমায় ভার্ধা! স্বরূপ দান করিলাম ।% 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতাগমন-বার্তা শুনিয়া শ্রীমান্‌ ভরত এতই আনন্দিত হইয়া-: 
*ছেন যে, তিনি হৃদয়ের বেগ কিছুতেই প্রণমিত কারতে পারিতেছেন না । তিনি 
গ্লুনর্ধণার হনুমাশ্‌কে বলিতে লাগিলেন “আজ বহুদিন পরে শ্রীরামচন্দ্রের শুভ 
বার শুনিলাম। লৌকিক প্রবাদ. আছে যে, মানুষ বাঁচিয়। থাকিলে শত বর্ধ পরেও 
আনন্দ াড করিতে পাঁরে, আজ সেই প্রবাদ সত্য বলিয়! প্রমাণিত হইল ।” 


ঘাদশ সংখ) ] জানন্দ-সন্মেলন। ৫ 


তখন ভরতের প্রত্যাগমন-কাল হইতে রাবণ-বধ, লঙ্ক।-বিজয় এবং সীতা-উন্ধার- 
কাল পর্য/ন্তের আনুপূর্বিবিক সমস্ত বৃত্তান্ত ভরতের কাছে হনুমান্‌ নিবেদন করিলেন । 
তৎপরে তিনি বলিলেন “গ্রীরামচন্দ্র অগ্ঠ গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজাশ্রমে অবস্থান করিতে- 
ছেন, আগামী কল্য পুষ্যা-নক্ষত্রযোগে আপনি ভীহার দর্শন লাভ করিবেন ৮ 
তখন ভরত আনন্দগদ্গদ হইয়া বলিলেন “চিরস্থপুর্ণঃ খলু মে মনোরথঃ* বহুকাল 
পরে আজ আমার মনোরথ পুর্ণ হইল। 

শ্রীরামচন্দ্রের আগমন-বার্থী শুনিয়া ভরত শক্রদ্কে আদেশ করিলেন “হে 
শক্রুত্ব, অবিলম্বে পুরবাদিগণ শুচি হইয়া! পুুপ্প-চন্দন সঙ্গীত ও বাসের দ্বারা আমা- 
দের কুলদেবতা এবং নগরের চৈত্যস্থিত দেবন্তাগণের অঙ্চনা আরম্ভ করুক। 
শ্রীরামচন্দ্র ষখন নগরে প্রবেশ করিবেন, তখন যেন বাগ্চকরগণ রামচন্দ্রকে নগরে, 
আনিবার জন্য শোভা-যা রা করিয়! যাঁয়। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র_ সকল 
বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই প্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন করিতে যাইতে হইবে । এতদ্য- 
তীত অমাত্যগণ, সসৈন্য সেনাধিপতিগণ এবং বাজ-মাতৃগণেরও যাইতে হইবে ।* 
ভরতের আদেশ শুনিবামাত্র শত্রত্প স্রন্দররূপ সব ব্যবস্থা করিলেন। পথ 
ঘাট পরিষ্কার করাইলেন। অযোধ্যা হইতে নন্দীগ্রাম পর্যান্ত যে সমস্ত স্থান উচ্চ 
নীচ ছিল তাহা সমান করিয়া দ্িলেন। সকল রাজপথ জলদ্বার৷ সিক্ত করাইলেন,, 
তাহাতে লাজ ও কুস্থম বর্ষণ করাইলেন। স্ত্ষেযোদয়ের পুর্দেই সনন্ত নগরী 
রাজপথ এবং প্রাসাদ সকল পতাকার দ্বারা শোভিত হইল। সূর্ধে্যাদয়ের পুষ্বর্বই 
ধৃি, জয়ন্ত, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, ধর্্মপাল, মন্ত্রপাল এবং স্থমন্ত্র প্রভৃতি 
মন্ভ্রিগণ রাম-আীগমন-প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে গমন করিলেন । অশ্বারোহিগণ 
আঙ্বে ও রথিগণ রথে আরোহণ করিয়। বহির্গত হইলেন ; হস্তারোহগণ সত বর্ণকক্ষা 
এবং ঘণ্ট1-শোভিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন ; পদাতিকগণ, ধবজা, 
পতাক।, শক্তি, রিষ্টি ও পাঁশ-হস্তে লইয়া বহির্গত হইলেন; কৌশল্যা, সুমি ঠা, 
কৈকেী এবং অন্যান্য ইক্ষাকু-কুল-্ত্রীগণ শিবিকারোহণ করিয়।'বহির্গত হইলেন ৮ 
স্বয়ং ভরত, চীর এবং কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়। হেম-দগু-ভূঘিত শ্বেতচ্ছত্র এবং শ্বেত 
মাল্য দ্বারা পরিশোভিত রামচন্দ্রের পাদ্ুকা-যুগল মস্তকে ধারণ পুর্দ্নক পুদব্রজে 
গমন করিলেন । মাল্য ও মোদক হস্তে করিয়া মন্ত্রগণ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্ষণগণ তাহার 
সঙ্গে ২ চলিলেন; বন্দিগণ শঙ্খ ও ভেরী-ধ্বনি করিতে ২ রামচন্দ্রকে সাদরে অভ্য- 
খুন] করিরার জন্য গমন করিলেন। অধযোধ্যা-নগর-বাশিগণ সকলেই নন্ঠীগ্রামঠভি- 
মুখে যা করিলেন. সকলেই অনিমেষ নয়নে পথের দিকে তাকাইয়া আছেন, 
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কিন্ত কৈ র'মচন্দ্র ত আসেন না! তখন ভরত উদ্দিগ্র হইলেন এবং হনুমানের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “কৈ আধ্যকে ত এখনও দেখিতেছি না। তুমি ত 
আমার নিকট শিথ্যা বল নাই!” তখন হনুমান বলিলেন “আপনি উদ্দিগ্র হইবেন না, 
এ দেখুব, রামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ ও স্ৃগ্রীবের সহ্তি বিমানে আরোহণ করিয়া 
আমিতেছেন |” হনুমানের কথা শেব না হইতেই জন-সঙ্ঘ «এ রাম” “এ রাম” 
বলিয়া চীগু্কার করিয়া উঠিন। তখন ভরত কৃভাগ্রলি হইয়া পাদ্য-অর্থ দ্বারা 
রামচন্দ্রকে অর্চনা করিলেন। শ্রীরামটন্্র ভরতকে বিমানে আরোহণ করিবার অনু- 
মতি প্রদান করিলেন । ভরত বিমানে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের পদতলে পতিত, 
হইলেন। গ্ারামচন্দ্র তাহ!কে চরণভল হনে উঠাইয়া আলিজন করিয়া ক্রোড়ে 
বসাইলেন। ভরত তণুপরে বৈদেহর দিকট গমন করিয়া! আত্মপরিচয় দির তাহার 
পাদম্পর্শ করিয়া প্রণান করিলেন, লম্গমণের মস্তুকচুন্বন করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ 
করিলেন। তগপরে যখী ক্রমে স্থগ্রীব, জান্দুবান্, অজদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, খাষভ, 
সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমীদন, সরভ, পনষ, এবং অন্যান্ত বানর-সেনাপতিগণকে 
আলিলন করিলেন এবং স্থগ্রীরকে মধুরবাঁক্যে বলিলেন “হে স্থপ্রীব পত্বমস্মীকং 
চতুর্ণাং বৈভ্রাতা স্গ্রীব পঞ্চমঃ, সৌহার্দাজ জায়তে মিত্রমপকারো হরিলক্ষণম্”__ 
লোক উপকারের থারা মিত্র এবং অপকারের ছ্বার! শত্রু হয় ; তুমি আমাদের চারি- 
ভ্রাতার “পঞ্চম জাত হইলে | ভত্পরে বিভীষণকে বলিলেন “হে রাক্ষসরাজ, 
সৌভাগ্য-ক্রমে গ্রীরামচন্দ্র, আপনার সাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই এপ 
দুক্ষর কাধ্য করিতে পারিয়াছেন” । ্‌ 
তৎুপরে শক্রত্ন, রামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষমণের পদগ্রহণ-পৃর্র্বক প্রণাম করি- 
লেন। শ্রীরামচন্দ্র রগ হইতে অবতরণ কাঁরয়া শোকক্রিষ্টা জননীর পদে মস্তক 
অবনত করিলেন এবং তশ্পরে কৈকেরী ও স্থমিত্রাকে প্রণাম ও অভিবাদন 
করিয়া বশি্ঠগৃহে গমনের . উদ্চেগ করিলেন। যাইবার সময় ভরত রামচন্দ্রকে 
মস্তকস্থিত পাদুকাঁধুগল পরিধান কৰা ইয়া দিয়া কৃতাঞ্জলে হইয়৷ বলিলেন “হে আধ্য 
এতগুতে সকলং রাজ্যং হ্যাসং নির্ধ্যাচিতং ময় 
অগ্য জন্ম কৃতার্থংমে সংবৃত্শ্চ মনোরথ+-- 
যত্ত্বাং পশ্যামি রাজানং অযোধ্যাং পুনরাগতং 
অবেক্ষ্/তাং ভবান্‌ বো শং কোষ্টাগারং গহং লং. 
» জ্রবতস্তেজনা সর্ববং কৃতং দশগুণং ময় । 
অর্থাৎ আপনি আমার নিকট যে রাজ্য “হাঁস স্বরূপ” রাখিয়া গিয়াছিলেন, অস্ভ.. 


ছাদ? পংখ্যা] শ্রীমন্তগবদগীতা । ৫২৫ 


আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। আমি যে পুনরায় আপনাকে অযোধ্যার 
রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, তাঁহাতেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এবং জন্ম সফল্গ 
হইল । ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ এবং সৈম্যসকল পর্যবেক্ষণ করুন, আপনার 
তেজোবলেই আমি এই সমস্তকে দশগুণ বন্ধিত' করিতে পারিয়াছি।” ভরতের এই 
কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । প্রকৃতিবর্গ “স্বাগতং 
স্বাগতং” বলিয়া রামচন্দ্রকে করযোড়ে প্রণাম কারতে লাগিল । শ্রীরামচন্দ্র তত- 
পরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া-_-ভরতের আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথা হইতে 
পদব্রজে কুলগুরু বশিষ্টের আশ্রমে গমন করিলেন । সেই স্থানে গমন করিয়া 
বশিষ্টের পাদোদক-গ্রহণ-পুর্ণবক তাহার নিকটস্থিত পৃথক আসনে উপবেশন 
করিলেন। আনন্দ-সম্মেলন সম্পূর্ণ হইল । 


সস তি ০১ 


ীমভ্ভগবদগীত| | 
সপ্তমোহধ্যায়ঃ। 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
অপরেয়মিতত্তবগ্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্‌ ॥ 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধাধ্যতে জগত ॥ ৫ 
অন্বয়। হে মহাবাহো ( অধ্টধা যা! প্রকৃতিঃ উত্তা ) ইয়ং তু অপরা €(ন পরা 
জড়ত্বা নিকৃষ্টা ) ইতঃ (যখোক্তায়াঃ) পরাং (প্রকৃষ্টাং) অন্যাং জীবভূতাং 
€ জীবস্বরূপাং ) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি ( জানীহি ) যয়া (জগদস্তঃপ্রবিষউয়া৷ চেতনয়া ) 
ইদং জগত ধারধ্যতে | ৫ 
বঙ্গানুবাদ । পুর্ববোস্ত অফ্টধ! প্রকৃতি “অপরা” বলিয়া কথিত হয়। হে 
মহাবাহো, এই অপর! প্রকৃতি হইতে ন্চিন্না চৈতন্যময়ী আমার “পরা” প্রকৃতি সমস্ত 
জগণ্ড ধারণ করিরা আছে, তাহা অবগত হও । € 
আলোচনা ৷ পুর্শ্লোকে যে অপরা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অচে- 
তনা বলিয়৷ নিকৃষ্টা। ঢেতন। পরা গ্রকৃতিই শ্রেষ্টা ও জীবাঝ্মিক! । এই চেতনা 
প্রকৃতিই অচেতন জড় জগণ্ুকে থারণ করিয়া আছে। এই জীব চৈতন্যকে জানিতে* 
পারিলেই পরমাত্বাকে বিদিত হওয়া যায়। এই পরা প্রকৃতিই পুরুষ-তত্ব। 
ংখ্য-মতে এই প্রকৃতি-পুরুষই সির চরম তত্ব। গীতা বলেন, গ্রকৃতি- পুরুষ 


£২৬ হিন্দু-পত্রিকা!। [ ২২শ বর্ষ চৈত্র, 


চরম তন্ব বা-স্বতন্ত্র নহে, ইহার। ঈশ্বর-পরতন্ত্র ॥ ভগবান্ই চরম তত্ব ॥ প্রকৃতি- 
পুরুষ, ভগবানের ভাব-- প্রকার বা বিলাস মান। ৫ 
এতদ্বোনীনি ভূতানি সর্ববাণীতাপধারয় । 
আহং কুত্স্য জগত প্রভবঃ এলয়স্তথা ॥ ৬ 
অগ্বয়। সর্নাণি ভূতানি (স্থাবর জঙ্গমাত্মকাশি ) এতদ্যোনীনি (পর! অপরা 
চ প্রকৃতিঃ যোনী যেষাং ভূতানাং তানি এতদ্যোনীনি ) ইতি উপধারয় (জানাহি ) 
অহং কৃৎসসস্ ( সমস্তস্ত ) জগত; প্রভবঃ (উত্পত্তি-হেতুঃ ) তথা প্রলয়ঃ (বিনাশ- 
হেতুঃ ) জগছুতৎপাদয়িতা জগতঃ সংহর্ভাপ্যইমেবেত্যথঃ | ৬ 
বঙ্গান্াদ। সমস্ত ভূতই এই প্রকুতিদ্িত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই 
জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমি । ৬ 
আলোচনা । পর। ও অপর! প্রকৃতি হইতে জড় জগত উৎপন্ন হইয়াছে। 
তম্মধ্যে জড়াপ্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়, পরা প্রকৃতি চেতন ভোক্ত রূপে 
দেহে প্রবেশ করিরা দেহাদ্দি ধারণ করে। পরা প্রকৃতি জীব ভোক্তা ও 
অপরা প্রকৃতি জড় ভোগ-ভূমিরূপে জগতে প্রকাশিত? কেবল প্রকৃতির গুণেই যে 
জগতের উত্পন্তি ও লয় হয় তাহা নহে, ভগবানের সন্ভাই আহার মুল কারণ। তাহা- 
রই প্রকৃতি-যোগে 'তনি জগছুতৎপন্তি বিনাশের হেতুভূত হইয়া তাহার মায়াময় 
জগতে মায়ালীল! করিয়া খাকেন। যাহা কিছু দৃষ হয় সমস্তই তদ।আ্মক.। ৬ 
মত্তঃ পরতরং নাহ্যৎ কিঞ্িদত্তি ধনগুয়। 
ময়ি সর্বিমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ 
অন্বয়। হে ধনগ্জীয় মন্তঃ (পরমেশ্বরাৎ) পরতরং শ্রেষ্ঠং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন 
আস্তি। সুত্রে মণিগণাইব ময়ি ইদং সর্ববং (জগশ্) প্রেতং (গ্রথিতং অনুবিদ্ধং 
আশ্রিতং)। ৭ 
বঙ্গানুবাদ । হে ধনগ্য়, আমা হইতে জগতে কোন বস্ত শ্রেষ্ঠ, পরমার্থতঃ সত্য 
বা স্বতন্ত্র নহে। মণিসমুহ যেগন সুত্র গ্রথিত থাকে, তদ্রপ নর! পদার্থই 
আমাকে অবলম্বন করিয়া অবশ্থিতি করিতেছে । ৭ 
আলোঢন। । ঈশ্বরের সন্তা ব্যতীত জগতে কোন বস্তরসত্তা নাই! মাকড়শা 
যেমন নিজ দেহ হইতে সুত্রজাল রচনা করিয়া তাহাতেই অবাস্থতি করে, ভগ- 
বান্ও তেমনি তাহার স্থকউবস্ত্র মাজে আবস্থিতি করেন। তাহার স্য্িতে সর্দ্- 
ত্রই তিনি বিগ্ভমান আছেন। গ্রথিত মণিসকল যেমন সূত্র অবলম্বনে অবস্থিতি. 
করে, তত্রশ জাগতিক পদার্থ সকলই তাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে। 


ঘ্বদিশ সংখ্যা ] জীমত্তগবদগীত। | ৫২৭ 


পি পিপিপি সপ পপ 


ঈশ্বরই স্্রি-স্থিতি-সংহারের কারণ ও কাধ্যরূপে সংস্থিত ও প্রকাশিত হইয়! 
থাকেন । ৭ 
রসোইহমপ্ল, কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সুর্্যয়োঠ। 
প্রণবঃ সব্ধবেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮ 
অন্বর। হে কৌন্ডের অহং অপ্ন্ু রসঃ শশিনুর্ধায়োই প্রা, সববববেদেষু 
প্রণব; (ওকারঃ) খে (আকাশে ) শব্দঃ নৃযু (পুরুধ্ষু) পৌরুযং (পুরুষ 
ভাবঃ উদ্ভমঃ )। ৮ 
বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্ডের, আমি. ভলে রস, চন্র-সুর্ধ্ে প্রভা, মবববেদে 
ওকার, আকাশে শব্দ এবং পুরুষসকলে তেজঃঙ্গরূপে বিগ্ভমান থাকি । ৮ 
আলোচন।। এখানে ভগবানের সর্বব্যাপিন্ব বলিতেছেন । ঈশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্ব- 
বস্ততে বি্ভমান আছেন । রসই জলের গুল শত, তন্মাত্র জলের সার; ভগবান্‌ বলি- 
লেন “আমিই জলের সার” ।॥ প্রভাই চন্দ সুর্ধ্যের সার, ভগবান্‌ বলিলেন “আমিই 
চন্দ্র সূর্য্যের প্রভ” । আকাশই শব্দের আশ্রর, আকাশের তন্মান শব্দ ; ভগবান্‌ 
আকাশের সেই শব । সমস্ত বেদের যুল গ্রণব-ওুকার অ+উ-+ম-ও। 
“ঁকারশ্চাথ শবাশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রঙ্গাণঃ পুরা । 
কং ভিন্ত বিনর্ধাঞ্জে তেন মাঁজলিকাঁন নৌ ॥% 
ওঁকারই বেদসনুহের মূল ; ওুকার ব্যতীত বেদের কৌন মন্ত্রের শক্তি থাকে না। 
ধূবদ সকলের মধো সেই ওুঁকারই ভগবাঁন্। উত্তম ডেজই মানবের পৌরুষ | 
তগবান্‌ সেই পোর্ুযষূপে মানবে বিদ্ধমান আছেন-__অর্থাৎ সর্বদা সর্ধবস্ততে 
ভগবানের সত্তার বিকাশ আছে। ৮ 
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিবাঞ্চ তেজস্চাশ্যমি বিভাবসৌ । 
জীবনং সব্বভৃতেযু তপশ্চাস্মি তপস্থিযু ॥ ৯ 
অন্থয় । পৃথিব্যাংচ পুণ্যঃ ( পুণোহবিকৃতঃ পণিত্রঃ) গন্ধঃ (গন্বতন্মাঃ ) 
'বিভাবসৌ। ( অগ্পো ) চ তেজঃ অস্মি, সববভুতেযু জীবনং (যেন জীবন্তি সবর্ধাণ 
ভূতানি তজ্জীবনং ) তপন্থিযু চ তপঃ অস্মি, ঝানগুস্থাদিযু তপোরূপেণ তিঠামি । ৯ 
বজন্ুবাদ। আমি পুথিবীতে বিশুদ্ধ গন্ধ, অগ্মিতে তেজঃ, সবর্ধভুতে জীবন 
এবং তপন্গিণে তপঃম্বরূপে অবস্থিতি করি । ৯ 
আলোচনা । তন্মাত্রই পঞ্চভুহের মুন সার । পৃথিবী-ভুতের গন্ধই তন্মাত্র। 
'তগবান্‌ ' বলিলেন যে, পুথিবীর সার পবিত্র গন্ধতম্মাত্রপে আমিই বিরাজমান। 
পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে ভগবান্‌ বিরাজমান, ইহা দ্বারা তিনি নন্ধয চতুর্ভতের 


৫২৮ হিন্দু-পদ্ধিকা । [ ২২শ বর্ষ চৈ, 








তন্মাত্র শব্দ-স্পর্শর পরসের পবিত্রতায় তাহার বি্ভমানতার ইলিত করিয়াছেন । 
তিনি অগ্রিতে তেজঃন্বরূপে আছেন, ইহ! দ্বারা তিনি যেমন অগ্নির উত্তাপে দাহ- 
শক্তিতে প্রকাশকারিতায় তাহার বিগ্কমানতা বলিয়াছেন, তেমন উত্তাপের উপ- 
শমে দাহশীতলকারা বায়ুতে যে তীহার সন্ত, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। 
আবার স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় বস্তুর তিনিই জীবনীশক্তি, স্থৃতরাং জীবন-রক্ষক 
অশ্নাদিতে তাহার সতত! আছে, ইখাও লক্ষ্য করিয়াছেন। তপশ্ষিদিগের তপোযোগ- 
শক্তি অন্তর্বাহনিগ্রহশক্তিও যে তিনি, তাহাও উল্লেখ করিয়া সর্ববভূতে তাহার 
বিরাজমানত। জ্ঞাপন করিধাছেন। ৯ 

বীঁজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধিপার্থ সনাতনম্‌। 

বুদ্ধিবুদ্ধিমামস্মি তেজস্তেজন্িনামহম্‌ & ১০ 

এন্বয়। হে পার্থ মাং সর্ববভূতানাং বীজং (প্ররোহ-কারণং ) সনতনং € চির- 
ক্তনং নিত্যং) বিদ্ধি, অহং বুদ্ধিম তাং বুদ্ধি ( প্রজ্ঞা) তেজন্ষিনাং (প্রচণ্ডানাং ) 
তেজঃ চ অস্মি। . 

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ, আমাকে সব্ব্বভুতের মূলবীজজ এবং নিত্য বলিয়া! জানিও। 
আমি বৃদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি ও হেজ্াস্বদিগের তেজ:-স্বরূপ। ১০ 

আলোচনা । ভগবান সকল পদার্থেরই বীজত্বরূপ। অন্যান্য বীজ যেমন 
অঙ্গুরোতপাদন করিয়! স্বয়ং বিনষ্ট হয়, ভগবান্‌ সেরূপ বীজ নহেন। বীজভূত 
ভগবান্‌ স্বরূপাবস্থায়ই থাকেন। উপনিবদে ও ব্রহ্মাসুত্রে এই কথ! সমস্বরে সম- 
খিত হইয়াছে। 

“যতোবা- ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যশ প্রযন্ত্যভি- 
সংবিএন্তি।”  তৈত্তিরীয় উপনিষৎ | ৩। ১ অর্থাৎ যাহা হইতে এই সকল ভূত 
উৎপন্ন হইয়াছে, উতপন্ন হইয়! যাহা দ্বার! জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাহাতে 
বিলীন হইবে, তিনি ব্রহ্ম । 

“সব্ব খহ্িদং ব্রঙ্গ তজ্ভলান্‌ ইতি” চান্দোগ্য ৩। ১৪।১ অর্থাৎ তাহা 
হইতে জগৎ জাত, তাহাতে জগৎ অবস্থিত, তীহাঁতেই জগৎ লীন হয়। 

“জন্মাগ্স্য যত” ব্রহ্গসূত্র ১।১। ২ 

অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্ব জাত, যাহা ছ্বার। পালিত; এবং যাহাতে সং 
হয় তিনিই ব্রহ্ষ। 

পণ্ডিত যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই শ্লৌোকোন্ত “বীজং মাং সববভূতানাং” এই 
অংশের “ভগবান, সব ভূতের বীজ স্বরূপ” ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন। “এই 


দ্বাদ? সংখা! ] শ্রীমন্গবদগীতা | ৫২৯ 


“বীজ” শন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বীজ হইতে বৃক্ষের উতপন্তি হয়, আবার বুক্ষ 
বীজে বিলীন হয়; আবার বীক্গ হইতে বুক্ষ উত্পন্ন হয়, আবার বীজে বুগ্ষ বিলীন 
হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে বীজ হইতে বৃক্ষের আবিভাব ও বীজে বুক্ষের তিরোভাব 
সংঘটিত হইতেছে । অতএব ভগবান্‌ জগতের “বীজ” এরূপ বলাছে ইহাই বুঝিতে 
হইবে যে, তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের শ্মাবিভাব ও তাহাতে বারবার জগ- 
তের তিরোভাব হইতেছে । ইহার নাম স্টি ও প্রলয় 1 £ 

রামকৃষ্ণ পরমহং বলিগ্রাছেন “ভগবান নিজেই এই স্গ্তির আপার ও আদসেয়” । 
যখন মহাপ্রলয় হয়-_-জগতের নাশ হয়, তখন এই সমস্ত স্থির বীজ ভগবান্‌ 
কুড়িয়ে রাখেন অর্থাত বীজন্গরূপে এই স্যগ্রির সব রকম ভাব তাহাতেই নিহিত 
থাকে । ইচ্ছা হইলেই আবার স্যগ্টি করেন” ণ“বাড়ীর গিমিদের কাছে যেমন্‌ 
একটা হাড়ী থাকে, তাহাতে লাউ-বিচি শশা-বিচি কুমড়া-বিচি নীলবড়ী সমুদ্রফেণ! 
ইত্যাদি নানারকম জিনিস থাঁকে, দরকারের সময় বার করেন, সেই রকম ঈশ্বরের 
ভিতর বীজরূপে সবরকম জিনিসই আছে, যখন দরকার বোঝেন তখন বার করেন ।৮ 

বুদ্ধিমান্গণ বে বিবেক-বুদ্ধিবলে সদসদ্বিচার-পুব্বক জ্ঞান-লাভ করেন এবং 
তেজন্বিগণ যে তেজোবলে প্রাধান্য ল।ভ করেন, সেই বুদ্ধি ও তেজ ভগবানের 
বিভূতি। ১০ 

বলং বলবতামন্যি কামরাগ-বিবজ্ষ্ভিতম্‌ 1১১. 
ধন্মাবিরুদ্ধে! ভূতেযু কাঁমোহুস্মি ভরতর্ভ ॥ 

অন্বয়। হে ভরতর্ভ, অহং কাম-রাগবিব্র্জিজিতং (কামঃ অপ্রাপ্ডেষ বস্তু 
অভিলাষঃ, রাগঃ তৎ প্রাপ্ডাবপি চিত্তরগ্রনাতবকতৃষ্ণা কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ- 
তাভ্যাং বিবর্জিজিতং ) বলবতাং বলং অস্মি। ভূতেষু প্রাণিযু) ধর্্াবিরুদ্ধঃ 
€ ধন্ম্েশ অবিরুদ্ধঃ ) কামঃ অস্মি। 

বঙ্গানুবাদ হে ভরতর্ষভ, বলবান্দগের কামরাগরহিত বল আমি এবং সমস্ত 
প্রাণীর ধর্মের অবিরোধী কামও আমি | ১১ 

আলোচনা | অপ্রাপ্ত বস্ত্র প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম এবং প্রাণ্ত বিষয়ে 
মোহ-বশতঃ অত্যনুরাঞ্ের নাম রাগ । বলবান্দিগের এবন্বিধ আসপ্তি-শৃন্য পবিত্র 
যে বল অর্থাৎ যে বলে মনুষ্য স্বধশ্ম ও কর্তৃব্য মাত্র সাধন করিয়া! আপন শরীর, 
মন ও আত্মাকে রক্ষা করে, সেই বলই ভগবানের সত্তা । যে কান-বৃত্তি ধর্ম্মের 
অবিরুদ্ধ ভাবে নি রক্ষার জগ্ত কেবলমাত্র ধর্ষ্মপত্থীতে উপগত করায় এবং যে 
টযদার পুত্র ারাদির রক্ষা করে, তাহাও ভগবানের বিভূর্তি। 
"ভগ. 


কত হিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বধ চৈত্র, 


যে চৈব সান্বিকাভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ ষে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি নচাহং তেযু তে ময়ি ॥১২ 
অন্বর। যে চ সান্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ ভাঁবাঃ তান ("সর্ববান্‌) মত্তঃ 
এব (মদীয় প্রকৃতি-গুণত্রয়-কাধ্যত্বাৎ মজজাতানিতি ) বিদ্ধি। তেঘু অহং 
ন(নবর্ভে) তে তু ময়ি (বর্তন্ভে)।১২ 
বঙ্গানুবাদ £ সান্বিক রাজসিক তামমিক যত প্রকার পদার্থ তত সমস্তই আমা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আমি তত্তাবতের অধীন নই, কিন্তু আমাতে সে সক্ষল 
অবশ্থিত আছে 1১২ 
আলোচনা ৷ পুর্বে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে ভগবান্‌ যে পরা ও পরা প্রকৃতির 
পরিচয় দিয়াছেন, সেই প্রকৃতি সন্্ব রজঃ তম এই ত্রিগশুণাত্িকা। সন্বগুণ হইতে 
শ্ঞানাদি, রজোগুণ হইতে ল্নেভাদি এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান মোহ প্রমাদ 
প্রভাতি উৎপন্ন হয়। শম-দমাদ্ি সান্তিক ভাব, হর্ষ-দর্পাদি রাজনিক ভাব, শোক* 
মোহা|দ তামসিক ভাব। জড়ে জীবে সর্দনত্র নানাধিক ভাবে এই ত্রিগুণের সমা- 
বেশ আছে। মনুষ্যের মধ্যে সন্যাসী ব্রাঙ্গাণে, দ্রব্যের মধ্যে ঘ্ৃতাদিতে সান্বিক-গুণের 
আধিক্য উক্ত হইয়াছে । ক্ষত্রিয়াদি জাতি এবং সর্ষপাদি উগ্রদ্রধ্য রাজসিক-গুণ- 
বিশিঘট । ব্যাধ রাক্ষস মদ মাংস এই সকল তামসিক-গুণ-প্রধান। এই সকল 
গুণ ভগবান্‌ হইতেই উৎপন্ন হইয়।ছে, কিন্তু এই সকল গুণ জীব, কনম্মকলে লাভ 
করে। ভগবান সকল বগ্ুরই আশ্রর স্ৃতরাং বস্তুর আশ্রিত দোষ গুণ তীহাতেই 
দেখা যায়, .কিম্ব ভগবান্‌ নির্বিবকার নিলিপ্ত বলিয়া দোষ গুণ কিছুই তাহাকে 
স্পর্শ রূুরিতে পারে না। তাই ভগবান্‌ বলিতেছেন, আমি তন্তাবতের অধীন 
নহি, কিন্তু আমাতে সে সকল অবস্থিত আছে ।১২ 
ভ্রিভিগু ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগণ্চ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমবরুম্‌ ॥ ১৩ 
অন্বয়। এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ সববং জগৎ মোহিতং এভ্যঃ 
(ভাবেভ্যঃ) পরং শ্রেষ্ঠং) অব্যয়ং € অক্ষয়ং ) মাং ন অভিজানাতি। ১৩ 
বঙ্গানুবাদ । পুবেরধেক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগতকে মোহিত. করিয়! 
রাখিয়াছে। এজন্য জগতের জনগণ আমার অক্ষয় বিবিব্কার ভাব জানিতে 
পারে না । ১৩ | 
. আলোচনা । ভগবান্‌ মায়াময়। তিনি নিজ মায়ার আবরণে জীবজগণ্কে 


পপ পপি 


আবৃত রাঁখিয়াছেন। মানব তাহার মায়ার আবরণ ভেদ করিয়৷ তাহার. 


নর 


দশ সংখ্যা] নিপা | পু ৫৩১. 


শশী লি ছি শীশিশটিসি িশিশা্পপীস্পা শিস শাশ্পীপ শী পিপি পাস 


পাপ পপি ৯০৮০৯ লন সপ ৯ 


স্বরূপদর্শনে অসমর্থ । ভাগবতে উল্ত হউয়াছে__ 
“আত্মমায়াং সমা।বশ্য মোভং গুণময়ীং দ্রিজ । 
স্থজন্‌ রক্ষন্‌ হরন্‌ বিশ্বং দধে সংজ্ভাং ক্রিয়োচিতাম্‌ ॥" 
ভাগবহম্‌ ৪1 ৭1 ৪৮ 
ছি ভে ব্রা্গণ, আমি গুণমধী নিজ মায়াকে আশ্রর করির। জগতের স্ষ্টি 
স্থিতি ও সংহার কার্য নিষ্পর করি । তদল্গসারে আমার রঙ্গাদি বিভিন সংচ্জ 
হয়। | 
ভ “মারিনল মাহেপ্ররম ৮ 
( শ্েতাম্মতর উপনিষদ ) 


উপনিসদে বল! ভ5ইয়ছে 


অর্থাৎ ঘিনি মারাধুক্ত তিনিই মহেম্বর | 

শান্সে মায়াকে ভগবানের (ব্রনের) যবনিকাস্বরূপ বলা হইয়াছে । এই 
মায়া-যবনিকার অন্তরালে থাকা হেতু ভগবানের স্বরূপ স্বতন্ত্র অক্ষর-ভাব দর্শন 
হয় না। ভগবান সাধক ভঙ্ের প্রত্তি কপা করিয়! যখন তাহার মায়া ববনিকা 
অপসারিত করেন, তখন জীবের দিব্যজ্ঞান ও ভগবানের স্বরূপ-দর্শন হয় । ১৩ 

দৈবী হে)ষ। শ্তণময়ী মম মায়! ছুরতঘা। | 
মামেব ষে প্রপন্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ১৪ 

অন্থর । এষ। গুণময়ী ( সন্কাদিবিগুণময়ী ) দৈবী (অলৌকিকী ) মম মায়া 
ভরতার! (ছুল্তর। ) যে মামেব (মাং এব) প্রপন্তন্তে (ভজন্তি) তে এতাং 
তরন্তি (দ্স্তরামপি মতিক্লামন্তি ততো মাং জানম্ঠীতি ভাঁবঃ ) ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । আমার সন্বাদি-ব্রিঞ্চণমঘ়ী অলৌকিকী মায় ছুরতিক্রমা।, ফাঁহারা 
আমাকে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই এই স্থৃদ্স্তরা মায়া হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া থাকে । ১৪ 

আলোচনা । ভগবানের এই ছুরতি ক্রমা। মায়া উত্তীর্ণ হইবার উপায় একমাত্র 
ভগবানের কূপা। সেই কুপালাভের উপায় তাহাতে এঁকাস্তিকী ভক্তি । যে 
সকল সাধক তাহারই শরণ।গণত হইরা তাহাকে ভজন! করেন, তাহারাই ছুরষ্টি- 
ক্রম্যা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মনুষ্য, কর্দযোগ ও জ্ঞানযোগ সাধনার 

এই মায়! এড়াইবার্ চেষ্ট। করেন বটে, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা ব্যতীভ সহস্র 
চেষ্টায় কোন ফল সম্ভবে না। যিনি কর্ম্মষোগ ও জ্ঞানযোগ সাধন করিয়াঁও 
আপন অভিমান_-মহং কর্ত। এই ভাব পরিত্যাগ করিয়! নিরাশ্রয়ের হ্যায় “ভুমিই 
শরণ, তুমিই গতি” ইক্রাকার ধারণা লইয়! তদাশ্রষ়ের কৃপাপ্রার্থী হন, তিনিই 


€৩২ হিন্দ-পত্রিকা। [২২শবর্ষ চেত্র, 





আজ 


ুরুত্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ভগব|নের মায়া কাটাইতে পুরুষকার 
হারিয়া যায়, নির্ভরশীলতাঁরই জর হয় । যাহার অচ্ছেগ্ মায়াপাশে জীব আবদ্ধ, 
তিনি ভিন্ন এ মায়া-গ্রন্থি খুলিবার কৌশল আর কেহ জানে না 1১৪ 


( ক্রমশঃ ) 
প্রীদুর্গ'চরণ দাশ %প্ত। 





০ 





মানব-জীবনের উদ্দেশ/ কি? 


(১৯১৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার যশোহর-নীতিকথাঁ- 
সমিতিতে শ্রীযুক্ত বাবু কান্ডিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ 
ডেপুটা ম্যাজিষ্টরেট কর্তৃক পঠিত । ) 





মানব-জীবনের উদ্দেশ কি? প্রশ্নটী বড়ই জটিল । স্থক্মনদশ্শী খদ্ধিসম্পন্ন আঁধ্য 
খধষিরাও বুঝি এ প্রশ্মের মনঃ-প্রীতিকর মীমাংস| করিতে পারেন নাই ! অথচ বিধ- 
রটা বড়ই আবশ্যকীর । লীলাময়ের এই বিচিত্র সংসারে দিন কতকের জন্য আমিয়। 
আমর! আবার কোথায় মিশিয়া বাই! জীবনের এই কয়েকটা দ্রিনে আমাদের 
কতই না! আপদ্‌, শোক এবং অভাব অতিক্রম করিতে হয়! লক্ষ্যহীন পথে 
এই সব বাধাবিদ্র অতিক্রম করিতে করিতে যখন কালের করাল ছায়া মানবের 
দৃষ্টির সম্দুখে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার কি ভয়ানক অবস্থ'ই উপস্থিত হয় ! তখন 
তাহার মনে এই প্রশ্নই স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়--এই জীবন-__যাহা বোধ হয় 
আর পাইব না-_যাহ! কত জন্মের পুণাফলে পাইয়াছিলাম-_তাহা আমি বৃথা-কাধ্যে 
যাপন করি নাই ত? সারা জাবন পরিশ্রম করিয়। আমি কোনও পরম ধন লাভ 
করিতে পারিয়াছি কি? আমি সঢ-ভ্রমে কাঞ্চন ত্যাগ করি নাই ত? আমি 
মণি ফেলিয়। “আঁচলে গিরো” দিই নাই ত? 

কালের কবলশ্িত সন্দেহ-দৌলার দোছ্ল্যমান মানবের চিত্তে শান্তি 
কিসে আসিবে ? সেযদি জীবনের উদ্দেশ বুঝিরা থাঁকে ও তদনুরূপ কাধ্য 
করিয়। থাকে, তবেই সে শান্তিতে দেহ-ত্যাগ' করিতে পারে । আর যদি তাহা 
না বুঝিয়া কেবল সময়োপযোগী কার্যই করিয়। গিয়। থাকে, তবে তাহার শাস্তি 
থাকিতে পারে না, মৃতাতে তাহার মহাভয়, দেহত্যাগে তাহার অসীম যন্ত্রণা. 


দ্বাদশ সংখ) ] মানব-জীবনের উদ্দেশ কি? 8৩ 





তাই বলিতেছিলাম, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভাল করিয়া চিচ্ঠা করা কর্তব্য । 

আগে বুঝিবসে উদ্দেশ্য কি? সকল লোকে স্বহং-প্রণোিত হইয়! যাহার চেষ্টা 
করে তাহাই এই জীবনের উদ্দেশ্য । আমরা দেখিতে পাই, ব।ক্তি মাত্রেই স্বকীয় 
স্বখবৃজি এবং ছুঃখ-নিবৃণ্ভর চেন্টা করে: স্ৃতকাং ইহাই আমাদের জীবনের 
উদ্দেশ্য, কিন্তু কথাটার মধ্যে অনেক গোজষোগ আছে। সকলের সখ ত এক 
নয়। এ দ্রেখুন, স্থরচিত হশ্্যকক্ষে সুুখস্পর্শ পর্যস্কে শুইয়া ধনী, রোগের যন্ত্রণায় 
ছট্ফটু করিতেছে । রোগ কবল হইতে টদ্ধ;র পাঁওয়া-_দাস্থালভ করা, তাহার 
স্ব, তাহার এক মাত্র ঈপ্লিত ধন, অর্থাত ল্লাস্থাই তাহার সুখ । আনার দেখুন, 
ধনীর গৃহহ্ারে অর্থান্বেষী স্রস্থকার মানব দারিদ্র্যের স্ছালায় দ্বারনানের কঠোর 
বাক্য ও সত্যের শ্লেষ সহ্য করিয়া নিরাহারে প্রাতঃকাল হইতে ধিগ্রহর পর্যন্ত 
ঈডাইয়। আছে । সে অর্থের ভিখারী, অর্থেই তাহার স্বখ ! তবেত--সকলের 
স্বখ এক নয়! অস্থুস্থ ধনী স্বাস্থ্য চায়, সুস্থ ভিখারী ধন ঢা । 

তবে কি এই ছুইয়ের সমন্বয়ে প্রকৃত সুখ ? “আর্থাগমোনি হাযমরোগিতাঁ চ* 
এই দুইটীই কি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ? হায় হায়! তাহাই যদি হইত, তবে 
মানব আর পশুতে কোনই প্রাভেদ থাকিত না। শীত গ্রীত্ম হইতে শরীর-রক্ষা 
ক্ষুধা-জ্বপানিবৃন্তি, নিরাশ্রায় কাল পর্যন্ত শাবকদিগের পতিরক্ষণ ইত্যাদির জন্য 
যাহার প্রয়োজন, তাহাই পশুদিগের অর্থ। তাহার জন্য ত তাহারা প্রাণপণে 
চেক্টা করিয়া! থাকে । আহার বিহার অপাত্যোৎগাদন অপত্যপাঁলন জীবধর্থ-_. 
ভগব।নের প্রতিমুত্তি, বলিয়া যাহারা স্পদ্ধা করিয়া পাকে, যাহাদের হৃদয় ভগবানের 
সিংহাসন বলিয়া অরতারগণ ঘোঁষণ| করিয়াছেন, সেই মানবজাতি কি ইতর-জীব- 
ধন্রকে জীবনের ঈপ্নিত ধন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে ? কখনই নয়। স্্াস্থ্য 
আর্থ ও বিদ্ভালাভ করিরাও শত আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না, হৃদয়ের 
অপূর্ণতা ঘুচে না! বৈজ্ঞানিক বাপ্পনান আশিষ্কার করিরা তিন মাসের পথ 
তিন দিনে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেম, অদ্ভুত বারুধান শিশ্মাণ করিয়া বায়ু- 
মণ্ডলে খেচরের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, মেঘমণুলের সৌদামিনী করায়ন্ত 
করিয়া কক্ষমধ্য বিজলীর খেলা দেখাইতে পারিয়াছেন, দৃশ্যমান সম্বন্ধ উপেক্ষা 
করিয়া শুধু বাযুস্তবের ম্ধ্য দিয়৷ বহু যোজন দূরের সংবাদ আনিতে পাপিয়াছেন, 
দুরবীক্ষণ ও 50০9চ7হ/7এর সাহায্যে সৌর-জগত্তের গ্রহ উপগ্রহ ও তারকানগু- 
লীর কত.কথা ভূবনে প্রচার করিয়াছেন, কিন্ত্বু এই সমস্ত অমানুমিক বিদ্যার 
প্রভাবে মানবের কতটুকু সুখ-বুদ্ধি হইয়াছে ? দারিদ্র্যের হাহাকার, রোগের 


৫৩৮ হিন্দু পদ্দিবা। [ ₹২শ বর্ধ চৈত্র, 


যাতনা, অদ্ধের যষ্টিনম এক পুজের বিয়োগে শোকাতুরা জননীর হৃদয়-বিদারক 
আর্তনাদ, সমাঙ্গের উদ্ছজ্খথনত1, পরধন-প্রাপ্তি-লালসায় উন্মন্ত প্রবল-জাতিকৃত 
দ্র্ধলের উপর অত্যাচার ইত্যাদি নানা প্রক্কার দুঃখের উপশম, বৈজ্ঞানিক কত- 
টুক করতে পারিয়াছেন ? বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত মানবের ছুঃখ-নিবৃত্তি 
তয় নাই। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরের পর সেই রণ-ক্ষেত্রের অদূরে দীড়াইয়। 
বিরহবিধুরা কুল-কামিনীগণ যেরূপ আর্তনাদ করিয়াছিলেন, আজ ত জঙর্দ্মণ- 
সংগ্রামের ফলে পণত-পুলহীনা কত রমণী সেই মত আর্তম্বরে করুণ বিলাপ 
করিতেছেন! তাই বলিতেছি, বিজ্ঞান-চঙ্চায় ষদি মর্ধনবের প্রকৃত স্ুথ-বৃদ্ধি ও 
ঢঃখ-নিবুন্তি হইত, তাহা হঈলে রোগ শোক আত্তনাদ ভাহাকার এই জগ হইতে 
অনেক দিন পুর্দেবে তিরোহিত হইয়া যাইত । 

পাখি স্থুখে মানবের শান্তি সম্ভবে না। ভ্রান্ত মানব ধন-লালসাঁয় জ্ঞান 
হারাইয়া্ছে, জঘন্য পাশব-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনলা'ভ করিতেছে, কিন্তু ধনলাভ 
করিয়াও গাহার শান্তি নাই। সে আরও ধন ঢাহে। কি জন্য চাহে, তাহ! বোঁধ- 
হয় সে জানে না। তবু তাহার তৃষ্ ঘুচে না। এই তৃষশ্সয় সে হয়ত সার! জীবন 
কৰ্ট পাইবে, এক দিনের জন্যও সে সুখ আস্বাদন করিবে না। হৃকুমার 
পুর ক্রোড়ে করিয়া প্রেমের প্রতিমুগ্ডি-ন্বরূপা গৃহলক্ষমীর সহিত সংসার-যাত্রা- 
নির্বাহ করিবে মনে করিয়৷ সাংসারিক জীব কণ্ত পরিশ্রম কত ত্যাগ-স্বীকার 
করিতেছিল, কিন্তু এক দিন কালের করাল-চ্ছায়াপাতে তাহার সাংসারিক সুখের 
আশ! কোগায় দূরীভূত হইরা গেল। জীবন-পণ করিয়! বৈজ্ঞানিক প্রত পরি- 
আমে মানস মধ্যে এক নৃতন যন্ত্রের কল্পনা করিয়া কত আনন্দ ভোগ করিতে- 
ছিল £ কিন্তু এ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় কোথা হইতে এক অনিশ্চিত বিদ্ধ 
উপস্থিত হইয়! তাহার সার! জীবনের পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দিল। আর কত 
বলিব ? স্থুখের চেষ্ট৷ করিয়া আমর! নূতন নূতন আভাব শ্জন করি, আর সেই 
সঙ্গে অভিনব দুঃখ-ভোগের কারণ আসিয়।! উপস্থিত হয়। পাথিব স্থথে সুখী 
হওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাব্র। উহা মরু-ভুমিতে মরীচিকাবশ তৃষিত পান্থের 
আপাত নয়ন-হ্বখকর হইলেও পরিণামে বিষম নিরাশা উত্পাদন করে । 


তবে কি মানবের শান্তির কোনও. উপায় নাই? এমন কোন পদার্থ কি নাই 
যাহাকে উদ্দেশ্য করিলে পরিণামে প্রতারিত হইতে হইবে না! আছে বৈকি! 


করুণা-নিদান ভগবান্‌ শুধু ছুঃখ-ভোগের জন্ত মানুষরে এখানে প্রেরণ রুরেন 
নাই। যে জ্ঞানের চর্চা করিয়া আধ্য-খধিগণ প্রড়ুত আনম্দের অধিকারী হইয়া- 
ছিলেন, তাহাতেই অসীম স্বখ--আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি। | 


দ্বাদশ পংখ্যা ] মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি? ৫৩? 


ভগবান্‌ নিজ মুখে বলিয়াছেন £-_ 
হুঃখেষনুদিগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পুভঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোবধঃ স্থিতধার্ুনিকুচ্যতে ॥ 
স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিদিগের ছুঃখ উপস্থিন্ত হইলে মন উদ্বিগ্ন হয় না, স্থখেতে উাভা- 
দের স্পৃহা থা.ক বা। তাহার রাগ ভদ্ব ও ক্রোপের আতীভ, ভাহাদের দুঃখ 
কোথায়? কাঁননাই সকল হুঃখের আকর | ভাঁহাদের ত কোন কাঁমনাই নাই । 
আপুর্ন্যমানম ,লপ্রতিষ্ঠং 
স্মদ্রশাপঃ প্রবিশন্তি বদ্ধত। 
তদ্ব২ কাম! যং প্রবিশন্তি সবের্ব 
স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকাঁনী ॥ 
নানাদেশের নদ-নদী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়। যেমন লীন হইয়া যাঁয়, সেই রূপ 
বাসনারাশি যাহার হৃদয়ে প্রবেশ বরিরা লীন হয় (অর্থাৎ মন একটু বিক্ষ- 
ভিত করিতেও পারে না) সেই যোগী -পুক্রধই শান্তিলাভ করেন; বিষয়কামা 
পুরুষের পক্ষে সে শান্তি ছুলভি। 
ব্রহ্মজ্ানী পুরুষের স্বজন-বিয়োগে মানসিক বিকার হয় না; কারণ তিনি 
জাবেল--. 
“ন জারতে জ্রিরতে বা কদাচি- 
নায়ং ভৃতবা ভবিতা না ভূবঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ 
আত্মা কখনও জন্মেন না, মরেনও ন|; ইনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালে 
বি্ধমান; ইনি নিত্য ক্ষয়হীন ও পুরাণ পুরুষ। শরীর-নাশে তাহার 'বনাশ 
হয় না। 
“বাসাংসি জীর্ণানি থা বিহায় 
নবানি গৃহ্থাতি নরোহ পরাণি। 
তথ শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
যন্যানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥ 
জীর্ণ বন্ত্র পরিত্যাগ করিয়। আমরা যেমন নূতন বস্ত্র গ্রহণ করি, জীব সেই- 
রূপ রোগজ্বরার্লিষ$ শরীর পরিত্যাগ করিয়৷ কম্মী করিবার জন্ত আবার নুতন 
শরীর ধারণ করে। | 


€৩৩ হিন্দু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ধ চৈত্র, 
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এই জ্ঞান বহার হউয়াছে, আত্মীয় বিয়োগে তিনি শে।ক করিবেন কেন ? 
কন্মী নিক্ষল হইল তিনি নিরাশ হন না, কারণ তিনি জানেন-_ 
“কন্দমরণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কৰাচন। 
মা কন্মকলহেতু ভূমি তে সঙগোহস্থ কম্মণি ॥* 
তন্্-জ্ঞানের প্রার্থী বলির! কর্ম্েতে তাহার কাস্না ; কর্মকল সংসার-বন্ধের 
হেতু, তাই তাগাতে কামন। নাই; কর্ম্ম-ফলের জন্য কর্মে তাহার প্রবৃত্তি নহে, 
কন্ম-ত্যাগেও তাহার ইচ্ছ। নাই । আন্ম-জ্ঞান-লাভ করাই মানব-জীবনের একমাজ 
উদ্দেশ্য । স্বাস্থ্য ও জীবন-ধাঁরণ-উপযোগী অর্থ অবশ্য থাকা চাই; কিন্তু এই 
ভুইটা নিমিত্ত মাত্র, (17002705 (0 01 &1)0 ) উদ্দেশ্য নহে । আত্ম-জ্ভানে জীবের 
হৃদয়ের আকাঙ্খা মিটিয়া যায়। আন্ম-জ্ান হইলে জীবের আর দুঃখ থাকে না। 
এই আত্ম-জগ্ত।নকে ব্রদ্ষ-জ্ঞানও বল! হইরা থাকে । ইহা এক অনির্ন্চনীয় 
পদার্থ । শান্ত্রাধ্যযন, যোগাভ্যান নিদিধাসন প্রভৃতি নান। উপায়ে এই জ্ভান লাভ 
কর! হয়। ব্র্ষ-জ্ঞান এ প্রবন্ধের আলোচ্য-বিধন্ নহে এবং আমার ন্যায় অভ্ঞ্ত 
জীবের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলাও সম্ভব নয়, সুতরাং এ প্রবন্ধের এখানেই: 
পরিসমাপ্তি । 


দেব-তত্রী। 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
১১। দেবগণের কাধ্য। 
এক্ষণে আমরা দেবগণের ক্রিরাকলাপের আলোচনা! করিব । গ্রীমহী আনি- 
বেশান্ত তদীয় “জীবন ও মুণ্তির ক্রমবিকাশ” নামক গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের অতীব স্ন্দর 
বিবৃতি করিয়াছেন । আমরাও মোটামুটি হিসাবে তীহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিব। 
স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, দেবগণ ইন্ড্রিয-সেবা-তশ্পর জীব নহেন। সাধারণের 
ধারণ! এই যে, উই।র! স্বর্গে বসিয়া ২ অমৃত পান করেন; এবং স্যগ্রির যাব- 
তীয় যুগগুলি কেবল তন্দ্রাভিভূত ভাবে অতিবাহিত করেন। ব্যাপারটী বাস্ত- 
বিক তাহা নহে। উহার কঠোর পরিশ্রম-সহকারে ব্রহ্মাগড-পরিচালনোপযোগী 
অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। 


দবা্দশ,সংখ্যা দেব-তন্ত ৫৩৭ 


দেবগণ ক্রম-বিকাশ-ব্যাপারের পরিচালক । 

বিবর্তন-ব্যাপা রটাকে যথাযথ ভাবে পরিচালন করাই উহাদের সর্ধপ্রধান 
কাধ্য । “জগদীশ্বরের সজীব ইচ্ছা যাহাতে কাধ্যে পরিণত হয়, যাহাতে সকল 
দিকে একট সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, কোন দিকে কোন রূপ বিশৃঙ্খল! না ঘটে, 
সেই টুকুই উহাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ।” জগদীশ্বর বিবর্তনের একটী পস্থা 
নিদ্দিষ করিয়া! গিয়াছেন। জগৎকে সেই নিরূপিত পথে আবর্তিত হইতে হইবে । 
জগৎকে সেই ৭্খত-মার্গ” বা সরল পথে চালাইতে হইবে । সরল সৌজ। 
পথে উহাকে লইয়! যাওয়াই ভগবানের ইচ্ছ। । এই ইচ্ছার প্রভাবে উহার এপ 
চলিবারও কথা । কিন্তু, প্রতিকূল কারণ নিচয় নিবন্ধন কখন কখন উহা! বিপথ- 
গামীও হইয়! থাকে । জগৎ একটা ব্তশ্চল যন্ত্র নহে। ইহা যে শুধু জীবন-শৃশ্য, 
ইচ্ছা-শৃন্ত জড়পিগু তাহা নহে। স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি-সমন্বিত, সচল সঙীবপ্রাণি- 
বৃন্দ ইহার উপরিভাগে বাস করে। এই সকল প্রাণী ইহার গন্তব্য পথে 
চলিবার পক্ষে অন্তরায় ঘটাইয়। ইহাকে বিপথগামী করিয়া ফেলে । সে সময় 
দেবগণের কার্য আবশ্যক হয়। যেই জগৎ বিপথগামী হয়, অমনি উহারা 
বিপরীত দিক হইতে ধাক্কা দিয়! উহাকে ঠিক পথে চালাইয়। দেন। একটা 
উদাহরণ দিতেছি । মনে কর, তুমি ধাকা দিয়া দিয়া একটী “বল্‌” সোজা পথে 
লইয়া যাইতেছ। এমন সময় আর এক ব্যক্তি আসিয়া বিপরীত দিক্‌ হইতে 
ধাঁক। দিয়া উহাকে অন্যদিকে লইয়া চলিল। আবার তৃতীয় আর এক ব্যক্তি 
ধাকা দিয়া উহাকে অন্য এক দিকে লইয়া চলিল। ফলে “বলটী” এইরূপ 
ধাকা খাইয়৷ ২ লক্ষ্য ভষ্ট হইয়া যে-কোন একটা দিকে চলিতে লাগিল। তন্রপ্‌ 
মানবগণ স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে পাথিব বিবর্তনধারাকে ষখনই বিপথগামিনী্‌ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই. দেবগণ ( জগৎ-পরিচালন-ব্যাপারে ) হস্তক্ষেপ 
করিয়া সামগ্রস্ত নিয়মিত করিয়াছেন । তখন জগশ্ড আবার ঠিক পথে চলিয়াছে। 
কখন কখন উন্নতি-চক্রনিকর পাধিব কর্দমে এরূপ কঠিন ভাবে আবদ্ধ হইয়! 


পড়ে ঘষে, দেবগণ উহাদ্িগকে কিছুতেই কর্দম-মুক্ত করিতে পারেন না । তখন 
ভগবান্চন্দ্র “অবতার” হইয়া ভূমগ্ডলে আগমন করেন। তাহার আবি- 
ভাবে সকল বিদ্বই বিদুরিত হইয়া যায়। পৃথিবী আবার বিবর্তনের সকল সৌজা! 
পথে চলিতে থাকে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,» “বখনই ধন্মের গ্লানি 
ও অধর্ট্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই ধর্ম্ম-€ সামগ্রস্ঠ )-সংস্থাপন করিবার জন্য আমি 
আব্তীর্ণ হইয়া থাকি । ( ষদা যদ! হি ধর্ণ্মস্য গ্লীনির্ভবতি ভারত, অভ্যু্থানমধর্ 
ফাহাদ স্থজীম্যহম্‌ রথ অঃ )। ॥ | 

টি | ৬৮ 
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অবতারের সাঙ্গোপাঙগ। 

যখম ভগবান চন্দ্র নিজে অবতীর্ণ হইয়! থাকেন, তখন তাহার সাহাষ্য করি- 
বার নিমিত্ত দেবগণও সঙ্গে ২ অবতীর্ণ হয়েন। এরূপ সহায়ত! কর! তাহাদের 
একটা কার্য । তাই হিন্দ্-শীস্ত্র বলেন__ভগবান্‌ সাঙ্গোপাজ লইয়! পৃথিবীতে আসিয়া 
দেখা দেন। তাই আমরা রামায়ণে পড়িয়! থাকি যে বিষ্ণু রামরূপে অবতীর্ণ 
হইলে বিস্তর দেব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই পৃথি- 
বীর রলেমঞ্চে স্বীয় ২ নির্দিউ কার্য্যের অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্্রই 
ইহাদের কেন্দ্রস্থানীয়। আবার যখন ভগবান্‌ শ্রীক্ষঞ্করূপে অবতীর্ণ হইলেন, 
তখনও বিস্তর দেব তীহার অন্ুচর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ 
ভীক্মই প্রধান অনুচর। ইনি নির্ভীক যোদ্ধা, সত্যবতী-পুত্র, মুত্তিমান্‌ ধর্ম । 
ইনি অফ্টবস্থার একজন বস্থু। বিদুর আর একজন অনুচর। ভাগবত পুরাণ 
বলেন-_্বয়ং যমই এই বিদূররূপে অবতীর্ণ। ব্যাস আর একজন অনুচর। 
খই অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি মহাভারত রচনা করেন। ইনিই বেদের 
সঙ্কলন-কর্তী। ইনিই পুরাণের সম্পাদক । কথিত আছে, ইনিই পুরাকালীন 
অপন্তরতম € £720001509 ) খধষি। ইনি ভগবানের সহিত লীন হইয়৷ 
ছিলেন, পরে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইলে তাহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ও তাহার 
পারিবলীলা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবচ্ছরীর হইতে বহির্গত হইয়৷ 
আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকার্য্যে পঞ্চপাগুবও প্রধান সহচর । মহাভারত 
বলেন, এই পঞ্চপাণগ্ব, বিগত পঞ্চকল্লের পঞ্চ ইন্দ্র। 

দৃশ্যমান অবগুগনের অন্তরালে । 

আমর! পূর্বেবেই দেখিয়াছি, বিশ্বে সাতটা লোক । এক ২ জন ঈশ্বর, এক হ 
লোকের অধিপতি । অতএব সগুলোকে সাতটা মহান্‌ ঈশ্বর । ইহাদের প্রত্যে- 
কের অধীনে আবার অনেকগুলি দেব আছেন। এই সকল দেব, উহাদের মন্ত্রিত্ব 
করেন ও উহাদের ইচ্ছামত কার্ধ্য সম্পাদন কারয়৷ থাকেন। অতএব প্রতি 
দৃশ্ট ব্যাপারের অন্তরালেই এক ২ জন দেব কার্ধ্য করিতেছেন। যেখানেই 
একটু আগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে, যেখানেই একটী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যেখা 
নেই একটী আলোকরশ্মি অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া চলিতেছে, যেখানেই একটু 


' মারুতহিল্লোলে ব্যোম-পদার্থ উদ্বেলিত হইতেছে, যেখানেই বজ-নির্ধোষ ড " 


" »ঞটা 


হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেখানেই দেবের কার্ধয বিভ্ভামান, এ এ অব্য, জব". 


গু&নস্বরূপ। উহাদের অন্তরালে অবস্থান করিয়া দেবগণ কার্য. করিতেছেন। : 
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। পুরাকালীন খাঁধিগণ এই তথ্য অবগত ছিলেন। ভাই তীহার৷ অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র 
সূর্ধা প্রভৃতির স্তোত্র রচনা করিয়া উহীদের স্তব করিয়াছিলেন। এ সকল 
স্তোব্রনিচয় বেদে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এইযে বপ্তিক! জ্বলিতেছে, আমরা 
হার অন্তরালে কিছুই দেখিতে পাঁইতেছি না। কিন্তু খষিগণ ইহার অন্তরালে 
অগ্নি-দেবতাকে দেখিতে পাঁইতেন। বস্তিক্কার আলোক, বিছ্বাদীলোক বা হুতাশন- 
এতাবংসমস্তের অন্তরালে অগ্নিদেব বিরাজ করিয়া কার্য করেন। খধিগণ সেই 
অগ্নিদেবকে সৃস্পষ্রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তীহার সামীপ্য-লাভার্থ উপযুক্ত যাগ- 
যঙ্স্তর ব্যবস্থ। করিয়া গিয়!ছেল। 
| মানব-গুরু | 

মানবের মধ্যে ধীহারা সমধিক উন্নত, তাহাদিগকে স্থুপথে পরিচালন কর! 
ও পদুপদেশ প্রদান করা, দেবগণের আর একটা প্রয়োজনীয় কাধ্য। একার্্যও 
তাহার! সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকারবলে উন্ন- 
তির একটা নিদিষ্ট ক্রমে উপনীত হইলেই দ্েবগণ আসিয়। তীহার হস্তধারণ 
করেন ও তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। তাই আমরা! 
বিঝুপুরাণে পড়িয়া থাকি যে, সপ্তষি ( ভাগবতপুরাঁণের পুরাণের মতে নারদ ) 
বালক ঞগ্রবকে তপস্যা-রহস্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আবার ছান্দোগ্য উপ- 
নিষদেও আমরা দেখিতে পাই যে, খধিপুত্র জাবাল বাল্যকালেই অম্সিদেবের 
নিকটে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্রপ, কঠোপনিষদেও দেখিতে পাইঃযে, যম 
তত্ত নচিকেতাকে জন্ম-মরণ-বিষয়ক নিগুঢ় উপদেশ প্রদান করিাতছেন। 
এবন্প্রকার ভুরি ২ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধত করিলাম না। 
আমার মনে হয়, কৰিবর মিল্টন এই তথ্য অধগত ছিলেন। তাই তিনি “ন্বর্গ- 
চ্যুতি (চ9/515৩ [.056) কাব্যে দেখাইয়াছেন যে, দেবযোনি গেব্রিয়েল্‌ 
আদি-মানব আদমকে. কিছু স্থট্টি-রহম্য বুঝাইয়া দিতেছেন'। এই আদৃম্ই মানব- 
জাতির আঁদর্শস্থল। এত$পাখ্যানে সাঁধকবুন্দ বেশ একটু উৎসাহ পাইতে 
পারেন ॥ কেন না, এতদ্বারা তাহার! বুঝিতে পারিলেন যে, সাধন-মার্গের প্রত্যেক 
ক্রয়েই ..তাহারা উপযুক্ত গুরুর সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ এই সকল গুরু 
তহাদ্রিগকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় পরিচালন করিতে প্রয়াসী। 
৪: দেবগণ ইন্ড্িয়গ্রামের পরিচালক |. | 
..: ইন্টিয়গণকে কার্ধযক্ষম করাও দেবগণের আর একটা কর্তব্য। যে ইন্দ্রিয় 
গ্রা্থ ব্যোমকম্পনে লক্ষিত্তির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, দেবগণই তাহার সুলীড়ুত 
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০০ স্পা উনপাপপা সা পপি ২. শশী শিশ পশাশাশাীপেশসপশ পাপী পাশ শিিীপী ছি শিস তি 


কারণ। তাই ঈশা-উপনিষদে হীন্দ্রিয়গণকে “দেব” আখ্য। দেওয়া হইয়াছে। 
উহার একস্থলে এইরূপ বর্ণন! আছে যে, এ দেবগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ অগ্রগামী 
বিধাত'র সমীপে উপনীত হইতে পারিল না।_( নৈনদ্‌ দেবাঃ প্রাপ্পুবন্‌ পুর্বব- 
মর্ষৎ।) এখানে দেব অর্থে জ্ঞানেন্দ্িয় বুঝিতে হইবে। এতরেয় উপনিষদে 
গৃঢার্থক পদাবলি বিদ্ধমান আছে। তাহা এইঃ__দেবগণ মীনবশরীরে প্রবিষ্ট 
হইয়। মানবের ইন্জ্িয়ে পরিণত হইলেন। অগ্নি বাগ্রূপী হইয়! মুখাত্যস্তরে 
প্রবেশ করিলেন। বায়ু শ্বাসরূপী হইয়া নাসারন্ধে, প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য 
ৃষ্টিশক্তিরূপী হইয়! চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইলেন। আকাশ শ্রবণশক্তিরূপে কর্ণে 
প্রবেশ করিলেন। ওষধি-দ্রেবগণ লোমরূপে চণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । চন্দ্র মন- 
রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেদ। যম নিম্মগামী বায়ুরূপে নাভিতে প্রবিষ্ট হই- 
লেন। জল বীজ-রূপে শিশ্সে প্রবেশ করিলেন ।--€ এতরেয় উপনিষদ, ১ম 
আঃ, 8৪)। “দেবগণ সৃন্মন-জগণচারী জীব। ইহারা ভৌতিক জগতের দৃশ্যাবলীর 
অন্তরালে থাকিয়! মানুষের সুদ্মন-দেহ গঠন করিয়া থাকেন। এ সূন্ম-দেহেই 
ইন্দ্রিয়-কাধ্্যের | সূত্রপাত ঘটিয়। থাকে । দৃষ্টি-শক্তি হইতেই চক্ষুরিক্ড্িয় ; শ্রীবণ- 
শক্তি হইতেই কর্ণ-ইন্দিয়; বাক্‌-শক্তি হইতেই রসনা-ই্দিয় 3. স্পর্শ-শক্তি হই- 
তেই ত্বশিন্দ্রিয় উদ্ভৃত হইয়াছে । দেবগণই এ সকল আভ্যন্তরীণ শক্তি-কেন্দ্রের 
জনক । উহণীর! যাবতীয় অনুভূতির নিয়ামক। উহীরাই মানব-শরীরে প্রবেশ 
করিয়। তাহাকে সন্দিত্তিশক্তি প্রদান করেন।”--€ আত্মার পর্যটন” গ্রন্থের ৮ 
পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । জার্মান কবি গেটে বলিয়াছেন যে, সূর্ধ্য চক্ষুর সহিত সংস্ষ্ট আছেন 
ব্লিয়াই আলোক-পদার্থে সাঁড়া “দিবার শক্তি চক্ষুতে স্ফুরিত হইতেছে । এই কথায় 
মনে হয়, কবিবর গেটে উপনিষদের প্রাগুক্ত কথাগুলির সংকেত উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন )। দেবগণই ভিন্ন ভিন্ন ইন্ড্রিয়ের স্পন্দন-শক্তি ও 
কি পরিমাণ স্পন্দনে কোন ইন্দ্রিয় সাড়া দিবে, তাহার শ্থিরতা করিয়া দিয়াছেন। 
একটা উচ্ছল বস্তু চক্ষুর্গোচর হইলে মস্তিক্ষের সংবিত্তি-কেন্দ্রে ( ৩75০720) ) 
কতকগুলি স্পন্দন উদ্ভূত হইতে থাকে । এ স্পন্দনগুলি আলোকানুভুতিতে 
কিরূপে পরিণত হইয়া থাকে ? বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিশেষ বিশেষ 
দেবের সংক্রব আছে। এ দেবের সাহায্যেই তাদৃশী পরিণতি ঘটে। দেরের 
সংক্রব ব্যতীত এ প্রকার একটা বাহ্‌ ভোৌঁতিক স্পন্দন কখনই একটা আভ্যন্ত- 


রীণ মনোরাজ্যের জ্ঞান-চৈতন্যে পরিণত হইতে পারিত না। তাহা হইলে 


ভৌতিক স্পন্দন চিরকাল “ভৌতিক” , হইয়াই থাকিয়া যাইত, কখনই জ্ঞানাবন্থায 





আপা 





"খু 


দ্বাদশ সংখ্য। 7 ্‌ দেবতন্ব €? 


পরিবর্তিত হইত না। আণবিক স্পন্দন ও মানসিক ন্মনুড়ৃতি এ ছুয়ের 
মধ্যে ষে একটা সংযোগ রহিয়াছে, তাহ! দেবগণেরই কার্য । এই সংযোগ- 
বশতঃই জ্ঞান জিনিসট! মানুষের আয়ত্ত হইয়! পড়িয়াছে | 
দেবগণ শরীর গঠন করিয়া দেন। 
ধাতব, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব জগতের যাবতীয় বস্তুর আকার গঠন করা তব" 
গণের অন্য একটা কার্য 1 আমরা প্রথমে ধাতব বস্তর আলোচনা করিব | 
আমরা শুনিয়াছি যে, দ্রেবগণই আকরিক পদার্থের আকার নিরূপণ করেন। 
এঁ পদার্থের বুক্নি বা দ্রানাশুলি এতদ্রাজ্যে তীহাদিগের অত্যাকৃষ্ট কৃতি। 
খনিজ পদার্থের একটী দানা লইয়া যদি আমরা পরাক্ষা করিয়া দেখি, তাহা 
হইলে উহার গঠন-সৌন্দর্য্য ও স্ক্রমিকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ না হুইয়াই 
থ।কিতে পরি না। আমরা যদি স্বভাবভঃ অনুসন্ধিতন্থ হই, তবে এ ক্ষেত্রে 
আমাদিগের মনে হইবে যে, এরূপ স্বুন্দর গঠন কি করিয়াই হইল ? অধ্যাপক 
টীন্ভ্যাল্‌ (7:065552 71191) এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন শুনা যাঁউক্‌। 
অধ্যাপক তীয় ম্যান্চেষ্টার বক্তার ষষ্ঠ ধারায় দানা-গঠন-ব্যাপারে আণবিক- 
স্থপতির কার্য্য সম্বন্ধে একটু কৌতুক-রসের সহিত এইরূপ বলিয়াছেন £-- 
“অণুর পর অণু, দ্যণুর পর দ্যণু সংবুক্ত হইতে থাকে। পরমাণুর এই 
₹হুতি অদৃষ্ট-ঘটিত নহে, বা এই সংযোগের সময়ে প্রচণ্ড শবও উত্থিত 
হয় না। ইহ! নীরবে ও যথাঘথ সৌষ্ঠবের সহিত স্ুসম্পন্ন হইয়া থাকে। 
রাজমিন্্রীরা অতি সাবধানে প্রস্তর বা ইন্টক সজ্জিত করিয়। অষ্টালিকাদি গীথিয়া 
থাঁকে। পরমাণু-সংযোগ ব্যাপারে তদপেক্ষাও সাঁবধানতার পরিচয় পাওয়া 
যায় ।” . দানা-গঠন-কার্্যের বিস্ময়কর প্রণালীটী বলিতে যাইয়া তিনি ফুলের 
উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেন, একটী ফুল কেমন আস্তে আস্তে প্রসারিত 
হয়; মনে কর, ফুলটীর ছয় দল, ছয়টী দলই কেমন সুন্দর ভাবে, এক মাপে 
বৃদ্ধি পাঁয়! দলগুলির প্রীন্তভাগ কেমন কুঞ্চিত। ইহাতে প্রকৃতির কত যত্বু, 
কত নৈপুণ্য, কত সৃন্মন-সৌন্দধ্য-বোধ প্রকাশ পায়। একখানি সাধারণ ররফখণ্ডের 
নিন্দমাণ-নৈপুণ্যও এ প্রকার বিস্ময়কর ।” এখন কথা হইতেছে এই যে, খন 
'দেবগণই এই জগতের ও অন্ভান্য প্রাকৃতিক জগতের ক্রমোন্নতির নিয়ামক, তখন্‌ 
প্রাঞ্চর্র শিক্ষা-টৈপুণ্য ও যত্বাদি দেবগণের ন! হইয়া আর কাহার হইতে পারে ? 
 -ভাহাঁর পর, উদ্ভিদ জগতের কথা ভাবিয়া দেখ। উদ্ধিদ-বিদ্যা-বিষয়ক এক- 
খানি গ্রস্থ পাঠ করিলে তুমি নানা প্রকার গাছ-গাছড়া, নানা প্রকার বণ, গন্ধ, 
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বিন্যাস, আকার জানিতে পারিবে । বৃক্ষাদি এতগুলি ব্যাপারের মধো বৃদ্ধি 
পাইিতেছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, উল্তিদ্‌ জগতে যে সমুদয় উষ্ভাবনা, 
বিস্মরকর যোজনা পরিদৃইট হইয়া থাকে, তাহার সংঘটন করে কে? উন্তিদ্‌- 
বিষ্ভাবিদ্গণ যে সমুদর অদ্ভুত ব্যতিক্রমকে “ন্বেচ্ছ'-প্রসূত্ত ব্যতিক্রম” বলিয়া অভি- 
হিত করেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহার জন্ত দায়ী কে? অন্ধ প্রকৃতি নিজেই কি 
এ সকলের ফলাকল পুর্বর্ব হইতে জানিতে পারিয়া উস্থাদ্রিগকে রক্ষা করিতে 
প্রবৃত্ত হঠয়া থাকে? যে বাক্তি মনোযোগ সহকারে জড়তন্ব আলোচন! করিয়াছে, 
সে বান্তি কখনই প্রকৃতির কর্তৃঃ্ ্দীকার করিবে না। 

ক্ষণেক ভাবিয়া দেখ, কি প্রতিভাম্বিত কৌশল-বলে বৃক্ষাদির রেণুজ-সঙ্গম 
ও উতপন্তি সংঘটিত হয় ! কি সুন্দর কৌশলে এমন স্থান্টীতে ফুলের মধ্যে মধু 
সঞ্চিত থাকে, যেখানে মধুকরকে যাইতে হইলেই পরাগমণ্ডিত হইতে হয়। 
পরে মধুকর মধুপাঁন করিতে ফুলে ফুলে 'বেড়াইন্ে যাওয়ায় এ পরাগ অন্য ফুলে 
নীত হয়। যেপ্পাঠক উল্ভিদ্বিচ্ভা পরিজ্ঞাত নহেন, তিনি যাহাতে বিষয়টী 
ভাঁল করিয়া হদয়জম করিতে পারেন তদভিপ্রায়ে আমি উদ্ভিদ্-বিষ্ঠা-বিষয়ক 
পুস্তক হইতে করেকটী কথা উদ্ধত করিতেছি। 

গ্রাপ্ট আলেন্‌ (0200 40165) বলিয়াছেন যে, পুষ্পের মধ্যেই 
স্বামী স্ত্রী আছে। তাহাদের হইতেই বুক্ষ জন্মিয়া থাকে । নিতান্ত নিন্সশ্রেনীর 
গাঁছ গুলিতে কোন প্রকার দাম্পত্য চিহ্ন নাই । কিন্ত বিস্তর উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষে 
শ্রী-পুরুষ-নিদর্শন, পশু-পক্ষীর স্ত্রী-পুরুষ চিহ্ের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে পৃথগভূত। 
আবার কতকগুলি বৃক্ষে দেখ! যায় যে, একই গাছে স্ত্রী-পুরুষ উভয় চিহ্ৃই 
মিশ্রীত। এবপ ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি হইয়া বৃদ্ধি পায়। জীব জন্তুর 
পক্ষে উৎপত্তির যে বিধি, উ'দ্দের পক্ষেও তাই । পুং-কোষ ও স্ত্রী--কোষ সংযুক্ত 
হইবার আবশ্ঠক; হইলে, নৃতন একটার জন্ম হয়। আমর! দেখিতে পাই যে, 
উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষে আবশ্যকীয় ইন্ড্রিয়গুলি বিছ্যমান আছে । উহাদের পুং-কেশর 
বা পরাগকেশর আছে, তাহাতে পরাগ উৎপন্ন হয়। গর্ভকেশর আছে, তাহাতে 
স্ত্রীকোষ উত্পাদন করে। এই স্ত্রীকোষে পরাগ প্রবিষ্ট হইলেই স্ত্রীকোষ 
গর্ভযু্ত হইয়া সন্তান উত্পাদন করে। উল্ভিদ্‌-বিদ্যা-বিবয়ক গ্রন্থেও তাই বলি- 
য়াছে যে পরৃক্ষোৎপাদন নংঘটিত হইতে হইলে পুং-কেশরের পরাগাধার. হইতে 
পরাগ-দানা গুলিকে ত্ঘলিত হইয়া গর্ভ-কেশরের স্থপক্ক অগ্রভাগে সংযুক্ত হইতে 
হইবে। এইক্প সংযোগ ঘটিলে, পরিপক্ক পরাগ-দানাগুলির -অস্কুরোৎপঞ্জি, 
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তরস্ত'-হয়। তখন উহাদিগের ক্ষীণ শিরা গর্ভ-কেশরের রর ভিন্বোৈ প্রবিষ্ট 
হইতে থাকে । পরাগ-দাঁনার উপাদান গুলি ডিম্বকোষে প্রবেশ করিলেই একটী 
আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটে। পরাগের সেই ভিম্ব'কৃতি জিনিসটা পরিবন্তিত 
হইয়া! তখন একটা বীজের আঁকার ধারণ করে। এই বীজটার মধ্যেই একটা 
ক্রণ অর্থাৎ একটী তরু-শিশু অবস্থান করিরা থাকে । গর্ভীশয় তখন অবিলম্বে 


পরিপুষ্ট হইয়া “বীজাধার” নাম ধারণ করে। বীজগুলি যথা সময়ে পুষ্ট ও পক্ক 
হইলেই গর্ভাশয় হইতে স্ঘলিত হইয়! থাকে ।” : 
প্রাণি-তন্ত্ের একটা স্ুবিখ্য/ত তথ্য এই ষে, একই রক্তে পুনঃপুনঃ বিবাহ 
হইলে তাহার ফলে রুগ্ন ও দূর্বল সন্তান প্রসৃত হইতে খকে। হিন্দুগণ এই 
নিমিত্ত সগোত্র-বিবাহের পরিপন্থী । “নবীন রক্তের অন্থবিধতনগ অগ্ক্ষা- 
কৃত বলিষ্ঠ সন্তান জন্মিয়া থাকে 1 এই তথ্যটী প্রাণি-জগতে ও উদ্দিদ-রাজ্যে 
তুল্যরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে । তাই বলতেছি, একই গাছে মনে কর, পুংসুপ্প। 
ও 1স্ত্রীপুষ্প জন্মিল। উহাদিগের সম্পর্ক ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় হইল ॥ ঠিক 
জাতা-ভগিনীর ন্যায় না হইলেও উহারা যে খুব নিকট সম্পর্কে সম্পর্কত, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে উহাদের নিদজর পরাগ, নিজের গর্ভ- 
কেশরে পতিত হওয়ায় গর্ভোশ্পন্তি হয়, ই বাঞ্ুনীয় নহে। এই কারণেই 
“রেণুজ সঙ্গম ও উৎপত্তি” ব্যাপারটা আবশ্মাক হইয়া উঠে। এক বৃক্ষের পরাগ 
অন্য বুক্ষে নীত হওয়া উল্ভিদ-জীখনের পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয় । উচ্চ শ্রেণীর 
বৃক্ষে নিজের পরাগ, নিজের গর্ভ-কেশরে প্রবিষ্ট হইয়। গর্ভোৎপাদন না করিতে 
টন উহা! অন্যের সহিত সঙ্গমে সমর্থ হয়, এরূপ কৌশল উদ্াবিত হওয়! 
আবশ্যক 1 
প্রকৃতি এরূপ সহবাসের উপার উদ্ভাবন করিয়াছেন। কীট, পতঙ্গ ও 
কখন কখন বোল তা ছার৷ এই ব্যাপার ঘটান হয়। ফুলের রঙিত দল গুলিকে 
পারিভাষিক ভাবে পুম্প-ভাণ্ড বলে। এ গুলিই ভড়ংপুর্ণ ঘোরণা । উহা দ্বাঝাই 
পতঙ্গাদিকে প্রলুব্ধ করিয়া আনা হয়। তাহা ছাড়া, উহাদিগকে উৎকোচ দিবারও 
ব্যবস্থা আছে । এই উৎকোচ সুমিষ্ট মধু । উপযুক্ত স্থানে ইহা সঞ্চিত থাকে । 
পতঙ্গাদি প্রলুব্ধ হইয়া ফুলে ফুলে বিহার করে, তখন পরাগে তাহাদের মন্ত্রক ও 
পদগুলি যণ্ডিত হইয়া যায়। যখন উহার! অন্য ফুলে যায়, তখন সেই পরাগ 
এঁফুলের গর্ভকেশরের আটাল অগ্রভাঁগে বাইয়! সংযুক্ত হয়। গ্রাপ্ট আলেন্‌ 
ভদীয় “উদ্তিব্‌ কাহিনী” পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, পরেণুজ .সহবাস 
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ও উৎপত্তি ব্যাপারটা হিতকর দেখিয়া বৃক্ষগণ .পতঙ্গাদিকে স্ব ম্ব ফুলের প্রাপ্ড়ী 
নামক সপুজ্জ্বল-বর্ণ-বিশিষ্ট মুগ্ধকারী বিজ্ঞাপন দ্বার যথাসময়ে আকৃষ্ট কাঁরতে 
ও স্ব ম্ব পুংকেশর এবং শর্ভকেশরের সন্নিকটে মধু সঞ্চিত রাখিতে প্রবৃত্ত 
হয়।” ভূমিচম্পক প্রভৃতি ফুলের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন 
যে, এই ফুল গাছগুলি কীট-সাহাযো রেণুজ সহবাস ও উৎপত্তি ৰিষয়ে এত 
অধিক কৌশল প্রদর্শন করে যে, উহার সম্যগ্‌ বিবরণ দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। 
উহাদের বিষয় বলিতে গিয়া তাহার জিহ্বা শতমুখী হইয়া! উঠিয়াছে। তিনি 
বলিয়াছেন “এই জাতীয় গাছগুলি অদ্ভুত কৌশল-বলে বৈবাহিক সন্ধন্ধ স্থাপন 
করিয়া থাকে ।” ভূমিচম্পক গাছের রেণুজ সহবাস, উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে 
ডারউইন্‌ অদ্ভুত পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছেন। গ্রাণ্ট আযালেন্‌ পাঠকবর্গকে এ 
পুস্তক পাঠ করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন “উহ পাঠ করিলে এ গাছের 
স্বন্দর কৌশলগুলি অতি পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে 1” অবশ্য তিনি এ কথ! 
বলিয়াছেন যে ণগাছ কৌশল প্রদর্শন করিলেও নিজের কার্য নিজে বুঝিতে 
পারেনা ; উহ| অসাড় কার্ধযকারক |” কার্য্যকারক অসাড়ভাবে কিরূপে কার্ধ্য 
করিতে পাঁরে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। 

বুক্ষগণের মধ্যে ' সগোত্র-বিবাহ নিবারণ-কল্পে প্রকৃতি আর একটী কৌশল 
উত্তাবন করিয়াছেন। কৌশলটা এই £-_-যে বৃক্ষে পুংপুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প ছুইই 
জন্মায়, সেখানে পুংপুষ্পের পরাগ-কেশরগুলি প্রথমে পরিপক্ক হয়, গর্ভকেশরের 
বিকার্ধ্য বাঁহাঁবরণটা পরে কার্য্যোপযোগী হইয়! থাকে কিন্বা গর্ভকেশরের 
অগ্রভাগই প্রথমে পুক্ট হয়, পরে পুংকেশর উপযুক্ত হইয়া উঠে। “কুকুপিণ্ট” 
(09০1০9108১৮) নামক বাসম্ত পুস্পে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটিয়া থাকে। 
প্রকৃতি উদ্ভিদ রাজ্যে অতীব সুন্দর কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাহাতে 
আমার পাঠকবর্গ সেইগুলি হৃদয়ঙ্ম করিতে পারেন, আমি তছ্দ্দেশ্যে এ ফুলটার 
একটু বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ পার্রিত্যাল ওয়েষ্টেল্‌ (07. ০7০19] 
ড/9০৩]1) এই ফুল গাছ সম্বন্ধে একখানি, সম্বাদপত্রিকায়. একটী প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। আমি তীাহারই কথা উদ্ধত করিব। কথাগুলি এই ৪ _বিসম্ত- 

কালে এই গাছ একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। ইহার ফুলের মঞ্জারী-ছদটী 
খুলিলেই সম্ভবতঃ দেখিতে পাইবে যে, কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কীট মগ্ররীর ঠিক 
মূলে গর্ভকেশরের অতি নিকটে লুক্কায়িত রহিয়াছে একটা গাছে শতাধিক 
ক্ষুদ্র কীট পরিদৃষট হইয়াছে! এই কীটগুলি মঞ্জরীচ্ছদের ভিতরে ধীরে, ্বীরে 
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গ্রবেশ করিয়া ক্রমেই নিন্গামী হয়। সুত্রব আদিম পুংকেশর ও অনুত- 
পাদক গর্ভকেশরপ্লি উহাদিগের গমনে বাধা উত্পাদন করে না; কেন না, 
এ কেশরগুলির  অগ্রভভ।গ অধিকাংশই নিম্নাভিমুখী । এই কারণে নিয়।দকে 
যাইবার সময়ে কীটগুলির বাঁধা হয় না বরং যাইবার পথ একটু স্ুগমই হইয়া 
উঠে। মঞ্জরীর মুূলদেশে উপনীত হইরাই উহারা উদ্ধদিকে আবার উঠিতে 
থাকে। তখন সেই অন্ুত্পাদক গর্কেশর ও আাদিম পুংকেশর উহাদিগকে বাধ! 
প্রদ্ধান করে। এই সময়ে কীটঞচলি বুনিতে পারে বে, তাহারা বন্দী হইয়। 
পড়িযাছে। তখন তাহার। "আবার নি্দেশে গমন করে। করিয়া, সেই 
পাত্রাকার ক্ষুদ্রস্থানে "স্থির হইয়া থাকে। তোমার মমে হইতে পারে, তথায় 
যাইয়া থাকে কেন? কারণ এই গ্রাকুতির ব্যবস্থা এই বে এ ক্ষুদ্র ক্ষু্ 
কীটগুলিকে এ বুক্ষ-উতপাদন ব্যাপারে প্রধান কাধ্য সম্পার্ন করিতে হইবে। 
পরে ক্রমে ক্রেঘে পুধকেশরের পরাগাধার পরিপক্ক হইয়া উঠে; পরাগ এ 
কীটগুলির গাত্রোপরি পতিত হয়। যবে কেশব পদার্থ উহাদিগকে বন্দী 
করিয়া রাখিরাঁছিল, তাহা! ঠিক এই স্ময়েই শুক ও বিশীর্ণ জওরার় এ কীট- 
গুলি মঞ্জরীচ্ছর বা মঞ্জরী বাহিয়া উপরদিকে উঠিঘ। খাকে ; উঠিয়। মুক্ত হইয়। 
পড়ে। তাহার পরে উহারা কিকরে?  উহ্থার! ত্বরায় নিকটবর্তী অন্ত একটী 
“কুকুপিণ্ট” পুষ্পবৃক্ষে বাইয়া উঠে। উহার ফুলের মঞ্জরী-চ্ছদের ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া মূলদেশে যাইয়া! উপস্থিত হয়। তত্রন্্য গর-কেশর গুলি মূল্যবান্‌ 
পরাগপুঞ্জ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রান্তুতই থাকে । যখন কাটগুলি উহাদের নিকট" 
বর্তী হইতে থাকে, তখন উহাদের গাত্র হইতে পরাগগুলি স্থলিত হইয়া! গর্ভ 
কেশরে পতিত হয়; হইবামাত্র, উহা! গর্ভ-কেশরের অগ্রভামে আবদ্ধ হইয়। 
যায়। তখনই গর্ভোশপন্তি সংঘটিত হইয়া! থাকে ।” 

'আঁর একটী উদাহরণ দেখ । “ফিগটি? (1:10011517 1212016) পুষ্পের 
রিষয় একটু চিন্তা কর। এই পুষ্প অতীব বিস্ময়কর। ইহার বর্ণ ঈধৎ, 
লাল ও বেগুনে ; পাওুরবর্ণ বলিলেও চলে । ইহার গঠন শিরন্ত্রাণের ম্যায় ॥ 
ইহার উৎপাদ্নক্রিয়া, বোল্ত! দ্বারাই খুব বেশী সময়ে সম্পন্ন হইয়৷ থাকে 
ইহার আকার ও গঠন বোল্তার মস্তকপ্রবেশের ঠিক উপযোগী । বৎসত্রক 
যে সময়ে. খুব বেশী পরিমাণে বোল্তা জন্মে, ঠিক সেই জময়ে এই: পুষ্প 
প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে । স্কলেই অবগত আছেন ষে, বোল্৷ প্রণীটা মাংসাশী ও 
সর্বভৃক। তাই উহাকে লোভাকৃউ করিবার নিমিত্ত “ফিগ্টপ পুষ্প বতদৃদ্ধ 
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সম্ভব মাংসপুর্ণ মুত্তি ধারণ করে। ইহা হইতে পর্যগধষিত মেষ-মাংসের স্রাণও 
বাহির হইতে থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, বিশেষ উদ্দেশ্বেই পুষ্পাভ্যন্তরে 
মধু সঞ্চিত থাকে। মধুপগণ মধুর লোভে ফুলে ফুলে বিচরণ করে, তাহাতে 
পুষ্পগণের রেণুজ সঙ্গম ও উৎপত্তি ঘটে । উহাদিগকে প্রলুন্ধ করিয়া ফুলে 
আনিবাঁর জন্যই মধুর সঞ্চার । উহাদিগকে আনাই উদেশ্য । উহ'র| ফুল- 
দলের ব্রণ ও গঠন দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া থাকে । উহার এক সময়ে একই 
প্রকারের মধু পান করে; মিশ্রিত মধু পান করে না। তাহা হইলেই 
পিপীলিকা ও অন্যান্য নিঃ শবপদসঞ্চারী জীবকে দুরে রাখিবার প্রয়োজন। 
এই গুপ্ত চোরগণ যাহাতে মূল্যবান মধুরত্ব অপহরণ করিতে না পারে, তদদ্দেশ্যে 
পুষ্পবৃক্ষগুলি সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠতর কৌশল অবলম্বন করিয়৷ থাকে । যে সকল 
গাছে পুষ্প বৃস্তগুলি দীর্ঘ, তাহাদের এ বৃন্তগুলিতে পুষ্প-চ্ছদে শুক আছে । 
তজ্জন্য এ রতুটা অনেকটা নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে। শুকযুক্ত দীর্ঘবৃস্ত 
অতিক্রম করাও সহজসাধ্য নহে। কিন্তু যেখানে বুন্তগুলি দীর্ঘ নহে, সেখানে 
মাত্র শুকে মধু নিরাপদ হইতে প্াঁরে না। 'তাই সেখানে পুস্পটা ্রচ্ক,টিত 
হইলেই পুম্পচ্ছদ্রটী বিভক্ত হইয়া বৃন্তটার সঙ্গে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বুত্তিতে এরূপ- 
ভাবে সংযুক্ত হইয়৷ পড়ে যে, উহাকে তখন বড় প্গল্দা চিংড়ী”্র মাথার মত 
দেখায়। সেই স্থানে কোন তশ্করকীট প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে 
পারে না। 

এখানে আমর! পরিক্ষাররূপে দেবহস্ত দেখিতে পাই । কেন না, এই সব স্থলে 
দেবগণের কার্যকারিতা অস্বীকার করিলে প্রাগুক্ত কৌশলগুলি একেবারেই 
অব্যাখ্যেয় হইয়া পড়ে । 

প্রানি-জগতেও এরূপ বিস্তর কৌশল দৃহ্ট হইয়া থাকে । এখানেও আমরা 
প্রকৃতি-নিয়োজিত “বিপছ্দ্ধারক পরিব£ন” দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। কীটগণ 
ষে গাছের পত্রাদি আহার করিয়া জীবন ধাঁরণ করে, উহাদের গায়ের বর্ণ ঠিক্‌ 
সেই আহার্্য বস্তর ন্যায় করিয়া! সফট. যে সকল পক্ষী উহাদিগকে শীকার 
করিয়! বেড়ায়, এ নিমিত্তই উহাদের উপর তাহাদের নজর পড়ে না। বৃক্ষ- 
পত্রের যেরূপ বর্ণ, অনেক পক্ষীর পালকের বর্ণও ঠিক তন্রপ। এই উপায়ে 
এ সকল পক্ষী পত্রাবলীর মধ্যে আশ্রয় পাইয়া! থাকে । অনেক সর্পের গায়ের 
রড, বৃক্ষ-শাখা ধা ঘাসের বর্ণের গ্যায়। এই কারণে এ সব স্থানে অবস্থান করিয়া 
উহার শীকার সংগ্রহ করিবাঁর স্ুবিধ! পায়। অনেক 'মৎস্ের বর্ণ তীরভু়ির 


দ্বাদশ সংখ)া] দেব-তত্ব। &৪ণ৭. 


পুলি উর 


বর্ণ-সদৃশ । ইহারা তীরদেশে প্রচ্ছন্ন থাকিবার স্থবিধ। পায়। কিন্তু যতপ্রকার 
রক্ষাপ্রদ পরিবর্তন আছে, তন্মধ্যে পক্ষীর অন্ুকরণই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও 
বিন্ময়জনক | বিহল-খিছ্াা-বিদ্গণ বলেন, দুর্বল ও অরক্ষিত পক্ষী, বলবান্‌ পক্ষীর 
বর্ণ ধারণ করে। ইহাকেই অনুকরণ বলে। তীহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, কে।কিল 
অনেক সময় বিস্ময়কর অনুকরণ করিয়া থাকে । ইঠাদের কোন ২ জাতির বর্ণ ঠিক্‌ 
রাজপক্ষীর বর্ণের হ্যায় ; আবার কশতকগু'লর রং “লড়াইয়ে পাখী”র রডের মত । 
এতদ্বিষয়ে ওয়ালেচ (৬৬1০০) তদীর “ভারউইনি মত” পুস্তকের ২৬৩৪ 
পৃষ্ঠায় এইরূপ বলিয়াছেন 2-- 

শাকুন অন্ুকরণের মধ্যে মালয়দ্বীপপুর্জের মেটে রডের স্তবর্ণপক্ষীর 
€(017101৩ ) ও ফকীর পক্ষীর (17720713170এর ) আনুকরণ ব্যাপারই সর্ববাপেক্ষ। 
উৎকৃষ্ট। এই ফকীরের দল খুব বেশী পরিমাণে মধুপান করিয়া থাকে । এই 
শেষোক্ত পক্ষী অর্থাৎ ফকীরের দ্ূল ভয়ানক কোলাহলকারী । ইহ।দের ঝাঁকও 
ক্ষুদ্র । ++ স্তববর্ণ পক্ষীগুলে দুর্বল ও ভীরু । ইহার! পলাইয়। ২ শক্রর হাত 
হইতে আত্মরক্ষ|,করে।  তহীয়া-অধিকৃত মালয়-গ্রদেশস্থ দুইটী বৃহত্ দ্বীপেই 
ফকীর পক্ষীও স্থৃবর্ণ-পক্ষী আছে। এ স্থানের স্থবর্ণ-পক্ষীগুলি অবিকল ফকীর 
গুলিক্ন বর্ণ ধারণ করিয়া বিচরণ করে|” 

চাঁলস্‌ ডিক্‌সন্‌ (01১2165 1)15017 ) তীয় “পক্ষি-কাহিনী” পুস্তকের 
১৯৯ পৃষ্ঠায় ঠিক্ই বলিরাছেন যে, দূরসম্পককীয় পক্ষীর মধ্যে যে বর্ণানুকরণ 
ব্যাপ|রটী দৃষ্ট হয়, তাহা যেন অনুকরণকারীর অঙ্ঞতসারেই হইয়। থাকে । 

এই সকল বিষয় আলোচনা! করিবার সময়ে পক্ষিগণের বিপছুদ্ধারক বর্ণ ও 
সাৃশ্যের বিষয় লক্ষ্য কর৷ কর্তব্য । প্রাগুক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন “সকল প্রকার 
ছঞ্সুবেশেই আমর! দেখিতে পাই যে, পক্ষিগণ নানাপ্রকার রক্ষাপ্রদ; পরিবর্তনের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে । শুধু যে লুক্কায়িত থাকিবার জন্যই উহার! এরূপ 
করে তাহা নহে। অনেক সময়ে উহারা চুপে ২ অতি সহজে শীকার করিবার 
নিমিত্তও এরূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া থাকে ।” কতকগুলি পক্ষী মরুভূমিতে বাঁস 
করে। উহাদের শরীর পালকে আবৃত । উহাদের পালকের বর্ণ ঠিক উহাদের 
বাসোপযোগী মৃত্তিক'র বর্ণের ন্যাঁয়। উহাদের বিগ্যমানতা সেইজন্য হঠা্ড জানিতে 
পার! বায় না। কাদ।-খোঁচা জাতীয় “প্লভার”ও “স্যাশুপলপি" নামক জলকুল- 
রিহারী পক্ষী সৈকততীরে ও কর্দমাকীর্ণ ভূ-খণ্ডে রিচরণ করে। যে স্থানে 
উহার! থাকে, সেই স্থানের প্রব্যাদির. বর্ণ ও উধবাদের গাত্র-বর্ণ অবিকল 


6৪৮, হিন্দু-পত্রিকা । [ ২২শ বর্ষ চৈত্র, 











একরূপ। অনেক কচ্ছঢারী পক্ষীর গাত্রবর্ণ ঘাস ঝ ভাল উদ্ভিদের কালি-সদৃশ 
পত্রের বর্ণের ন্যায়। পাখীটী দেখিলে মনে হয়, ঘাসের পাতা । অতি সুন্দর 
সাদৃশ্য । কোথাও বা উহাদের পালকগুলি পীত বর্ণ, কোর্থাও বা পিঙ্গল বর্ণ। 
এই কারণে আনুপ উদ্ভিদের পীতবর্ণ পত্রের ঝা পিঙ্গলবর্ণ ডাটার মধ্যে উহার! 
বেশ লুকারিত থাকিতে পারে । তখন উহাঁরা ষে সেখানে আছে, তাহা'টের পাওয় 
যার ন!। এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই প্রাগুক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, 
পক্ষিদিগের এরূপ উদ্ভিদাদির সহিত বর্ণ-সাদৃশ্য আছে বলিয়াই উহারা রক্ষা পাইয়া 
থাকে । শাক্রর নিকট হঈতে বাচিবার জণ্তা উহাদের পলাইবার বেশ একটা প্রবুত্তি 
দেখা বায়। যেখানে উহ।দের বর্ণ টা বেশ খাপ খায় সেইখানে যাইয়! বপে কিন্থা 
গু'"টান্দুটী হইয়। মাটাতে বা গাছের গুড়ীতে বা বালুকার উপর বা এরূপ কোন 
বস্তর নিকটে যাইয়া চুপ করিয়া বগিয়া থাকে । মোটেই নড়ে চড়ে না। যখন 
শক্র চলিয়া যার, আর বিপদের আশঙ্কা নাই দেখে, তখনই নড়ে । এরূপ ঘটনায় 
উহারা সাধারণতঃ প্রস্তর, মুত্তিকাখঞ্চ, বৃক্ষহ্বক্‌ গর্ভ, পত্রস্তুপ, কিম্বা চতুর্দিক্শ্থ 
উদ্ভিদের ভাট! ও পত্রপুঞ্জের সহিত এরূপ সুন্দরভাবে মিশিয়া থাকে যে উহা- 
দিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। 

স্যর জন্‌ লুৰক্‌ € ১11 10171) 1517190901 ) কীট-পতঙ্জের বুদ্ধি-কৌশল সহ্বন্ধে 
একটা চমত্কার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । একজন পর্ধযাটক আমেরিকার 
জঙ্গলে একটা বুক্ষণীর্মে একটা স্রন্দর পুষ্প দেখিতে পাঁন। তিনি উহ৷ দেখিয়। 
মুগ্ধ হইলেন ও চয়ন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফুলটা 
অন্তহিত হইল ! কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। 
সেই ফুলটী আদৌ কোন ফুল নহে। গাছটার অগ্রভাগে অসংখ্য পতঙ্গ সমবেত 
হইয়া একটী সুন্দর পুষ্পের আকারে সজ্জিত হইয়াছল। শক্রকে প্রতারিত 
করাই উহাদের উদ্দেশ্য; এই ব্যাপারের মুলে যদি দেব-কার্য ন। থাকে, তবে 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ২ পতঙ্গ পুষ্পাকারে সভ্ভিত হইয়া শক্রকে প্রতারিত করিতে পারে, 
ঈদৃশী চিন্তা ও বুদ্ধি উহাদের কোথা হইতে অ(সিল, তাহার ব্যাখ্যা! করা 
যায় না। এই কৌশল, পতঙ্গ জাতিরই বুদ্ধি-প্রসূত, এই কথা বলিয়া পাশ্চাত্য- 
বিড্ভান, ঘটনাটির একট। উপস্থিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু ঈদৃশী ব্যাখা! ব্যাখ্যাই 
নহে। আমাদিগের শানে বলেন, দেবগণ শুধু যে লানব-ক্রমোননতির 'সহায় তাহ 
নহে, তাহারা খনিজ, উত্ভি্জ ও প্রাণিজগতেরও বিবর্তন পরিচালন করিয়া 
থাকেন। | .. €জ্পশঃ) 

টা 8৮ শ্রহমিদাল বিষ্তঃবিনোদ |... .- 


ঘাদশ- সংখ্যা] জীগৌরাল-কথা । ৫৪১১ 


৪৯৮৬৮ শপ্পাপসপিসপপপিপপাশিসপাপ্পপীশপা পাশাপাশি াীশিািস্পীত হে এ. 
সপ শপ ০ আজ - পাস পে 5 অপ শাশী শি 2০2০5 এ ও এ পি এই পা টি অক. পট 


শীগৌরাঙ্গ-কথ| | 
( পুর্ববান্ুবুন্তি) 


যিনি অনগিতপুর্গ, উন্নতোগ্দলরসা £ আ্সীর ভক্তি-হী প্রদান করিবার জন্য 
কৃপা! করিয়। কলিতে অবতীর্ণ হইাছেন, বাহার দেহকান্তি আর্গের হ্যায় উচ্দ্রল 
গৌর বর্ণ, সেই শমীনন্বন স্রীভরি তোমাদের জদয়-কন্দরে গ্ষরিত ভউন। পাঠক 
মহোদয়গণ, এবিবর লিখির| বুধাউবার নঙে : উচ্গ জদাহের পন, আন্মভভকের সাম গী 
“অনুভব নাহ বার [ন্ নাভি ভর ভাঁর”--সে অনুভব আর্থ বন্ধমানকালাম্মমোদিত 
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নত, পুবেনান্ত সাধনলন্ধী পন, স্তরাং ইহা কেহ বক্তা করিয়া 
বুঝ|ইচে পারে না, সাধন দন করিয়া বুমাঈতে ভগ £ কাছেই না বুঝিলে ব্ঝাইবার 
কথা নাই । তাই প্রেশসামাসামন্তমণি ভ্ীনতী রাধিক। এক দিন বড়ই ছুঃখে 
বলিয়াছিলেন -- 

“আমার বধুরে যে বলে কল, তার নয়ন নহে নিরমল? 

তিনি তাহার ধুকে ষে নুনে দেখিয়াছেন, সকলে সে নয়নে দেখে না কেন ? 
এই তার দুঃখ । কিন্তু তিনি যে ভুল দেখ! দেখেন নাই, তাছ। কি কথা দিয়া 
লোককে বুঝাইবেন ৭ কথায় তাহ। বাক্ত হয় না, তাই বলিলেন, আমি তাহাকে 
যেরূপ দেখিয়াছি, যদি তাহা কাতারও দেখিবার সাধ গাঁকে তবে | 

“সে আমার নয়ন নিয়া দেখুক গিয়া” 
“সে কালে। কি ভূবন আলে11” 

আমার প্রাণের কথ! যদি তোমার প্রাণে ন। থাকে, তবে তোমাকে তাহা কি 
দিয়া বুঝইব? আর তুমিই ব|কি দিয়। বুঝিবে? তাই বলিতেছিলাম__ 
“অনুভব নাহি বার বেগ নাহি হয তার”-__- 

আমর! মোহান্ধ জীব, আমরা ভীহার মন্দ্দ কি বুঝিব! একে ঘোর কলিকাল, 
তাহাতে আবার স্বধশ্মানূকুল সমাজ -এক্ির অভাব, তাহার পর আবার বিজাতীর 
শিক্ষা, বিজাতীয় আঁচার বিজাতীয় বিচার! না আছে ব্রঙ্গাচর্য7, না আছে গুরুখঁহে 
বাস, না আছে শিক্ষা, না আছে দাক্ছ।! আমরা বর্দি মহ।প্রভূকে চিনিতে পারিতাম, 
'ামরা যদি তাহার মহামিলনের ভাব বুঝিতে পারিতাম, তাহার মহাবাক্য__ভারত- 
ভূমিতে জণ্মা হইয়াছে যার, জন্ম সার্ক কর করি পর-উপকার”--ইহা৷ গ্রহণ 
করিতাম্‌, তাহা হইলে কি আজ আমাদের এই অধঃপতন--এই ছুর্দশা হয় | 
যখন মহাপ্রভু প্রকট লীলা করিয়াগিয়াছেন ; তখনকার মত সহাধীশক্তিসম্পন্ন 


৫৫০ ঠম্ব-পত্তিকা। ২২শ বর্ধ চৈত্র, 


মনীষী এখন করটি মিলে? বাস্থদেৰ সাবর্বভৌমের তার অসা সাধারণধীশক্তি, 
দীধাঁতিকার রঘুনাথের ন্যায় অসীম প্রতিভা, স্মার্তচ্ড়ামণি রঘুনন্দনের ন্যায় সুধীর 
মীমাংদা, বেদপঞ্চানন অদ্বৈতাঢার্্যের ন্যায় একাধারে জ্ঞান-ভক্তির গঙ্জা-ষমুনা- 
সম্মিলন, সন্ন্যাসী গুরু প্রকাশানন্দের ন্যায় অসাধারণ বেদান্তিক, কেশব কাশ্মীরীর 
ন্যায় সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রী দিগিজয়ী পণ্ডিতসম্াট, গোব্বামীপাদগণের ন্যায় 
লিখলশাস্ত্ সার্বভৌম এখন কয়জন আছেন ? তাহার কি আমাদের অপেক্ষা 
মূর্খ ছিলেন? তাহারা কোন্গুণে কি মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া একটি 
অপরিণতর-বয়স্ক বালকের পদমুলে মস্তক বিক্রয় কঠিলেন ? তাহাদের শ্রীমুখের 
দ্রটি একটি সাক্ষ্য-বাঁদ শ্ুনাইয়াই অগ্য আমি নিবৃত্ত হইন। তৎকালীন ভাস্্ব 
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বান্থদেব সর্দ্বভৌম কি বলিতেছেন শুনুন £ 
সঙ্কীর্তনারম্তকৃতে হপি গৌরে। 
ধাবন্তি জীব আবণেগুণানি ॥ 
অঞ্চদ্ধচিভাঃ কিমুশুদ্ধচিত্তাঃ | 
শ্রশ্থা প্রমত্তাঃ খলুতে ননর্ত8 ॥ 
শ্রীশ্লীগৌর-হরি কীর্ভনারভ্ত করিলে তাহার গুণ-শ্রাবণে উৎস্থক হইয়। কেবল 
মনুষ্য নহে, নিখিল জীব ধাবিত হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! কি শুদ্ধচিত্ত, কি 
আশুদ্ধচিন্ত, কি মানব, কি দানব, কি পশু, কি পক্ষী, যে সেই মধুরাদপি মধুর 
জগছুপ্মাদকাবী লিখিলতাপহারী হরিনাম শুনিতেছে, সেইই অপূর্ব প্রেমাবেশে 
উন্মন্ত হইয়। আন্সহারা হইয়| নাচিতেছে । মনুষ্য নাটিতেছে, স্থাবর জঙ্গম 
নাচিতেছে, হিংস| দ্বেষ বৈর ভুলিয়া! সিংহ, ব্যাত্র, হরিণ মুখোমুখী নাচিয়া নাচিয়া 
বনের পথে পণে সাথে সাথে ছুটিতেছে ! পাঠকগণ, প্রবোধানন্দের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করুন £- 
নযোগো! ন ধ্যানং নচ জপতপস্ত্যাগ-নিয়মাঃ | 
নবেদানাচারঃ ক্কনুবত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ ॥ 
অকন্মাচ্চৈতন্যেহ বত রতিদয়।-সার-হৃদয়ে | 
পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদ্রালুতি জনঃ ॥ 
ধাহারা কখনও ষোগাভ্যাস করেন নাই, ধ্যান করেন নাই, জপ করেন নাই, 


তপ করেন নাঁই, ত্যাগ করেন বাই। নিয়ম করেন নাই, এমনকি নিষিদ্ধ কার্ধ্য 
হইতেও বিরত হন নাই, এরূপ তধম পতিত জীবগণও সেই দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য আবিভূর্ত. হইলে সকল পুকুঘার্থের শিরোরত্ব প্রেমরত টিটি, লইলেন। 
তাই ৪রিতাম্ৃত বলিতেছেন ;-  । 


ছাদশ পখখ্য। - _. জ্ীগৌরাঙ্গ-কথা | ৫৫১ 


আপনি করি আস্বাদন, শিখাইল ভক্তগণ, 
প্রেমচিন্তামণির প্রভূ ধনী । 

নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, 
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥ 


এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ্রঙ্গা না পায় বিন্দু, 
হেন ধন বিলাইল সংসারে । 
হেন দয়াল অবতার, হেন দাতা নভি আব 


গুণ কেহ নারে বলিবারে.॥ 
শৌরলীলায় মন না ডুবিলে হৃদয় নিশ্মল হইয়া প্রেমময় হওয়া সুকগিন ) 
ক্তিরসের সার প্রীগৌরাঙ্গের ছুটি চরণ; সেই ভবসম্পদ্‌ ক্াডা চরণ ছুটি হৃদয়ে 
ধারণ কর, দেখিবে, তে'মার হৃদয় নিন্মল হইয়া যাইবে । ঠাকুর নরোন্তম দাস 
বলিতেছেন ১-- 


গৌরাজের ছুটিপদ, যার ধন সম্পদ 
সেজানে ভকতি-রস সার। 
গৌরাঙ্গ মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা 


হয় নির্মল ভেল তার ॥ 
আঁবাঁর এ দেখুন, সন্্যাসীগুরু প্রবীণ পণ্ডিত প্রকাশানন্দ মান অভিমানে, 
ধৈর্য্য গাস্তীর্ঘ্যে, জলাঞ্জলি দিয়া কি বলিয়! নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়। 
এ নবীন সন্নযাসীর পদমূলে লুষ্ঠিত হইতেছেন ;- 
মহা কর্মআোতোনিপতিতমপি স্থিয্যময়তে | 
মহাপাষাণেভ্যোপ/তিকঠিনমেতি দ্রবদশাং ॥ 
নটতুযুদ্ধং নিঃ সাধনমপি মহাযোগিমনসাঁং | 
ভুবিস্রীচৈতন্যেইবতরতিমনশ্চিত্রবিভবে ॥ 
অহো এ শ্রীগৌড়মগ্ডলে শ্রীচৈতন্তচন্দ্র অবতীর্ণ হওয়ায় কি আশ্চর্ধ্য ৈভবই 
গ্রকাশিত হইয়াছে! এ দেখ, কম্মিগণ মহ! কষ্মতোতে নিপতিত হইয়। নালাপথে: 
ছুটিতেছিল, তাহার! এখন স্ুস্থির হইয়া প্রেমের পথ আশ্রয় করিয়াছে । আবার 
এ দেখ, পাষাণ অপেক্ষাও যাহারা স্থকঠিন, তাহারাও অপূর্ব প্রেমুরসে মত্ত হইয়া 
নৃত্য করিতেছে । শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ স্বচক্ষে .এই অবতার-বৈভব প্রত্যক্ষ করিয়া 
কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শুনুন 7 


৫৫২ হিন্দু-পত্রিকা। ২২শ বর্ষ চৈত্র, 


এ পপ ০. শপ ০ 





কম্প্পা সপ জপ টনি ি 


আভিপুশ্যৈরতিন্কুতৈঃ কৃতার্থীকুতঃ কৈরপিপূর্নৈঃ 
এবং কৈরপিনকৃতং যতপ্রেমানৌনিষভ্জিত্রং বিশ্বং ॥ 
পুর্বে অতিপুণ্যে, অতি স্তুকৃতি ফলে কেহ কেহ প্রেম-সম্পত্তিলাভে কৃতার্থ 
হইয়াছেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণটৈতন্যাবতারে যে প্রেমে বিশ্ব নিমজ্জিত এই প্রেমসম্পত্তি 
কাহাকেও দেন নাই। সে প্রেমসম্পন্তি কি? তাহাও বলিতেছেন, শুনুন, ;-- 
জ্রীমন্তাগবতস্য পরমং তাহপর্্যমুটক্কিতং 
শ্রীবৈয়াসকিনাছুরন্বরতয়া রাসপ্রসঙ্জেপিযত ॥ 
যদ্রাধারতিকেলিনাগর রসাস্বাদৈকতগ্ঞাজনং | 
তদন্ত প্রথনার় গৌর-বপুধালোকেহবহীর্ণোহরিং ॥ 
ব্যাসনন্দন শুকদেব রাসপ্রসলে শ্রীমদ্তাগবতের পরম তাৎপর্য শ্রীরাধাকৃফের 
নিগুটলীলারস সন্দর্ভের উত্থাপন মাত্র করিরাছেন। অনুশীলন দারা দুশ্্রাপ্য বলিয়। 
সেই রসাঙ্গাদন পাত্রাভাবে বিস্তার করেন নাই । কেননা শ্রীরাধার রতিকেলি- 
নাগর শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আম্মাদনের এক মাত পা । সেই পরম নিগুঢ রসতত্ব- 
বস্তবিচার জন্য শ্রীগৌরহরি ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ট কাজেই সত্যাদি- 
যুগের শক্তিমান্‌ ব্যক্তিগণও কলিজন্ম কামন! করিয়াছেন । তাই প্রীমন্াগবতে নিমি 
মহারাজকে মহাষোগী করভাজন বলিতেছেন ;-- 


কৃতাদিযু প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সন্তবং। 
কলৌকিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ 
হেরাজন্‌। কলিফালের লোক সব্ল নিশ্যয় হরি-ভক্ত হইবে জানিয়! 

সত্যাদি-কালোতপন ব্যক্তিগণও কলিজন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এখন-বুঝিলেন 
পাঠক মহোদয়গণ, যে গৌরলীলাও কৃষ্ণলীল| পৃথক্‌ নহে । দ্বাপর যুগের শেষ সময়ে 
কৃ্চলীলার আরন্ত আর কলিধুগের প্রমমে তাহার পরিসমাপ্তি বা পরিণতি । এই: 
অপুর্ব প্রেম রসময় কৃষ্ণলীলা-তরু মথুরার অস্কুরিত বৃন্দাবনে' পুষ্পিত, শ্রীধাম 
নবদ্বীপে ও পক্ক ফলিত। কৃষ্ণ-ফল পাঁকিলেই গৌর হয়। মথুরায় আয়োজন, 
বন্দাবনে রন্ধন আর নবদ্বীপে পরিবেশন ! তাই লোভী ভক্তের মন নবহীপেই 
ধাবিত হয়। আয়োজন রন্ধন হইলে ক্ষুন্িবৃত্তি হয় না, পরিবেশন চাই ; তাই গৌর- 
লীলা বাদ দিলে কৃষ্ণলীলা৷ অসম্পুর্ণ, অনুন্নত, অনুজ্ভ্বল। তাঁই আমাদের গৌর-কৃষ্ণ 
অনপিতপৃরর্ধ উন্নতোজ্ৰবল রসম্বরূপ। ইহাই কৃঞ্চলীলাও গৌরলীলার পার্থক্য, 
ইহাই বিশেষ” । | 





দশ পং ্য ] শ্বীগৌরাঙ্জ-কথা। ৫৫৩ 





অবিশ্বাসিগণ ! আর বৃথা আত্মাভিমানে আত্মহত্যা করিও না, চিন্তামণির 
বিনিময়ে কাচ কিনিও না। এ দেখ পরমকারুণিক, সাজোপাঙ্গে তোমার ছুয়ারে 
দণ্ডায়মান নির্বেধোধ জীব! তোমার ভাগ্যের সীমা একবার দেখিয়া লও ৫ 
এ ম্বণ-স্থযোগ, জীবনের এ মাহেন্দ্রক্ষণ ত্যাগ করিও না ; অযাটিত দান ছাড়িলে 
আর পাইবে না। এ দেখ দয়ার জাগর নিতাইটাদ-__-“আপনি মালী, মাথায় 
ডালি*--হইয়! দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন আর বলিতেছেন,_-ণ্ধর ম্যাওরে 
কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়”_-তবু শুনিলে না, তবু গ্রহণ করিলে না ? 
এ দেখ, দয়ার সাগর আবার কি করিতেছেন; শুন কি বলিতেছেন ;-_-“নিভাই যারে 
দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি, আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি”-_হাঁয় ? 
হায়! তথাপি শুনিলে না? ইহাতেও মন গলিল না দেখিয়!, দয়াময় আমার 
[কি করিতেছেন দেখ ;--%এত বলি নিত্যানন্দ ভূমি গড়ি যায়, রজতভূধর যেন 
ধরণী লোঁটায়” ! আবার পার্থে ফিরিয়৷ দেখ, বাস্থদেবকল্লপ বাস্থদেব দত্ত তোমাদের 
' জন্য নিজের ইফদেব প্রত্যক্ষ ভগবাঁন্‌ বাঞ্াকল্পতরুর নিকট কি বর চাহিতেছেন ;_- 
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার 
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥ 
করিতে সমর্থ তুমি প্রভু দয়াময় । 
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয়। 
জীবের ছুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে । 
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে। 
জীবের পাপ লয়ে মুঞ্রি করো নরক-ভোগ । 
| সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ ॥ 
আঁবার পশ্চা ফিরিয়। দেখ, ক্ষমার অবতার হরিদাস ঠাকুর, হরিনাম করার 
অপরাধে ধর্ম্দদেষী যবনের হস্তে অযথারূপে নিপীড়িত হইয়া তাহাদেরই কল্যাণার্থে 
উদ্ধবা্ হইয়! শ্রীভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন, 
সবে যে সকল পাপীগণে তারে মারে । 
তার লাগি ছুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ 
এ সব জীবেরে প্রভূ করহ প্রসাদ 
ই মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ ॥ | 
আবার তাকাইয়! দেখ, স্বয়ং অখিলের নাথ তোমাদের দ্বারে ভিক্ষার্থী 
হইয়া দও মুযান।  ৰঞ্চন। করিও নাঃ বিমুখ করিও না, ভিক্ষা দাও. একেবারে রি 





€৫৪ ছিন্দু-পত্রিকা। [ ২২শ বর্ষ চৈত্র; 


উহ পাপসপ পাস 


পপি, আর ০ পপ এ সপ সস আস 


দান নহে; বিনিময়ে--তোমার একটি কথার বিনিময়ে এ যোগসি-ধ্যেয়, ভবারাধ্য, 
ভক্তের বাধ্য, সাঁধন-সাধ্য, রত্বু্ঞেষ্ঠ চিন্তামণিটিকে চিরদিনের তরে কিনিয়। লও | 
এ দেখ ১7 
ইলোক্যনাখোহপিদীনাতিদীনঃ | 
অসীমসত্বোহপি হীনাতিহীনঃ ॥ 
নিদ্বন্বভাবোইপি নরাপ্তিকাতরঃ। 
হায়! হায়! আমরা কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন! যিনি ষোড়শসহজ্র 
গোপ-রমণীর সম্তোগ-পতি, তিনি আ'জ শ্রীমুখ-দর্শনে বঞ্চিত £ যিনি বন-ফুল- 
ভূষণ, তিনি আ'জ ডোরকৌপীনধারী ! হার করস্থিত মোহন বেণুর মধুর স্বরে 
যমুনা উজীন বহিত, সেই হাতে আ*জ দণ্ড-কমগ্ডলু ! ধীহার সদা হাস্ত-বিকাসিত 
কুটিল-কটাক্ষ-সমন্বত নয়নবাঁণে ভূবন মোহিত, তীহার নয়ন আ'জ অশ্রুধারায় 
প্লাবিত! এদৃশ্য দেখিয়াও হৃদয় গলিল না! ! 
*গৌরাঙের গুণ শুনি, পাষাণ হয়ত পানি 
শুক কাদে 1পঞ্জর ভিতরে 1” 
হায়! হায়! আগর! তদপেক্ষাও কঠিন! এ শুন, এদৃশ্য দেখিয়া নগর+ 
বাসিগণ কি বলিতেছে ;---- 
গৌরগুণে প্রাণ কীদে কি বুদ্ধি করিব। 
গৌরাঙ্গ-গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ 
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়! | 
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে ফাঁচিয়া ॥ 
অবিঞ্চন দেখি কেব উঠিবে কাদিয়। 
গোরাবিনু শুন্য হইল সকল নদীরা ॥ 
আবার এ শুন, চতুর্দিক হইতে কি এক মন্দান্র করুণোচ্ছা” উত্থিত হইয়া 
(দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলি ! 
হাদে রে! নগরবাপী কার মুখ চাও । 
বাহু পশারিয়া গোর/চ।দেরে কিরাঁও ॥ 
তে! সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে । 
কে যাচিয়। দিবে প্রেম দেখিয়। কাতরে ॥ 
পাঠক মহোদয়গণ ! আমরাও পরমপতিত, পরমছুঃখী; আসুন এই সময় 
নয় থাকিতে নগরবাসিগপ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিয়! উদ্ধবাছি হইফু 


' খীদ? 'সংখা। ] গুরুতখ্ব। ৫৫ 








সাল ক 


কাতর কণে “হা নিতাই গৌরাঙ্ঈ__হা নিতাই গৌরাঙ্গ” বলিয়া ডাকিয়া ফিরীই। 
অন্নাদরে সেই আঁদরের ধন বিমুখ শুইলে আমাদের আঁর উপাঁয় নাই। তাই ৰলি 
আকন, সকলে মনপ্রাণ খুলিয়া! সমম্বরে বলিতে থাকি-_- 


“ভজ গৌরাঙ্গ কহ গোঁরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে 8 
ইতি 
এ ॥ এ 
আনৃসিংহচন্্র বিছ্যাভীধন ॥ 


৮ এ ০ 


গুরুতর । 


জগতের স্থজন, পালন এবং সংহারের কর্তা, নিষ্া, নিরঞ্জন, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী 
'র্ববণিয়ন্তা, সচ্চিদানন্দ, পরব্রঙ্গই জগদ্গুরু । ছটরুগীতায় লিখিত আঁছে-- 

চৈভন্যং শাশ্বত শান্তে। বোমাতীতো নিরঞ্জনঃ | 

বিন্দুনাদকলাতীতস্তন্যৈ শ্রীগুরবেনমঃ | 
'যিনি চৈতন্স্বরূপ, নিতা, শান্ত, আকাশের অতীত ও নিরগ্রন, যিনি প্রণষ- 
শক ও কলার অতীণত, 'সেউ শ্বীগুরুদেৰকে নমস্বর করি | 

মনাথঃ ভীজগন্গাথো মদ্গুর শ্রীজগদ্ গুরু; | 

মদাত্মা সর্নভূতাস্্া তল্মৈ শ্রীগ্তরবে নমঃ | 
যিমি আমার ভ্রাণকর্তী, তিনি জগতের ব্রাণকর্তা ; বিনি আমার গুরু তিজি 
'জগতের গুরু; যিঘি আমার আত্মা, তিনি সকল প্রাণীর আম্মা) অতঞ্ধ 
সেই সর্ধময় গুরুকে নমস্কার করি । 

আর্রঙ্গাস্তন্ব-পর্যন্তং পরমাত্মস্বরূপিণং। 

স্থাবর € জঙ্গমং বাপি প্রণমামি জগদ্গুরুং ॥ 
আব্রদ্গস্তত্ঘপর্ধ্যন্ত স্থাবরজঙ্গমব্যাপী পরমাত্মস্বরূপ জগদ্গুরুকে শ্রণাম কি 
লারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে. 

সহজ্মদলপদ্প্। সর্বেষাং 'মস্তকে মুনে। 

তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ স্মুক্ষমরূপেণ সম্ভতং |. 

তদ্‌গুরোঃ প্রতিবিদ্ব “সর্বত্র নররূপৃ্ত | 

খুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্তঃ শিষ্যা্)ীং.হিতৰ [ম্যয়াঙ। 


. ৫৫৬ হিন্দু-পত্রিকা। 1 ২২শ বর্ষ চৈত্র, 


পা 





হে মুনে! মস্তকে সহত্রদল পল্ম আছে, তাহাতেই স্থক্রূপে গুরু অব- 


স্থিত আছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেই গুরু, নররূপী গুরু তাহারই প্রতিবিম্ব ; শিষু- 
গণের হিতার্থে স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপ ধারণ করিয়াছেন । 
ৃ গুরুগীতার প্রথমেই লিখিত আছে-__ 
শ্রীপার্্ত্যুবাচ। 
নমস্তে দেবদেবেশ 1 সদাশিব! জগদ্গুরো ! 
প্রাণেশ্বর! মহাদেব ! গুরুদীক্ষাং প্রদেহিমে ॥ ! 
পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেবেশ ! হে সদাশিব! হে জগদ্গুরো ? 
তোমাকে নমস্কার করি । হে প্রাণেশ ! আমাকে গুরুদীক্ষা প্রদান কর। 
পূর্বেবীক্ত প্রমাণদ্য়ে সদাশিবৰ মহাদেব এবং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে জগদ্‌- 
গুরুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । এই জগদৃগুরুই পরমগ্ডরু, পরাৎ্পরগুরু, এবং 


পরমেষ্টীগুরু । ইনিই পরমতন্ব, জগন্ময়। সর্বদা ইহা'র ধ্যান, পুজা, অর্চনা 


কর। সকলেরই কর্তব্য কাধ্য | 
পিতা মাত (গুরু ) দীক্ষাগুরু, শ্ক্ষাগুরু এই চারি প্রকার গুরু আমাদের 
শান্সে বর্ণিত আছেন । | 
মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধায়ে-_- 
যং মাতাপিতরৌ ক্রেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্‌। 
নতন্ত নিদ্বৃতিঃ শক্য। কর্ত,ং বর্মশতৈরপি ॥ ২২৭ 
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্ধ্যাদাচার্ধ/হ্য চ সর্বদা । 
তেঘের ত্রিষু তুষ্টেমু তপঃ সবর্বং সমাপ্যতে ।' ২২৮ 
তেষাং ভ্রয়াণাং শুশ্মষা পরমং তপউচ্যতে । 
ন তৈরভ্যননুত্ঞাতো। ধন্মমন্তং সমাচরেশ ॥ ২২৯ 
তএবহি ভ্রয়োলোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ। 
তএবহি ভ্রয়ো বেদাস্তএবোক্তাস্্রয়োহুগ্রয়ঃ ॥ ২৩০ 
পিত'বৈ গারহপত্যোহ্রিম্মাতাগ্ির্দক্ষিণঃ স্বৃতঃ। 
গুরুরাহবনীয়স্ত্র সাগ্মিন্রেতা গরীয়সী ॥ ২৩১ 
_ ত্তিম্বপ্রমাগ্ভনেতেষুত্রীন্‌ লোকান্‌ বিজয়েদ্গৃহী 
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে ॥ ২৩২ 
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্য। পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমম্‌। 
 শুরু-শুশ্রায়। ত্বেব ব্রচ্গলোকং সমশ্,তে ॥ ২৩৩ 


দাশ সংখ্যা ] গুরুতন্ব। ৫৫৭ 


সর্বেবেতশ্যাদৃতা ধন যস্তৈতেত্রয় আদৃতাঃ। 

অনাদৃতাস্ত ষস্তৈতে সর্ববাস্তস্তাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩৪ 

যাবভ্রয়স্তে জীবেয়ুস্তা বন্ান্তং সমাচরেৎ। 

তেঘ্ষেব নিত্যং শু শাষাং কুর্ধ্যাৎ প্রিয়হিতেরতঃ ॥ ২৩৫ 

তেষামন্ুপরোধেন পারভ্রাং যদ্যদাচরেত। 

তশুনিবেদয়েৎ্ তেভ্যো। মনোবচনকন্ম্মভিঃ ॥ ২*৬ 

ভ্রিষেতেদিতিকৃত্যংহি পুরুষস্ঠ পমাপ্যতে । 

এষধন্মঃ পরঃ সাক্ষাছুপধার্ম্মোইন্য উচ্যতে 1২৩৭ 

অপত্য-জননে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুর, শত শত বর্ষেও তাহার 
নিষ্কৃতি করিতে সমর্থ হয়না । প্রতিদিন পিতীমাঁতীর প্রিরান্তষ্ঠান করিবে__ 
আচার্যের (€ দীক্ষাদাতা গুরুর ) প্রীতি উত্পাদন করিবে । ইহারা তিন 
জনে তুষ্ট থাকিলে সমুদাঁয় তপস্তা সম্পন্ন হয়। ইহাদের তিনজনের শু শ্রাধাকে ই 
পণ্ডিতের পরমতপশ্যা বলিয়াছেন। ইহাদের অনুমোদিত না হইলে অপর কোন 
ধশ্মের আচরণ করিতে নাঁই। ইহারা তিনজনেই ত্রিলোকপ্রাপ্তির হেতু, ইহারা 
তিনজনেই আশ্রমত্রয়-লাভের কারণ। ইহারা তিনজনই ত্রয়ী বািবেদ এবং ইহারা! 
তিনজনই তিন অগ্নি । পিতা গারৃপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্পি, আচার্য আহব- 
নীয়াগ্সি-_-এই তিন অগ্নিই পৃথিবী মধ্যে গরীয়ান্। এই তিনজনের উপর প্রমাদ 
প্রকাঁশ না করিয়া, ঘষে গহী ইহাদের পতি সর্বদা অবহিত থাকেন, তিনি তাহা 
দ্বারা ত্রিলোক জয় করেন, তিনি স্বশরীরে দীপ্যমান হইয়া দেবতাঁদিগের ন্যায় 
স্বর্গে বিমলানন্দ ভোগ করেন। মাতৃ-ভক্তি দ্বার ভূুলোক, পিতৃ-ভক্তি দ্বার 
মধ্যম অর্থাৎ অন্তরীক্ষ-লোৌঁক এবং গুরু-ভক্তি দ্বারা -ব্র্গ-লোক লাভ করা যায়। 
বিনি এই ঠিনজনকে আদর করেন, তিনি ধর্মকে আদর করেন, আর যিনি এই 
তিন জনের অনাদর করেন, তাহার ধর্্মকন্ম সকল বুথ! । যতদিন ইহারা জীবিত 
থাকেন, ততদিন পধ্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে কোন ধর্ম্-কর্্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। 
প্রতিদিন ইহাদের প্রিয়কার্য্য-সাধন ও সেবা-শুশ্ব্া করিতেই হইবে । ইহাদের 
সেবাদির অবিরোধে পরলোক-কামনার় মনোবাক্য-কণ্ম দ্বারা যে কিছু ধর্মম-কর্মের 
অনুষ্ঠান করিবে, সে সমুদায়ই ইহা'দিগকে নিবেদন করিবে । তিন জনকে উক্তরূপে 
গুশ্রাধাদ্দি করিলে পুরুষের ইতিকর্তৃব্যতা শেষ হয়, ইহাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম ॥,. 
বিষুঃসংহিতায় একত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_- 
ত্রয়ঃ পুরুষশ্যাতিগুরুবো ভবন্তি ॥ ১ 


৬৬৬ হিন্দু-পত্রিকা 1 ২২শ বধ চৈত্র, 
মাতীপিতা আচার্যাশ্চ ॥২ তেষাং নিত্যমেব শুশ্রীযুণা। ভবিতব্যং ॥শ যত্তে 
জ্যুস্তৎ কুর্ধ্যাৎ। ৪ তেষাং প্রিরহিতমাচরে ॥€ ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞিঃ 
ঘি কুর্য্যাৎ ॥ ৬। 
এতওএব ত্রয়ো বেদা. এতএব ত্রয়ঃ সুরাঠ। 
এতএব ভ্রয়োলোকা এতএব ভ্রয়োহগ্রয়ঃ ॥ ৭ 
পিতা গার্পত্যোহসগ্সি দিক্ষিণাগ্রিশ্মাত। গুরুরাহবনীয়ঃ ॥ ৮ 
সর্বেব তণ্যাদৃতা ধর্মা ঘস্ৈতে ত্রয় আদৃতাঃ। 
অনাদৃতাস্ত যন্তেতে সর্ণবান্তস্যাফল।ঃ ক্রিয়াঃ | 
ইমং লোৌকং মীতৃভক্ত)া পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমং 
গুরুণুশ্রাষয়াত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্লুতে ॥ ১৯ 
মাত! পিতা আাচাধ্য__এই তিন জন পুরুষের “মহাগুরু” হইয়া খাকেন। সধবদি 
ইহাদিগের সেবা করিবে। ইহাদের প্রির়হিত কার্ধ্য আচরণ করিবে । ইহা 
দিগের অনুজ্ঞ| ব্যতীত কিছুই করিবে না। ইহারাই তিন বেদ, ইহারাই ব্রক্গা 
বিষুঃ মহেশ্বর, এই ব্রিদেবতা ; ইহারাই ভ্রিলোক এবং ইহারাই শুই তিন অগ্নি। 
বশতা গাহপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্সি, আচার্য আহবনীয় অগ্সি। এই তিন 
জন যাহার নিকট আদৃত, সকল ধর্মই তাহার আদৃত; আর ইহারা খাঁহার 
নিকট অনাদৃত, তীহার সকল কাঁধ্যই নিক্ষল। মাতৃভক্তি দ্বারা ইহলোক, পিতৃ- 
ভক্তিদ্বারা মধ্যম লোক (অর্থাৎ দেবলোক ) এবং গুরু-শু শীষ! ছারা ব্রক্গলোক 
'লাভ করিতে পারা যায়। 
কেহ ২ বলেন, মন্ুসংহিতার শেষ শ্লেকে পপুরুষস্য সমাপ্যতে” এবং বিষুঃ- 
'সংহিচার প্রথম শ্লোকে “ত্রয়ঃ পুরুষন্ত” (অর্থাৎ পুরুষের তিনগুরু ) যর্দিও লিখিত 
স্ছইয়াছে ; তথাপি জী যখন পুরুষের সহধর্মিণী, তখন শ্রীলোঞফেরও শী তিন গুরু 
স্ছুওয়া সঙ্গত। 
অপিচ মহাঁনিবর্বাণ-তন্ত্রের অফ্টম উল্লাসে আমরা দেখিতে পাঁই-- 
ন তীর্থসেবা ন'রীণাং নোপবাসাদিক।ঃ ক্রিয়াঃ। 
নৈব ব্রতানাং নিয়মোভশ্ুঃ শুএটযণং বিন! ॥ ১৯০ 
ভর্মৈব যোষিতাং তীর্থং ভপোদানং ব্রতং গুরুঃ1 
তম্মা সর্বাত্মনী নারী পতিসেবাং সমাচরেশ ॥ ১৯৯ 
কায়েন মনসা বাঁচা সর্ববদ] "প্রয়কর্ম্মভিঃ। 
স্বা প্রীণয়তি ভর্তীরং সৈব ব্রহ্মপদং লভেশ ॥ ১৬৪ 
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সপ 


নারীদিগের পক্ষে তীর্খ-সেব! উপবাসাদি ক্রিয়া বা ব্রচানদি-নিয়ম কিছুই নাই রঃ 
স্বামীই স্ত্রীলোরের তীর্থ, তপস্থা, দান ও ত্রত। স্বাঁসীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, 
অতএব সম্যক প্রকারে স্বামিসেবা করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য কম্দ্ম। যে স্ত্রী 
বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা সববদ! প্রিয়ানুষ্ঠান-পুবর্বক স্বামীর অনুরাগিণী 
হন, সেই স্ত্রী ব্র্ধপদ লাভ করিতে পারেন। | 
চাঁণক্য প্রণ্ডিতও লিখিয়াছেন-- 
পতিরেকো গুরুঃ রন সর্ব ত্রাভ্যাগতো গুরু31 
পতিই স্ত্রীর একমাত্র গুরু 
ম্নন্পসংহিতা পঞ্চম অধ্যাব্_- 
উপচর্ধ্যঃ স্ত্রিয়া৷ সাধব্যা সততং দেকবশ পতি] । ১৫৪ 
নাস্তি স্্রীণাং পৃথগ. যজ্ঞ ন ত্রতং নাপ্যুপোষিতম্‌। 
পতিং শুশ্শষধতে যেন তেন ত্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫৫ 
পতিকে স্বাধবী স্ত্রী, সব্বদ| দেবতার ন্যায় সেবা করিবেন। ভ্্রীলোক 
সম্বন্ধে পৃথক্‌ য্ত্ধ নাই । স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত ও উপবাস নাই। কেবল 
পতিসেব! দ্বার! স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন । ইহার ভাবার্থ পিই স্ত্রীর পক্ষে গুরু । 
ষে ব্যক্তি অপরকে কোন বিদ্ঞাশিক্ষা দন, এ শিল্ষাদাতাই শিক্ষাপ্ডর, 
অথব! বিগ্যাগুরু বলিয়। অভিহিত হন। 
অব্রিসংহিতায় লিখিত আছে । 
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিব্দেয়ে। 
পৃথিব্যাং নাস্তিতদ্‌ দ্রব্যং ব্দবাহাগূণীভবেশ, ॥ ৯ 
একাক্ষরপরদাতারং যোগুরুং নাভিমন্যতে | 
শুনাং ধোনিশতং গা চণ্জালেঘভিজায়ন্ে 7 ১০ 
যদি গুরু, শিশ্যকে একটী মাত্র অক্ষরও শিখইয়া থাকেন, তথাপি, 
পৃথিবীতে এমত কোন্‌ দ্রব্য নাই, যাহা তাহাকে অর্পণ করিয়া শিষ্য খণমুক 
হইতে পারে । একাক্ষর-শিক্ষক গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মানিত না করে, সে শত- 
রার কুকুর-জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে চগ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
এস্থলে দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু উভয়কে বুঝিতে হইবে। 
মনুসংহিতাঁয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে. 
রিগ্ভাগুরুঘেতদেব নিত বৃত্তিঃ স্বধোনিযু। 
প্রতিষেধৎন্ু চাধন্দান হিতধ্!পদিশত্ন্ঘপি 17 ২৭৬ 


ীপিসপাটী পাপন 


রি স্পট ৭০ পপি ০০ পপ পা, হি 
স্পা বা 2৩ শপে পপ ০7 পি পিপপীসপপীপ ৮ পিসি শত ৭ পপ পাস জী তি 
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শ্রেয়ঃস্থ গুরুবদ্ধত্তিং নিত্যমেব সমাচরেত ॥ ২০৭ 
তাণুপর্ধয এই যে বিদ্ভাগুরুকে গুরুব ব্যবহার করিবে । আমাদের কোন ২ 
শীক্সরবিৎ ব্রঙ্গাকে জগব্গুরু ও মাতাপিতা এবং দীক্ষাদাতাকে মহাগুরু” বলিয়াছেন । 
আমর এই প্রবন্ধে পিতামাতা স্বামী প্রভৃতি গুরু সম্বন্ধে অধিক 
কিছু বলিব না। দীক্ষাগ্ডরুর বিষয়ই নিয়ে লিখিতেছি। | 
গুরুঃ (গৃ+কু ঘে) যিনি ধণ্ম-কন্মের পথ-প্রকাশক । সং পুং আচার্য্য, 
মন্ত্রদাতা), দীক্ষাদাতা। | 
গুরু-শব্দার্থঃ। গুরুগীতা । 
তঃশবাস্ন্ধকার শ্যাদ্রুশব্স্তনিরোধক2 | 
অন্ধকার-নিরোধিত্বাদ গুরুরিত্যভিধীয়তে | ১ 
গুকারং প্রথমোবর্ণো মায়াদি গুণভাসকঃ | 
রুকারে। দ্বিতীয়ে ব্রঙ্গ-মায়াভ্রান্তিবিমোচক2 | ২ 
*“”শকের অর্থ অন্ধকার ও “র”শব্দের অর্থ তাহার নিবারক । অতএব 
যিনি অভ্ড্রানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তিনিই গুরু নামে অভিহিত। গুরু” 
এই শব্দের প্রথম বর্ণ যে “৮ তদদ্বার। মায়। প্রভৃতি গুণ প্রকা'শত হয়, এবং 
দ্বিতীয় বর্ণ যে “রু* তাহার অর্থ ধিনি ব্রন্মেতে মায়ারপ যে তম তাহা 
নষ্ট করেন। অতএব “গু”শব্দে সগ্ডণ ও “রু” শব্দে নিশুণ ব্রহ্ধ প্রতিপাদিত 
হন। ও+রু- গুরু? শব্দ নিষ্পন হইল । 
প্রীমদনমোহন গুহ। 


দেব-চরিত। 
ধনপতি কুবের। 
( গুরু-শিষা-সংবাদ ) 
শিষ্য । বেদ-মতে দেবগণ নক্ষত্রে নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার 
মতে স্বন্ব আবাস-ভূত নক্ষত্রের লাবণ্য ভূষণ বাহন দেবগণে কল্পিত হইয়াছে । 
গুরু। আমার এই মত বটে। 
শিশ্ত। ধনপতি কুবের কোন্‌ নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছেন ? এবং. ধনপত্তির 
রূপ লাবণ্য ভূষণ বাহন কি রূপে কল্পিত হইল ? | 
গুরু। ধনগ্রতির রূপ. লাঙ্গণা ভূষণ. বাহন: সম্বন্ধে- তোমার ধারণ কি ৰ ৰা 
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শিস্ত। ধনপতি কুবের (কুৎ্সিতদ্দেহ বা পৃরথিবী-দেহ), ধনপতি নর- 
বাহন ( মানব-বাঁহন বা অশ্ব-বাহন ). 

ধনপতি একপিঙ্গ (একটী চশ্ষু ইহার পিজলবর্ণ অর্থাৎ কামলগ্রস্ত ) এবং 
ঘনপতি বক্ষ ও কিন্নরেশ (১) নাম ধারণ করেন। 

উত্তর-কাণ্ড-মতে ধনপতি সতত বর্ণ-পরিবর্তন-শীল কৃকলাস-৫) মুর্তি-- 
ধারণ করেন। 

ধনপতি প্রৌ্ঠপদ দ্বয়ে স্থশোভিত 1 (৩) সভপর্ধ্-মতে কুবের-পুবী- মন্তরীকষে 
এবং তথায় নিয়মিত বিদ্াধর গঙ্ধন্ব কিনরগ্বণ নৃত্য গীত বাছা করে । 

গুরু । তুমি কুবের-চকিতের শৃঙ্গ-গ্রহণে অতি সমর্থ। তমার মত বিচক্ষণ 
শিষ্বের উপদে ১ হওযা আনন্দের ও শ্লাবার বিষয়। 

কার্তিক-অগ্রহায়ণ-মাসের সন্ধ্যার সনয়ে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসের ছুপর রাত্রে 
এবং চৈজ্র-বৈশাখ মাসে- ভোর রাত্রে মাখার উপর আকাশে দেখিবে যে 
কৃকলাস-মগ্ডলে স্থিত বন্থগণদৈধ্ভড স্বদক্সাকূত ধনিষ্ঠানক্ষত্র উকি ঝুকি 
মারিতেছে । নক্ষত্রের তারাপঞ্চকের একটী তার। পিজল-বর্ণ। তারারর্শক ধনি- 
ষ্টাকে খুজির়। পান না। যি দেখা দেয়, তবে তখনি লুকায়। 

ধনিটার তলে অশ্মতর-মণ্ডলে (8) কেবল ডুরজমুণ্ড বিরাজ করে। ধনিষ্ঠার 
অনুরপুবের্ব পক্ষরাজ-মওলে ৫৫) ভাএ্রপর গুরকে েতপদ নক্ষ এছর চক্মক 
করিতেছে । 








(১) কিন্নর তর্থে তুরঙগবদন | “ইন্দ্র দধা চ মনিকে ঝী হাহ অধুতপক্ক! শিসা 
দেন। দধীচ অশ্রিন্বরকে মধু-বি্ধা দান করিলে ইন্দ্র প্রুল হই! দখাটিকে যেও 
না চিনিতে পারে এই মতলবে দর্ধাচির যুগ কাট্টগ্া ফেভিনেন এবং ভাত স্কা 
অশ্বমুণ্ড বসাইয়া দিলেন,” খক্‌।. তখন তুরজবদন দরধাচিকে দেখিয়! কেহ বলে 
“গান্ধবর্ধ কেহ বলে কি'নরঠ কেহ বলে কিং প্রুক্তষত । আধার এক৭'ও এনে 
রাখিতে হইবে যে, মেসেটিক ভাষায় “কিনব৮ অর্থে বীণা । লেখক 

(২) কৃকলাসের মুণ্ড নিয়ত সুবর্ণ বর্ণ থাকে । কিন্ত্রু তাহার দেহে পর্দায় 
ক্রমে নিকটস্থ বস্তর বর্ণ প্রকাশ পায় । একসলা দর্শতকর জাত জন্মে। এজন 
কৃকলাস কুহমিত বলরা গণ্য হইন্ে পারে । 

(2) অশ্বের ওষ্ঠ অতি প্রকৃষ্ট । পক্ষিরাজ- (লোটক-) মগ্ডলে যে ভঙ্গ 
অশ্ব বা তার! অশ্ব আছে, তাহার স্কুরচতুয়ে ভাছপৰ বা! প্রীঠপৰ নক্ষত্রদ্বর 
নিন্দিত হয়। 

(৪). 20155 10910110) ০£ 79511010103 
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ধনিষ্ঠান্ন অদুরপশ্চিমে বীণামগুলে (৬) তারা-মুদ্জের ভালে তালে তারা- 
বীণা বাজিতেছে । আকাশে যাহা! আছে বলিলাম । তোমার মত বিচক্ষণ চিন্তাশীল 
শিষোর চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে হয় না। তুমি আপন! আপনি মিলাইয়া 
দেখ যে, আকাশে কুবেরের তারামূত্তি চিত্রিত আছে কিন । 

শিষ্য। ধনপতি একপিঙগ কেন? 

গুরু । দুই চোখে দেখিলে মানব সমদশী হয়। ধন-দানে" ধনপত্ভি অসম- 
ঈর্শী বলিয়া! তাহার এক চক্ষু কামলগ্রস্ত ৭) কল্পিত হইয়াছে। 

তারাদর্শক। 


উ্ীরামগীতা ৷ 
( পুর্বানুবৃত্তি ) 
রহস্যামেতচ্ছ,তিসার-সংগ্রহং 
ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদ্িতং প্রিয় । 
যত্ত্রেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্‌ 
স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ কণা 1৫৯ । 
হে প্রিয়! লক্ষ্মণ ! যদ্দিও শ্রতি-সমূহের সার হইতে সংগৃহীত এই বিষয় 
অত্যন্ত গোপনীয়, তথাপি তোমার কল্যাণের নিমিত্ত আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়! 
কহিলাম $ যে ধীমান্‌ পুরুষ এই শ্রতি-সার-সংগ্রহ পর্য)ালোচনা করেন তিনি তত" 
ক্ষণাৎ সমস্ত পাঁপ হইতে বিমুক্ত হন, জ্ঞান-শান্স আলোচন। ক'রলে অজ্ঞান-বুদ্ধি 
বিনব্ট হইয়া যায়, এবং জ্ঞালোদয় জন্য অন্্ান-কৃ কর্্মও ভস্মীভূত হয় ।৫৯। 
ভ্রাতর্ধদীদং পরিদৃশ্যতে জগ 
মায়ৈব সর্ণনং পরিহৃত্য ঢেতম1। 
মন্তাবনা-ভাবিতশুদ্ষসানসঃ 
সখী ভখানন্দময়োনিরাময়ঃ 1৬০ 
হে ভ্রাতঃ! যদিও এই জগৎ স্প্টতঃ ঃ তুষ্ট হইয়! সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, 
তথাপি এই সমস্ত বস্তুকে মায়ানয় মথ্য। জানি নয়া মন দ্বার! তত সমস্ত পরিত্যাগ 


পা 





৬) 1) 
(৭) 1957095156৭ 63 
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পুবব্ণ পরমাত্বার স্বরূপ-বোধে-_-আসার চিন্তায় নিমগ্ন ও বিশুদ্ষ-চিত্ত হইয়া স্থখথী 
হও এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদিরূপ ব্যাধি-বজ্ডিত হইয়া! সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে 
বিরাজ কর 1৬০। 
| যঃ সেবতে মামঞ্জণং গুণাত্পরহ' 

হৃদা কদ"বা বদিব। গুণাত্মকম্‌। 

সোইহং সপাদাপিতরেণুভিঃ স্পশন্‌ 

পুনাতি লোকত্রিতয়ং বথারবিঃ ॥৬১ 1 

যেমন রবি-কিরণ-জালে তিভুবন পরবির ও আলোকিত হয়, সেইন্ধপ যে ভক্ত 

ব্যক্তি, নির্মল টিন্তে আনাকে মায়াতীহ ও ব্রিগুণ-রহিত জাঁনিয়া আমার সেবা 
করেন, কিন্া লীলাদিকালে আমাকে সন্্-গুণাঁতু জাণিয়া আরাধনা করেন, তিনি 
আমারই স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই 3. তাদৃশ ভক্তের চরণ-রেণ৭-স্পর্শে জিলোক 
পবিত্র হইয়া থাকে ।৬১। 

বিজ্ঞানমেতদখিল-শ্রুতি-সারমেকং 

বেদান্তবেছ্চচরণেন ময়ৈব গীতম্‌ 1. 

যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ গুরুভক্তিযুক্তে। 

মন্তরপমেতি যদি মদ্চনেষু ভক্তিঃ ॥৬২। 

আমার জগছুশুপত্তি-লয়াত্সক কম্পন বেদান্ত-বাক্যদ্ধারা জ্ঞাতব্য । আমি সকল 

শতির সার হইতে সংগৃহীত এই বিজ্ঞান-জনক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র কীর্তন করিলাম । যিনি 
গুরু-ভক্তি-পরাযণ হইয়! অদ্ধা-পুববক এই গীতা-শাস্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি আমার 
বাক্যে একান্তিক ভক্তি-বশতঃ অবশ্যই আমার সারূপ্য লাঁভ করিবেন ॥৬২। 


ঞআরামগীত!ঃসমাপ্ড। 
শ্রীইন্দীবরকুষ বিষ্াতৃষণ। 


হ্যায় ও সাংখা। 
গৌতমসূত্র-_ 
কন্মাকাশলাধন্্যাঁৎ, সংশয় | 
অনিতা কন্মের যেরূপ ক্রিয়াশূম্ত্ব আছে, তক্রপ নিত্য আকাশেরও নিক্রিয়্ব- 
ধর্ম বিভ্তমান থাকায় নিক্রিয়ত্-ধন্্ম “সাধারণ ধর্ম” হইল। উক্ত সাধারণ ধর্ম 
নিক্রিয়ন্ত, বুদ্ধিতে বিছ্বমান থাকায় সংশয় জশ্মিতে পারে যে,বুদ্ধি নিত্য! কি অনিত্য1? 
ষন্যপি. এই প্রকার আশঙ্কা, হইতে পারে যে, বুদ্ধির, নিত্যত্ব. বিহরে সন্দেহ উচিত, 


$৬৪ হিন্দু- পত্রিকা । [২২শবর্ষ চৈত্র, 





হয় না। কারণ সকলেরই এইরূপ জ্ঞান হইয়া! থাকে যে, “আমি জানিতেছি, 
আমি জানিয়াছি এসং জানি” এই প্রকার ত্রৈকালিক জ্ঞান, বুদ্ধির অনিত্যতা 
হইলে হইতে পারে, কারণ বুদ্ধি নিত্য হইলে “অহং জানামি” আমি জানিতেছি 
এই প্রকার জ্ঞানই হইতে গারে » যেহেতু বুদ্ধি সববদাই বিদ্যমান আছে; কিন্ত 
“আমি জানি?" এই গ্রুকার ভবিষ্যদ্ি-বিষয়ক জক্কান হওয়া অসম্ভব। অথচ বখন 
টে হালিক ভান দলেরই হইয়া থাকে তখন নিশ্চয়ই শ্বীকার্ধ্য যে বুদ্ধি 
অশ্দিত্যা) তথা।প নিত্য-বুদি-হ্ীকারকারী সাংখ্যাচার্ধ/দিগের মত খগুন কর! উদ্দেশ্য 
চাানাবোর। বলিধী থাকেন যে, “গ্রকৃতি-পুরুষববেকজ্জানাৎ পুংসাং মোক্ষ2” 
অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুনের স্বরূপাজ্ঞান-নান্ধন পুরুষের সংসারাবন্থ। হয়, 
এবং ঘে সময়ে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়, সে সময়েই পুরু মুক্ত 
হয়ে । তন্মতে গগন্বরজস্থমসাং সাম্যাবন্থা প্রকতিঃ প্রধানং বা সন্ত, রজ এবং 
£ এই গুণব্রয়ের সাম্গাবস্থা বা অকার্ধ্/।বস্থা প্রকৃতি-পরবাচ্যা। যগুকালে উক্ত 
গুণব্রয়ের কোন পরিণামই জন্মে না সেই অবস্থ।ই 'প্রক্ৃতি বা প্রধান । ষে প্রকার 
ঘট।দি মৃম্মর পদার্ধে মৃন্ডিকানূপে সন্গলের সনতা থাকায় উক্ত ঘটাদির প্রতি মৃত্তিক 
কারণ, তঙজরপ এই সংসারে ফাহাঁ কিছু বাহ ঝ| আন্তরিক পদ্দার্থ আছে, 
সে সমুদয়ের ম্রখ হছুঃখ এবং মোহাত্সকরূপে সমতা থাকায় হবখ ছুঃখ 
মোহাগ্ক বস্তু ইহ!রের কারণ এজস অনুমান হর উক্ত বস্তই প্রকৃতি, 
কৃতব্লাং প্রভৃতি সমস্ত বস্তুরই আদিকারণ এবং উঞ্ঞ ত্রিগুণাত্সিকা প্রকৃতি 
মৃক্তিকাদির শ্যাস্র অচেতন! ও ভোগ্যা। ত'হার উপভোক্তা চেতনপুরুধ। পুরুষ 
চিতিশক্তিশ্বভাব এবং সর্বপ্রকার কর্তৃতাদি-ধন্ম্ম-রহিভ পুষ্করপলাশরন্নিলেপ 
ত্রষ্টা মাত্র। উক্ত পুরুষকে প্রকৃতি “ভোন্তা” এবং মুক্ত করিয়া দেয়। 
প্রকৃতি নিবির্কার হইলে কখনই পুক্রধের ভোগ সম্পাদন করিতে পারে না। 
এক্জগ্ প্রকৃতি, স্বীয় বিচিত্র স্বভাব-প্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরিণত হয়। 
উক্ত গ্রকৃতি-পুরুষের সংবেগে স্ুগ্রি।  পঙ্গ, ও অন্ধব ইহাদের সম্বন্ধ । 
এক পুরুষ দর্শনশক্তিসম্পঞ্ন অথচ গতিশক্িবিহীন পঙ্গ, এবং একঝবক্তি 
গতিশক্তি-যুস্ত কিন্তু দর্শনশ্ক্তি-বিহীন অন্ধ। এতছুভয়ে মিলিত হইলে যেমন 
শক্তিকার্্য সম্পন্গ- হইগ্ থাকে, তাহার ম্যায় প্রকৃতি স্বয়ং জড়া হইলেও, 
চেতন পুরুষ-সন্গিধান বশতঃ তাহার পরিণাম জদ্ষমিয় থাকে। উক্ত প্রকৃতির 
প্রথম বিকার ব| পরিণস মহত্ত্ব বাঁ অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিতত্ব । 
বুদ্ধিতন্তেই খণ্ম্াধন্। জ্ঞানাজ্ঞান, এর অনৈশ্বধ্য, বৈরাগা এবং অংবয়াগা 


ম্বাদশ্‌ সংখ] শ্যায় ও সাংখ্য। ৫৬৫ 


সপ পক শা ৯০... ০. ৮, ০৯ ই. ০০৫৯. ৯ সারি 


*বুত্তি আছে। তৎপরে বুদ্ধিতত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ব আবিভূততি হয়, উত্ত অহঙ্কার 
খভিমান-ম্বভাব | অহঙ্কীর হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় 6ক্ষু, কর্ণ নাপিকা, জিহ্বা, 
ত্বক এষং পঞ্চ কর্ম্েন্দ্িয় বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ও পঞ্চতন্মাত্র গন্ধ রস 
রূপ স্পর্শ শব্ধ এবং সঙ্কল্লাত্বাক অন্তরিন্দিয় মন: জন্মিয়া থাকে । উত্ত 
গন্ধাদি পঞ্চ তম্মাত্র হইতে পৃথিবাদি পঞ্চ মহাভূত জন্মিয়া থাকে যথা-_গচ্ধ 
হইতে পৃথিবী, রস হইতে জল, রূপ হইতে তেজঃ, স্পর্শ হইতে বায়ু এবং 
শন্দগ্হইতে আকাশ জন্মিঘ়া থাকে । এই প্রকার পঞ্চবিংশতি তত্ব, সাংখ্যা- 
চার্ষোরা কল্পনা করিয়া থাঁকেন। তন্মধ্যে প্রধান বা প্রকৃতি স্বয়ং অবিকৃতি, 
এবং মহদাদি সপ্ততত্ব প্রকৃতি ও বিকৃতি এবং উক্জ্িয়াদি ষোড়শ তক্ষ' 
বিকাত মাত্র । পুরুষ উদাসীন, প্রকৃতিও নহেন বিকৃতিও নহেন। মৃতরাং 
এতম্মতে বুদ্ধি নিত্যা এবং তাহার জ্জানাদি ধর্ম আছে। বুদ্ধির নিত/ত্ব-বিষয়ে 
সাংখ্যাচার্ধোরা আরও যুক্তি দেখাইয়া থাকেন “বিষয় প্রত্যভিজ্ঞানাৎ” পুর্বব প্রতি- 
স্কিমান তর্থবিষয়ক জ্বানকে প্রত্যভিচ্ঞা বলে- অর্থাত পুর্িদৃষ্ট পদার্থের পুন- 
। করবার জনই প্রত্যভিজ্ঞা । যাহাকে আমি পুর্রে দেখিয়াছি; তাহাকে পুনবর্ধার 
আমি দেখিতেছি-__-এই প্রকার প্রত্যভজ্ঞ৷ বিভিন্ন ব্যক্তির সম্ভব হয় না। 
পৃবেব্বএক ব্যক্তি দেখিলে অপর ব্যক্তির এঁ প্রকার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব । 
বাস্তবিক যখন সকলেরই এ প্রকার জ্ঞান হইতেছে, তখন অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, 
প্রতিসন্ধাত। একব্যক্তি, বিভিন্ন বাক্তি নহে। শ্তরাং বুদ্ধিতত্ষ ভিন্ন ভিন্ন এবং 
নিতা হইলে উক্তপ্রকার প্রহাভিঙ্ঞ! অসম্তুন বিধায় তাহ।র নিত্যত্ব স্বীকার । 
উক্ত সাংখ্যমত-খগুন-বিষয়ে মহধি গৌতম বলেন যে, “সাধ্যসমবাদহেতুঃ” 
বস্তুবিষয়ক প্রত/তিজ্ঞান দ্বার বুদ্ধির নিত্যন্থ সংস্থাপন করিতে পার না, যেহেতু 
“উিস্ত প্রাত্যভিজ্ঞান জঙন্বন্ধেই গ্রগমতঃ সন্দেহ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ব বস্তাকে দর্শন 
করিয়া কালান্তরে উক্ত বস্তুকে প্রত্ুতিজ্ঞান দ্বারা জানিয়া' থাকে, এই প্রকার 
কর্তৃধর্ম্মের করণে আরোপ হইতে পারে না। বাস্তবিক চেতন পদার্থ ই বস্তুকে 
ল্লানিয়! থাকে, দেখিয়া! থাকে, উপলব্ধি করিয়! খাকে, প্রত্যয় করিয়া থাকে এবং 
চেস্তনেরই এক বস্তুকে দেখিয়। ফালান্তরে তাহাকে পুনবর্ধার দেখিলে “এইটি 
পুকরৃক্ট বন্ত” এই প্রকার প্রতাভিজ্ঞা হইয়। থাকে। এই হেতু চেতন পদার্থের, 
নিত্যত্ব-স্বীকার করা কর্তবা ? 
 জচেতন পদার্থের উক্ত প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে পারে না, এবং তাহার নিত্যত্ব- 
শ্বীকার করাও যুক্তিসিদ্ধ হয় না । চেতন-ধর্্[, অচেতন করনীভৃত অস্তঃকরণে 


৮২৬ | হিন্দু-পত্জিকা । [ ২২শ বর্ষ চৈত্র, 
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্রীকার কগিলে ঢেহনম্বরূপ | কি-হাহ নির্নয় কর৷ দুঃসাধ্য হইয় উঠে। 
ভ্তানাদির আশ্রয়ই চেতন পদার্থ; উক্ত জ্ঞানাদিপন্মের দ্বারাই চেতন পদার্থের 
অনুমান করিতে হইবে । এইজপ স্থলে চেতনের ধন জ্ঞানাদ্দি, অচেতন বুদ্ধিতত্তে 
দ্বীকৃত হলে, চেউনস্বূপ অনিববচিনায় হইয়া উঠে, কারণ চেতন-শির্দেশক ধর্ম 
ভ্গানাদি, অটেতনে স্বীকার করায়, চেহম-নির্দেশক অন্য কোন ধণ্ম না! থাকায় 
টেতন আনির্দেশ্টা হইয়া উঠে । হৃতরাং চেহনধ্ন করণে স্বীকার করিতে 
পারা যায় না। এই জন্য তভ্তানাদ বুদ্দিতন্ধের ধশ্ম নহে, কিন্তু চেতন আতুষ্জর 
ধশ্ম। 

জীনগেন্দনাথ শান্জী । 
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সংবাদ ও মন্তব্য । 
সাহুতা-সেবীর সাহায্য ভাঙার | 

আট বশুদর পর, একটু আশার অঙ্কুর প্রকাশ পাঁইয়াছে। যশোহরে বজীর় 
স।হিত্যসান্মলনের নবম অধিবেশনে, সাহিত্য-সেবীর সাহাষ্য-ভাগার জ্ছাপনের 
প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবার আশা হইরাঁছে। পুজনীয় শ্রীযুক্ত ছুর্গানাস লাহিডীশু 
মহাশয় বছুদিন হইতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুঝি বা এতদিনে এইবার 
তাহার ফল ফল্লিবে। বিগত্ত আট বতসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের অধিবেশনে, 
তাহার যে প্রস্তাব উড়িঘ্না গিয়াছিল, এইবার সেই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়। 
তদন্ুসারে কাধ্য-ব্যবস্থা হইবার সঙ্বল্প হইয়াছে । নবম “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের” 
অভ্যর্থনা-সমিঠির" সভাপতি রায় বাহাছুর শ্রীধুন্ষ ষছুনাথ মজুমদার এম-এ- 
ব-এল্‌ মহাশয়, এসন্বান্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহার সেই পত্র পাঠ 
করেলে দাফল্যর আশ! নিশ্চই হৃদয়ে জাগরূক হইবে । পত্রখানি' এই,-- 

| “নবম বঙ্লীয় সাহিত্য-সন্মিলন। 


অভ্যর্থনা-সমিতি-কাধ্যালয়, যশোহর | 
তারিখ ২৫। ২। ১গ। 


মাননীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় সমীপেযু। 
সবিনয় নিবেদ,_-“সাহিত্য-সংবাদ” পত্রে দেখিলাম, দরিদ্র সাহিত্য- সেবী: 
মহাশয়গণের সাহাষ্যার্থ যশোহর, সশ্দিলন উপলক্ষে যদি একটি স্থায়ী. ধন-ভাগুার : 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আপনি আনন্দের. সহিত. তাহাতে যোগদান করিতে পারেন । ; 


ছাদশ সংখ্যা? হবাদ ও অন্থবা । র ৫৬৭ 
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আপনার প্রস্তাব সাধু । আপনি নিজে উপস্থিত হইয়া এ জন্য চেষ্টা করিলে 
বিশেষ সখী হইব। আমি এ সম্বন্ধে পুরর্ধ হইতেই চেষ্টাবান আছি। এ 
সাহাষ্য-ভীগুারে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ২৫০২ আঁড়।ই শত টাকা! শ্দান করিব । 
ইহ! আপনি সাধারণের প্রকাশ করিতেও পারেন । সন্মিল্গনে যোগণাঁণ করিয়া 
এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে, বহু পরিমাণে কুৃতকার্ধ্যতার আশা করা যাঁয়। আপর্ন 
প্র বিষয়ে উদ্মশীল ও উৎসাহী, ইহা আমি অনেক দিন হউন্তেই জনি । এবার 
আপনার অভীপ্নিত কার্য্যের শুভ-্তযোগ উপস্থিত। এ সুযোগে দৃঢ়তার 
সহিত আসিয়া! কার্ধ্য-ক্ষেতে অবতীর্ণ হউন। ফল ফলিবে। সাহিত্য-সশ্মিলনের 
কার্ধযার্থে আপনি স্বয়ং, পুত্রাদি-সহিত এখানে আসিয়া, আমাদিগের সহায়তা 


করিলে কৃতার্থ হইব 
বিনীত -_জ্রীষনাথ মজগদার | 
অভ্যর্থনা-সমতির সভাপতি | 


রাঁয় বাহাদুরের পত্র পাঠ করিরা, কোন্‌ ঈন্দদয় সাহিত্যানুর!গীর হাদর ন। 
আনন্দে উৎফুল্ল হইবে ? হার! একান্তে মাতৃভাষার উন্নতির আকাঙকগ করেন, 
তাহারা সকলেই এই ধনভাগার-স্থাপনের উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। বঙ্ভাষ। 
দিন দিন যতই উন্নতির পথে অগ্রানর হটকৃ, উহার গতির পণে এক বিধম 
অন্তরায় আছে। (€স্ট শান্তরায়-বশঃই মাত-ভাষার আনেক হল এগনও অপু 
অপুট রহিয়াছে । সে আপু -মপুর্তা দূর করিতে হইবে, সাহভাসেবিগপের 
সাহিতাসেবা-ব্রতে সহায়ত। ভিন্ন উপারান্ঠর নাই । বিজ্ঞালাদি-বিরধক গ্রস্থ ষে. 
বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে না, ভাঙার মুল কারণ কি? আ্থাঁতাব তাহার ্‌ 
প্রধান কারণ বলিয়! প্রহীত হয়। সাহ্তাক্ষেত্রে সদেক প্রাতভা-কুহস দা্িদ্রা" 

কীটে নষ্ট "করিতেছে; অর্থানুকুলা-রূপ ভেবজ-সাহায্যে তাহা রগশ পাইতে 
পারে। মসাহিভ্া-সেবিগশের অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, মাত-ভাষ। অমূন্য 
রত বিভূষিত। হইতে পারেন। তা আমরা পুনহপুনঃ গুস্থাধ রিয়া অনিতছি 

সাহিত্য-সেৰিগণের অভাবের সময় এবং ইহাদের লোক্মন্যুর তাদের পিং 
বারবর্গের বিপন্ন অবস্থায়, সাহায্যেক্স শা যাদ লাহাঘা-ভাঞগুর স্থাপিত হয়, 
তবে বঙ্গ-সাহিতোর হও সহদুপকার মাধিত হইতে পারে সে ভাগুাবের উপঘেগিত। 
বীহারা এখনও অনুধাবন করতে পাঁরিতেছেন, না, আঙ্ অভিনিবেশ করিতে, অভি, 
 শুভ্ততা- বৃদ্ধির সহিত নিশ্চরই ওথার। -তাহ। বুঝিতে পারিবেন । যশোহর সেই 
উপযোগিতা বুঝিয়াছেন, বড় আনন্দের বিষয়। রা বাহারা প্রকৃত্ত 


৫১৮ হিন্মু-পত্রিকা | [ ২২শ বর্ধ চেত্র,: 
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হিভাকাঙক্ষী ও অভ্বরাগী অংছেন, প্রার্ধন। করি-আনহন, তাহার! সকলেই হশো 
হরর এই সশ্মিশনে ষোগরান করিয়া শুভ-সঙ্কল্প-সাধনে সহায় হউন্‌। 
এই সাহাযা-ভাগার স্থাপন সম্বন্ধে ধাহারা উদ্ভোগী হইতে চাহেন এবং ধাহারা 
হথাশক্তি সাহাধ্য-দ!নে ভাণ্ারকে পরিপুক্ট করিতে চাঁহেন, তাহারা যশোহরে 
হায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যছুনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট এবং আমাদের নিকট 
নুহ করিয়। পত্র লিখিবেন। 
জীপ্রমথনাথ সান্যাল । 
সাহিতা-সংবাদ” সম্পাদক, হাওড়া (কলিকাতা ) 


০5 
এর উঠল পরও নর 
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সাহিত্য-সম্মিলন ৷ আগামী ৮৯ বৈশাখ যশোহরে বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিপনের 
নধম অধিবেশন হইবে। উদ্যোগ আয়োজন বিশেষ তীব্রহাব সাহত অগ্র- 
সর হইতেছে। এবা৭ সম্মিলন ফাহিত্যসেবাপশয়ণ] বন্ধ সন্থ্রাম্ত মহিল।! 
যোগদান কবিবেন। সম্মসনে এবার শনেক পয়োচ্গনীয় প্রসঙ্গের অবভারণ। 
হইবে । বোধ হয় ঢুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণের জন্য সাঠাধাভাগ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাৰ 
এবার কার্যে পরিণত হষ্টবে। দেশের মালেরিয়া-নিবারণ কল্পে একটা কার্যকারী 
সংঘ গঠিত হইবে। এই কার্ষের জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যমহারথগণ কাধ্য:ক্ষত্রে অবতীণ হইয়া- 
ছেন। আশার কথা, যথার্থ স্সংবাদ । 


" বৈষ্ঘ-সম্ষ্মিলন। ময়মনসিংহ আয়ুবের্দ সভার তত্বাবধানে আগামী ১৭। ১৮ 
বৈশাখ ময়মনসিংহে আয়ুবের্বদীয় চিকতসক-মণ্ডলীর সম্মিলন হইবে । আঁগর- 
তলার রাভবৈগ্ভ কবিরাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাশ গুপ্ত কবসাগর মহাশয় 
সভাপতি নিব্ধাচিত হুইয়াছেন। সদনুষ্টান সফল হইলে স্থুখের কথা। 

| স্পা £ 0 পাশপাশি 

মূল্যবান দান । পত্রান্তরে প্রকাশ- গৌঁয়ালিয়রের মহারাজা বাহাছুর বোশ্থাই 
 প্রদেশীয় মারাঠা সম্প্রদায়ের শিক্ষোন্নতি-সাধনার্থে লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন । 
ভগ্ন-বিস্তারের উদ্দেশে ধনদান শ্রেষ্ঠ দান, তাহার সন্দেই নাই। “দাতা শতং 
জীবতু ৃ 


সপ স্পস্ট মাজা 


